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উৎসর্গ 


ওঁ তৎ সহ. 
চরিত্র-মাধু্য্যে যিনি আত্মীয়-বন্ধুগণকে মুগ্ধ এবং আমার 
জীবন-ভার লঘুতর করিয়াছিলেন, পরছুঃখকাতরা 
ও সেবাপরায়ণা আমার সেই পুণ্যবতী 
স্বৰ্গতা পন্থী প্রমদা দেবীর পুণাস্মুতির 
উদ্দেশে এই পাশ্চাত্য দর্শনের 
ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড 
উৎসর্গ করিলাম । 





উপক্রমণিকা 


এই গ্রন্থের পরিকল্পনার আমি পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস ভিন পর্বে বিভক্ত 
করিয়া ছিলাম _ গ্রীক দর্শন, মধ্যযুগের দর্শন, ও নব্য দশন, এবং বেকন হইতে বর্তমান কাল 
পৰ্যন্ত যুগকে শেষ পর্বের অন্তক ক করিয়াছিলাম। কিন্ হেগেল হইতে বর্তমান সময় 
পণ্যস্ত দার্শনিক চিন্তা! এত বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত এবং বৈচিত্া-পরাপ্ত হইয়াছে, যে এই 
যুগের ইতিহাসকে এক শ্বতঙ্ন পর্ধেদ সপ্রিবিষ্ট করাই সঙ্গত মনে করিয়া নব্য দশ্শন-প্দদ 
হেগেলের দর্শনের সঙ্গেই শেষ করিলাম । "লমপানক্সিক দর্শন” নামে এক প্রতঙ্্ পর্বের 
হেগেলের পরবতী দর্শনের ইতিহাস সঙ্রিবেশিত হইবে ॥ 

এই গ্রন্থে থে সকল পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করিয়াছি, পাদটীকায় তাহাদের 
রানী প্রতিশব্দ উদ্ধত করিয়াছি। সমন্ত শব্দই যে সম্পূর্ণ উপযোগ হইয়াছে, তাহ! বলিতে 
পারি ন! । Bৎc০m৷i০৪ শব্দের অন্থবাদে আমি “ভবন” শব্দের ব্যবহার করিয়াছি । "ভবন" 
শব্দের অন্ত অর্থ আছে বলিয়া একজন সমালোচক আপত্তি করিয়াছেন, কিন্ত Becoming 
অর্থেও “ভবন” শব্দের ব্যবহার আছে। গীতার অশম অধ্যায়ের ভৃতীত গ্লোকের ব্যাখ্যায় 
অধর স্বামী “স্বভাব” শব্দের অর্থ লিবিয়াছেন “ত্রক্মণঃ জীবরূপেণ তবনন্”। অবস্তম্ভাৰী 
(e.g. necessary truth) অর্থে Necessary শব্দের অহুবাদে অ-বশ্যা, অবস্রাক, অবগ্রস্ভাবী 
ও নিয়ত, এই চারি শব্দের বখেচ্ছ ব্যবহার করিরাছি। "অবস্যক” শব্দ হিন্দি ভাষায় এই 
অর্থে ই বাবন্ৃত হয়। সংস্কৃত ভাষা স্মবযভিচাৰী, নিত্য সিদ্ধ, পরিনিচিত সাংলিদ্ধিক, 
সহজ, অকুত প্রভৃতি শব্দ প্রায় এই অর্থে ই বাবহৃত হইয়াছে ; কিন্ত এই সমস্ত শব্দের মধো 
বাধ্যতার তাব নাই । "৬5০০" শব্দের স্থলে আসি সুবিচার শব্দের ব্যবহার করিয়াছি। 
কিন্তু J০৪৮৷০০ ও বিচার শব্দের দ্বার! মৃল গ্রীক শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় ন1। 
‘সুবিচার’ অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী অন্য কোনও শব্দ না পাইয়াই উহাই ব্যবহার 
করিতে হুইয়াছে। মূল গ্রীক শব্দের অর্থ, আমি প্রথম খণ্ডে বিস্তাবিত ভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছি । Di॥lৎ০৮০ শব্দ একাধিক অর্থে বাবহৃত হয় । জৈন দর্শনে “ক্কাৎ বাদে” 
“সপ্ততঙ্গী নয়" শব্দ ব্যবহৃত হুইয়াছে। ইহার অহ্রকরণে আমি পত্িভক্সী নয়" শব্দের 
ব্যবহার করিয়াছি । 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালম্-কন্ঠৃক এই গ্রন্থ বি. এ. অনা্স পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত 
পাঠ্য পুস্তকের তালিকাতুক্র হুইয়াছে। ইহা আমার পক্ষে আনন্দের কখা। বিশ্ববিস্তালয়ের 
বাহিবেও ধাহাবা দর্শনশাস্বের অহবাসী, এই গ্রন্থ তাহাদের কাজে লাগিলে শ্রম সার্থক 
মনে করিব । 

আমার দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা-বশত; প্রুক সংশোধনে কিছু কিছু হুল বহিয়া গিয়াছে। 


কটা মা্দনীয়। 
ভ্তারকচজ্্ রায় 
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জন্ম আন্রচা-_নলন্তন্লাদ্ত-শনলাজা। 


6১) 
ফ্রান্সিস বেকন 

প্রাচীন কাল হইতে দার্শনিক চিন্তা ছইটি বিতত ধারায় প্রবাহিত হইয়। আপিতেছে। 
এক ধায়ার গতি অধ্যাস্মবাদের” অভিমুখে, দ্বিতীক্সটির গতি বস্তবাদের* দিকে। যে যে 
বত্তর সহিত আমাদের পরিচন্ আছে, তাহাদিগকে সাধারণতঃ আমর! দুই ভাগে বিভক্ত 
করি-_-জড় ও চিং। কিন্ধ মানবের জানের ইতিহাসে বহুদিন পথান্ত এই পার্থক্যের উপলব্ধি 
হয় নাই। বাধবপ্তর অস্তিত্ব সকলের নিকট স্পষ্ট ছিল, কিন্ত ‘জ্ান'ও যে একট! স্বতন্ত্র 
পদার্থ, এবং সেই জ্ঞান উদিত হয় যে ‘মনে’, তাহা! খে দেহ হইতে স্বতত্র, এই জ্ঞান আবিদ্ত 
হইতে বহু সম অতিবাহিত হুইয়াছিল। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে আনক্ষগোরাস 
প্রথমে জড় হইতে স্বতন্থ এক পদার্থের কপ! বলিয়া ছিলেন, যাহার নাম দিয়াছিলেন তিনি 
“নউন্”*। কিন্ত এই নউস্‌ জানশ্বকূপ চৈতন্যরূপে পরিগণিত হইতে আরও কিছুকাল 
অতিবাহিত হুইয়াছিল। প্রাচীন পাশ্চাত্তা দর্শন ইহার পরে দুই তাগে বিভক্ত হুইয়| পড়ে 
_ডেমোক্রাইটাস-গ্রবস্ধিত পারমাণবিক ছড়বাদ এবং সেটোর 'অধ্যাস্মবাদ। নব্য পাশ্চাত্য 
দর্শনেও এই ছুই ধার! অব্যাহত আছে, ইহাদের কূপের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, এই মাত্র । 
অভিঙ্গতাই* খে যাবতীয় জ্ঞানের ভিত্তি, তাহ! উভয় পক্ষ-কর্কৃকই স্বীকৃত । এই অভিজ্ঞতায় 
থে চিৎ ও জড় উভয়বিধ পদার্থের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! যায়, তাহাতেও কাহারও সন্দেহ নাই। 
কিন্তু এক পক্ষ বলেন, মাহ! চিৎ বলিয়! প্রতিভাত হয়, ভাহা ও জড়-_জড়ের স্থক্র্ূপ ; অন্যা 
পক্ষ বলেন, মাহাকে জড় বলিয়া মনে হয়, তাহ! চিতেরই প্রকাশতেদ মাত্র । প্রথম পক্ষ 
বলেন, আমাদের যাবতীয় জ্ঞান জড়েরই জ্ঞান, ইন্জিম্বার! সেই জ্ঞানেন্র উৎপত্তি হয়; ইঙ্জিয় 
ভিন্ন জ্ঞানলাভের অন্য কোনও পথ নাই; দ্বিতীয় পক্ষ জ্ঞানের উৎপাদনে মনের যে যথেষ্ট 
দান আছে, তাহার বিশেষ করিয়া উল্লেখ করেন । নব্য দর্শন মুখ্যতঃ এই ছুই মতের বিভিন্ন 
ভাবে প্রকাশ । 

জার্মান দার্শনিকগণ দে-কাকে নব্য দর্শনের জনক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
দর্শনের ইতিহাসের ইংরেঙ্গ লেখকগণ দে-কার্্ এবং বেকন-_ছুইজন হইতেই নব্য দর্শনের 
উদ্ভব হইয়াছে, বলেন । বেকন ও দে-কার্ত দার্শনিক গবেষণার দুইটি বিভিন্ন প্রণালীর 


ঢোকা 












 প্রবর্ধন করেন_নব অভিজ্তামূলক প্রণালী, এবং নব বিতর্কমূলক প্রণালী*॥ ছুই 
প্রপালীরই প্রধান কথ! পু্কালীন সমস্ত মত এবং যাবতীয় পূর্্দ-সংস্কার বঙ্ছন করিয়া 
অভিজ্ঞতার পরীক্ষা কর|--অভিজ্ঞতায় মাহা প্রাপ্ত হওয়া মায়, তাহার উপর দশনশাস্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা কর!। সতা-আবিকারের নিকু'ল ও নিশ্চিত প্রণানীর উদ্ভাবন উভয়েরই লক্ষ্য 
ছিল। অভিজ্ঞতার সধো মাহ! পাওয়া যায় না, তাহ! কেহই স্বীকার করিতে প্রস্তত 
ছিলেন ন!। কিন্তু বেকন বাহ্‌ ইঙ্জিয হইতে ঘে জ্ঞান উদ্‌কৃত হয়, কেবল তাহাকেই 
'অভিজ্ঞত! বলিয়া স্বীকার করিতেন । দে-কান্ঠ মানসিক ব্যাপার সকলকে অভিজ্ঞতার 
সন্তক ক্র বলিয়া! গণা করিতেন। 

১৫৯১ সুষ্টা্গে Francis Bacon of Verulum লগুননগরে জন্যগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতা 5ir Nichola Ban তৎকালের একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। কুড়ি 
বৎসর যাবত তিনি বাণী এলিঙ্গাৰেথের বাজ্জত্তে "Keeper of the Great 561৮-এর 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পিতার যশঃ পুত্রের যশ:কতৃক তিতৃত হইলেও, Sir Nicholase 
একছন অলাধারণ লোক ছিলেন। বেকনের মাত৷ ছিলেন Lady Anne Cooke, 
এলিঙ্গা বেগের কোষাধ্যক্ষ লঙ বার্পের স্বালিক।। [৭১ An৷ৎ বিছুমী এবং পুত্রের শিক্ষা- 
বিধানে বিশেষ যত্তবতী ছিলেন। 

১২ বৎসর বয়সে বেকন কেম্ব্রিজের টরিনিটি কলেজে প্রবিষ্ট হন। তিন বংসর তথায় 
শিক্ষালাহ করিয়া কেম্র্রিজের শিক্ষা প্রণালী ও স্াহিইটলের দর্শনের প্রতি গম্ভীহ বিরাগ 
লইয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া! আসেন, এবং দরশ্নকে তাহার বন্ধা! বিতগ হইতে মুক্ত করিয়। 
মাঙ্রণের প্রযোজন-সাধনে নিযুক্ত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হুন । ১৬ বংসর বয়সে তিনি 
প্যারিসের ইংবেছ ঝাঞদূত্ের অফিসে সহকাৰী নিযুক্ত হন। এই সময়ে ১৭৭৯ সালে 
হাহা পিত! হঠাৎ পরলোক-গষন করেন, এবং তাহার আদিক অবস্থ। শোচনীয় হুইয়া 
পড়ে । তখন তিনি স্বাইনব্যবসায় অবলব্বন কবেন। পদস্থ আস্মীয়বর্গের কেহই ভাহাকে 
সাহাঘ্য করিতে অগ্রসর হন নাই । ১৫৮০ সালে তিনি পার্লামেন্টের সদস্তা নির্কাচিত হন, 
এবং ভাহার কাথো ভাহার নির্ব্দাচকগণ এতই সন্থষ্ট হন, যে পরবর্তী প্রতোক নির্ব্দাচনে 
তাহারা ভাহাকেই নির্বাচিত করেন। তাহার বক্তুতাশক্তি-সম্বন্ধে বেন্‌ জন্সন্‌ লিবিয়াছেন, 
“তাহার মতে পতিপাটী, বাহলাবচ্ছিত ও গুল্গন্তীর বন্ধত! কেহ কখনও করে নাই। 
ভাহার বক্তার বধ বাগাড়দ্বর ছিল না, নিহধক শক্তগর্ভ বকৃতা তিনি কৰিতেন ন।। 
সাহাব বক্তৃতার প্রত্যেক অংশ স্বকীয় ইচ্ছলো দীল্রি পাইত । শ্রোক্ুগণ কাশিতে অধব! 
অন্ধদিকে চাহিতে পাৰিত না, পাছে কোনও কথ। কর্ণগাত ন! হয়, এই ভয়ে। শ্রোত্বাগকে 
তিনি মুগ্ধ করিয়া রাৰিতেন ; অন্ত কেহই াহাহ মতে! তাহাদিগের পীতিলাতে সক্ষম হয় 
নাই । কখন বরত] শেষ হই যায়, প্রত্যেক শ্রোতার মনে এই আশঙ্কার উদয় হইত ।” 
এমন সৌভাগ্যলাত কস বক্তাবই ঘটে । 

* Empirical method © * Speculative method 























কে সতর্ক করিয়া দেন যে, তাহার প্রতি 
|) বিস্বত হুই৷ 
কন তাহাকে ক্ষমা! করি 


হওয়ায়, বেকন ত 
প্রতি তাহার ক 
অপরাধে ধৃত হন, 
করেন। ইহার পরে এসেন্স কিছুদিনের জন্য কাৰাসুক্ত হইয়া! যখন সৈ 
করেন এবং জনসাধারণকে নানীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করেন, তখন 






পারিবেন না। পরে এসেন্স 








খন € 





রি জন্য বারংবার বা! 












EX পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 


রাগান্বিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে হান। এসেন্স প্রত হইয়া আবার কারাগারে নিন্দিপ্র 
হুন। তাহার বিচারের সসস্মে বেকন সরকারী কাউনসেল নিযুক্ত হন, এবং বন্ধুর 
অপরাধ প্রমাণ করিবার জন্য বখাসাধ্য চেষ্টা করেন। দোষী প্রমাণিত হইয়া 
এসেন্স প্রাণদণ্ডে দত্তিত হন। বন্ধুর প্রাণদণ্ডে সহায়তা করার জন্ত বেকন সাধারণের 
বিরাগভাঙ্জন হন, এবং একদল লোক তাহার সৰ্বনাশ-সাধনের জন্য চেষ্টা! করিতে 
খাকে। বেকন অমিতবান্থী ছিলেন; খাহা! আয় করিতেন, তাহাতে তাহার বায়-নির্ধাহ 
হুইত না। বিবাহের পরে তাহার অর্থের প্রয়োজন আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্প হয় এবং ১৪৯৮ 
সালে দেনার জন্য তাহাকে বন্দী হইতে হয়। ইহা সেও ক্রমেই তাহার পলোগ্রতি 
হইতে থাকে । ১৯:৬ সালে তিনি Attorney 0৪591 নিযুক্ত হুন, এবং ১৯১৮ সালে ৫৭ 
বংসর বয়সে লওঁ চ্যানসেলর পদে নিযুক্ত হুন । ৩ বদর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার পরে, 
বেকনের বিক্রন্ধে উৎকোচগ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত হয়। তখন অনেক বিচারকই উৎ- 
কোচ গ্রহণ করিতেন। বেকন ঘদি এসেন্মের বিরুদ্ধে গিয়া একদল লোকের নিষেধ ভজন 
না হইতেন, তাছ! হইলে হয়তে। এ অভিযোগ উপস্থিত হইত ন|। রাঙ্গ। াহাকে 
Baron Verulum OF Verulum উপানি দিয়াছিলেন; এবং ভাহাকে যথেষ্ট আগ্রহ 
করিতেন। বন্ধুগণ আলঙ্ বিপদের কথা জানাইর! তাহাকে সতর্ক করিয়! দিয়া ছিলেন, 
কিন্ত ঝাছাগ্রগ্রহপুষ্ট বেকন কোন বিপদের আশঙ্কা! কেন নাই । খখন প্রকাশে অভিযোগ 
উপস্থিত হইল, তখন তিনি রাজার নিকট অপহাধ স্বীকার করিলেন। বিচারে তিনি দোষী 
প্রমাণিত হুইলেন, এবং তাহার প্রতি কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড উভয়ই প্রদত্ত হইল। কারাগার 
হইতে বেকন দ্মাভিক্ষা। করিয়া বাজার নিকট 'আবেষন কবেন, এবং ছুই দিন কারাদণ্ড 
ভোগের পরে তিনি কারামুক্ত হন। 'অখদণ্ড হইতেও তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া! হয়। ইহার 
পরে পাচ বংসর বেকন বাচিয়া! ছিলেন। ন্র্থ-কষ্টের মধ্যেও তিনি জ্গানালোচনায় অধিকাংশ 
সময় অতিবাহিত করিতেন। ১৯২৯ সালে ঠাহাৰ মৃত্যু হয । সাহার উইলে তিনি লিখিয়। 
গিছ্াছিলেন, "আমার আত্ম! আমি ঈশ্বরকে সমর্পণ করিলাম। আমার নাম ভবিয্াৎ কাল 
ও বিদেশী জাতিদিগকে দান কর্িলাম।" ভবিষ্থাৎ কাল এবং জগতের জাতিগণ তাহাকে 
গ্রহণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই ॥ 

বেকনের চরিত্র-সঙ্বন্ধে প্রচুর মততেদ বর্তমান । আলোক ও ছাক্সার সমবায়ে গঠিত 
ভাহার চরিত্র ছিল জটিল। 3০৮০০ 01৪৭০৬৷-এর গনিত দাশনিক বেকন এবং 
প্রতিষ্ঠাকামী বাঙ্গ-সভাসদ বেকনকে একব্যক্তি বলিয়া মনে করা কঠিন। সত্যের প্রতি 
অনুরাগ, তীক্ষবুক্ধি এবং মনের অসাধারণ ধারণা-শক্তির জন্য ঠাহাকে শ্রদ্ধা ন। করিয়া পারা 
যায় না। কিন্ধ তাহার প্রতিষ্ঠার প্রতি লোন ও চাটুকারিতার বিষয় বিবেচনা করিলে, 
কৰি পোপ “মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, উচ্ছলতম এবং নীচতম” বলিয়া হার যে বর্ণনা 
করিয়াছিলেন, তাহ! সঙ্গত বলিয়। মনে হয়। তাহার দর্শনের মূল্য যাহাই হউক, ইংরেজি 
সাহিতো তাহার স্থান কাহারও নিনে নহে। 





নব্য দর্শন__ফ্রান্নিদ্‌ বেকন 


কেহ কেহ আক্ষেপ করিয়াছেন যে দর্শনের ইতিহাসে বেকন তাহার প্রাপ্য স্থান প্রাপ্ত 
হন নাই । জার্দান দাশনিকগণ বেকনের রচনার দার্শনিক মূল্য কিছু আছে বলিয়া মনে করেন 
নাই। ইংরেজি ও জার্মান দর্শনের সংযোগ-সুত্র বেকনের মধ্যে পাওয়া! খায় না, উহ! 
পাওয়া যায় তাহার পরবতী দার্শনিকদিগের মধ্যে | Erdmann, Ueberwৎ৪ এবং অন্যান্য 
জার্মান দার্শনিকদিগেন মতে ক্যান্ট প্রভাবিত হইয়াছিলেন H৬m৷৫ কক, লাইবনিউজ- 
প্রভাবিত হুইয়াছিলেন লক্-কর্তৃক । স্পিনোজ! অবজ্ঞা সন্ধে বেকনের উল্লেখ করিয়াছেন। 
ইংরেজ দার্শনিকদিগের মধ্যে কেবল ॥4০১৮5-এর নিকট হইতেই তিনি কিছু গ্রহণ কৰিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত ০৮৮s, Locke, এবং 17) ইহার! সকলেই ঘে বেকনেরই উতরাৰিকারী, 
তাহ! স্ুলিলে চলিবে না । পুর্বে বেকন "আবিদ ত না হুইলে, তাঁহাদের আবির্ভাব সম্ভবপর 
ছইত ন!। বপ্তবাদের দর্শন যে বেকন হইতেই উদ্‌তৃত হইয়াছে, তাহা বলা যায় । 
এই প্রতিষ্ঠাকামী, বিলাদপ্রিয়, অর্থগৃহ্, ব্যক্তির মনে অদম্য জ্ঞানস্পৃহ! বর্তমান ছিল। 
জুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সর্ক্দদাই তিনি জ্ঞানের পরিধি-বিস্ডারের চিন্ত। করিতেন। 
বিজ্ঞানের তৎকালীন অবস্থায় তিনি সন্ধষ্ট ছিলেন ন|। প্রকৃতির বহস্থা অবগত হইয়া, 
তাহার সর্দবিভাগে মানবের প্রন্ত্ব প্রতি করিবার চিন্তায় তাহার মন ব্যাপৃত খাকিত। 
এই উদ্দেশ্বে বিজ্ঞানের পুনগঠনের তিনি ছে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহ! এই ১ 
প্রথমতঃ, প্রাচীন পঞ্চতি অপরিবঞ্ঠিত খাকিবার ফলে দর্শনে খে নিক্ষলতার উৎপত্তি 
হইয়াছে, তাহার বন করিয়া, নূতন পঞ্চতিগ্রহশের সআবশ্যাকত| প্রমাণের জন্য কয়েকখানি 
গ্রন্থরচন।। 
দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ । প্রত্যেক বিভাগে যে সমন্ত সমস্যার এখনও 
সমাধান হয় নাই, তাহার বর্ণনা । 
তৃতীয়তঃ, প্রাক্কৃতিক গবেষণার জন্য উদ্ভাবিত নৃতন পক্ষতির ব্যাগ্য।। 
চতুর্থতঃ, স্বয়ং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণার আবন্ভ । 
পঞ্চমতঃ, মধ্যযুগের বাক্-ভূগিষ্টতাব মধ্যে যে সকল সত্য আবিদ্ষত হইয়াছে, যে 
সোপানমার্গ অবলঙ্ধন করিয়া! প্রাচীনগণ তাহাদের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা । 
হঠঠতঃ, তাহার প্রপালী-অবলস্বনের ফলে যে সকল বৈজ্ঞানিক ফল উদ্ভূত হইবে 
বলিয়! তিনি আশ! করেন, তাহাদের বর্শন।। 
সপ্রমতঃ, নান! বিজ্ঞানের উদ্নতির ফলে যে আদর্শ-অবস্থার’ স্্টি হুইবে, তাহার 
_ চিত্ৰ-অঞ্চন। এই সকলের সমবায়ে বেকন "দর্শনের মহত পুনর্গঠন”* রচন। করিবার 
কমন! করিয়াছিলেন। 4 
__ একমাত্ৰ আরিষ্টটল ভিন্ন এন্ধপ বিরাট কল্পন! পৃথিবীতে আর কাহারও মনে উদিত 
হয় নাই। ইহার উদ্দেশ্য ছিল মানবমঙ্গল, কেবল হ্ষমামন্ডিত দর্শনের উদ্ভাবন নহে। 


আক * Magna Instauratio 






পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
জ্ঞানই শক্তি। বেকন বলিয়াছিলেন, “এই জ্ঞান কেবল মত নহে, কাখ্যে পরিণত করিবার 
বিষয় । আৰি কোনও মত অথ! সম্প্ৰদায় এতিষ্টার জন্য চেষ্টিত নহি; উপযোগ ও শক্তির 
ভিন্তি-প্রতিষ্ঠাই আমার লক্ষ্য ।” আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষাই এই । 

বেকনের প্রধান গ্রন্চগুলির নাম_(1) The Advancement of Learning. 
(2) Novum Organum. (3) Essays একছ (4) New Atlantis. 

The Advancement Of Learning ( বিদ্ঞাজ উত্ততিসাধন) গ্রন্থে বেকন বিশ্ঠার 
তৎকালিক অবস্থার বর্ণনা করিয়। তাহার কোথায় কোখাস ক্রটী আছে, প্রদর্শন করিয়াছেন। 
বিস্তার যে যে ক্ষেত্র অকঘিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। 
শাৰীৱ-বিশ্ব। ও চিকিৎসা-শাস্থকে বেকন বিশেষ প্রয্নোছ্ছনীয় বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্ত 
তৎকালীন চিকিৎপা-পন্ধতির নিন্দা করিয়াছেন। চিকিৎসকগণ চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক 
প্রণালী ক্মবলঙ্গন না করিয়া সুখ্যতঃ বাক্তিগত অতিজ্গতার উপর নির্ভর করেন। বেকন 
শববাবচ্ছেদ ও প্রয়োজ্জনমত জীবন্ত প্রাদীর অগ্ব্যবচ্ছেদেরও পরামর্শ দিয়াছেন। অসাধ্য 
পীড়া যেখানে বোগীর অধিকদিন বাচিবার আশ! নাই, সেখানে তিনি ঘরণ!-শান্ধির জনতা 
চিকিৎসকগণকে বোগীর তা নিকটতর করিবার অধিকার? দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্ত 
মাহষের পরমা, বৃদ্ধি করিবার উপা্র-নিঞ্ধারণেওড তিনি চিকিৎসকদিগকে উৎপাছিত 
করিয়াছেন । 

মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় তিনি 'আচরণবাদী'দিগের* মতে! মানবীয় প্রত্যেক 
কাখোর কাবণ-অপ্রসদ্ধানের পরামর্শ দি্থাছেন। বিজ্ঞান হইতে "দঃ!" শব্দটিকে তিনি 
নির্দাসিত করিতে বলিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন, * 'বনৃচ্ছ” এমন এক পদাথের নাম, খাহার 
অন্তত নাই।” “ইচ্ছা” নামে কিছুর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন নাই । ইচ্ছা-সন্দ্ধ 
বিস্তৃত আলোচন ন। কৰিলে, এক কখায় বেকন "গ্বানীন ইচ্ছা” অস্বীকার করিয়াছেন। 
সাহার মতে বুদ্ধি হইতে স্বতঙ“ইচ্ছ!'র অস্তিত্ব নাই । 

"লামাজিক মনোবিজ্ঞান” নামে এক নৃতন মনোবিজ্ঞান বেকন স্থঙ্টি করিয়াছেন। 
“প্রথা, অভ্যাস, শিক্ষা, দৃহান্, বসহকরণ, প্রতিদ্বন্িতা, বন্ধত, সঞ্গ, প্রশংসা তিরন্ধার, কাখ্যে 
প্রবন্ধনা", আইন, গ্র, অধ্যয়ন প্রহৃতি-সন্বন্ধে দার্শপনিকগণের অনুসন্ধান কর করবা। 
যাহুষের নৈতিক চরিত্র এই সকল দ্বারাই প্রভাবিত হয়। ইহাদের দ্বার! মন পবিত্র এবং 
নিয়স্থিত হয়)” বেকনের এই উল্কি হইতে উপরোক্ত বিজ্ঞান উদ্ভূত হইয়াছে। 

বেকনের মতে কিছুই বিজ্ঞানের আলোচনার বহিক্তি নহে। ইঙ্জজাল, স্বপ্র, 
ুবিত্থানী, টেলিপ্যাথি, এবং যাবতীয় "57৮০৭!" ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা তিনি 
পক্ষপাতী । তিনি বলিতেন, ইহাদের গবেধণ। হইতে কোন্‌ অজ্ঞাত সত্যের আবিদা 

হইতে পাবে, তাহ! কেহই জানে না। ৪৫৯৮ হইতে রসা্নশাখের উদ্ভব 
হইয়াছিল, ইহ! মনে বাখিতে হইবে ॥ 


 Euthanasy ১ Bebaviourist ভতগ 
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“জীবনে লফলত!” নাসে আৰ একটি নূতন বিজ্ঞানের কথ! বেকন বলিয়াছেন। 
ইহার জন্য প্রথম প্রয়োজন জ্ঞানের-_নিজের এবং পরের । ফাহাদিগের সহিত আমাদের 
কাদের সম্বন্ধ, তাহাদের মেঙ্গা্দ, কামনা, মত, অভ্যাস প্রভৃতি-সন্বন্ধে পুন্ধাহপুহ্থ অগ্চদদ্ধান- 
ছার| জ্ঞানলাভ প্রয়োজন। তাহার! কাহার সাহায্যের উপর নির্ভর করেন এবং কাহার 
ভরসা রাখেন, তাহাদের চরিত্রের ছুন্দলত! কোথায়, তাহাদের বন্ধু-বান্ধব, মূকুবিব, শত্র, 
প্রতিদ্বন্বী কাছারা, প্রতৃতি-সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করা প্রয়োজন । বহুলোকের 
সহিত বন্ধুতা, কোনপু বিয়ের আলোচনার সময় অত্যধিক স্বাধীনতা-প্রদর্শন অথৰ। 
মৌন অবলম্বন ন! করিযা। মধ্যপন্থা অবলগ্বন, এবং অতিরিক্ত পরিমাণ অমায়িকত! 
অথব| সারলা-প্রদর্শন ন! করিয়| প্রয্োদ্দনমত কিঞ্চিৎ কক্ষত! প্রদর্শন সফলতার প্রকট 
উপায় । 

বেকন বন্ধুদিগকে শক্তিলাভের উপায় বলিয়। মনে করিতেন । ডাহার বন্ধুগণ ও 
হয়তে| তাহার প্রতি মহত্তর ভাবের পরিপোষণ করিতেন না । তাহার পতনের ইহা! একটি 
কারণ। এই প্রসঙ্গে বেকন গ্রীদেক “সপ্ত বিক্গলোকদিগের্ধ" অন্যতম বিয়াসের নিষ্নলিগদিত মত 
উদ্ধত করিয়াছেন : “তোমার বন্ধুগণ এক্সময়ে শত্রুতে পরিণত হুইতে পাবে, তাহাদিগকে 
তালবালিবার লময়ে ইহা মনে বাখিবে, এলং তোমার শত্রু একসময়ে তোমার মিত্র হইতে 
পারে, ইহ! মনে বাৰি! তাহার সহিত অহব্ধপ ব্যবহার করিবে। তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্বা 
এবং মনোভাবের ক। বন্ধুর নিকট অতিরিক্ত ভাবে প্রকাশ করিও না। কখোপকখনকালে 
স্বীয় মত-প্রকাশ ঘতট! করিবে, তাহা অপেক্ষ! অধিক প্রশ্ জিজ্ঞাসা করিও । আচরণে 
গর্দের প্রকাশ উন্নতির সহায়ক । দস্ত চরিত্রনৈতিক ক্রুটী হইলেও রাজনীতিতে আটা বলিয়া 
পরিগণিত হয় না।” 

এইকূপে সমস্ত বিজ্ঞানের আলোচন! করিয়া বেকন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, 
যে কেবল বিজ্ঞানের উন্মতিই ঘখেই নহে ॥ যাবতীয় বিজ্ঞানের মধ্যে সন্বদ্ধের প্রতিষঠ! করিয়া 
সমগ্র বিজ্ঞানকে একাতিসুখী কর! প্রয়োজন ॥ এতদিন পাত্র বিজ্ঞানের থে যথেষ্ট উপ্নতি 
হয় নাই, তাহার কারণ তাহাদের সন্মুখে কোনও সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল না। বিজ্ঞানের জন্ত 
বাহার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক, তাহা হইতেছে 'দর্শন'_-অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর 
বিশ্সেষণ এবং যাবতীয় বিজ্ঞানের উদ্দেশ্ব ও মীমাংসার মধ্যে সহযোগিতার সন্ধ-সথাপন। 
ইহা না হইলে কোনও বিজ্ঞানই গভীরতা! লাভ করিতে পারে না। কোনও সমতল ক্ষেত্রের 
উপর দণ্ডায়মান হুইর্না যেমন চতুম্পার্শস্থ সমগ্র তৃভাগের পরিপূর্ণ দৃষ্টি-লাভ করা যায় না, 
তেমনি কোনও বিজ্ঞানের উপরিস্থ বিজ্ঞানে আরোহণ ন! করিয়! সেই বিজ্ঞানের উপর 
দণ্ডায়মান হইলে, তাহার দুরবন্তী এবং গভীর অংশ দৃষ্টিগোচর হয় না। 

বিজ্ঞান অপেক্ষা দর্শনের প্রতিই বেকনের অধিকতর অঙ্ুরাগ ছিল। দর্শন ব্যতীত 
ঝঞ্চ। ও শোকবিক্ষক জীবনে শাস্তি-লাভ অসম্ভব ॥ “বুদ্ধি হইতে মহতী শাস্তি প্রাপ্ত হওয়া 
খায়? বিজ্ঞাার। মৃত্যু এবং দুর্ভাগ্যের ভগ্ন বিজিত অথবা হাসপ্রাপ্ত হয়। দর্শন আমাদিগকে 












 আছষ বে প্রকৃতি উপর সপ্পরণকদাহিপতা-বিদ্থার করিতে সমথ হইবে, তাহাতে 
বেকনের সন্দেহ ছিল ন! । “এপ্ান্ত মাহুষে যাহ! করিয়াছে, তাহা হইতে ভবি্তাতে তাহার! 
কি করিতে সমর্থ, তাহা অহমান কব! বায়” বেকনে বিশ্বাস ছিল, তাহার প্রন্থাবিত প্রণালী 
ন্মললঙ্গন করিয়া, বর্তমানে ঘাহ! কল্পনারও ক্মতীত, মান্য তাহা সাধন করিতে সক্ষম হইবে। 
তৎকালীন বিদ্যার অবস্থ! বর্ণন। করিয়| বেকন তাহার নিশ্চল অবস্থার কারণ-ন্বরূপ 
তিনটি "লীড়া"র উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম লীড়া__“রচনার বিলাপিত।"--বণিতব্য 
বিগ অপেক্ষ! বর্ণনার ভঙ্গীকে অধিকতর মূল্যবান মনে কৰা । এই ভঙ্গীতে শব্দের লালিত্য 
ও বাক্যালন্কার বিষয়ের গুক্তত্বের স্থান অধিকার করে। দ্বিতীয় পীড়া--তথ্যবজিত 
কাল্পনিক বিধয়ের গবেষণা | মধাযুগের 9০1১০০1/7)দিগের মধ্যে এই পীড়ার বিশেষ 
প্রাছর্জাৰ ছিল। তাহার! সামান্য একটু তথোৰ সাহাখোে বিরাট বিবাঁট পাতিত্যের জাল 
বয়ন করিয়াছিলেন। তৃতীয় লীড়া__লত্যকে উপেক্ষা কর!। এই পীড়া দ্িবিধ। অন্যকে 
আতারণ। ইহার এক বূপ। লিঙ্গে প্রতারিত হইবার দিকে প্রবণতা ইহার অন্য ূপ। 
প্রভাবণ। ও অতিরিক্ত বিশ্বাস-প্রবণতা, দুই কূপে এই পীড়া প্রকাশিত হয়। কুসংস্কার ও 
ধন্থান্ধত| ইহাৰ ফল। 
উপতোক ক্রটিগুলির বিপদ অনেক । বড় বড় নামের প্রতি অতাধিক তক্কি, মানবীয় 
বুদ্ধির উপর পরিমিত বিশ্বাস, অতীতে ঘাহ। আনিক্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রতি উপেক্ষা 
এবং আপথ্যাপ্র প্রমাণের হাব আলোচা সমস্যার স্বর্িত সমাধান, এই সমাপ্ত ক্রটির ফল । 
সৰ্দাপেক্ষ! গুরুতর বিপদ জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্ব-সন্বন্ধে হান্দ ধারণ।। মানবের প্রয্নোঙ্গন- 
সিন্ধি-মানবন্ধীবনের হুখ ও হবিধা-ুন্ধিই_-ষে এই উদ্দেশ্য, তাহ! বিস্বত হইলে সমস্ত 
আলোচন! ব্যর্থতার প্য্যৰসিত হয়। 
এই সমস্ত ক্রট-বশত: বিগ্যার প্রগতি এতদিন ব্যাহত হইয়! আলিয়াছে। ইহার 
প্রতিকারেৰ জন্য জ্ঞানালোচনার এক নৃতন পদ্ধতি প্রস্নোজন। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা 
বিজ্ঞান পশ্চাতে পড়ি আাছে। জড়জগৎ ও জ্ঞানের জগতের মধ্যে সামা-প্রতিষ্ঠা, এবং 
জ্গানজগতের বিস্তৃতিসাধন কৰি সম জড়ক্গগতের জ্ঞান তাহার অন্তত ক্র করিবার উদ্দেশ 
লষটম্থ। বেকন অগ্রসর হইয়া ছিলেন। 
বেকনের সমগ্ধে লোকের মনে নূতন আবিষ্কারের জন্য একট! আগ্রহের সবি 
হইয্াছিল; নূতন নূতন দেশ আবিদ্কত হইয়াছিল। নাবিকের কম্পাস, বারুদ, মুস্রামন্তর 
প্রভৃতির সআাবিষ্কারে মাহথের অনেক প্রাচীন ধারণার পরিবর্ধন হইদাছিল। কিন্ নৃতন 
আবিষ্কারের জন্য কোনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিস্কৃত হয় নাই। যে সকল আবিদ্ধার 
ইতিপূর্বে হইছিল, তাহা বহু পরিমাণে দৈব ও শদৃচ্ছাৱ ফলে সংঘটিত হইয়াছিল, 
শখলাবন্ প্রশাপীর অনুসরণে হয় নাই। বেকন নূতন আবিদ্ধারের জন্তু মে প্রণালীর 








নব্য দৰ্শন ফ্রান্সিদ্‌ বেকন টি 


ব্যবস্থ! করিলেন, তাহাই ট্ব০৬৬৪ 01৪27৬ ( “নৰ সাধন” )। আৰব্িষ্টটলের Organon 
গ্রন্বে জ্ঞানলাভেব যে উপা্ বদিত হইয়াছিল, বেকনের ০৮৬৮) 05£274০ তাহার 
বিপরীত। মাহুষের মনে নৃতন আবি্ধারের জন্য যে আগ্রহ আছে, তাহাতে বলসঞ্চার 
করিয়। ফলপ্রস্থ পথে পৰিচালিত করাই নব পদ্ধতির উদ্দেশ্য । বেকন লিখিয়াছেন “মানবের 
শক্তি ও মধ্যাদার দৃঢ়তর ভিত্তি-নিশ্বাণ এবং তাহাদের সীমা-বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্ট! করাই 
আমার অভিপ্রায় ।" 

মানবের প্রয়োজনসিন্ধিই আবিক্ধারের উদ্দেশ্য। যে বিজ্ঞানস্থার| মাহযের কোনও 
প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, তাহার কোনও মূল্য নাই। প্রক্কতির উপর মানুষের ক্ষমতা- 
প্রতিষ্ঠাই বিজ্ঞানের সম্দপ্রধান উদ্দেশ্ব। জীবনে যাহ! যাহ! প্রস্নোনীয়, তাহ! পূর্ণ করা, 
মাহুষের স্থখের পরিমাণবৃদ্ধি করা এবং তাহার শক্তিবৃদ্ধি কর!_ইহাই যাবতীয় জানের 
উদ্দেশ্য । “মানবীয় বিজ্ঞান এবং মানবের শক্তি একই ।” “জ্ঞানই শক্ষি।” জগংকে 
বুঝিতে হইলে এবং তাঁহান্বাব। আমাদের কাজ করাইয়া লইতে হইলে, প্রথম প্র্নোজন 
জগৎকে ভাল করিয়! জান!। মনোযোগের সহিত জগতের প্যবেক্ষণ ভিন্ন তাছ! সম্ভবপর 
হয় ন।। স্থতরাং জগতের উপর প্রন্ৃত্বলাতের জর প্ররুতির সত্/জ্ঞান লাভ অপরিহার্য । 
কিন্ধ এই জঞান-লাতের জন্য দুইটি পদার্থের প্রয়োজন । তাহাদের একটি নিযেধমূলক, অন্যটি 
বিধিমুলক | মনের মাবতীয় পুর্ববসংস্কার-বঞ্ছছনই নিষেধ ; সমস্থ পর্্যবেক্ষণদ্বার! বিশেষ 
হইতে সামান্তের জ্জানল1ভ বিধি । 

পূর্কপংস্ধার বেকনের মতে চতুবিধ। এই সকল সংস্কারকে বেকন "1৫91১" ( পূজার 
প্রতিম! ) নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই চতুনিৰ [০1১-এব নাম—_(1) Idols of the 
7৮০ (জ্বাতি-সাধাবণ 14915). (2) Idols of the Cave (গহ্বর্ের 14015), 
(3) Idols of the Market Place (হাটে Idols ) (4) Idols of the Theatre 
( বঙ্গক্ষেত্রের 11015) 1+ 

যে সমস্ত আন্ত সংস্কার মানব-জাতি-সাধাবণ_প্রত্যেক মাহ্রযেরই যে সকল সংস্কার 
আছে, তাহারা! [০!5 ০£ ২০ Trib নে সকল সংনাক বাক্তিগত, ডাহার। 14915 
9£ ₹h০ ৭৮e। সমাজবন্ধ হুইয়! বাস করিবার ফলে সাহুষে মানুষে ভাবের আদান প্রদান 
হইতে, ভাষার অশুদ্ধ বাবহার হইতে, 14915 of the Market Place উতৎপশ্র হয্। 
[বিভিন্ন দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ এবং প্রমাণের হাস্ক নিয়ম হইতে Idols of the Theatre- 
এর উদ্ভব । 

14০1 শব্দের অর্থ প্রতিমা । ইঈশ্বর-বোধে যে প্রতিম| পূজিত হয়, তাহাকে 19০1 
বলে। 14০! যেমন ঈশ্বরের সতাক্ষপ নয়, তেমনি বেকন যাহাদিগকে 14০! বলিয়াছেন, 
তাহারাও সত্য নহে। ভ্রান্মি-মূলক বিশ্বাস র্খে ই বেকন এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। 








* এই এন্থেরপ্রশম খণ্ডের "রজার বেকন” ( ২৯> পৃষ্ঠা ) অইবা । 





ie 


. আহ্ষের মনে যত প্রকারে জান্তির উদ্ভব হয়, চতুবিধ [4০!-দ্বার! বেকন তাহারই বর্ণনা 
করিয়াছেন। 19015 ০£ €1২ [019০ সম্বদ্ধে তিনি লিখিয়াছেন “মাহুযের ইজ্িয়ই সমন্ত 
বস্ত্র মানদণ্ড বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । (7১:০০7৫9545 বলিয়া ছিলেন, মাহুযই সকল 
বস্তুর মানদণ্ড )। কিন্ত ইন্জিয় ও মনের প্রত্যক্ষ সমন্ড জ্ঞানই মাছের নিজের নিজের জ্ঞান, 
বিশ্বের মধ্যে সে জ্ঞান নাই ॥ অনেক দশে বন্ধ বিরুতাভাবে প্রতিফলিত হয়। দর্পণের 
নিজের ধশ্থ প্রতিৰিথে সংক্রামিত হয়-__প্রতিবিশ্ব প্রতিবিদ্থিত আরবোর অশ্ুক্ূপ হয় না। 
সাধের মনও দর্পণসরূশ। মনের নিজের ধণ্থ অনেক সময়ে তাহাতে প্রতিফলিত বিষয়ে 
সংক্রামিত হয়। আমাদের চিন্তায় তাহার বিষন্ন অপেক্ষা আমর! নিজেরাই বেশী প্রতি- 
ফলিত হই। মানুষের বুদ্ধির মধ্যো একট? শৃদ্ধল। ও নিয়মাহুবন্ছিত| আছে। এইনন্ত ঘতট। 
শৃথ্খল! ও নিয্মাহবহ্ধিত৷ বাহ জগতে প্রকৃত পক্ষে আছে, তাহা অপেন্ধ! ভাহ। বেণী 
পরিমাণে আছে বলিয। আমতা মনে করি। সমস্ত ছ্যোতিক্ষই মে সমপর্ণ বন্ধাকারে 
ভ্রমণ কবে, এই ভ্রান্ত কল্পন। ইহ! হইতেই উদ্্‌নৃত। একবার কোন বিষয়ে মানুষের 
বিশ্বাস হইলে, সর্দত্রই তাহার সমর্থক প্রমাণ দেখিতে পায় । সেই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রমাণ 
যাহ দৃরিগোচর হয়, তাহ! গ্রাহ করে না। এই জক্তই ফলিত জ্যোতিষ, স্বপ্ন, নিমিত্ত, 
পাপের শান্তি প্রস্তৃতির বিরুদ্ধ প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হইলেও তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস নষ্ট হয় 
না। বিশ্বাসের পক্ষে প্রমাণ যাহ! মিলে, তাহাই যথেষ্ট বিবেচিত হয়। এই সগ্বদ্ধে বেকন 
যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহ! এই £ প্রকৃতির প্রতোক ছাত্র এই উপদেশটি একটি সাধারণ 
নিম লিগা গণ্য করিবেন--ধখনি কোনও বিষয়ে মন অতিরিক্ত পরিমাণ আরুষ্ট হুইবে 
এবং তাহার চিন্বায় বিশেষ তৃপ্তি অনুন্কৃত হুইবে, তখনি বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে, বিশেষ 
সন্দেহের সঙ্গে সেই বিষয়ের পরীক্ষা করিতে হইবে॥ বুদ্ধি খাহাতে নিশ্চল থাকে, এবং 
পক্ষপাত-দুষ্ট না হয়, সেজন্ত বিশেষ সাবধানত! ক্মবলন করিতে হইবে। বুদ্ধি ঘাহাতে 
বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত হইতে লশ্দ প্রদান কিয়া দূরবন্তী কোনও সাধারণ নিয়মে উড়িগ গিয়া 
না বলিতে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে । বুদ্ধিকে পাখ! সববরাহ ন! করিয়| বরং 
তাহাতে ভার ঝুলাইয়। দিতে হুইবে, যাহাতে লপ্দ দিতে অখব! উড়িতে ন! পারে। কম্পন! 
দি পতীক্ষাকানো বুদ্ধি সহায়কমাত্ররূপে না থাকে, তাহা হইলে ভীষণ শত্রু হইয়া 
দাড়াইতে পারে। 

14915 of the Cave সক্বন্ধে বেকন বলিয়াছেন "প্রত্যেক মাগধ এমন এক গহ্বরে 
বাস করে, যাহার মধো গ্রকৃতিৰ আলোক বক্রভাবে প্রবেশ করে, এবং প্রবেশকালে তাহার 
বর্ণ বিকৃত হইয়| খাত়। তাহার শিক্ষা, তাহার ব্যক্তিত্ব ও প্ৰভাব, তাহার মানসিক ও 
শারীরিক অবস্থা প্রতৃতিদ্বাবা এই গহ্বর গঠিত ॥ কাহারও কাহারও মন স্বভাবতই বিপ্লেষ- 
প্রবণ ; তাহারা কেবল বিভেদই দেখিতে পাতন । কাহারও মন স্বভাবত: সংলেষ-প্রবণ, 
সাদুশ্বই সাধারণতঃ তাহাদের দৃষ্টি আকৰ্ণ করে। বৈজ্ঞানিক ও চিত্রকরদিগের মন প্রথম- 
শ্রেণীৰ ; কৰি ও দার্শনিকের মন দ্বিতীয় শ্রেণীর কেহ কেহ স্বভাবতই প্রাচীনের 
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প্রতি অতিরিক্ত শ্রন্কা পোষণ কবেন; কেহ কেহ নৃতনের পক্ষপাতী । কমসংখ্যক 
লোকই মধ্যপন্থী ; তাহারা প্রাচীন লোকদিগের যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস অথবা 
প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিতে ইচ্ছ! করেন না, নূতনকেও দ্থণা করেন না।” সত্য কোনও 
দলছুক্ত নহে। 

Idol of the Market Place সঙন্ধে বেকন লিবিয়াছেন, “ভাষার মাধ্যমেই মাহে 
মাহষে ভাবের আদান-প্রদান হয়। কিন্তু সাধারণ লোকের বুদ্ধির উপযোগী করিয়াই শব্দের 
স্ব্টি হয়। অনুপযোগী শব্দদ্ারা বোধের বাধ! উৎপন্র হয়। ‘অনন্ত’ শব্দ দাশনিকগণ 
আয়ই ব্যবহার করেন। কিন্ত এই “অনস্থ' কি, তাহা! কি কেহ জানে? ইহার অস্িত্ব 
আছে কিনা, তাহাই কি কেহ অবগত স্াছে? দার্শনিকের। কারণাস্তরবিহীন প্রথম 
কারণের কথ! বলেন: কিন্ত ইহ! কি অজ্ঞান আবৃত করিবার জন্য ব্যাবহৃত শব্দমাত্র নয়? 
মাহার বুদ্ধি নিৰ্দ্বল, এক্ূস সকলেই জানে, যে কারণবিহীন কোনও কারণই হইতে 
পারে না। দর্শনের পুনগঁঠনের প্রধান কাধ্য হইবে__মিখা। বল! বঙ্গন ।” 

Idols of the Theatre সন্ধে বেকনের উক্তি এইন্ধপ : “প্রচলিত যাবতীয় দশনই 
নাটকমাত্র। তাহাতে দাশনিকদিগের মনঃ-কল্লিত জগৎ নাটকের আকারে বণিত হইয়াছে 
ইতিহাসে বর্ণিত সত্য ঘটনাবলী অপেক্ষা নাটকে বণিত ঘটনাবলী যেমন অধিকতর চিত্তা- 
কথক, সংক্ষিপ্ত এবং আমাদের ইচ্ছার হ্ন্ধপ, দাশনিক বঙ্গমঞ্চের নাটকও তজ্জপ। প্লেটো 
যে জগতের বর্ণন। করিয়াছেন, তাহা সেটোরই স্থরি। তাহাতে জগৎ চিত্রিত না! হইয়। 
গেটোই চিত্রিত হুইয়াছেন।" 

বেকন আরও লিখিয়াছেন, এই সকল 14০1১ যদি পদে পদে আমাদের পদস্থলন হয়, 
তাহ। হইলে সত্যের পথে কখনও আমর! অধিকদ্র অগ্রসর হইতে পারিব না। 

নুতন প্রকাবের তর্ক-পদ্ধতি-_বুদ্ধির জন নৃতন যহত আমাদের স্আবশ্যাক ॥ নাবিকের 
কম্পাস ক্মাবিদ্ধত না হইলে পশ্চিম গোলান্ছের বিস্তৃত ভূভাগ যেমন কখনই আবিষ্কৃত হইতে 
পারিত না, তেমনি আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক প্রণালী ক্দাবিক্কৃত না হওয়ার জন্মই শিল্পের 
যতদূর উদ্গতি হইয়াছে, তাহ! অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই । জড় পৃথিবীত 
সমন্ত অংশই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইবার পরেও বুদ্ধির জগতে প্রাচীন 
আবিকারের সংকীণ গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হুইয়| খাক। বিষম কলক্ষের কথ! । 

সত্য-আবিদারের প্রধান বাধা উপস্থিত হয় প্রমাণবিহীন মত+ ও তাহা হইতে 
অহ্থসান হইতে। আমর! যে নৃতন সত্যের সন্ধান পাই না, তাহার কারণ আমর! অঙ্গসন্ধান 
আরম্ভ করি বহুকাল-প্রচলিত কিন্ত নিশ্চিতিবিহীন প্রতিজ্ঞ। হইতে, এবং এই প্রতিজ্ঞা সত্য 
(ফিনা। তাহ! পথাবেক্ষণ অখব! পরীক্ষান্ার। যাচাই করি ন! বলিয়া! । কেহ যদি নিশ্চিতি 
হইতে অহসদ্ধান আবরস্থ করে, তাহা হইলে তাহার অহসদ্জান সন্দেহে শধ্যবসিত 
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হইতে বাধা, কিন্ত বদি সন্দিদ্ধ মনে আরম্ভ কৰে, তাহা হইলে নিশ্চিতিতে তাহার 
পরিসমাপ্তি হয়।” শেষোক্ত মন্তৰ্য ঠিক সত্য ন! হইলেও, এইকপেই দর্শনের নবযুগের 
ক্তরপাত হইয়াছিল। ফ্রান্সে দে-কান্ডও সন্দেহকেই দর্শনালোচনায় প্রথম স্থান 
দিয়াছিলেন। 

সর্ধপ্রকাৰ পূর্বসংস্কার বঞ্জুন করিয়া আবিদ্ধারের বিধিমূলক পদ্ধতি অবলগ্ছন করিতে 
হুইবে। সে পদ্ধতি আরোহমূলক | এই পদ্ধতির সাহায্যে আমর! বিশেষ হইতে সামান্তে 
পৌছিতে সমর্থ হই। তাহার জন্য প্রথমে সতর্কতার সহিত তখাসংগ্রহ, তাহাদের বিন্যাস 
এবং তুলনা আবশ্যক । কোন বন্ধর জ্ঞান বলিতে তাহার কারণের জ্ঞান বুঝায়। তাহার 
কারণ কি, কিন্ধূপে তাহার উৎপত্তি হয়, ইহা না জানিলে কোনও বস্তুর জ্ঞান-লাভ হইয়াছে 
বল! যায় ন।। আবিষ্টটল চারিপ্রকার কারণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। বেকন তাহার 
মধ্যে মাত্র স্বরূপ-কারণকেই* প্রকৃত কারণ বলিগ্। স্বীকার করিয়াছিলেন। বস্ধর স্বরূপ 
অথবা! প্রকৃতি বুঝাইতে আরিৱটল (57) শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। জগতে যাহা কিছু 
ঘটে, বস্ধর স্বক্ূপেই তাহার কারণ নিহিত আছে। কোনও বিশেষ ব্যাপার মে কারণবশতঃ 
সংঘটিত হয়, তাছ! জানিবার উপায় কি? অর্থাৎ সেই ঘটনার সংঘটনের জন্ত কি কি 
অপরিহার্য কি ন! থাকিলে সেই ঘটনা! ঘটিতে পারে না? ইহার উত্তরে বেকন বলেন, 
যাহা ঘাহ অপরিহার্য নহে, তাহাদিগকে পৃথক কবিয়। রাখিলে কারণ বাহির হই! পড়িবে । 
তাহাদিগকে পৃথক্‌ করিয়া রাখিবার পরে ঘাহা! অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই সেই ব্যাপারের 
"০৮" অথবা স্বূপ । সমন্ত প্রাকৃতিক জগৎ কতকগুলি মৌলিক অব্য ক্থব| গুণের 
বিভিন্ন সমবায় গঠিত। আ্তরাং কোন আব্য-দঙ্ধে পূর্ণ জান লাভ করিতে হইলে, 
তাহার মৌলিক গুণসকলের সহিত পরিচিত হওয়া প্রমোঙ্গল । এই মৌলিক গুণাবলীর 
পরিচয-লাভের অন্ত প্রয়োছ্ন ক্রমে ক্রমে অক্তান্ত গুণের বহিফরণণ ॥ তাপের কথ! ধর! 
খাউক । দেগানেই তাপ আছে, সেখানেই তাহার (০5) বর্ছমান; যেখানে তাপ নাই, 
সেখানে তাহার 19:77 নাই । “ভার” তাপের £০৮ হইতে পারে না, কেনন। যেখানে 
তাপ আছে, সেখানেও শেমন তারের অস্তিত্ব আছে, তেমনি যেখানে তাপ নাই, 
সেখানেও আছে। সুতরাং ভার বাদ গেল। এইক্ূপে এক এক কন্িয়া বস্তুর অনেক 
গুণ বাদ দিয়া আমৰা ‘গতি’ প্রাপ্ত হই । তখন দেখিতে পাই, যে যেখানেই গতি 
আছে, সেখানেই তাপ আছে, বেখানে গতি নাই, সেখানে তাপ নাই। ইহা! হইতে 
বুঝিতে পারি যে, গতিই তাপের কারণ। বে এরশালীদ্া। জবোর মৌলিক রূপ আবিষ্বত 
হয়, তাহাই আরোহপ্রণালী* ॥ 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে বেকন অস্টান্প বিজ্ঞানের জনক বলিগ় অভিহিত করিয়া ছিলেন। 
তিনি তাহাত পরীক্ষা! প্রণালী" কেবল যে জ্যোতিৰ, সনথবিষ্া, আলোকবিজ্গান প্ৰহৃতি 


5 Formal cause * Exclusion * Induction * Empirical method. 
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ভৌতিক বিজ্ঞানেই প্রয়োগ করিবার চে! করিয়াছিলেন, তাহ নহে; চরিত্রনীতি, বাষ্টর- 
নীতি, তর্কবিজ্ঞান প্রস্ততি মানৰীয় বিজ্ছঞানেও* তাহাদের প্রত্মোগ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । তিনি চাহিয়াছিলেন সমগ্র মানবজ্দীবনকে, নানবের বিবিধ চিন্তা, সেই 
সকল চিন্তার গতি, মানবের সামাজিক ও বাঞ্জনৈতিক অবস্থা, সকলকেই ভৌতিক 
বিজ্ঞানের প্রণালীর প্রশ্নোগন্ধার। তাহাদের “সরল আকারে" পিশত করিতে; এবং 
তাহাদ্বারা মানবন্জীবনের ব্যাখ্যা! করিতে । কিন্ত তাহার ইচ্ছ। সম্পূর্ণরূপে কাধ্যে পরিণত 
করিতে বেকন সক্ষম হন নাই । চরিত্রনীতি-সন্বদ্ধে তিনি কয়েকটি সামান্য ইন্দিত ভিন্ন 
আর কিছুই দিতে পারেন নাই । রাজ্জনীতি-স্বন্ধে তিনি কার্যত: কিছুই বলেন নাই । 
ধৰ্ম-সন্বন্ধে তিনি নীরব ছিলেন। রাজনীতি ও ধরশ্ম-সন্বন্ধে কিছুই না বলিয়া তিনি 
স্বিবেচকের কাজ্ছই করিয়াছিলেন। কিন্ত ধশ্দের সঙ্গে বিজ্ঞানের সদ্বদ্ধ নাই বলিয়া 
তিনি ধশ্বের সমস্ত৷ এডাইস। গিয়াছেন। আআধ্যান্মিক ব্যাপার প্রাকৃতিক ব্যাপারে মত 
ব্যাখা! করিতে চেষ্টা করিলে তাহাকে বিপদে পড়িতে হইত ॥ মানুষের সামাল্গিক এবং 
ধর্মীয় জীবনের প্রাকৃতিক ভিত্তির ইঙ্গিত বেকন দিয়াছেন। কিন্ত প্রাকৃতিক ব্যাবস্থা 
হইতে কিরূপে নৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়, প্রাকৃতিক সবস্থ। হইতে কিরূপে সামাঞ্জিক 
অবস্থার উৎপত্তি হয়, তাহার উত্তর তিনি দেন নাই । ভাহার শিল্পা হব্‌স তাহার উত্তর 
দিতে চেষ্ট। কৰিগ্ছিলেন। 

বেকন যাহ! করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহ! করিতে সক্ষম হন নাই। এই জক্ত 
ভাঁহার জীবনের মত তাহার দর্শনও ব্যর্থতায় পধবপিত হইয্নাছিল। তাঁহার অবলস্বিত 
প্রণালী--শ্রেণীবিভাগ ও গুপ-নিষ্ষশ+__নিতাস্থই শাঙ্জিক ও প্রাপহীন। তাহাদ্বারা 
চিন্তার গন্ঠীর সমপ্যাসকলের সমাধান হওয়া সম্ভবপর ছিল না। স্ব-গত বন্ধর* স্বরূপ 
ও উৎপত্তি-সগ্বদ্ধে তিনি কিছুই বলিতে পাবেন নাই । তাহার দর্শন ধশ্যের ব্যাখা 
করিতে অসমর্থ । কলার অভিব্যক্তি, মানবমনের স্থঙ্গনশীল কল্পন। অথবা! তাহার স্বক্ূপ- 
সম্বন্ধেও কোনও ধারণা কর! এই দর্শনের পক্ষে অসম্ভব । 





আদর্শ রাষ্ট_New Atlantis 
বেকন বাষ্্নীতি-সংন্ধে আলোচনা করেন নাই হটে, কিন্তু তাহার আদর্শ রাষ্ট্রে 
কজন! তাহার টি এএn5 এনে মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়। প্রকাশিত হইয়াছে। এই 
আদর্শ রাষ্ট্রকে তিনি স্থাপিত করিয়াছেন New Anis নামক এক কত স্বীপে । 
প্লেটোর Tima০us গ্রন্থে Anis নামে এক লুপ্ত মহাদেশ-সম্ধন্ধে প্রচলিত এক কিংবদন্তীব, 
বর্ণনা! আছে। এই মহাদেশ চ0০:০0155 স্তম্ভ হইতে কিছু দূঝে বন্ধমান আটলাণ্টিক 
মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত ছিল, এবং কালক্রমে সম্তরগর্ডে নিষচ্ছিত হইয়া বায় বলিয়া 





+ Humenistic sciences * Simple form * Abstraction * Thing-in-itself 
















hl বিশ্বাস করিতেন । বেকনের কলিত Ne ants দ্বীপ প্রশান্ত মহাসাগরে। 
চি ও মত নীলৰ দাসে তিনি নেম দাসক করিয়াছেন। এই গ্রন্থ গর আকারে 
লিখিত। গল্পটি এই : কয়েকজন লোক পেক হইতে সমূত্পথে চীন ও জাপান অভিমুখে 
খাত করিলেন। পথিমধ্যে বাতাস স্তব্ধ হইয়| পড়িল । ফলে কিছুদিন জাহাজ নিশ্চল 
অবস্থায় সমূতের বক্ষে দাড়াইয়া রহিল। তাহার পরে আসিল প্রবল ঝটিকা, এবং জাহাজ 
বাহুবেগে ইতস্তত: তাড়িত হুইয়া লক্ষা-অ্ট হইয়| পড়িল। খানার ক্ষীণ হইয়া আসিল। 
কিছুদিন পোতারোছিগণ অর্চাহারে কাটাইলেন। কয়েকজন আরোহী পীড়িত হইয়। 
পড়িল। অবশেষে অনশন ও মৃত্যু ধখন আলঃ, তখন দূরে এক বমণীয় দ্বীপ দৃষ্টিগোচর 
হইল। আহান্দ তাহার সরিকটে উপস্থিত হইলে, সমূত্রতটে সুন্দর পরিচ্ছদ-পরিছিত 
কয়েকজন হুসভ্য লোক দেখ! গেল। পোতারোহিগণ তীরে অবতরণ করিলে, ইহারা 
তাহাদিগকে বলিলেন, মে কোনও বিদেশীকে এ দ্বীপে বাস করিতে দেওয়| হয় না, কিন্ত 
তাহাদের মধ্যে ধাহার। পীড়িত, স্বস্থ ন! হওয়া পথ্যন্থ হারা তথায় অবস্থান করিতে পারেন। 
কয়েক সপ্তাহ স্বীপে অবস্থান করিয়া পোতারোহিগণ স্বীপ-সঙ্বদ্ধে ঘাঁহ! জানিতে 
পারিলেন, তাহা এই ১ ১৯ শতাব্দী পূৰ্মে সোলামোনা নামে এক কাজা এই দ্বীপে বাজন্ধ 
করিতেন। এখন পথাস্ত সেই নরপতির স্বতি সকলে তক্তির সহিত পুজা! করে। সাহার 
একমাত্র লক্ষ্য ছিল ওাহার প্র্গাদের মঙ্গল । "S০l০m০n'৪ House" (সলোমনের গৃহ) 
নামে এক সংঘের প্রতিষ্ঠা এই নরপতির সর্দাশরেষ্ট কীন্ি। এই সংঘ সঅপেক্ষ। মহত্তর কোনও 
প্রতিষ্ঠান জগতে এপধ্যন্ত স্থাপিত হয় নাই । এই প্রতিষানছ্বাবাই দ্বীপ শাসিত হয়। 
ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের যে কাজ, এই ঘ্বীপে 5০l০m০৷"5 চ3945৩ ছারা! সেই কাঙ্গ হয়। 
কিন্ত তাহার মধ্যে রাজনীতির কোনও স্থান নাই; কোনও ঝাজনৈতিক অখব! "উদ্ধত 
নির্গাচিত প্রতিনিধি”, তাহার মধ্যে নাই। প্রতিনিধি-নির্ধাভন, নির্দাচনী বকৃনতা। সংবাদ- 
পত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, মিখা। প্রচার প্রহৃতির কিছুই এ দ্বীপে নাই। এই সকল 
উপায়ে শাসনকাণ্যে লোক-নিয়োগের কল্পনাও কাছাবও মনে উদিত হয় নাই। কিন্ত 
বৈজ্ঞানিকের ঘশোলাভের পথ সকলের সন্দুখেই উন্মুক্ত ; এবং ধাহার। এই পথ উত্তীর্ণ 
হুইয়। আলিয়াছেন, দেশের শাসক-মণ্ডলীতে কেবল তাহাদেরই স্থান হয়। দেশের মধ্যে 
সৰ্দশ্ে্ট লোকদিগকে বাছিয়। লইয়া তাহাদের উপরই শাপন-কাঁধোর ভার অর্পিত হয়। 
প্রজার মঙলই শাসনের উদ্দেশ্য । য্বিং, স্থপতি, জ্যোতিবিদ্‌, ভুতবষিদ, প্রাণিতত্ববিদ্‌, 
রদায়নতন্তনিদ, অর্থনীতিবিদ, লমাক্ততন্থবিদ্‌, মনস্তত্ববিদ্‌ এবং দর্শনশাস্মবিদ্‌ পত্ডিতগণদ্বার! 
দেশ শাসিত হয়। প্ররুত পক্ষে “শাসন” বলিতে দেশে বিশেষ কিছুই নাই। মাহুয-শাসন 
অপেক্ষ! প্রকৃতির শাসন-ব্যাপারেই দ্বীপের শাসকদিগের সময় অধিক বায়িত হয়। "কারপ- 
সকলের? এবং বস্ধর গুপ্রগতির"* জ্ঞান-লাভ এবং মানব-সাহাজোর প্রসার নন্দিত করিগ। 
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বাবতীয় সাধ্য বিষয় সাধন করাই আমাদের সংঘের উদ্দেশ । ইহাই গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য 
বিষয়। মানবের জ্ঞানবৃদ্ধিদ্বার| তাহার ক্ষমতা-রৃদ্ধি করাই সকল শাসন-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য 
হওয়। উচিত। এই গ্রন্থে যে সকল কান্যে শাসনকর্তাদিগকে ব্যাপৃত দেখা! যায়, তাহাদের 
মধ্যে আছে নক্ষত্রদিগের পণ্যবেক্ষণ। জল-প্রপাতের জলের শক্তি শিল্পে প্রয়োগের ব্যবস্থা, 
রোগের চিকিৎসার জন্য গ্যাসের উৎপাদন, মানবদেহের আত্যন্তরীণ সংস্থানের জ্ঞান-লাভের 
জন্য জন্তুর উপর অস্বোপচার, সন্কর প্রথার নৃতন জাতীয় জন্ত ও বৃক্ষের উৎপাদন প্রস্ততি । 
“পক্ষীর উড্ডয়নের আমব| অনুকরণ করিতে চেষ্ট! করি, কিছু কিছু উড়িতেও আমর। 
শিৰিয়াছি। জলের মধ্যে চরিবার উপযোগী জাহান্জ ও নৌকাও আমাদের আছে।" 
"খাছ! আমাদের প্রয়োজন, তাহ! নমর! উৎপন্ন করি। যাহা উৎপন্ন করি, তাহার ব্যবহার 
করি। বিদেশী বাণিজোর জন্য স্মামর| যুদ্ধ করিতে যাই ন!। বিদেশী বাণিজা যে 
আমাদের নাই, তাহা নহে। তবে সে বাণিজ্য স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিযুক্ত, রেশন, মশলা অধৰ! 
অন্য কোনও বাণিল্যহরব্যের নহে ॥ সে বাণিজোর অব্য "আলোক"-_"জাানের আলোক” । 
এই আলোকের বণিক্‌ সকলেই 5০1০m০৷'5 চ1০5৬-এর সত্য । তাহারা বিদেশে প্রেরিত 
হন দ্বাদশ বৎসরের জন্য_বিদেশের বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যের জ্ঞান-অর্নের জন্তা। দ্বাদশ 
বৎসর পরে দেশে ফিরিয়। আলিয়। ঠাহার!। যাহ! শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহ! Solomon's 
H০৬৪৫-এর অধ্যক্ষদিগের নিকট প্রতিবেদন করেন। তাহাদের স্থলে আবার নূতন একদল 
বিদেশে প্রেরিত হয়। এইকূপে বিভিন্ন দেশের সব্দোংকরষ্ট বন্ধ New A₹an5-এ আনীত হয়। 

শ্রেটোর সমগ্র হইতে বর্ধমান সময় পর্য্যন্ত অনেক “ইউটোপিয়া"র স্থষটি হুইয়াছে। 
দেশের বিজ্ঞতম, মহত্তম, স্বাখলেশহীন ব্যক্চিদিগের ছার! শাসনযয্র পরিচালিত হুইবে, প্রজার 
মঙ্গল তাহার একমাত্র লক্ষা হইবে, শাগনখস্কে প্রজাগণ ভার বলিয়। উপলব্ধি করিবে না, 
বরং জীবনের তার-লাঘবের জন্য তাহার দিকে দৃঢ় বিশ্বাসে চাহিয়। খাকিবে_এই কল্পন। 
যুগে যুগে লোকের চিত্ত মোহিত করিয়াছে, কিন্তু তাহার বাস্তবরূপ এগনও বহ দূরে । 





চরিত্র-নীতি 

বেকনের চরিত্রনীতি স্পষ্টতঃই স্থখবাদ-মূলক” । “যদি ভোগাসক্ত হইতে ন। চা, 
তবে ভোগ করিও না। যদি ভয্নার্ হইতে না চাও, তাহা হইলে আসক্ত হুইও ন!" _এই 
মত তাহাৱ নিকট আ্মগ্রতায়হীন, দু্দদল ও ভীরু মনের পরিচায়ক । ষ্টোস্সিকদিগের 
কামনা-বর্জনের মত স্বাস্থাহানিকর আর কিছুই নাই ॥ হে জীবন বৈরাগাছার। অকালমৃত্যুতে 
পরিণত হইয়াছে, তাহার আব্বব ন্ধিতে লাজ্ক্কি ? ইহ! ব্যতীত সম্পৃণ বাসনা-বর্জন 
অসম্ভব বটে, কেনন। সংস্কার দমিত হইবার পাত্র নহে, সউহ। সময়ে সময়ে বাহির হইবেই। 
সাছষের স্বভাব অনেক সময়ে অপ্রকাশিত খাকে; কখনও কখনও তাহাকে জয় করাও 
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১ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 

স্বপন হয়; কিন্তু তাহাকে বিনষ্ট কর! এক প্রকার অসম্ভব । বলপ্র্মোগ করিয়| তাহা 
দমন করিয়! বাখিলে প্রবলতর হইয়া তাহ! পুনবাবিন্তূত হয়। ধর্ম্মমত অথব| উপদেশত্বারা 
স্বভাবের প্ররোচনার হাস হইতে পারে, কিন্ত কেবল অভ্যাসম্ারাই ইহার পরিবর্তন অধৰ! 
দমন সম্ভবপর হয়। কিন্তু স্বভাবের উপর জগ্মলা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়। থাকিও ন|। 
বহুদিন স্বভাব সমাধিস্থ থাকিয়া প্রলোভনের ফলে বাহির হইর| আসিতে পারে। ইসফের 
গল্পের বিড়াল যুবতীতে কূপাস্তরিত হইয়! গন্ধীরভাবে টেবিলে বসিয়া থাকিত, কিন্ত যখনি 
একটা! ইছুৱকে পার্শ্ব দিয়া দৌড়াইতে দেখিত, তখন আব স্থির থাকিতে পারিত ন|। 
সৃতরাং হয় প্রলোক্তন হইতে একেবারে দুরে খাকিতে হইবে, নতুব| বারংবার প্রলো!ভনের 
সন্মুখীন হই! তাহাতে অভ্যান্ত হইতে হুইবে, যাহাতে তাহাঙ্বার! মন বিচলিত না হয়।” 
বেকনের মতে দেহের পক্ষে সংখমে অভঃন্ত হওয়ারও যেমন প্রয়োজন, অমিতাচারে অভ্যস্ত 
হওয়ার প্রঘোজনও তেমনি। তাহা না হইলে এক মুহ্র্ডের অসংযমে তাছার ধ্বংস হইতে 
পারে। 


বেকনের প্রবন্ধাবলী 

বত বিষয়ে বেকন প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। “সত্য” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন “সতোর 
ব্ভপক্ান হইতেছে সত্যের নিকট প্রেম-নিবেদন, সত্যের জ্ঞান, সত্যোর গুণ-কীর্ডন ; আর 
সতো নিশ্বাস হইতেছে সত্যের সপ্ডোগ ; ইহাই মানবের পরম মঙ্গল।” “কণ্ঠে নসামাদের 
আলাপ হয় মূর্খের সহিত। পুস্তকে আমাদের পরিচয় হয় পণ্ডিতদিগের সছিত।” “কতক-. 
গুলি পুস্তক কেবল ন্দাস্থাদনের জন্ত, কতকগুলি গ্রাস করিতে হয়, অল্প-সংখ্যক পুস্তক আছে, 
যাহাদিগকে চর্দদণ করিয়া পরিপাক করিতে হয়।” বেকনের প্রবন্ধাবলী এই শেষোক্ত 
শ্রেদীর। 

Advancement 06 Learning-এত্ে বেকল লিখিস্াছেন = “ম্যাকিয়াতেল এবং 
তাহার মতাবলদী অস্থান্ত লেখকগণ মাস্থষের যাহ! কর! কন্ঠবা, তাহ! ন! বলিয়া, তাহারা 
প্রকৃতপক্ষে কি করে, তাহারই বর্ণন। করিয়াছেন, এজন্ত তাহাদের নিকট আমর! শী ॥ 
কেননা পাপের স্ববূপ জান। ন! থাকিলে, পাকাবতের সরলতার সহিত সর্পের কুয়োজ্ঞানের 
সংংযোগসাধন সম্ভবপর হয় ন1। এই জ্ঞান ন! থাকিলে ধর্ম অরক্ষিত ও বিপহলঙ্ছুল অবস্থায় 
পতিত হয়।” "01 6০০৭০০55" প্রবন্ধে বেকন সাবুতার সহিত কিয়ৎ পরিমাণ কপটতার 
সংমিশ্রণ সমর্থন করিয়াছেন, এবং বিশুদ্ধ কোমল ধাতুর সহিত খাদ মিশিত হইলে তাহার 
স্থিতিকাল দীর্ঘতর হয় বলিয়াছেন। মনেৰ বিস্কৃতি-গভীরত! ও তীক্ষতাসাধক প্রতোক 
ৰন্ধর সহিত পতরিচত্ন-মূলক নৈচিহাপূর্ণ বনের তিনি প্রশংসা করিয়াছেন। কশ্মবিহীন 
জান ও চিন্তাপরায়ণতার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ছিল না। “মানবজীবনন্ধপ নাট্যশালায় 
কেবলমাত্র দেবত। ও দেবদূতদিগেরই দর্শক হওয় সাজে, ইহা সকলের জান! উচ্তি।" 
£01 ৯৭০০ প্রবন্ধ নানিকতা-মপবাদ-ধ গুনের উদ্দেশ্ষে বেকন লিখিষ্াছেন, "বিশ্বের 











নব্য দর্শন-_বেকনের প্রবন্ধাবলী ১৭. 


মধ্যে মনের অস্তিত্ব নাই, ইহ! বিশ্বাস কর! অপেক্ষা যাবতীয় পৌরাণিক উপাখ্যান, তালমদ 
এবং কোরাণের কাহিনীতে বিশ্বাস করা ভাল । অল্পপরিমাণ দার্শনিক জ্ঞানে লোককে 
নাস্তিকতার দিকে আক্বু্ট করে; কিন্ত দার্শনিক জ্ঞানের গীতা লোকের অন ধর্মের দিকে 
আকু কিয়! আনে। কেননা মন যখন বিক্ষিপ্ত মাধামিক কারণের ( second causes ) 
দিকে দৃষ্টিপাত করে, তন সমন্ধে সময়ে তাহাতেই সঙ্গত হইত! আরও হসগ্ভান হইতে 
বিরত হইতে পারে, কিন্ধ যখন পরস্পর-সংবন্ধ কারণাবলীর শৃঙ্ঘল1 তাহার দৃষ্টিগোচর হয়, 
তখন তাহাকে ঈশ্বরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেই হইবে৷" বেকনের মতে বহুসংখ্যক 
ধৰ্্মসং্্দায়ের অস্তিত্ই ধর্ম্মসন্ধদ্ধে উদাসীন্যের কারণ। "ধশ্রে যদি বহু ভেদ থাকে, তাহা 
হুইলে নাস্তিকতাৰ উদ্ভব হয়। যদি একটি ভেদের অধিক ন! থাকে, তাহ! হইলে উভয় 
ধন্দাবলগ্বীবই ধশ্থাস্থরাগ বদ্ধিত হয়; কিন্ত নান! ভেদ হইতে নাস্তিকতার আবির্ভাব 
হয়। বিপদ্‌ ও হুর্তাগোৰ সময়ে লোকের মন ধশ্ৰের নিকট নত হয়, কিন্ত শান্তি ও সমৃদ্ধি- 
মণ্ডিত পাত্তিতোর যুগে নাস্তিকতার আবির্তাব হয় ।" 

মানবচরিত্রের বিঙ্গেষণে বেকন অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। “বিবাছের 
প্রথম দিনই বিবাহিতের মনের বয়স সাত বৎসর বাড়িয়া! যায়।" “মন্দ স্বামীর ভালো 
স্ত্রী প্রায়ই দেখ! ঘায়।* "যাহার স্বী-পুত্র আছে, সে ভাগ্যের নিকট জামিন দিয়াছে ।* 
প্রেম-স্বদ্ধে বেকন লিখিগ!ছেন, "প্রেমের আতিশয্য একটি অদ্ভুত ব্যাপার । প্রেমিক 
তাহার প্রেমের পাত্র-স্দ্ধে থে অতিরিক ধারশ। পোষণ করে, কোনও অহংকারী লোকই 
কখনও আপনার সন্বন্ধে সেকপ ধারণা পোষণ করে ন! । পৃথিবীতে খত গুণবান্‌ এবং 
মহৎ লোকের সাবি্ভাব হইয়াছে, তাহাদের কেহই প্রেমের উন্মাদনার বশীস্কৃত হন নাই। 
ইহ! হুইতে প্ৰতীতি হয়, মহৎ ব্ৰভাব এবং গুকুত্বপূর্ণ কাধ্য এই রিপুর প্রতিবন্ধক ।” 

বেকন যুক্ধপ্রিয় ছিলেন। শিল্পের উগতির ফলে লোকে যুক্ষে অপটু হুইয়। পড়ে 
বলিস] তিনি স্দান্ষেপ করিয়াছেন। দীগকাল স্থায়ী শাস্থিতেওড মানুষের যুক্ধপ্রবৃক্তি শাস্ত 
হয়, এই জন্য তিনি তাহার পক্ষপাতী ছিলেন না। ক্রিসাস্‌ যখন সোলনকে তাহার, 
শ্বর্ণভাণ্ডার দেখাইগ্া্িলেন, তখন সোলন বলিয়াছিলেন, “যাহার অধিকতর লৌহ আছে, 
পে খদি এখানে আলে, তবে সে এই সকল স্বর্ণ অধিকার করিবে।” বিপ্লব-পরিহার করিবার 
উপাক্-সখদ্ধে বেকন বলিয়াছেন, “বাজত্রোহের কারণ বিদুবিত করাই রাজড্রোহ বন্ধ 
করিবার শেষ্ট উপায়। ইন্ধন যদি প্রন্থত থাকে, তাহা হইলে কোথা হইতে অসিস্ফুলিঙ্গ 
আআসিম। তাহ প্রজ্জলিভ করিবে বলা কঠিন। আবার ব্অতিবিক্ত কঠোরতার সহিত 
সমালোচনা বন্ধ করিলেও যে উপজ্ঞবেক শান্থি হয়, তাহাও নয়। উপপ্রবের প্রতি উপেক্ষা 
প্রদর্শন করাই তাহ! বন্ধ করিবার সব্দোংক্রষ্ট উপায় । তাহ! বন্ধ করিবার চেষ্টার ফলে 

স্থায়িত্ব বঞ্চিত হয । দারিজ্যের এবং স্দসস্োনের আধিকাবশতঃই রাজতোহের 

হয়।” "ধৰ্মে নৃতনহ্বের প্রবন্থন, টেক্স, আইন ও দেপাচারের, পরিবর্ন, প্রজার 
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দিগের কম্ধচ্যাতি, বে-পরোয়। দলাদলি এবং যাহাতে প্রজাসাধারণের বিরক্তি উৎপাদন 
করিয়। তাহাদিগকে একদলতৃক্ত করে__এই সকলই রাজছোহের কারপ।” “শক্রদিগের 
মধ্যে তেদ-উৎপাদন এবং বন্ধুদিগের মধ্যে একতা-সংসাধন", বেকন রাজপ্রোহদমনের উপায় 
ৰলিয়| নিৰ্দেশ করিয়াছেন। কিন্ত সম্পত্তি স্কায়াজ্গত বপ্টনকে ইহ! অপেক্ষ। উৎরুষ্টতর 
উপায় বলিয়াছেন। গণতঙ্থ এবং সামাবাদ বেকনের মনঃপূত ছিল না। অনিক্ষিত 
জনসাধারণকে বেকন বিশ্বাস করিতেন না। সাধারণ লোকের তোষামোদ যাহার! করে, 
তাহাদিগকে তিনি নিরুষ্টতম চাটুকার বলিয়াছেন। ্খন জনসাধারণ ফোকিয়নের প্রশংসা 
করিয়াছিল, তখন তিনি জিজ্ঞাস! করিদ্া ছিলেন, "আমি কি কোন অস্তায় কার্য করিয়াছি?” 
কৃষক-সম্প্রদায় জমির মালিক হইবে, অভিজাত সংপ্রদায়কর্তৃক শাসনকা্য নি্ব্দাহিত 
হইবে, রাজ দানলীল হইবেন--ইহাই বেকন চাহিয়াছিলেন। বিদ্বান শাকের অধীনে 
সমৃদ্ধিহীন কোনও জাতির উদাহরণ পাওয়া যায় না। এই প্রপঞ্ষে তিনি সেনেকা, 
এপ্টোনাইনাপ পান্জাস ও মাকাস অবেলিয়াসের উল্লেখ কবিয়াছেন। 

অনেকের মতে বেকনেক দর্শনে নৃতন কিছুই নাই ॥ মেকলে লিখিয়াছেন, “দৃষ্টি 
প্রারন্ত হইতে প্রত্যেক যাচুধই আরোহপ্রণালীক্রমে চিন্ত! কিয়! কআসিতেছে। স্থতরাং 
তাহা লইয়া হৈ চৈ কবিঝার, অথবা! তাহার জন্য বেকনের স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষঠ। করিবার কোনও 
প্রয়োজন নাই । ঘখন কেহ অশ্ুমান করে থে ‘পাই’ (মাংস ও ফলের পিষ্টক ) তাহার 
সহ হয় না, কেনন যখনই সে ‘পাই’ খাইয়াছে, তখনই তাহার সস্ুধ হইয়াছে, ঘখন খায় 
নাই, তখন অসুখ হয় নাই, যখন খুব বেশী খাইয়াছে, তখন পুক্ষতর নখ হইয়াছে, ঘন 
কম খাইছে, তখন সামান্য হুয়াছে, তখন অঙ্গাতসারে হউক অখব| জ্াতলারেই 
হউক 13০১৬) 0:88707)এর সকল সুত্রেরই সে তাহার অন্থযানে প্রগগ করিয়াছে ।" 
এই সমালোচন। খুব যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না॥ কেনন। বিজ্জলোকের 'ভিজ্ঞতা-প্রসথত 
চিন্তাপ্রণালী "ুত্রাকারে বিবৃত করাই তর্কশাস্বের কাধা। কিন্ত বেকন এই প্রণালীর 
আবিদ্কার করেন নাই । সক্রেটিসের তর্কপ্রণালী এই প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
আরি্টটল এই প্রপালীতেই প্রাণিতৱ-সম্বস্ধীয্ গবেষণ! করিয়াছিলেন । Roger Bacon 
কেবল এই প্রণালীর ব্যবহার করেন নাই, ইহার ব্যবহারের জন্য উপদেশও দিয়া ছিলেন। 
বেকন পৃর্জবন্তীদিগেক নিকট আপনার বণ অস্বীকার করেন নাই । তিনি Hippocrates 
এবং ৮18১০ নামের উল্লেখ করিয়াছেন। 

বেকন বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য চেষ্ট! করিয়াছিলেন, কিন্ত সমলাময়িক বিজ্ঞানের সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন না ॥ তিনি ০০৮০০৭১০এ০এর মত অগ্রাহ্ন করিয়াছিলেন, 7৮1০. এবং 
5০১০ Braleকেও উপেক্ষা করিয়াছিলেন। 175০5 আবিষ্ধারস্বদ্ধে তিনি সম্পূর্ণ 
অজ ছিলেন। নিঙ্জে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার সময় তাঁহার ছিল না। বৈজ্ঞানিক 
জানের মধ্যে ইক্য-প্রতিষচার করনাই তাহার প্রধান গৌরব । 
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গ্যালেণ্ডি 

গ্যাসেণ্ডি ও হব্‌স্কত্ৃক প্রাচীন জড়বাদ পুনকুজ্জীকিত হয়। তৎকালীন বৈজ্ঞানিক 
মতবাদদ্বার। উভয়েই বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে 
গযাসেডির জন্ম হয়। আধুনিক পর্রসাশু-বাদের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা ॥ নিউটনের মতে। 
তিনিও পৃথিবীর 'আকধণের কথ! বলিগ্সাছিলেন। প্রত্যেক বস্ত খে নিয়ে পতিত হয়, 
নিউটনের মতো তিনি ইহাকে পৃথিবীর আকৰণের ফল বলিয়াছিলেন। ভাহার প্রধান 
গ্রন্নন্ধয়ের নাম De Vita Epicuri at Syntagma Philosophiae Epicuriae | 
এই গ্রন্থে তিনি এপিকিউরাসের দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেকন এবং দে-কার্তের 
মতে! গ্যাসেতিও স্বলাগ্িক দর্শনের বিরুদ্ধে বিত্রোহ ঘোষণ। করিয়াছিলেন। জগতের 
ব্যাখ্যার জন্য থাহার। বেকনের প্রত্যক্ষবাদমূলক প্রণালীর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তিনি 
তাহাদের অন্যতম। বেকন এবং হুবস্‌ ও দেকার্ক্দের মধ্যে তাহাকে সংযোগন্থত্র মনে কর 
খাইতে পারে। 

গযাসেণ্ডি ক্যাথলিক ধপ্থাবলথী পুরোহিত হইলেও এপিকিউরাস এবং লুক্রেসিয়াসের 
জড়বাদ অবলগ্বন করিস! তাহার সঙ্গে ক্যাথলিক ধশ্ছের মিশ্রণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন 
জড়বাদে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলস্বিত হয় নাই; পথ্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাদ্ার৷ জড়বাদ 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অঙ্রমানের উপরই তাহ! স্থাপিত হইয়াছিল । গ্যাসেণ্ডি দেকার্তের 
গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়া! এপিকিউরাসের মতে প্রাণসঞ্চার করিয়াছিলেন। 
সাহার বিশ্বাস ছিল, থে তবিশ্াতে প্রাকুতিক জ্ঞানের যাবতীয় ব্যাধ্য। পরমাশুবাদের উপরই 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার মতে পরমাণুগণই জাগতিক সমস্ত বস্ধর উপাদান । ঈশ্বর 
পরমাণুদিগকে স্ষ্টি কৰিয়। তাহাদিগের মধ্যে গতিলঞ্চার করিয্াছিলেল | পরমাণু হইতেই 
যাবতীয় বস্ত উৎপন্গ হইতাছে এবং বর্তমানেও হইতেছে । পরমাগুপুক্জের সংযোগ হুইতে 
বস্তুর স্থষ্টি এবং বিশ্লেধপ হইতে ধংস হয়। তাহার মতে পরমাণুর গতি ও ভারের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ সঙ্বন্ধ বর্তমান? পরমাণুর গতির উপর তাহার ভার নির্ভরলীল। দেশ ও কাল 
জড় হইতে '্ৰতঙ্ৰ পদাৰ্থ । তাহার! অব্য’ নহে, ভ্ব্যের আগস্ধক অবস্থাও* নহে। 
যাবতীয় বস্তর ধ্বংস হইলে দেশ 'অনস্তে বিস্তৃত হইবে । স্থষ্টির পূর্বের কালের অস্তিত্ব ছিল 
এবং পরেও খাকিবে। তৎকালীন প্রচলিত সমস্ত বৈজ্ঞানিক মতই গ্যাসেণ্ডি অবলঙ্বন 
করিয়াছিলেন। 
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হ্ব্স্‌ 

বেকনের মতে জ্ঞানই শক্তির উৎস, এবং শক্তিলাভের জন্যই জ্ঞানের প্রয়োজন । 
আক দশন-অঙ্রদারে জ্ঞান হইতে সংঘমের উৎপত্তি হয়, এবং শক্তি অপেক্ষা সংঘনই 
অধিকতর কাম্য । বেকনের পরে উমাস হব সও শক্তিলাভকেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়াছিলেন। 
তাহার মতে ক্ষমতা-প্রিয়ত! মানব-প্ররুতির সার-স্বকূপ, এবং প্রাকৃতিক জগতের সারদ্কৃত 
গতি মানবের সংবিদদে শক্ধির প্রতি আকর্মশরূপে প্রকাশিত। 

১২৮৮ সালে ইংলণ্ডে হব্স্‌ জন্মগ্রহণ কবেন। অতি অন্ন বয়সেই তাহার বৃদ্ধির 
অসাধারণ বিকাশ হইয়াছিল। পাচ বন্দর অন্সফো্ড বিশ্ববিস্তালয়ে অধায়ন করিয়| তিনি 
ফ্রান্সে গমন করেন। তথায় গ্যাসেণ্ডি ও দেকার্ডের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। দেশে 
ফিরিয়া আলিয়া তিনি পুনবান্ন পাঠে নিবিষ্ট হন, এবং গ্রীল ও রোমের প্রাচীন সাহিত্যের 
সহিত দনিষঠভাবে পরিচিত হন। পুসিডাইডসের গ্রন্থ পাঠ কৰি গণতত্বেত্ প্রতি তাহার 
গভীর ৰিবাগের উৎপত্তি হয়, এবং ধীর ও বা্ীয় খাবতীর বিষয়ে রাষ্ট্রের সর্দময় কন 
খাক। উচিত, ভাহার এই ধারণ! হয়। এই সময়ে বেকন ভাহার ক্মদ্ীবন হুইতে অপন্থত 
হই নির্জনে বাস করিতেছিলেন। হব্স্‌ কিছুকাল তাহার সেক্রেটাবীর কাঁঙ্গ করিয়া ছিলেন, 
কিন্ত তাহার দশন্থার। প্রভাবিত হন নাই । চল্লিশ বংসর বয়সে তিনি আবার দেশজমণে 
বহির্গত হন। সেই সময়ে একদিন এক ভঙ্গলোকেন পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিস তিনি 
একখান! ইউক্রিডের জ্যামিতি দেখিতে পান। পুন্তকখানা ৪+ প্রতিজ্ঞা খোল! ছিল। 
প্রতিজ্ঞার উপপাদ্য পাঠ করিস প্রথমে তিনি অসম্ভব বলিয়! মনে করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহার প্রমাণ মনোধোগের সহিত পাঠ করিয়! তাহার সত্যাতা-সঘ্ধে নিংপন্দি$ হইয়-. 
ছিলেন, এবং জ্যামিতির প্রতি তাহার শ্রঙ্ক। উৎপগ্জ হই্কাছিল। তখন জ্যামিতির 
প্রমাণ-পন্ধতি রাজনৈতিক সমক্তার সমাধানে প্র্গোগের সংকম ভাহার মনে উদিত হয়। 

ইংলণ্ডে অন্ধবিজোহের সময়ে হবসের মনোধোগ রাজনৈতিক সমস্কাসমুহের দিকে 
আকষ্ট হয়। ফলে তাহার সমগ্র দর্শনের উপর রাজনীতির প্রভাব লক্ষিত হয়। 

হব্‌সেত প্রধান গ্রন্থগুলিক নাম_(1) The Leviathan (১৯৫৭), (2) De 
Corpore (১৯৪৭) (3) De Homine (1658) (4) Behemoth (5) The 
Common Laws (6) Historia Eeclesiastica ( 5৬3+ )1 

2৬% সালে 09৮৮5 পর্লোক-গমন করেন। 

Lviat॥৯৷ বিশালকান্ব একপ্রকার সানুত্রিক ছন্ধর নাম। ইহা হইতে আনি 
বৃহৎ বসত অর্থে এই শব্দ যু হ। চস আছে হন সাইকে এই নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। & 

হব্সের মতে জানে ঘাবতীয় বিভাগের বহে একমাত্র জ্যামিতিতেই নি 
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নব্য দর্শন__হব্ল্‌ ২১ 


হয যায় । 'আনাদের মাবতীয্র জ্ঞানেৰ দুল গণিতের মৰো নিহিত, এব গতিই সন্ত বর 
মূল তব । কারণের খাটি জ্ঞান হইতে তাহান্ব কাখ্েক অসমান এবং কাধের পথ্যবেক্ষপ 
হইতে তাহার কারণের ক্মহ্যানই “দর্শন” । আ্দানাদের এ্রয়োক্ন-সাঁগনের উদ্দেশ্যে কারণ 
হইতে তাহার ভাবী কার্থা নিকপণ কাই দর্শনের উদ্দেশ্। 

ইন্দিয়ের উপর বাহ বস্তুর কাধ হইতে জ্ঞানের উদ্ভব হয়। বাহ বন্ধুর সধান্থ 
কতকগুলি “গতি"দ্বাবাই ইন্জরিয়ের উপর কার্য উৎপন্ন হয়। স্তরাং দেশের অধান্থিত 
জড়লিণ্ডের গতি হইতেই যাবতীয় জ্ঞানের উৎপত্তি হয় । দর্শনের কাববার এই সকল 
জড়পিণ্ডের সহিত। ন্দাধ্যাস্মিক বিষয়ের জ্ঞান হয প্রাত্যা্দেশ হইতে । 

এক প্রথম কারণ হইতে সমস্থ গতির উৎ্পন্তি॥ প্রত্যেক কাথাই তাহার কারণ 
হইতে উদ্ভৃত, এই কারণ তাহার পূর্ববর্তী কারণের কাৰ্য্য, এই পূর্বর্তী কারণ তাহার 
পূর্ববর্তী কারণের কাধ্য। এইক্ূপে পশ্চাৎ দিকে যাইতে ঘাইতে এক প্রথম কারণের কনা 
করিতে হয়, যাহার কোনও কারণ নাই ; না করিলে *ম্মনবন্থা"র উদ্ভব হয়, অর্থাৎ এই 
কারণশ্রেণীর শেষ পাওয়। যায় ন!। কিন্ত মানবের চিন্তা এইরূপ কল্পনার বিরোধী বলিয়া, 
“প্রথম কারণ” আমাদের নিকট ছুঝোধা ॥ দুবোধ্য হইলে তাহাতে বিশ্বাস করিতে হয়। 
বিশ্বাস এবং যুক্তি এক নহে ॥ বিজ্ঞানের যেখানে শেষ, বিশ্বাসের সেখানে আরম্ভ । যুক্তি- 
সহযোগে তক গণনা*মাত, এবং গশনাও যোগ ও বিয়োগের অতিহিক কিছু লহে। শব্দ- 
সকল মানসিক ভাবপ্রকাশক সক্ষেতমাত্র । মনে বাহবন্ধদ্ধার) থে সকল ভাব উৎপন্ন হয়, 
তাহাদিগকে মনে রাখিবাব জক্কই এই সকল সন্ষেতেব স্থি। শাব্দিক সন্বেতলমূছের পর্পত্ 
সংযোগই চিন্তা । চিন্তা নির্ভর কৰে শব্দের উপর । শব্দের সাহাধ্য ব্যতীত চিন্তা কর! 
সম্ভবপর হয় না। ভাষার নিতুল স্র্থ-নির্দেশ দর্শনের পক্ষে প্রথমেই ক্সবশ্থাক॥ গণনার 
অন্য যে সকল ধাতু-খণ্ড" ব্যবহৃত হয় তাহাদের বে কাজ, শব্দের কাজও তাহাই । "বিজ্ঞ 
লোক শব্দখাব। গণনামাত্র করেন, কিন্ধ মূর্খগণ শন্দদিগকে নর্খের মত মৃল্যবান্‌ মনে করে, 
এবং আরিস্টটল, সিসিরে! থব! টমাসের মতাহুসাকে তাহাদের মূলা নিগ্ধাবণ করে।" 
শন্দ্ার। আমর! সর্দদদাই: প্রতারিত হইতেছি। 

হব্লের মতে “ঈড়ই একমাত্র অব্য”, কিন্তু আমর! ভড়কে শিণু“ক্তপেই জানি। 
জড়পিণ্ডের ব্যাপ্তি, আকার, বর্ণ প্রভৃতি যে সকল গুণ আছে, তাহাদের সত্তা” পিণ্ডের 
মধ্যে নাই । আমাদের ইঞ্জিয়গণের উপর জড়পিগুগণ যে সকল কাধ্য উৎপাদন করে, 
এই সকল গুণ সেই সকল কাধ্য। জড় পদার্থের কোন বাস্তব সত্তা নাই ; লিগুসকলের 
না মু গুণাবলীত সংগ্রত্যয়ই " অজড় পদার্শ ৷” হৰ্সেৰ এই ব্যাখ্যা হইতে প্পষ্ই প্ৰতীতি হয় 

কে তিনি জড়বাদদ্বাৱাই অগতের ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক হইলেও তাহার ব্যাখ্যা 
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পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


অধ্যাস্মবাদেরই অন্থকূল। জড়ের মুখ্য গুণাবলীর অস্তিত্ব যদি বাহু বস্তর মধ্যে না৷ থাকে, 
তাহ! হইলে তাহাদের প্রত্যয় সম্পূর্ণ মানসিক পদ্দার্,, এবং এই সকল প্রত্যন্স উৎপাদন করে 
বলিয়| মনকে সক্রিয় পদার্থ বলিতে হয় । 

আরি্টটলের মতে সমান্গবন্ধ হইয়া খাকিবার দিকে মাঁুযের একট! স্বাভাবিক ঝোঁক 
আছে। পরস্পরের সহিত একত্র বাস করা তাহার প্রকৃতিগত বিশেষত্ব । কিন্তু হব্‌স্‌ তাহা 
স্বীকার করেন নাই ; তাহার মতে স্দপ্রাণী-সাধারণ আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি হইতে মানুষের অদম্য 
ক্ষমতা-লিপসার উৎপত্তি হইয়াছে। সেই জক্ত অন্য কাহারও ছুঃখ-ক্ষতি গ্রাহ ন! করি 
মানুষ সৰ্দ্দদাই আপনার সুখের অনুসন্ধান করে। ইহার প্রমাশন্বরূপ হুব্স্‌ গৃহস্থ ও পথিকের! 
দহ্যতার ভয়ে যে সতর্কত| অবলঙ্বন করে, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। পরত্রব্যাপহরণের 
দিকে মাছধের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যদি ন! খাকিত, তাহ! হইলে এইরূপ সতর্কত! অবলখ্নের 
কোনও প্রয়োজন হইত ন!। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে সমাজে দস্্যর সংখ্য! তে| খুব বেশী নছে। 
সহজের মধ্যে একজনও হইবে কিন। সন্দেহ । অবশিষ্ট ৯৯৯ জনের পরব্থাপহরণের প্রবৃত্তি 
নাই । এই মুগমেয়-সংখ্যক দুৰ ত্তের অস্তিত্ব হইতে সকল মাহুষকে অসামানিক-প্রবৃত্তি- 
পরায়ণ বলা খায় ন।। মাগ্ডষের প্রতি মাস্থষের স্বাভাবিক মৈত্রী আছে, তাহার প্রমাণব্বরূপ 
আক্িন্টটল পথিকদিগের প্রতি সাধারণতঃ সদয় ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন। অসভ্া 
আদিম জাতিরিগের মধ্যে এক্সপ জাতিও আছে, খাছাদের অন্ধক বাক্কিগিগের মধ্যে 
কোনও বিবাদ-বিসংবাদই নাই । পৰ্থ-লুঠন-মূলক ঘন্য কথঞ্চিত উন্নততর সভ্যতার লক্ষণ । 
তাহা কোন সমাঙ্গবিবোধী সহজাত সংস্কারের ফল নহে। বরং তাহ। হইতেই সমাজ" 
বিকোৰী প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। 

হবস্‌ কিন্ত যে আদিম অবস্থার কথ! বলিয়াছেন, তাহাতে প্রতোক মাছ প্রতোক 
মাহুবের শফ়' ছিল। প্রত্যেকেই স্বকীয় স্বার্ণ-সিন্ধির জন্ত অপরের স্বাখের প্রতি উপেক্ষা 
প্রদর্শন করিত। ফলে সমাজ বলিতে কিছু ছিল ন1। ছিল বহুসংখ্যক পরস্পরবিরোধী 
মানবের সমন । পরম্পরে মারামারি কাটাকাটি লাগিযাই ছিল। প্রতোকেই স্বতা্ ও 
ব্বয়:-প্রত্থ ছিল। স্যার্ান্যায়ের কোনও ধারণা ছিল না। “ছ্ছোর যার মুগ্তুক তার", এই 
ছিল সকলের অবলদ্বিত নীতি । অধিকার বলিয়া! কিছু ছিল ন!। কিন্ত এই অবস্থ! চির্- 
স্থায়ী হয় নাই । কারণ এই অবস্থার অস্বিধ। উপলব্ধ হইয়াছিল, এবং মাহয ইহ! হইতে 
পরিত্াণের উপার় খু'জিয়াছিল। এই অবস্থা হইতে বাহিত হইয়| আসিবার মাত্র একই 
উপায় ছিল। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রতৃত্ব বিসর্জন দিয়] একজনের হন্ডে তাহ! স্বন্ত করাই 
সেই উপায় । এই উপাই অবলস্থিত হইয্াছিল। এক এক দেশের ঘাবতীয় মানুষ মিলিত 
হইয়া তাহাদের ব্যক্তিগত প্রকৃত্ধ একজনের হস্তে সমর্পণ করিয়া, তাহাকে সকলের উপর 
সর্ধবিধ কৰ্তৃত্ব দান করি্নাছিল। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের সি হইয়াছিল। 

বাষ্ট্ৰকূক্ত জনগণকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে এবং পরস্পরের আক্রমণ হইতে রণ 
করিবার জন্য রাষ্ট্রের অধিপতিকে প্রয়োজনীয় সমন ক্ষমত| দেওয়! হইয়াছিল। এই ক্ষমতা- 
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অপশরূপ সামাজিক চুক্তি হইতেই, সামাজিক জীবনের উদ্ভব হইয়াছে; সমাজবন্ধ হইয়া 
শান্তিতে বান কর! মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্ত এই চুক্তি প্রজাদিগের 
পারস্পরিক চুক্তি ; যাহাকে সমস্ত ক্ষমতা দির! রাষ্ট্রের অদিপতি কনা হইয়াছিল, তাহার 
সহিত এই চুক্তি হয় নাই । তাহার কর্তব্য-সন্বন্ধে কোন চুক্তি তাহার সহিত হয় নাই । 
কেহ যদি বাষ্টরপতির আজ্ঞ| পালন করিতে অন্বীকবৃত হয়, তাহ! হইলে তাহার প্রাপদণ্ড 
হইতে পারে, কেননা সেই অন্বীক্ৃতিছ্বারা সে সমাজ গঠিত হইবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া 
বায়, এবং সে অবস্থায় যে কেহ তাহার প্রাণনাশ করিতে পারিত । রাষ্ট্রপতি এই চুক্তিতে 
আপনাকে কোনও কূপে বন্ধ করেন নাই, কেনন। তিনি চুক্তি ভঙ্গ করিলে, তাহাকে চুক্তি- 
পালনে বাধ্য করিবার কেহই ছিল ন!। সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহাই হব্‌সের মত । 

এই তথাকথিত চুক্তির কোন এতিহাসিক মূল্য নাই । কখনও যে কোনও ছেশে 
জনসাধারণ মিলিত হইয়া কোনও এক ব্যক্তিকে তাহাদের ব্যক্ষিগত সমস্ত ক্ষমতা দান 
করিয়াছিল, ইহার কোনও প্রমাণ নাই । কিন্তু হুদূর অতীতে কোনও দেশের জনসাধারণ 
এই প্রকার কোনও চুক্তি করিয়| তাহাদের প্রান্স সমন্ত ক্ষমত! কোন ব্যক্রিকে অর্পণ 
কৰি! থাকিলে, শত শত বৎসর পরে সেই চুক্তিকারীদিগের বংশধবগণের পক্ষেও সে 
চুক্তি যে পালনীয়, কোন যুক্ধিদ্বাৱাই তাহা সম্বিত হয় ন1। কিন্তু হব্স্‌ এই চুক্তিছ্বার| 
ইংলণ্ডের নূতন বাজ্জতস্ররের সমর্থন কবিয়াছিলেন। ঠাহার মতে শাসনক্ষমত! কেবল 
একজনের হন্তে না থাকিলে সমাজকে শিশৃন্ঘলা হইতে কিছুতেই রক্ষা কর! খায় না। কিন্ধ 
শ্রেচ্ছাচারী শাদনতক্ম যে দেশকে বিশৃদ্মল। হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই, ইতিহাসে 
এরপ দৃষ্টাস্তের অভাব নাই । 

কিন্তু হব্স্‌ কেবল প্রজাতস্বেরই বিরোধী ছিলেন ন!। তিনি বাটা ও ধন্য সমপ্ত 
ক্ষমতা একই হন্তে কেঙ্দীকৃত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। [eviaংএn গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে 
এক হন্তে কুপাঁণ ও অক্য হন্তে ধর্শ্মাধ্যক্ষের ক্রসদগুধাৰী নরপতির চিত্র অন্কিত ছিল। এই 
সময়ে ক্যাখলিক সম্প্রদায়ের লোকে নান! দেশে রাজ্জনৈতিক বিগ্নব-সংঘটনের চেষ্ট| করিতে- 
ছিল। প্রটে্্যান্ট সম্প্রদায় নান। দলে বিতক্র হওয়ার ফলে বাষ্টরশক্তি দুর্বল হইগস 
পড়িতেছিল। প্রত্যেক দল বাক্তি-্থাধীনতার দোহাই দিশ্না আপনাদের ইচ্ছামত 
বাইবেলের ব্যাখা! করিতে দ্দারস্ত করি্মাছিল, এবং তৎকালে ইংলগ্ডের রাঁজসিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত য়ার্ট বংশকে আক্রমণ করিতেছিল। বাষ্ট্রকে ৰক্ষ! করিবার জন্তু লোকের দেহ 
ও মন উভয়ই শৃঙ্খলিত করিবার প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়াছিল। 

হুব্সের রাজনৈতিক মতে তাহাত জড়বাদই প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। অডক্জগৎ্ যেমন 
পরমাগুপুণ্ডের সমবায়, বাষ্টরও তেমনি স্বতঞ্র স্বতত্র ব্যক্তির সমবায় ; পরস্পরের বিরোধিতাই 
ইহাদের স্বভাব। অসভ্য অবস্থায় প্রত্যেক মাহবের সহিত প্রত্যেকের বিরোধ, আস্মবক্ষাই 


+ Social contract 








পরম মঙ্গল, ম্বত্যুই পরম অমঙ্গল বলিয়া পরিগণিত হইত। মৃত্যুর হস্ত হইতে 
্াম্মরক্ষাই তখন প্রাকৃতিক নিয়ম ছিল। প্রত্যেক লোকই তাহার প্রতিবেশীকে সন্দেহ 
ও ভীতির দৃষ্টিতে দেখিত। ইহা হইতে অব্যাহতি-লাতের জন্য উপরোক্ত সামাজিক 
চুক্তির উদ্ভব হইয়াছিল ॥ এই চুক্তি করিয়! প্রত্যেকে তাহার স্বাধীনতা-বর্জন এবং কামনার 
সক্ষোচ-সাধন করিয়াছিল। এই সামাজিক চুক্তি হইতেই বাদী শাপন-বিধির ক্রি 
হইয়াছে । দেশেই প্রত্যেক লোক এক শক্তির ক্মবীনত! স্বীকার কৰিলেই তবে এই চুক্তি 
কাধ্যকরী হয়। এইকপ শক্তির অভাবে চুক্তিতক্ষ রোধ কর! সম্ভবপর হয় না। এই 
শ্রন্থ-শক্তিই বাষীর শক্তি, তাহার ইচ্ছাই আইনে পরিণত হয়। ন্যায় ও অন্যায়, ধশ্্ ও 
অধম, ভাল ও মন্দ ইহাদের কোনও অর্থ নাই। বাষ্টের প্র্থশক্কি যাহ! আদেশ 
করেন, তাহাই ক্ায়, তাহাই ধশ্ব, তাহাই ভাল। যাহ! নিষেধ করেন, তাহ! অন্তায়, 
অধন্থ ও মন্দ। এতাদুশ অবস্থা হইতে হুনীতির উদ্ধাৰ হুয়। যন সকলেই বুঝিতে 
পাবে থে, এইকপে পরস্পরের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখি! স্ব-কার্য্য নিয়ন্ত্রিত কৰিলে এবং 
এক শক্তির অধীনত! স্বীকার কৰিলে সকলেরই মঙ্গল হয়, তখনই বেশে শান্ধি প্রতিষ্ঠিত 
হা। এই প্রন্থশক্ষির বিকুদ্ধে কাহার কোনও “অধিকার” নাই, কেনন। এই শক্তি 
সামাজিক চুক্তিতে কোন অংশ গ্রহণ কৰিয় আপনাকে কোনও প্রকার দায়িত্বে আবদ্ধ 
করে নাই। নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহাখো কর্তব্য ও ব্কর্তব্য-নির্জারণে কাহারও 
অধিকার নাই। প্রন্থশক্তির নিগ্দেশই এই পক্ষে যথেষ্ট এবং সর্বখ। পালনীয় । বর্শ্মদংক্রান্ধ 
বিষয়েও তিনি প্রন্থ; প্রজাদের ধশ্-বিশ্বাস ও ক্হষ্ান াহাছার। নিয়স্থিত হুইবে, এবং 
বাজিগত বিশ্বাস ও বিবেককে এই প্রস্থশক্তিব সন্মুখে মাখা নত করিতে হইবে । সর্মশক্তি- 
মান বাইকে এই জা হব্স্‌ 1:০১79080 বলিয়াছেন। তাহাকে "মহ্য দেবতা", অখথব! 
দের নামেও অভিহিত করিয়াছেন । এই বিবাটকাঁয় জন্ক সকল ব্যক্তিকে গ্রাস 
করৰিঘাছে-_তাহাদের বাক্িত্ের বিলোপ সাধন করিয়াছে । যাজ্দক-সম্প্রধায়ের ধ্সন্ধীয় 
ব্যাপার মীখাংসা করিবার অধিকার হব্স্‌ অন্দীকার করিয়াছেন, এবং যে ধণ্ম রাষ্ট্রপতির 
অদীনত। স্বীকার করে না, তিনি তাহার বিরোধিত| করিয়াছেন । পিউক্ষিটান ও ক্যাখলিক 
উতয়েরই তিনি বিরোধী ছিলেন। ॥ 

কিন্ত লোকের বিচান্ুশক্কি শৃন্থলিত করিবার এই প্রচেষ্টায় বিপরীত. ফল উৎপন্ন 
হইয়াছিল ॥ ইহান্থা্াই পরিশেষে মুক্তি সাধিত হইয়াছিল। বধৰ্ম্ান্ধ ব্যক্তিদিগের মুক্ি- 
খণ্ডনের জন্য হব স্‌ তাহাদের ধর্শ্বের ভিত্তিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ফলে Leviathan 
নান্তিকদিগের বাইবেলে পরিণত হইয়াছিল। আইনহার। লোকের ধশ্মবিশ্বাস বানিয়। 
দিবার প্রন্তান ঘিনি কবিতা ছিলেন, তিনি যে পৃ্বন্দে বিশ্বাস করিতেন, ইহ! অসন্তৰ বলিয়াই 
মনে হয়। কিন্তু হব স্‌ বলিয়াছেন সুরের! ভিত্স কেহই ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করিতে পারে ন।। 
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কিন্ত আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহার দর্শন স্থদন্বন্ধ জড়বাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং 
নাস্তিকতার সহিত ইহার কোনও বিঝোধ নাই। 

A.W. Benn বলিয়াছেন, বেকন ও হব.সের রুতিত্-সঙ্দ্ধে একটা অতিরক্কিত 
ধারণ। অনেকের আছে। কিন্ত তাহার! যে ভৌতিক এবং চরিত্রনেতিক বিজ্ঞানে বিপ্লবের 
স্থষ্টি করিয়াছিলেন, এই ধারণার মূলে কোনও সত্য নাই । মানবচিন্থার 'সভিব্যক্কি যে 
পথে বাস্তবিক অগ্রসর হইয়াছে, তাহারা উভয়েই সে পথ হইতে দূরে ছিলেন। সুদূর 
অতীতের সৌরীয়* শ্রেণীভুক্ত যে সকল বিশালকান্ জন্ধর কক্ষাল দেখিয়| বিস্ময়ের উদ্রেক 
হ'ত, তাহার! যেমন প্রাণের অঅত্তিব্যক্রির ইতিহাসে কোন? নুখ্যস্থান প্রাপ্ত হয় নাই, প্রাণের, 
অভডিন্যক্তির ধার! তাহাদের অঙ্গসরণ ন! করিস সন্ত পথে প্রবাহিত হুইয়াছিল, বেকন ও 
হবসেব দর্শনের অশ্রসরণ ন। করিয়া! মানবচিস্থা ও তেমনি ন্থপখে অগ্রসর হইয়া! আসিয়াছে। 
Raleigh El Dorado সহিত বৃটেনের উপনিবেশিক সামাজোর যে সন্বন্ধ, বেকনের 
স্বপ্নের সহিত বিজ্ঞানের ভাবী জর়ধাত্রার সঙ্দ্ধ তাহ! হইতে অধিকতর ছিল ন!। যে 
যুক্তির সাহাখো হব্‌স্‌ নিবন্ধশ বাঁজতঙ্কের সমর্থন করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে স্বাধীনতা-প্্যের 
তাপে তাহ! শুক হইয়া! ঝরিয়! পড়িয়নাছিল। সামাজিক চুক্রিবাদের ব্যাবহারিক গুরুত্ব যে 
অঅতাধিক ছিল, তাহ! সত্য। কিন্ত চরিত্রনীতির তিত্তিকপে চুক্ধির বারণ! অতি প্রাচীন । 
এপিকিউরালের এই ধারণা ছিল, এবং Hooker Ecclesiastical Polity গ্রস্থে 
এই মত অধিকতর বিকাশপ্রাপ্ত হুইয়াছিল। লক এবং রুসোর হন্যে রূপান্তরিত হইয়া এই 
মত বিগ্রবলাধক অপ্দে পরিণত হয়। বেকনের মত হব্স্ঞ বিশ্বাস করিতেন, যে অভিজ্ঞত| 
হইতেই সকল জানের উত্তব হয়। জগতের অতিজ্ঞত! কেবল বাহ ইন্সিয় হইতেই উৎপন্ন 
হয়, একথ। হন্‌স্‌ বেকন অপেক্ষ। স্পষ্টতর করিয়া বলিয়াছেন। এখানেও তাহাদের 
মৌলিকতার কোন দাবী নাই, কেনন! একাধিক গ্রীক দার্শনিক এ কথ! বলিয়া গিয়াছেন। 

হন্স্‌ ও কপোর “সামাজিক চুক্তির” ধারণ! এক নহে। একপ্রকার সামালিক চুক্তিই 
খে রাষ্ট্রের ভিত্তি, এবিষয়ে উত্তয়ের মধ্যে মততেদ নাই । মানবের সামাজিক অবস্থা যে তাহাব 
প্রাকৃতিক অবস্থারই পরিণতি, এবিযয়েও উজ্ভয়ে একমত | কিন্ত হব্‌সেন মতে মাহুযে মাশুযে 
শত্রুতা ছিল, এবং সকলের নিরাপত্তার জন্য তাহার! চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল। কুসোর 
মতে মানুষে মাঙ্গযে এরূপ শত্রুত! নাই ; বরং মানুষের স্ববিধা এবং উত্নতির জনা তাহার 
স্বভাবতঃই পরস্পরের দিকে আকুষ্ট হয়। হব্দের মতে "জোর বার সুল্ুক তার”, এই মতই 
চুক্তির ভিত্তি, সুতরাং যে জোর ( শক্তি ) ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন থাকিলে পরস্পরের ধ্বংস- 
সাধনে নিযুক্ত হয়, তাহ! ব্যক্তির নিকট হইতে লইয়া! যাহার হস্তে ক্যন্ত হয়, তিনিই 
সর্ব্দশক্তিমান্‌ ও প্রত । কুসোর মতে এই চুক্তির উদ্দেশ্য সকলকে একত্র কিয়া সমান 
অধিকার-তোগে সমর্থ করা, এবং সকলের কর্তৃবোরও সমতাসাধন কর!। হব্্‌সের মতে 
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দেখিতে পাইয্াছেন যেখানে হবস্‌ দ্বণা ও বিকণণ দেখিয়াছেন, সেখানে কলে 
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দে-কার্ড 
নব্য দর্শনের জনক বলিয়! দে-কার্ডের নাম উল্লিখিত হই! থাকে । ইহ! অসত 
নহে। বেকন বৈজ্ঞানিক গবেষণার নূতন প্রপালীর উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। দে-কার্ভ 
কেবল দাশনিক গবেষণার নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন নাই, একটি নৃতন দার্শনিক মতের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার দর্শন হইতে নব্য চিন্ত! নান! দিকে প্রধাবিত হুইয়া গুরুত্বপূর্ণ 
বিকাশ লাভ করিয়াছে। 














দে-কার্য ফরাসী দেশে তুরাইন প্রদেশে ১২৯৬ সালে এক সগ্বান্ত ব:শে জন্মগ্রহণ করেন। 
এক জেহইট কলেজে তিনি শিক্ষা লাভ কহিয়া ছিলেন, কিন্তু পঠন্ছশাতেই মধ্য যুগের দর্শনের 








২৮ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


প্রতি তাহার গভীর বিরাগ জক্মিয়াছিল । কলেজ ত্যাগ করিয়া! তিনি গণিতের আলোচনার 
[নিবিষ্ট হন । ২* বৎসর বয়সে সৈন্র-বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি কিছু দিন নানা দেশে ভ্রমণ 
করিয়। বেড়াইয়াছিলেন। পরে দেশে প্রত্যাগমন করিয়। আবার অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। 
পারিসে বনধুবাদ্ধবদিগের সাহ্চধ্য বিগ্ঞাচঞ্চার বি উৎপাদন করায় তিনি দেশত্যাগ 
কৰিয়। হল্যাঞ্ডে গিয়। বাসস্থাপন কবেন। তথায় কুড়ি বসব যাবৎ তিনি জ্ঞানালোচনায় 
নিমগ্ন ছিলেন। দে-কান্ স্বল্ভাষী অসামাজিক প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্ধ তাহার চরিত্রের 
একট! আকর্মণ-পক্তি ছিল, যাহার জন্য বিদেশেও বহুসংখ্যক লোক ডাহার প্রতি 
আক্কষ্ট হইয়। তাহার সঙ্গে দেখ! করিতে আসিত। তাহাদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি-লাভের 
জন্য অনেক বার তাহাকে বাস-পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। ১৬৪৯ সালে ন্থইডেনের রাণী 
ক্রিশ্চিনার নিমস্রণে তিনি স্টকহলমে গমন করেন। এই বাণীর স্বাণ্পরতাই তাহার মৃত্যুর 
কারণ হইয়াছিল। বাদী প্রত্যুষে শখ্যাত্যাগ করিতেন । দে-কাণ্ড অত সকালে শধ্যাত্যাগে 
অনভান্ত হইলেও, রাণীর অহুরোধে তাহাকে সকাল পীচটার সময়ে রাজপ্রাসাদে গিয়। 
তাহাকে দর্শনশাসস শিক্ষা দিতে হইত। জানুয়ারী মাসে তিনি হল্যাণ্ডে প্রত্যাগমন করিতে 
ইচ্ছ। করিয়াছিলেন, কিন্ত বাণীর বিশেষ সহুরোধে তাহাকে আরও কিছুদিনের জন্য 
তথায় থাকিয়া খাইতে হয়। ১৮২০ সালে স্টকহলমে প্রবল শীত পড়িয়াছিল, কিন্ত স্বাখপর 
রাণী তাহার পাঠের সময় পরিবর্তন করিলেন না। রাজপ্রাসাদে ও দে-কার্জের বাসের ব্যবস্থ। 
করিলেন না। সেই শীতে প্রত্যষে রাজপ্রাসাদে ঘাইবার সময়ে একদিন দে-কান্ড পীড়িত 
হুইয়। পড়েন। সেই লীড়াতেই তাহার প্রাপ-বিয়োগ হুয়। 
দে-কাস্তের দৈহিক সাহসের অভাব ন! খাকিলে, নৈতিক সাহসের অভাব ছিল। 
কোপামিকাসের জ্যোতিষিক মত শিক্ষাদানের জন্য গ্যালিলিওর বিপদের কথ! শুনিয়া, তিনি 
ওঁ বিষয়ে লিখিত নিজের একথান। গ্রন্থ প্রকাশ করিতে বিরত হন। কিন্ত তিনি যে দেশে 
তখন বাস করিতেছিলেন (হুল ), সেখানে [০৪৮০০ ছিল না, এবং দৈহিক বিপদের 
বআশগ্কাও ছিল ন!। এই দুর্বলতার জক্তই বন্ধুদিগের সাহচধ্য-পরিহারের জ্বন্য ভাঁহাকে দেশ 
ত্যাগ করিতে হুইয়াছিল। ইহার অন্তই বাণী ক্রিক্িনার অসস্তোষের ভয়ে তিনি স্টকছলমে 
প্রবল শীতে প্রহ্থাষে শয্যাত্যাগ করিস আপনার জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন ও অবশেষে 
মৃত্যুমুখে পতিত হুইয়া ছিলেন । 
দে-কার্দ গণিতে বিশেষ পারদশী ছিলেন। ঘে বিঙ্েষমূলক TES 
আধুনিক গণিতের আরপ্ত, তাহ! দে-কান্েরই সষ্টি। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তাহার দানসঙ্গ্ধে 
মতভেদ আছে। তাহার দার্শনিক মতবাদে বহু কটা খাকিলেও, নব্য দর্শনের 
বিকাশে তাহ! মে প্রক্রত সাহাধা করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার প্রধান 
গ্রন্্তলিত্ত নাম_(>) Discourse on the Method of Rightly Conducting the 
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Reason (১5৭)- মুক্িকে বখার্ব পথে চালিত করিবার উপার-সঙ্গন্ধে আলোচনা, 
(23) Meditations on First Philosophy (১৬৪১) প্রাথমিক দর্শন-সদ্ধন্ধে চিন্ত। এবং 
(e) The Principles of Philosophy (১=:)-দৰ্শনের তন্বাবলী । 

প্রথমোক্ত গ্রন্থে দে-কার্ন্ তাহার মানসিক বিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। 
বাল্যকাল হুইতে সত্যের জ্ঞানলাভই তাহার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বেকন এবং হুব্‌স্‌ জ্ঞান 
চাহিয়াছিলেন তাহার উপযোগের জন্য, মানুষের প্রয়োজন-সাধনের জন্য । কিন্ত দে-কার্তের 
সেন্ধপ কোনও উদ্দেশ্ব ছিল না। জ্ঞান নিঞ্েই তাহার প্রয়োজলীস ও জ্ঞানের জন্যই তিনি 
জ্ঞান চাহিয়াছিলেন, এই উদ্দেশ্যেই তিনি বহু অধ্যয়ন করিগ্লাছিলেন। কিন্তু যাহ! তাঁহার 
কাম্য ছিল, তাহ! প্রাপ্ত হন নাই। সাহিতোর গ্রন্থে আনন্দ পাওয়! যায়, কিন্ত নিঃসন্দিপ্ত 
জান পাওয়া মায় না। দার্শনিকগণ সত্য শিক্ষা দেন বলিয়! দাবী করেন, কিন্ত তাহাদের 
মধ্ো ছন্দের অন্ত নাই। ইহা! হইতেই বুঝিতে পার! যায়, যে সত্য তাহার! পান নাই । গণিতে 
নিশ্চিতি আছে সতা, কিন্তু ঘাত্রিক শিল্পের ভিত্তিন্বক্ূপ ব্যবহারের জন্যই কেবল গণিতের 
সতোর 'আদর। ক্লান্ত হইয়! দে-কান্ড লিখিত গ্রন্থ ছাড়িয়া! “ভীবন-গ্রশ্থে”র অধ্াকসনে প্রবৃত্ত 
হইলেন, এবং সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিনিয়া তাহারা! জীবনের প্রধান "দ্বাথ” সঙগদ্ধে 
কি বলে, তাঁহ। শুনিতে লাগিলেন ॥ কিন্ত যাহ! তিনি চাহিয়াছিলেন, তাহা প্রাপ্ত হইলেন 
ন।। দার্শনিকদিগের মধ্যে যেমন, সাধারণ লোকের মবোও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন 
ভিন্ন মত। ধৰ্শ্মের মধ্যে একটা নিশ্চিত আশ্রয় মিলিতে পাবে, কিন্তু ধন্দের সত্যতা 
অগ্রারুত প্রত্যাদেশ হইতে প্রাঞ্ত ; দে-কান্ড খুক্দিতেছিলেন প্রারুত জান । কোথাও নিশ্চিত 
সত্যের সন্ধান না পাইয়া, তিনি সকল যতকেই সন্দেহ করিতে শিক্ষা করিলেন, এবং একমাত্র 
স্বীয় ্রজ্জার উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইলেন । একমাত্র গণিত হইতেই নিংসন্দিক্ধ সতা 
প্রাপ্ত হওয়া যায় দেখিয়া, তিনি বীঙ্গগণিত ও জ্যামিতির উপপত্তি-প্রশালী অন্যান্য ক্ষেত্রেও 
প্রয্নোগ করিতে মনঃস্থ করিলেন। গণিতের পদ্ধতি হইতে তিনি চারটি মৌলিক নিয়মের 
আৰিক্কার করিলেন। প্রথমতঃ যাহ! স্পষ্টই সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না, তাহ! সত্য বলিয়া 
স্বীকার করিবে না? (২) প্রত্যেক বিচাধ্য বিষয়ের মীমাংসার জন্য যতগুলি বিভিন্ন প্রশ্নের 
মীমাংসার প্রয়োজ্জন, তাহাকে ততগুলি অংশে বিভক্ত করিবে; (৩) প্রথমে সর্বাপেক্ষ] সবল 
ও সহজ বিষয়ের মীমাংসা করিয়! ক্রমে ক্রমে জটিলতর হইতে জটিলতম বিষয়ের আলোচনা 
করিবে; (॥) প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিচার্ধা বিষশয্বের পথাবেক্ষণ ও বিভাগ এমন সম্পূর্ণভাবে 
করিতে হইবে, যেন তাহার কোনও অংশ বন্ছিত অথব! উপেক্ষিত না হয়। 

উপরোক্ত নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া কোনও একটি নিশ্চিত সত্য পাওয়া যায় কি 
ন, দে-কাৰ্দ্ধ তাহার অহ্সপ্ধানে অগ্রসর হইলেন । এ পর্য্যন্ত দর্শন ও বিজ্ঞানে যে সমন্ড মত 
সত্য বলিয়! গৃহীত হইয়াছে, তাহ! তিনি স্বীকার করিলেন না। দর্শনবিজ্ঞানের বাহিরে 
দৈনন্দিন জীবনেও যাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা স্বীকার করিলেন না। প্রমাণ ব্যতীত 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সত্যতা স্বীকার করিতে তিনি অস্বীকার করিলেন। 
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৩ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


দে-কান্ লিখিয়াছেন “এ পর্যন্ত যাহ! কিছু সব্দাপেক্ষা সত্য এবং নিশ্চিত বলি আমি 
গ্রহণ করিয়াছি, তাহ! হয় ইচ্ছিয়ের নিকট হইতে স্খব| ইজ্ছিয়ের মাধামে প্রাপ্ত হইয়াছি। 
কিন্ত ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি, যে ইন্দিযগণ সময়ে সমত্রে আমাদিগকে প্রতারিত করে। স্থতরাং 
যাহাদ্বারা একবারও প্রতারিত হইয্াছি, তাহার উপর সম্পূর্ণ নি্তর করা নিবাপদ্‌ মনে করি 
নাই । এই জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং স্মতির মধ বর্ধমান বিষয়, এমন কি গণিতের প্রমাণও 
অবিশ্বাস করিয়াছি । আমি ধরিয়। লইব, কোনও অসাধারণ শক্তিমান এবং প্রভারণাপরায়ণ 
ছুই দৈত্য সামাকে প্রতাবণ! করিবার জন্ত কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছে। আমি ধরিয়া 
লইৰ খে, আকাশ, বাঁতান, পৃথিবী, বৰ্ণ, কপ, শব্দ এবং যাবতীর বাহ বন্ধ স্বপ্রের মিথ্য! কটি, 
এবং উপবোক দৈত্যই মান্নার! তাহাদের অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছে । 
যাহা আমি দেখিতে পাইতেছি, সকলই মিখ্যা। বলিয়! ধরি! লইব । আমার স্বতিতে মে সকল 
বিষয় আছে, তাহাদের কখনও অস্তিত্ব ছিল না, ইহ! আমি ধরি! লইব। আমি ধরিয়া লইব, 
আমার কোনও ইন্জিয় নাই, এবং দেহ, আকার, বাসটি প্রস্ৃতি আমার মনের মিথ! কল্রনামাত্র। 
ইহাব পরে কি অবশিষ্ট খাকে? যে *আমি' সকলের দ্বার! প্রতারিত হইতেছি, সেই 
‘আমি! কি কিছুই নহি? আমার ভ্রান্ত উপলক্কির মধ্যে কি আনার অস্বিত্ নাই? আমি 
কি বলিতে পাৰি না, ‘আমি আছি, কেন ন! আমি প্রতারিত হুইতেছি'? দুষ্ট দৈত্য যত 
পারে আমাকে প্রতারিত করুক; কিন্তু তাহার এমন সাধ) নাই দে "নামি থে আছি, 
ইহার ্ক্খাসাধন করে। উপবস্ত স্বীকার করিতে হুইবে, যে “আমি আছি! এই বাকাটি 
খত বারই মানার উচ্চারিত হয়, অব! মত বারই ইহার ধারণ! আমার মনে উদিত হয়, 
প্রতোক বারই তাহা শত । আনি কি, তাহ আমি জানি না, কিন্ত আমি খে আছি_ 
আমার অন্থিত্থ দে আছে-__সে সদ্ধন্ধে আমি নিশ্চিত)” নানাবিৰ সংবেদন ও চিন্তার 
পুদ্ধাহুপুন্ধ পরীক্ষা কৰিয়া দে-কা্ড দেখিতে পাইয়া ছিলেন, দেহ ও মনের লমন্ত ধণ্মই দেহ ও 
মন হইতে ৰিঘুক্ কৰিয়া চিন্তা কৰ! সন্ভবপৎ, কিন্ত চিন্তাকে যন হইতে ৰিযুক্ত কর! সম্ভবপর 
হয় ন! । সমপ্ত বিষয়েই তিনি সন্দেহ করিতে পাবেন, কিন্ত তাহাত নিজের অস্তিত্ব, খিনি চিন্ত! 
করেন, তাহার অকিত্বে সন্দেহ কর! চলে ন!। সন্দেহ করা একপ্রকার চিন্ত! । “আমি 
চিন্ত। করি, জুতরাং আমি সআছি’", ইহাই দর্শনের প্রথম সুত্র । সংবিদ্‌ এবং সত্য 
বন্ধ ও তাহার প্রতায়*__উ্মের মধ্যে ছে সমন্ধ ব্যান, ফে-কার্ভের মতে, তাহাই দর্শনের 
গোড়ার কথা, তাহ! হইতেই দর্শনের যাত্র! হুকু॥ “আমার' অস্তিত-সথম্মোে কোনও সন্দেহ 
নাই। এই নিশ্চিত জান হইতে অন্ত কোনও সত্যের আবিষ্কার কৰা মা কিনা। এখন 
দেখিতে হইবে । 

আহি চিন্ত কৰি, স্বতরাং আমি আছি (হস অস্মি ), ইহ! হইতে মাহুনের স্বরূপ 
কি তাহ! বুঝিতে পারা যার। যে আমি বাবতীয় বস্ধ-সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করি, দেই 
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“আমি” কে, ইহার অহসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায, যে আনি আমার ব্যক্তিত্বের 
ন্ংস না। করিয়া, আমার বাহ! কিছু আছে, সে সকল হইতেই বিচ্ছিন্ন করিয়! “আমির 
চিন্ত। করিতে পাৰি, কিন্ত ‘চিন্তা’ হইতে বিচ্ছিগ্ৰ ‘আমি'র চিন্। অসম্তব। আমি 
মনে মনে ভাবিতে পারি, আনাৰ হন্ত নাই, পদ নাই, কোনও ইচ্ছিয়ই নাই, আমি দেহ 
হইতে সম্পৃণ বিযুক্ত ; কিন্তু আমাৰ “চিন্ত!” নাই_-সংবিদ্‌ নাই--ইহ! কল্পন। কর! ক্মসম্থব ! 
সুতরাং দেহের কোনও ধৰ্মই "আমির মধ্যে নাই, ব্যান্তি নাই, কূপ নাই, দেহের কিছুই 
নাই, আছে কেবল চিন্দ।। “আমি' চৈতক্তব্বকূপ আত্ম/চিস্তাই আৰাৱ স্বকূপ । এই 
“আমি"র, অহমের অথবা আস্মার কোনও চিত্র অঙ্কন কর! সম্ভবপর নহে। ইহাকে জান! 
যায় কেবল বিশুদ্ধ বুদ্ধির । 

“নামি চিন্ব। করি, স্রতরাং আমি আছি”, এ সন্বন্ধে আমার থে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই, ইহার কারণ কি? কোখ। হইতে এই নিশ্চিতির উদ্কর ? কাহারও পক্ষে চিন্ত! করা 
এবছ সঙ্গে সঙ্গে ন। থাক!” যে অসম্ভব, ইহার স্পষ্ট জ্ঞান হইতেই এই নিশ্চিতির উদ্ভব 
হয়। ইহ! হইতে নিশ্চিত জ্ঞানের কষ্টি পাথর” কি, তাহ! বুঝিতে পারা মায়। যাহাই আমি 
হ্স্পষ্ট সত্য বলিয়। বুঝিতে পারি,__"আমি চিন্ত। কবি, স্বতবাং আমি আছি”, ইহারই 
মত 'অনিবাণ্যভাবে আমার প্রজ্ঞা খাহাঁকে সত্য বলিয়া। গ্রহণ করে, তাহাই নিশ্চিত 
ভাবে সত্য । 

এপর্ধ্যস্থ একটি নিশ্চিত সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়। গিয়াছে। নিশ্চিত সত্য চিনিবার 
কি পাখরও পাওয়া গিয়াছে। এই উভয়ের সাহায্যে আন্ত কোনও নিশ্চিত সত্য প্রাপ্ত হওয়া 
যায় কি না, তাহার 'অঞ্জসন্ধানে আমাদের সমস্ত চিন্তা ও প্রতাত্নের পরীক্ষা করিয়! দেখা 
আবশ্যক । তাহাদের মধ্যে এমন কিছু আছে কিনা, ঘাহার বিযয়গত সতত আছে, অর্থাত 
বস্তদ্গতেও বাহার অস্তিত্ব আছে," ইহার অঙ্রলন্ধান প্রয়োজন । আমাদের মনে খে 
সকল প্রত্যয় আছে তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি সহজাত", কতকগুলি বাহা পদাখ হইতে 
প্রাপ্ত, এবং কতকগুলি আমাদের নিজেদের স্বরি। যত প্রত্যয্ন আমাদের মনের মধ্যে 
সআছে, তাহাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রত্যয় বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকধ্ণ করে। এখন 
প্রশ্ন এই, কোখ! হইতে এই প্রত্যয় আমাদের মনের মধ্যে আসে ? নিশ্চয়ই এই প্রত্যয়ের 
স্থরি কর! আমাদের পক্ষে অসম্ভব । ঈশ্বরের প্রত্যয় এক পূর্ণ ও অনবন্ধ পুরুষের প্রত্যয়। 
যিনি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, খাহার কোনও ক্রটী নাই বলিয়! খিনি অনবস্ত, খিনি 
অসীম, খিনি সর্ব, সর্দ-শক্কিমান্‌, প্রত্যেক বিষয়েই খিনি পূর্ণ, ইহ! তাহার প্রত্যয় । এই 
পূর্ণতার সহিত আমর! অপরিচিত, স্বতরাং আমাদের পক্ষে এই প্রত্যয় গঠন কর! অসম্ভব । 
একমাত্র পূর্ণ পুরুষই এই প্রত্য্ আমাদের মনের মধ্যে সংস্থাপিত করিতে পারেন, তাহা 
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[ভিন অন্ত কোনও উপায়ে আমাদের মনের মধ্যে এই প্রভাসের প্রবেশ অসম্ভব । এই প্রভায়ের 
অস্তিত্ব হইতে সুতরাং ঈশ্বরের ব্ন্তিত্বলহ্বন্ধে আমর! নিংসন্দিত্ত হইতে পারি। পূর্ণত| খাহার 
স্বরূপ, এইরূপ পদাখের যদি বাস্তব অস্তিত্ব না খাকিত, তাহা হইলে আমার মনের মধ্যে 
তাহার প্রতায়েরও অস্তিত্ব সম্্বপর ন1। পূর্ণতার প্রত্যয় আমার পক্ষে স্থট্টি কর! মথন 
'অপন্থব, অপূর্ণ কোনও বন্ধহথাৱাই তাহার ক্ষপ্রি যখন 'অদস্থর, তখন ইহা যাহার প্রতায়, 
সেই পূৰ্ণ সন্তাকক্কুকই কেবল ইহার স্থষ্টি হইতে পারে। হা সেই পূর্ণ সত্তার অস্তিত্ব 
আছে। ঈশ্ববেক গুণাবলী-সম্বদ্ধে যতই চিন্তা! কর! যায়, ততই বুঝিতে পার! যায়, তাহাদের 
প্রত্যন্ন আমাদের মনের সরি হইতে পাকে ন!। দ্মামি নিন্দে একটি অব্য বলিয়৷ বের 
প্রতায় আমার মনে আছে। কিন্তু আমি সনীম 5৬৮৪৭০, আমার মনে Substance- 
এর যে প্রা আছে, তাহ! সমীম 5৬৮৪৫৭৷৷০৫-এর প্রত্যয় । কিন্তু ঈশ্বরের প্রত্যয় 
অলীম 5৬৮৪an৷০৫-এর প্রভাস । অসীম 5৬৮৪৭৷০০ ভিগ্র সে প্রত্যয়ের স্বর কেহই 
করিতে পারে না। এই অসীনের ধারণ! নিষেধবাচক* নহে। অন্ধকার যেমন আলোকের 
অভাবমাত্র, অসীম ত্গপ কোনও রবের অভাবমাত্র নহে। বরং সমীম অপেক্ষ। অসীমের 
বাস্তবতা বেশী । স্থতরাং লসীমের প্রতায়ের পূর্ক্দেই অলীমের প্রত্যয়ের উদ্ধৰ হয় বলিতে 
হইবে । 

কিছ ঈশ্বর হইতে তাহার প্রত্যয় আমাদের মনে আসিয়াছে কি প্রকারে ? ইন্গিয়ের 
মাধ্যমে যে আনে নাই, তাহা! নিশ্চিত । কেননা ইন্দ্রিয় হইতে জাত প্রত্যয় ইঙ্িয়ের উপর 
বাহ ভবন ক্রিয়া হইতে উৎপঞজ হয়। তাদৃশ কোন ক্রয় হইতে ঈশ্বরের প্রত্যয়ে যে 
উৎপন্তি হয় নাই, তাহ স্পইই বুঝিতে পারা যায় ॥ কমর মে এ প্রভার সবষ্টি করি নাই, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । কেনন! এই প্রতায়ের সহিত কিছু সংদোগও খেমন আমর! করিতে 
পারি না, তেমনি ইহ! হইতে কিছু বিয়োগণ্ড করিতে পারি না। তাহা হইলে সনের বাহির 
হইতে এই প্রত্যয় যদি আমাদের মনে ন! আদিত থাকে, যদি মর! নিজের! ইহ! সি না 
করিয়া! থাকি, তাহা হইলে ইহাকে সহজাত বলিতে হইবে, আমার নিজের আত্মার প্রতায় 
যেমন সহজাত, তেমনি সহজাত । 

উবের অন্রিত্বের থে সকল প্রাণ আছে, তাহার প্রথমটি এই : ঈশববের প্রত্যয় 
আমাদের মনের মধ্যে আসর প্রাপ্ত হই । আমাদের সনের মধ্যে এই প্রতায়ের অস্তিত্বের 
নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। সেই কারণই ঈশ্বর । দ্বিতীয়ত:_আমাদের নিজেদের পভ, 
বিশেষত: সেই অপুর্ণতার জ্ঞান হইতে, ঈশ্বরের অন্রিত্ব অঙ্রমিত হয়। আমাদের কোনও 
বিষয়ে পূর্ণতা ন। থাকিলেও, নানাবিধ পূর্ণতার জ্ঞান সামাদের আছে। এই পূৰ্ণত! কোথায় 
অবস্থিত ? আমাদের নপ্ধো যখন নহে, তখন আমাদের অপেক্ষা পূর্ণতর এমন কোনও সতা 
নিশ্চয়ই আছে, যাহার উপর আমরা নিরসীল, যাহার নিকট হইতে আমাদের যাহা কিছু 
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আছে, তাহ! প্রাপ্ত হইয়াছি। তৃতীয়ত: ঈশ্বরের প্রত্যস্থ হইতেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে 
প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই সৰ্ক্দোহক্ৃই প্রমাণ । আমাদের মনের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন 
প্রত্যয়ের মধ্যে যে প্রত্যয় সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহার পর্্যবেক্ষশের সময়ে, অর্থাৎ পূর্ণতম পুরুষের 
প্রত্যয়ের পর্যাবেক্ষণের সময়ে, দেখিতে পাই, যে অক্লান্ত প্রত্যয়ের মতে! ইহার যে কেবল 
বাস্তব অস্তিত্বের সম্ভাবন। আছে, তাহ! নহে (ঘটনা বিশেষের সমবায় ঘটিলে, অন্যান্য প্রত্যয়ের 
বাস্তব অস্তিত্ব লংঘটিত হয়, সমবায় না ঘটিলে হয় না), কিন্তু ইহার অবশ্রস্তাৰী অস্ডিভ 
আছে। যত প্রকারের ত্রিতুজ্ হইতে পারে, তাহার প্রত্যেকের কোণসমক্রি থে দুই 
সমকোণের সমান, ত্রিদুঙছের প্রত্যয়ের মধ্যেই এই সত্যের মূল নিহিত আছে। তেমনি 
অবস্রান্থাবী* অস্তিত্বও পূর্ণতম সন্ভার প্রতায়ের স্তন ত, এবং ইহ! হইতে পূর্ণতম সত্তার 
বাস্তবিক অস্তিত্ব অশ্রমান করিতে পারা যাগ । অন্য কোনও এ্তায়েরই অবশ্যাপ্তাৰী অস্তিত্ব 
নাই, কিন্ত এই পরমপত্তার প্রত্যয় হইতে দ্মবশ্ন্তাবী ও নিয়ত অস্তিত্ব অবিচ্ছেষ্য। 
আমাদের জ্রান্ব সংস্কারের জন্য আমর! ইহ! দেখিতে পাই না। অন্য যত পদার্খ আছে, 
তাহাদের বাস্তব অন্তিত্ব ও তাহাদের প্রভাতের মধ্যে আমর! পার্খক্য করিতে অস্যন্ত | 
সাবার অনেক সময়ে যে সমস্ত বপ্তর অস্তিত্ব নাই, তাহাদের স্তর কল্পনাও করি। 
এই জন্তই পরম পুকষের প্রত্যয় কলিত প্রতায়সকলের একটি কি ন!, অথবা যে 
সকল প্রত্যয়ের 'অবশ্বপ্তাৰী অস্তিত্ব নাই, তাহাদের একটি কিনা, সে লগদ্ধে স্বভাবতঃই 
সন্দেহের উত্লেক হয়। দে-ক্ার্ভ বলিয়াছেন, "ক্যাণ্টারবেন্বীর A॥n5৫!১এর প্রমাণ হইতে 
আমার এই প্রমাণ সম্পূর্ণ ভিন । Anঃlদেএর প্রমাণ এইকপ ২ ঈশ্বর-শন্দের অর্থ-সন্বত্ধে 
বিবেচন। কৰিলে বুঝিতে পার। খায়, যে বাহাকে পূর্ণতম ভিন্ন অন্য কোনও রূপে চিন্ত! কর! 
খাগ না, তাহাই ঈশ্বর । কিন্তু চিন্ায় অন্দিত্বের সহিত বান্ডব অস্তিত্ব থাকিলে, তাহ! কেবল 
চিন্তায় নিবন্ধ অস্তিত্ব অপেক্ষা পূর্ণতর হয়। স্বতরাং ঈশ্বর খে কেবল চিস্তাতেই আছেন, 
তাহ! নগ্ন, তাহার বাস্তব অস্তিত্ব আছে। এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টতঃ দোষযুক্র । ইহ! হইতে 
যাহ! যুক্তিসঙ্গত সিন্ধান্ত, তাহ! এই ১ঈশ্বর বন্বতঃ আছেন, এই ভাবে ভি্ন তাহাকে 
চিন্ত। কর! যায় না। কিন্ত ইহ! হইতে তাঁহার অস্তিত্বের বাশ্ুবতা। অবশ্থান্থাবী বলিয়! 
প্রমাণিত হয় না। আমার প্রমাণ এইকপ :_ কোনও বন্ধর সত্য এবং অপরিবর্তুনীয় 
প্রকৃতির অন্ব্ূত বলিয়া! যাহ! আমর! স্পষ্ট বুঝিতে পারি, যাহা কোনও বস্তুর সার ভাগ 
থবা তাহার স্বক্ধপের অস্থ্গত বলিয়া বুঝিতে পারি, তাহা সেই বস্তুর আছে, ইহ! বল! যায়। 
ঈশ্বরের সঙ্বন্ধে পর্যালোচনা কৰিয় আমর! দেখিতে পাইয়াছি, ঘে অস্তিত্ব তাহার সত্য এবং 
স্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির ধৰ্ম । স্থতরাং ঈশ্বরের বস্তি আছে, ইহ! বল! যুক্তিযুক্ত । পূর্ণতম 
সত্তার প্রত্যয়ের মধ্যে "অবশ্রস্ভাৰী অস্তিত্ব” আছে। এই অস্তিত্ব আমাদের বৃদ্ধির অলীক 
কল্পন| নহে। অন্তিত্ব ঈশ্বরের সনাতন এবং অপরিবর্ত্নীয় প্রকৃতির অন্তর্গত ।” 
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ইহ! ব্যতীত দে-কান্ড ঈশ্বরের অস্তিত্বের আরও একটি প্রমাণ দিয়াছেন। আমি 
আসিলাম কোথ। হইতে? আমি আমাকে কটি কৰি নাই । লে ক্ষমতা স্পষ্টতই আমার 
নাই । অন্ত কোনও সমীম কারণ হইতেও আমার উদ্ভব হয় নাই । প্রত্যেক মুহূর্ত হইতে 
পর মুহূর্ত পর্য্যন্ত আমার স্থাযনিত্েরই বা কারণ কি? কাল অসংখা ক্ষৃত্ ক্ষত অংশের সমষ্টি; 
ইহার কোনও অংশের অস্তিত্ব অন্য কোনও অংশের উপর নির্তর করে না। স্থতরাং গত 
মুহর্তে আমি ছিলাম, ইহ। বন্তমান মৃূহর্ত্ধে খাকিবার কোনও কারণ নহে। তবে এমন 
(কোনও শক্তি যদি থাকে, যে প্রতি মুহূর্তে আমার ধ্বংস হুইবানাত্র আমাকে পুনরায় কষ্ট 
করিতেছে, তাহ! হইলে আমার স্থারিত্বের ব্যাখয। হইতে পারে--অখাৎ ঈশ্বর কতৃকই কেবল 
আমার স্থাযিত্ববিধান হইতে পারে। কিন্তু এ তর্ক তে ঈশ্বরের বেলাতেও উঠিতে পারে। 
চিন্তাই ইশ্বরের স্বরূপ: কিন্ত চিন্তা করিতে সময়ের প্রগ্নোজ্জন। হৃতবাৎ ঈশ্বরও প্রতোক 
মূহ্ব্যে বর্তমান । প্রত্যেক মুহূর্তের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাহারও তে বিনাশ হইবার কথা। 
ভাহাকে পুনকচ্জীবিত করে কে? তিনি পূর্ণ, এবং পূর্ণতার অন্দ অস্তিত্ব, ইহাই ঘদি এই 
প্রশ্নের উত্তর হয়, তাহা হইলে আসার ক্মানসেলমের যুক্তিতে ফিরিয়া! খাইতে হয়। কিন্ত 
প্রতি মূহ্ত্তে আমাদের নাশ হুইবে কেন? হাহা লং তাহার বিনাশ হইতে পারে না। 
কাল যাহাই হউক, আত্ম! সং পদার্থ ; তাহার বিনাশ অসম্ভব) 

ঈশ্বরের প্রত্যয়ের অস্তিত্ব হইতে দে-কার্ ঈশ্বরের নিজের অন্ডিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন 
ঈশ্ববের অন্ডিত হইতে তিনি বাঁহা জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসও ফিরিয়া পাইযাছেন। ঈশ্বরের 
ঘে প্রতাদ্ আমাদের আছে, তাহাতে দেখিতে পাই, সত্যনিষ্ঠ ঈশ্ববেষ প্ররুতির অন্তগত। 
এই জন্য তিনি আমাদিগকে প্রতারিত করিতে পাবেন না, ন্মখব| 'মাদিগের ভ্রান্ধির 
কারণ হইতে পাবেন না। দি মনে কৰা যায়, মে গ্রতারপার সামর্থ্য না থাকিলে 
ঈশ্ববের পূর্ণতার হানি হয়; তাহা হইলেও প্রতারণ| করিবার ইচ্ছ। খে দুষবৃত্তির লক্ষণ, 
তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ আমাদের প্রজ্ঞা কোনও বন্ধকেই মিধ্যাকপে গ্রহণ করিতে পারে 
ন!। ইশ্বর যদি আমাদিগকে এমন বিরত বিচারশক্তি দিতেন, যে মিখ্যাকে আমর! সত্য 
বলিয়া গ্রহণ কৰিতাম, তাহা হইলে ঠাহাকে প্রতারক বল! যাইত। এইন্ধপে ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব হইতে সন্দেহের স্থলে নিশ্চিতির উদ্ভব হইল। যখন আমর! হস্পষট ও স্বনিদিষট 
ভাবে কোনও জানের বিষয় ন্দবগন হই, তখন সেই জ্ঞানকে নিশ্চিত জান বলিতে কোনও 
বাধা নাই। 

ঈশ্বরের সত্যানিষ। দ্বারা দে-কার্ড বাহজগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন তাহার 
নিজের দেহের ও তাহার চতুদ্দিকে অবস্থিত বস্ধর অস্পষ্ট ও স্বনিদিষ্ট প্রতায় তাহার 
মনের মধ্যে স্দাছে বলিয়া তিনি তাহাদের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। স্পষ্ট ও 
স্বনিদিষ্ট প্রত্যয়সকল সত্য বলিত! গ্রহণ করিবাৰ প্ৰবৃত্তি প্রতোকের মনের মধ্যে আছে। 
ইছ। সম্ভবপর নয়, থে ঈশ্বর আমাদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য উ প্রবৃত্তি আমাদিগকে 
দিয়াছেন । 
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ঈশ্বরের সত্য প্রত্যয় হইতে দ্বিবিধ ভ্রবোর* অস্তিত্ব অবগত হওয়! যা । যাহার 
অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুরই প্রক্মোজন হয় না, তাহা 5৬৮5৭০০ (সং বন্ধ )। এই. 
অর্থে ঈশ্বরই একমাত্র 5৮৪০৫০ । অসীম 34৮5০০:০৩ ক্ষপে ঈশ্বর নিজেই তাঁহার 
অস্তিত্বের কারণ । কিন্ত মননশীল 5৬৮৪৭৫০ এবং দেহধারী Substance (চিৎ ও 
ড়) কপ অপর ছুইটী $55595)০5এর কথা ও দে-কান্ড বলিয়াছেন। ইহার! উশ্মরকক 
সষ্ট। ইহাদের অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বরের সহযোগিত! ভিন্ন অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই। 
এই দুই 9550575-এয প্রতোকেবই নিজের এক একটি গুণ আছে, যাহ! তাহার, 
স্বরূপ । ইহাদের অন্যান্য ধর্ম এই স্বকূপ হইতে উদ্ভুত | ব্যাপ্তি জড়ের গুণ ও স্বরূপ ; 
চিন্ত। আব্মার স্বরূপ । অন্য যাহ! কিছু দেহসম্বন্ধে বল! মার, তাহ! ব্যান্তিরই প্রকারভেদ, 
এবং আত্মার মধ্যে চিন্তার অতিরিক্ত খাহা কিছুই দেখিতে পাওয়! যায়, তাহ! চিন্তারই 
বিকাব। চিন্তা যাহার অব্যবহিত ধশ্ম, তাহাকে বলে আস্ম। (5:১) । ব্যাপ্রির 
অব্যবহিত আধারকে বলে জড়। চিন্তা এবং ব্যান্তি যে কেবল পরস্পর হইতে ভি, তাহা 
নহে, ইহার! পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত; ইহাদের মধ্যে সাধারণ কিছুই নাই । 
চিৎ ও জড়ের মধ্যে এই ভেদ, জীবাব্মা ও দেহের মধ্যে বর্ধমান । জড়ের প্বকূপ 
ব্যাপ্তি, চিতের স্বরূপ চিন্তা । উভয়ের কোনও সাধারণ ধর্ম না থাকায়, দেহ ও 
জীবাব্রার মধ্যে কোনও জীবন্ত সম্বন্ধ থাক! অসন্ভব। উভয়ে একত্র অবস্থিতি কৰিলে 
উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-সন্বন্ধ নাই । দেহ ঈশ্বরের স্ষ্ট স্বতশ্চালিত হজ । দেহের 
মধ্যে আত্মার বাস, নিবিড় ভাবে বাল হইলেও তাহাদের মধ্যে স্াভ্যন্দরীণ কোনও 
স্ন্ধই নাই । উভয়ের সংযোগ স্বাভাবিক নহে। বলপ্রয়োগে উভয়ের সংযোগ সাধিত 
হইয়াছে। উত্ভয়েই স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ' । উভয়ে পরস্পর হুইতে কেবল যে ভিগ্ন, তাহ! নহে, 
তাহার! পররূপতঃ বিকুদ্ধবন্দযুক্ত । দেহের মধ্যে ব্মাস্মার প্রবেশে তাহার কিছুই পরিবর্তন 
হয় ন|। আত্মার প্রবেশের ফলে দেহের স্বাভাবিক সঞ্চালনের অতিরিক্ত সঞ্চালনের 
উদ্ভব হইতে পারে, কিন্ত দেহবস্ের গঠনের কোনও পৰিবন্তন হয় না। দেছযত্বের সহিত 
অন্যান্য যক্রের পাখক্য এই, যে ইহার মধ্যে জীবান্মার অধিঠান আছে। ইতব জন্র 
মধ্যে স্ব-সংবিদ্‌ এবং চিন্ত! নাই, এই জন্য অন্য যত্নের সহিত তাহাদের পার্থক্য নাই । 
কিন্ত দেহ ও জীবাস্য! খদি পরস্পর-নিরূপেক্ষ এবং বিক্ন্ধ-ধন্মযুক্ত হয়, তাহ। হইলে তাহাদের 
পরস্পবের মধ্যো প্রবেশ সম্্বপর হয় কিরূপে ? বিন! বলপ্রয়োগে তাহাদের কোনও 
ক্ষপ সংস্পর্শ সম্ভবপর নহে। বলগ্রত্রোগে একটিমাত্র বিন্দুতেই এই সংস্পর্শ সম্ভবপর 
হইতে পারে। দে-কান্ত বলেন, মস্তিষ্কের কেন্স্থলে অবস্থিত Pineal Gland-নামক 
__ গ্ৰন্থই দেহ ও জীবাম্মার সংযোগস্থল । মস্তিষ্কের অন্তান্ত সকল অংশই জোড়! জোড়া 
আছে, মন্তকের এক এক দিকে একটি । সমন্ত মন্তিক যদি জীবাস্মার অধিষ্ঠান-ভূমি হইত, 
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৩৬. পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
তাহ! হইলে প্রত্যেক বস্তুর দ্বিনিধ জ্ঞান উৎপন্ন হইত॥ (এক এক অংশ হইতে এক 
একটি )। 

ইতর জন্তুর গতিবিধি নিযস্রিত হয় তাহাদের স্বাবু-বস্থ হাব! । আামু-বস্ের উপর 
বাহ্‌ বন্ধর কাধ্যের ফলে যাত্বিক নিশ্নমাহুসাবেই এই গতি উৎপন্ন হয়। মাঙুযের দেহের 
উপর বাহা বস্তুর ক্রিয়ার ফলেও তাহার স্বাযুস্বে উত্তেজনার স্কট হয়। মাহুথের সদ 
শৱীবে animal 5চi0i05 নামে এক প্রকার সতি স্বস্ম পদাখ আছে। ইন্ছিয্নের উত্তেজনা 
তাহাদের দ্বার! ্বাযূপখে উপরিউক্ত ৮1751. &194এ নীত হয়, এবং pineal gland 
ইচ্ছাশক্তির প্রভাব এই সকল 3১০৪! 571585এ সংক্রামিত হইয়! দেহের পেশীতে বাহিত 
হয়। Pineal 81994 দ্বারাই দেহ ও মনের মধ্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়| সম্ভবপর হয়। 

কেহ কেহ “আনি চিন্ব। করি, সুতরাং আমি আছি.” ইহাকে চক্রক হেত্বাডাসমূলক 
উপপত্তি খলিগ্সাছেন।* আমি চিন্তা! করি এই বাক্যে "আমি”র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া 
লয়| দে-কাণ তাহা আবার প্রমাণ করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন। “আমি চিন্তা করি, 
সুতরাং আমি আছি,” ইহ! যদি একটি 5১1/০৪5 হয়, তাহ! হইলে ইহার তিনটি বাক্য 
চাই (৯) যাহার! চিন্ত! করে, তাহাদের সকলেরই অস্তিত্ব আছে। (২) আমি 
চিন্তা করি; (৩) স্থতরাং আমার অস্তিত্ব আছে। কিন্ত প্রথম বাকাটি দে-কান্ত কোথায় 
পাইলেন? ইহা তিনি প্রথমেই স্বীকার কৰিয়! লইয়াছেন। দ্বিতীয় বাক)টিতে'ও তিনি 
“আমি"র অস্তিত্ব স্বীকার কৰিয়। লইয়াছেন। অথচ কিছুই তিনি স্বীকার করিয়া! লইবেন 
না, বলিয়। প্রতিজ্ঞাবন্ধ। প্রকৃত পক্ষে “আমি” অস্তিত্বের স্ব সংবিদের মখোই, 
নিহিহ। প্রমাণাস্থরের অপেক্ষা তাহার নাই। সেই স্বতঃস্ফুরিত জ্ঞান হইতেই দে-ক1$ 
দর্শনের আরস্ত কবিয়াছেন। কোনও যুক্তি-বলে তিনি “আমি”র অন্িত্বসম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় 
হন নাই । এই আত্মজানই সমন্ত জ্ঞানের ভিত্তি। ইহাকে বর্ধন কৰিমা কোনও জ্ঞানই, 
সম্ভবপর নছে। ১15475951975 গ্রন্থে দে-কার্ স্বীকার করিয়াছেন, খে চিন্ত! ভিন 
আব্ম-পংৰিদের প্রতীতি*, অগ্নন্কৃতি, কামনা” ও ইচ্ছা ধন্ধ আছে। ইহার। থে চিন্তার 
বিভিগ্ন কপ, তাহাও নহে। চিন্তন্বারাই আমর! ইহাদের অস্তিত্ব অবগত হই, কিন্তু শুধু 
চিন্তার ধারণার জর ইহাদের কোনও প্রয়োজন হয় ন!। এই দর চিন্থাকেই “আমি” 
স্বরূপ বলিতে হয়। 

"Corito er80 5Um" এই উক্তিকে কেহ কেহ দর্শনের ইতিহাসে একটি প্রসিদ্ধ 
ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হেগেল বলিয়াছেন, "এই উক্তিতে দশন তাহার প্রক্নত 
ভিত্তি পুনঃ প্রান্ত হইযনাছে। কেননা স্বতঃ-নিশ্চিত চিন্ত! হইতে চিন্তার যাত্রা আরন্ধ হয়, 
কোনও বাহ অগৰ! দত্ত বন্ধা হইতে নহে, কোনও আপ্ত বাক্য হইতেও নছে। 
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নব্য দর্শন-_দে-কান্ত ৩৭ 


“আমি চিন্তা করি” এই বাক্যের মধ্যে যে স্বাধীনত! আছে, কেবল তাহা হইতেই তাহার 
যাত্রারস্ড হয়। হেগেলের বাক্যের অর্থ এই, যে চিন্তাই, সত্যের প্রতিষ্ঠানুমি, বস্ত্গগং 
নহে। স্থতরাং চিন্ত! হইতে দর্শনের স্থত্রপাত হওয়। উচিত; দে-কার্ত্ের দর্শনও চিন্তা! 
হইতে সুরু হুইয়াছে। 

আস্ম-সংবিদ্কে দে-কাঞ্ড যাবতীয় জ্ঞানের উৎস এবং কষ্টিপাথর বলিয়াছেন। কিন্ত 
দে-কান্ডের মতে "আসম্মসংবিদ্‌” ব্যক্িগত এবং কেবল বিষগ্রিগত। এ অবস্থায় ইহাদ্বার! 
ব্যক্তিত্বের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া কিরূপে বাহ জগতে পৌছিতে পারা যায, তাহ! বোঝ। যায় 
ন।। দে-কান্ত আত্মা ও অনাস্মার মধ্য বিবাটু ব্যবধান স্বীকার করিয়াছেন। এই ব্যবধান 
বিষয়ী মনের পক্ষে অতিক্রম কবা সম্ভবপর নহে। চিন্তার প্রত্যেক কাধ্যে বিষ্ী ও বিষয়ের 
নিবিড় মিলনের দ্বারাই এই ব্যবধান ন্মতিক্রম কর! যায়। কিন্তু দে-কার্ত্ খে আত্মসংবিদের 
সাহাধ্যে জানের নিশ্চিতি আনিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে বাহ্য বিষয়ের স্থান নাই । 
ভাহার মতে C০৪০০ ৪5৪০ 5৬mেএর মতে! “সুস্পষ্ট ও নিদ্দিষ্ট ভাবে” মাহ! সত্য বলিয়। 
প্রতীত হয়, তাহা সত্য বলিয়| স্বীকার করিতে হুইবে। এখানে “স্পষ্ট ও নিদ্িষ্টের 
অথ কি, তাহাও স্পষ্ট নহে। ইহার! আপেক্ষিক শব্দ, সুস্পষ্ট ও নিদ্দিষ্তার তারতম্য 
খাকিতে পারে। 

দে-কান্ড ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা! 4১75০17)এব প্রমাণ হইতে 
তিষ্ন বলিয়াছেন। কিন্ত উভয় গ্রমাণই হেত্বাভাসযুক্ত* । উভয় প্রমাণেই ঈশ্বরের প্রত্যয়ের 
অস্তিত্ব হইতে তাহার বাস্তব অস্তিত্ব সহুমিত হুইয়াছে। ইহা ব্যতীত বিনা প্রমাণে দে-কান্ত 
ধরিয়! লইয়াছেন, যে জীবাব্মা আপনাকে সসীম এবং অপূর্ণ বলিয়া! জানে, এবং পূর্ণত। কি 
তাহাও অবগত আছে। 

ঈশ্বরের অস্তিত্বের ছিতীয় প্রমাণে দে-কান্ত বলিয়াছেন পূর্ণতার প্রত্যয়ের মধ্যে 
অবশ্স্তাৰী অস্তিত্ব আছে। ইহার উত্তরে ক্যান্ট বলিয়াছেন, অস্তিত্ব কোনও অন্যের গুণ 
নহে, যে ইহ! কোনও বো আরোপ করিবে। অস্তিত্বদ্বার কোনও পদার্থের গুণের 
বৃদ্ধি সাধিত হয় না। প্রাপ্ত একশত মুদ্রার সহিত প্রাপ্য একশত মুসার গুণগত কোনও 
ভেদ নাই, যদিও বিতীয়টি অস্তিত্ব-হীন, এখমটির অস্তিত্ব আছে। দে-কার্ডের প্রমাণছারা 
পূর্ণতম পুরুষের প্রত্যয়ের অস্তিত্বের অতিরিক্ত কিছুই প্রমাণিত হয় না। 

জড় ও চিতের ছৈতসমাধানে দে-কা্ সমর্থ হন নাই । দেহ ও মনের মধ্যে ক্রিম্না- 
প্রতিক্রিয়ার যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়াছেন, তাহ! নিতান্তই অসস্তোষজনক ৷ তাঁহার শিক্াগণ 
যে ব্যাখা! দিয়াছেন, পরবর্তী অধ্যায়ে তাহা আলোচিত হইবে । 

দে-কান্ত ব্যান্তিকে জড়ের স্বরূপ বলিয়াছেন । প্লেটে তাহার 777778০05 গ্রন্থে 

_ ডাছাই বলিয়াছিলেন। কিন্ত দে-কা্ত স্টোর নিকট তাহার ক্ষণ স্বীকার করেন নাই। 
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জীন অন্যান্স_ কট শপত 


জিউলি কৃস্‌ এবং আলেত্রী। 

দিউলিক্স্‌ লিন্ডে বিশববিগ্থালগ্রের দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২৫ সালে 
তাহাৰ জন্ম এবং ১৬৯৯ সালে মৃত্যু হয়। দে-কান্ডের দর্শনের আলোচন! কনিগ্! তিনি 
তাহাতে টি দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিঘ্াছিলেন। 
দে-কার্ত দেহ ও মনের মধো ক্রিঘ্না-প্রতিক্রিযার সন্তোষজনক ব্যাণ] দিতে সক্ষম হন 
নাই। জড় ও চিৎ সম্পূর্ণ বিভিন্নবস্্ী হইলেও, এবং উহাদের মধ্যে কাঁধ/কারপ-লগ্দ্ধের 
নতথ অসম্ভব হইলেও আমাদের উন্দরিয়ছার! আনরা বাহ জগতের জ্ঞান প্রাপ্ত হই, 
এবং আমাদের ইচ্ছার বশে আমাদের দেহ, এবং দেহের মাধ্যমে বাহ অব্য চালিত হয়। 
ইহার ব্যাখ্যায় জিউলিক্প্‌ বলিয়াছেন, জীবাস্ম| দেহের উপর কোনও কাথা করে না, 
দেহও মনের উপর কোনও কাধ্য কৰে ন!। যদি জীবাম্মা “সোজাসুজি” দেহের উপর 
কোনও কাধ্য করিত, তাহ! হইলে আমর। তাহ! জানিতে পারিতাম; ইচ্ছাশক্তি 
দেহে সংক্রামিত হইয়া দেহকে চালিত করে, তাহা জানিতে পারিতাম। কিন্তু সে সঙদ্ধে 
কোনও জ্ঞানই সামাদের হচ্ না আবার দেহও অব্যবহিত ভাবে শীবাত্মার উপর 
কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তাহাব উপর কোনও কাধ্য করিতে পারে 
না। কেননা জীবনমান স্বকূপ সম্পূর্ণ বিভিতবাতীগ্র, তাহার উপর জড়বন্ধর কোনও ক্রি 
অধস্তব। Pineal 8159এএব ভিতরকার ॥১০)! 5010.এব সাহায্যে অথবা! অন্ত কোনও 
প্রকারে জড় ও চিত্ের মখ্যে কোনও ক্রিয়| হওয়া অসম্ভব । তাহা হইলে বাহা জগতের 
আন আমব। লাভ কৰি কিরূপ? ইহার উত্তরে দিউলিক্স্‌ বলিয়াছেন, ঈশববই আমা- 
দিগকে বাহ জগতের জ্ঞান দান করেন। আবার আমাদের যখন কোনও ইচ্ছা হয়, তখন 
রই আমাদের দেহকে “ইচ্ছা”-অগ্রধায়ী ভাবে চালিত করেন । আমাদের আাস্মার সমন 
পরতাক্ষ জান এবং আমাদের দেহের সমস্ত গতিবিধি ঈশ্বরই উৎপঙ্গ করেন। আমার 
ইচ্ছার “উপলক্ষে” ইশ্বর আমার দেহকে চালিত করেন, এবং আমার দেহের গতি উৎপনগ 
হইলে তিনি আমার মনে তাহার প্রত্যয়ের স্থইি করেন। একটি ক্দার একটির উপলক্ষ 
মাত্র, কাপ নহে। এই মতকে এই ভন্ত উপলক্ষ-বাদ* বলে। মনঃ ও দেহের কাথা, 
সমসাময়িক, কিন্ধ পবস্পব নিরপেক্ষ ॥ কিন্ত ঈশ্বর যে প্রতিক্ষণে প্রতোক জীবের মনে 
প্রত্যয় স্থ্টি করিতেছেন, এবং প্রত্যেক দেহকে চালিত করিতেছেন, তাহ! নছে। ঈশ্বর 


১১০ 


আমান দেহ এবং আমার আসমা! উই সিক্ত । তিনিই জড়ে গতিশক্তি গান 
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অন্বৈত-প্রবপতা-_জ্দিউজি কৃস্‌ এবং মালেত্র । ৩৯ 


নিয্নমাঙ্ুসারে জড়ের গতি পরিচালিত হয়। আমার মন: ও তাহার ইচ্ছাও তিনিই নষ্ট 
করিয়াছেন । তিনিই আমার আস্মা ও দেহকে সংযুক্ত করিয়াছেন। তিনি এমনভাবে 
ইহাদের সংযোগ-সাধন কৰিয়াছেন, থে উভয়ের কাধ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ নিল সম্ভবপর হয়। 
জড়ের গতি এবং মনের ইচ্ছা সম্পূর্ণ বিভিন্নজাতীয় পদার্থ হইলেও, এমন ভাবেই দেহ ও 
আত্মাকে ঈশ্বর একত্র ছড়িয়া দিয়াছেন, যে যখনই “ইচ্ছা” দেহকে কোনও প্রকারে চালিত 
করিবার ইচ্ছা করে, দেহ তেমনি ভাবেই আপনা হইতেই চলে । আবার দেহস্থিত ইন্দিয়গণ 
যখন বাহ জগ২ হইতে আগত স্পন্দনের ফলে উত্তেজিত হয়, তখন মনে তাহার অল্প 
জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কিন্ত ইহাতে দেহের উপরে মনের কোনও কাণ্য নাই, এবং মনের 
উপরও দেহের কোনও কাৰ্য নাই । দুইটি ঘড়িতে ঠিক একই সময়ে ১২টা বাজ্দে, কিন্ধ 
তাহাদের এই মিল তাহাদের মধো কোনও সংযোগের ফলে, একটির উপর 'অন্যটির কোনও 
প্রভাবের ফলে, উৎপন্ন হয় ন!। তাহাদের নিশ্বাপকৌশলের ফলেই এ ফিল সংসাধিত হুয়। 
মানব-মন ও মানব-দেহের নিশ্দাপকৌশলের ফলেই উভয়ের সাপে এই একোর উদ্ভব হয়। 
দে-কান্ড বলিয়াছিলেন, বলপ্রয়োগে দেহ ও মনের একত্রাবস্থিতি সংখটিত হইযাছে। 
জিউলি কৃস্এর মতে উভয়ের সংযোগ ঈন্বরক্রুত একটি অগ্রারত ব্যাপার । দেহ ও আত্মার 
মধ্যে উকাবিধায়ক কোনও অঙ্ুস্থ্যত’ তক তাহাদের মধ্যে নাই । থে তততদ্বারা তাহাদের 
অকা সাধিত হয়, তাহ! দেহ ও আত্মার অতীত, এক অতিগ তত্ব ।* 

দিউপিকৃসের মতে মান্থসের কোনও কর্কৃহই নাই । আমরা ডগ্টা-মাত্র। জীবাব্যার 
সমস্ত জানের করাও খেমন ঈশ্বর, বাহা জগতের সমন্ত ক্রিগ্ার কন্:9 তেমনি তিনি। 
বিশ্বে তিনিই একমাত্র সক্রিছশক্ধি। মানবাস্মা ঈশ্বরের একপ্রকার রূপ" মাত্র । আমরা 
ঈশ্বরের কাধ সাক্ষী-মাত্র। তাহার ইচ্ছার নিকট দ্দান্ম-সমর্পণই মানবের কন্ধব্য। 

সংবিদ্‌’ কোনও শক্তি উৎপাদন করিতে পারে না, শক্তির সংক্রামণও করিতে 
পারে না। অনেক বড় বড় পণ্ডিত এই মত পোষণ করেন। মানবসংবিদ্‌ যদি শক্তির 
উৎপাদনে অথবা! সংক্রামণে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহাদ্বার! দেহ চালিত হইতে পারে 
মা এই মতের সহিত সক্রিয় ঈশ্বরে বিশ্বাসের সংখোগ হইতে জিউলি ক্সের মতের 
উৎপত্তি । 

জিউলি কৃসের মতের সহিত মালেত্রার মতের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। Nikolas 
Malebranche ( ১৬:৮-১৭১৫ ) একজন ফরাসীদেশীয় ক্যাথলিক পুবোহিত ছিলেন। অল্প 
বয়সেই তিনি 0.০:০5 নামক যাজক-সম্প্রদারে প্রবিষ্ট হন, এবং স্বত্যু পর্যন্ত ইহার সভ্য 
ছিলেন ॥ ২৬ বদর বয়সে দে-কার্ডের 72০2685 ০7 Mn পাঠ করিয়া তিনি তাহার ভক্ত 
হইয়া পড়েন, এবং দশ বংসর ধরিয়া! তিনি দে-কার্ের দর্শন গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ 
কবেন। ১৮৭৭ সালে তিনি “On the Investigation of Truth ( সতোর অঙ্গসন্ধান- 
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তি গ্রন্থ প্রকাশিত কৰেন। ইহার ফলে মালেত্রার যশ চতুদ্দিকে বিস্তৃত 
হই পড়ে । ইহা ব্যতীত আৰ করেকখানি এরও তিনি লিখিয়াছিলেন। 

মালেক! ছে-কার্তের হতকে সক্দেশ্বরবাৱের ছবাবদেশ পহান্্ লইয়া আসিয়াছিলেন: 
আর একটু সগ্রসৰ হইলেই তিনি পূৰ্ণ সৰ্দেশ্বৱৰাদে উপনীত হইতে পাৱিতেন। কিন্ত 
তাহার ক্যাথলিক সংস্কাৰ তাহাকে আআ অগ্রসর হইতে কেয় নাই । দে-কার্ডের দেহ ও 
ন্ান্থার লকদ্ধ-বর্ণনা হইতে মালেরার দর্শনের আরম্ভ । শেহ ও আসম! বন সম্পূর্ণ 
বিভিনরঙ্গাতীয় পদ, তখন স্মান্য। কিনূপে বান্ধ জগতের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়? নালেত্র। 
বলিলেন, শা জগতের যে জান আমাদের আছে, তাহ। প্রতায়েনর আকাবে বর্ঠমান। 
এই প্রভাতের আকারেই বাছ জগৎ আআস্মাত সশ্মণে উপস্থিত হইতে সমর্থ । কোনও বন্ধই 
আস্মান্ধ মনো প্রবেশ করিতে পাবে না, তাহাকে চিরকালই আত্মার বাহিরে থাকিতে 
হইবে । তাহাত পতাই স্মান্থার প্রবেশ করিতে সমর্ণ। বাহ বন্ধর প্রত্য্স সপীম 
জীধাস্মা নিজে টি করিতে অক্ষম। জীৰান্য৷ থে প্রত্যয় স্কট করিতে সক্ষম, তাছাৰ 
বান্দৰ অন্দিত্ব নাই । খাতার বান্দৰ অক্যিত্ব আছে, তাহার ন্দন্তি্ব ও জান জীবাস্মাব ইক্ষার 
উপ নি করে না। বন্ধব প্রতান্ধ আমর! প্রাপ্ত হই, স্বরি করি না। কিন্ত বা ব্ত 
হতে তাহার প্রভাত প্রাপ্ত হইবার কোনও সন্ধাবনা নাই। বাগ জব্যের "ছাপ” সম্পূর্ণ 
বিভিছ্-ধন্থী জীবাস্ডাৰ উপব পড়িবে, ইহা কজন! করা অলস্ধৰ। বদি তাছা। সম্ভবপর 
হইত, অল'খা বন্ধর ছাপ আস্থাৰ উপর পড়িয্না পরস্পরকে বিক্তত এবং ধৰংল কৱিত। 
শত ছা ও বাহ জগৎ উভয়ের অতীত কোনও বন্ধ হইতে জীবাস্ম। তাহার প্রভাত 
পরাগ হয়৷ ইন্ৱই সেই বন্ধ । অযৈত উৰ্বৰ বাৰত বন্ত ধাৱণ কৰিয়া আছেন । তাহার লিঙ্গের 
মৰো তিনি মত বন্ধ দর্শন করিতেছেন ; খাবতীয় বস্ধর প্রতারও তাহার মধ্যে অবস্থিত । 
তিনি সমগ্র জগতের সমস্ত বন্ধ প্রতাত্েৰ আধার, তিনিই জগতের সআন্মিক কপ । তিনিই 
আাবাস্ছা এবং জগতের মৰো মধ্যস্বকপে বর্ধমান স্াছেন। আমরাও তাহার মধ্যে বর্তমান, 
পাহাৰ যনোই কামরা প্রত্যয়ের সাক্ষাৎ প্রান্ত হই । তিনিই জীবাস্থার লিবাসন্থুসি। 
বানানের ইচ্ছা এব আমাদের বস্ধ-সমস্ধীয অনথন্ৃতি, তাহার নিকট হইতেই আমর। প্রাপ্ত 
হই অন্ধর্চগৎ ও বান্ধ জগৎ পরস্পর বিভিন্ন ও ব্বতত্থ হইলেও তিনি উভয়কেই বাৰণ 
কৰিয়া আছেন। 

আালেত। কেবল যে দেহ ও ক্যান্ার মধ্য ক্রিযা-প্রতিক্িত্া অসন্তৰ বলিয়া ছিলেন, 
তাহ! নহে। জনের কোন৭ অংশের সহিত অক্তাগ্ধ অংশেরও ক্রিয়া-প্রতিক্রিযা ডাহার 
মতে পথ । আমাদেৰ নেক সন্ধে ছেল কামর ঈশ্বরের প্রায় দেখিতে পাই, তেমনি 
ব্যান" প্রত্যন্ত পাই ॥ এই ব্যাপ্তি প্রতায়কে মালের। “বুদ্ধিগ্রাহ্ ব্যান্রি" 
সলিগ্নাছেন॥ এই না তিনি 71০:3৩০এব নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাহ 
জগতের স্বাদিম কূপ এই ব্যাপ্টি। পব্যাপ্রি-হ মতো অন্তান্স পদার্থের প্রত্যযও ঈন্বরের মধ্যে 
বর্তমান । ঈশ্বরের মধ্যেই আমৰ তাহাদিগকে দর্শন করি। 
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পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাসে স্পিনোজাব আসন অতি উচ্চ । তাহার চিন্তার গন্ভীরত! 
ও চরিত্রের মহত শ্রেষ্ঠতম গ্রীক দার্শনিকদিগকে স্মরণ করাইয়। দেয় । যে সকল গুণ লোকের 
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শ্পিনোজা 
শ্রন্ধ! ও প্রীতি আকৰ্ষণ করে, সে সকল গুণেই তিনি অলংকৃত ছিলেন! কিন্ত হাল অত্যন্ত 
নৈতিক চরিত্রের সর্্যাদ। তিনি জীবিত-কালে প্রাপ্ত হন নাই। ঈশ্বরচি্ত। তাহার সমগ্র 
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পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
“দর্শনে অশৃপ্রবিষ্ট হইলেও, খুঈয় জগত তাহাকে নাস্তিক বলিগা দবণ! করিত । স্ব-সমাজেও 
তিনি অপাভ্ক্রেয় ছিলেন। 

স্পিনোজ্ছার জন্ম হইয়াছিল ইহুদী বংশে। আশ্চর্য জাতি এই ইহুদীর|। তিন 
সহস্রাধিক বদর ঘাবং যে ভীষণ অত্যাচার এই জাতির উপর অন্প্ঠিত হইয়াছে, ইতিহাসে 
তাহার তুলনা মিলে না । কিন্ত কিছুতেই ইহাব প্রাণণক্তির নাশ করিতে পারে নাই। আড়াই 
শত বৎসর মিশর দেশে ক্মমাহথদিক উৎপীড়নের মধ্যে বাল করিয়াও ইহদীর! জাতীয় বিশেষত 
বিসগ্দন দেয় নাই । বেবিলনে বন্দিত্ব তাহাদের মেকদণড ভাঙ্গিতে পারে নাই, জাতীয় সংহতি 
বিনষ্ট কৰিতে সক্ষম হয় নাই। এটটিয়োকাসের নিষ্ুর পীড়নেও তাহার! জাতীয় ধম ও আচার 
বাৰ্ন করে নাই । ৭” পৃষ্টাব্দে রোষকত্ুক জ্েকজালেষ বিজিত হইবার পরে, স্বদেশ হটুতে 
নিৰ্্দাসিত হইয়া তাহার! নান! দেশে ছড়াইয়। পড়িাছিল। বিদেশে বিজাতীয় লোকের 
মধ্যে বাসের ফলে তাহার! জাতীয় ভাষ! কলিয়া গিযাছিল। খষ্টানধশ্থ ও মুসলমান ধর্ম 
তাহাদের ধর্ম হইতে উদ্কৃত হইলে? খৃষ্টান ও মুসলমান দেশে তাহাদের উপর উৎসীড়নের 
সীমা ছিল ন! । সৰ্দত্ৰই তাহাদের হবীবিকাচ্ছনের ক্ষেত্র নিতান্ত সংকীর্ণ ছিল। ইয়োবোপের 
কোনও দেশেই তাহাদের সণপত্তিক্রয়েত অধিকার ছিল ন! । কোনও শিল্প অবলন করিম! 
ভ্বীবিক|-উপা্দন করিতেও তাহার! পাঁরিত না। প্রতোক নগরে নিদি পল্লীতে ভিত 
তাহাদিগকে অন্যত্ৰ বাস করিতে দে ওয়! হইত ন1। বাজার। তাহাদের সম্পত্তি লুঠন করিত; 
সাধারণ লোকে তাহাদিগকে দলে দলে হত্য| করিত। ক্দাপনাদের অর্থ ও বাণিজাদ্বার। বড় 
বড় নগরের প্রতিষ্ঠা করিলেও সর্বত্রই তাহারা অপমানিত ও বায় সর্কদবিধ অধিকার হইতে 
বঞ্চিত ছিল। কোনও বাজনৈতিক প্রতিষ্টান সখৰ৷ জাতীয় সংহতি-সাধক কিছুই তাহাদের 
ছিল না। তবুও ছিন্ন ভিন্ন, অত্যাচাৰ-পীড়িত ও লাঙ্িত এই জাতি তাহার একত্ব অন্ধ 
বাখিতে সমর্থ হইয়াছে, আপনাদের ধর্ম ও আচার রক্ষ। করিয়াছে, বিজান ও দর্শনে গ্রস্ত দান 
করিয়াছে ; এবং প্রায় ছুই সহজ বৎসর পরে স্বদেশে স্বকীয় রাষ্টের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। 

জালেমের পতনের বহু পূর্বেই ইহুদীরা নান! দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। 
টায়ার ও সিডনের সঙ্গে বাণিজাক সম্বন্ধ বহুদিন হইতেই তাহাদের ছিল। এখেন্‌স্‌ 
এটিয়ক্‌, কাৰ্থেজ, আলেকজাহ্িয়া, রোম, মাসাই ও স্পেনে তাহাদের উপনিবেশ ছিল। 
জেক্রদগালেমের সন্দিরধ্বংসের পন্থে দলে দলে দেশ ত্যাগ করিস, তাহারা নান! দেশে 
গিয়াছিল। পূৰ্্দদিকে দানিঘুব ও রাইন নদের প্রবাহের ক্দহসবণ করিয়। পোল্যাণ্ডে উপস্থিত 
হইয়াছিল, এবং পনশ্চিঘদিকে স্পেন ও পতুগালে গিয়! বদতি স্থাপন করিয়াছিল। মধ্য 
ইয়োরোপে বাণি্ছা-ব্যবসায়ে তাহার! প্রচুর অর্থসক্চয় করিযাছিল। ইহ! দেখিয়! পৃষ্ঠান- 
দিগের ঈদ্যার উত্বেক হইত। কোনও কোনও লেখক স্পেন দেশকে “ইছদীদিগের স্বর্গ” 
বলিষক। বর্ণনা কৰিয়াছেন। এই বর্ণনা ক্মতিরহিত হইলেও স্পেনের অস্ত্ত গ্রানাড! বাদ্য 
সঙ্গন্ধে অনেকটা সত্য । চতুৰ্দশ ও পকদশ শতাব্দীতে স্পেন সুসলমানদিগের অধিকারতূকত 
ছিল। সুলমান রাজ্য গ্ানাভায় ইহ্দীদিগের জীবন ও সম্পত্তি বহল পরিমাপে নিরাপদ, 
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ছিল। গ্রানাডাব দৃষ্টান্ত স্পেন ও পতু গালের সৰ্দত্রই অল্রাধিক পরিমাণে অসস্থত হওয়ার 
ফলে, তথায় ইহুদীগণ অপেক্ষাক্রত শাস্থিতে বাস করিতে পাবিয়াছিল। মোলাদিগের বিদ্বে, 
উৎসীড়ন ও অবহেলার খে অভাব ছিল, তাহ! নহে। অভ্যাবগ্রস্ত রাজ! ও ওমরাহদিগের 
স্বকীয় স্বার্থেই ইহুদীদিগের বক্ষ! করিবার প্রয়োজন ছিল। সেই জন্যই তাহার! তাহাদিগের 
জীবন ও সম্পত্তি-বক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সর্খের প্রয়োজন হইলে ইহুদী বপিকেনা 
ভাহাদিগের অভাব মোচন করিত । সেইজন্তই ইহুদীদিগের নর্থ তাহার! লুষ্টিত হইতে 
দেন নাই। লায়ন ও ক্যারটিলের শাসনকর্ষা ও ধনিকদিগের ধনভা গার ইহুদী বণিকদিগের 
হস্তে স্বান্ত ছিল। ইহুদী চিকিৎসকদিগকে তাহার! চিকিৎসার জন্য আহ্বান করিতেন। 
মোদাদিগের আপত্তি খাকার জন্য তাঁহার! চাতুরী অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং বিধর্মী 
ইহদীদিগকে রাষ্ট্রের প্র্জা বলিয়া! গণ্য ন! করিয়| আপনাদিগের দাস বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগের রক্ষার তারও গ্রহণ কবিয়াছিলেন। এই তথাকখিত 
দাসত্বের জনাই হউক, অথবা প্রকৃত স্বাধীনতা-ভোগের জন্যই হউক, ইহুদীগণ স্পেন ও 
পডতুগাপে ঘখেই শিন্ধি লাভ করিয়াছিল। সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত যেমন তাহাদের আদিক 
সম্পদ বৃৰ্ধিপ্ৰাপ্ৰ হইয়াছিল, তেমনি তাহাদের সংস্কৃতির উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। 
আরবীয় গণিত, দৰ্শন ও চিকিৎসাশা্ আয়ত্ত করিয়া, তাহার! Cordova, Barcelona e 
5০vi৷৫এ থে সকল বিষ্যাকেন্দ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল তাহ! হইতে ইহুদী প্রতিভা! ও 
সংস্কৃতির জোডতিঃ চতুদ্দিকে বিকীণ হুইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশে প্রাচীন প্রাচাবিগ্যার 
প্রচারে তাহার! বহুল পরিমাণে সহায়তা করিয়াছিল। ছাদ শতাব্দীতে ০০০৫০৬৭ব 
Moses Maimonides তৎকালীন সর্দশ্রে্ট চিকিৎসক ছিলেন, এবং Guide to the 
Perplexed নামক বাইবেলের বিখ্যাত ভ্তান্ বচন! করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে 
54498 Crescas যে সকল ইহদী-ধৰ্ম্-বিরোধী মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
সমস্ত ইহুদী-দগং বিচলিত হুইয়া! উঠিয়াছিল। 

১৪০২ খৃষ্টাব্দে ফা্ডিনাওডককৃক গ্রানাডা-বিজয় ও মুরদিগের বহিক্ষরণ পথ্যস্ত স্পেন 
ও পতুগালের ইহুদীদিগের অবস্থা ভালই ছিল। ইহার পরে তাহাদের উপর ভীষণ 
অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে থাকে । খৃষ্টান শাসনের অধীন হইয়! তাহার! ধশ্মাচরণের 
স্থাধীনত| হইতে বঞ্চিত হইল, এবং শৃষ্ট-ধ্থ-গ্রহণ এবং নিবাসন, এই দুইটির মধো একটি 
তাহাদের বাছির়। লইতে হুইল । এই আদেশ সম্পূ্ণক্পে কাখ্যে পরিণত করিবার জন্য 
10597515190 নামক বিচাবালয় প্রতিষ্ঠিত হইল । পৃষ্ীয় সংঘ’ এই উৎপীড়নের সমর্থন করে 
নাই । পোপ ইহার বিরুদ্ধে বারংবার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্ত ইহুদীদিগের সম্পত্তির 
উপর লোভ খাকায় ফাডিনাও তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই । অধিকাংশ ইহুদীই ধন 
ত্যাগ অপেক্ষা দেশত্যাগ বানী মনে করিয়াছিল, এবং দেশাস্থরে আশ্রয়ের অনুসন্ধানে 
নান। দিকে ধাবিত হইয়াছিল। কিন্ত আশ্রদ্ব কোখাস্স ? এক দল জাহাজ্দে চড়িয়া ইতালীর 
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নানা বন্দরে উপস্থিত হইল, কিন্তু কোখামও নথাশ্রস্ ন! পাইয়া, অবশেষে আফ্রিকায় গমন 
কৰিল। লেখানে আক্ৰিকাবাসিগণ নর্থলোতে তাহাদের অনেককে হতা! করিল। কেহ 
কেহ ভিনিসে ন্থাশ্রর প্রাপ্ত হইল। অনেকে সর্থ-সাহাধ্য করিয়া কলস্বাসকে সমুক্রপারে 
নৃতন-দেশ-আবিদ্ধারের জন্য পাঠাইল । বাহার! দেশে থাকিয়া গেল, তাহার! বৃষধন্ম গ্রহণ 
করিতে বাধা হইল । প্রকাশ্বে বৃষ্টধর্থ গ্রহণ কৰিলে এই "নবগুষ্টানগণ* অন্তরে ইহদীই 
বহিয়া গেল, এবং হুখোগ পাইলেই তাহারা দেশ ছাড়িয়া! পলাগ্বন করিতে লাগিল। যোড়শ 
শতান্দীর শেষ ভাগে এই সকল “নবগৃষ্টান”দিগের অবস্থ। অসহনীয় হইত! উঠিয়াছিল। 
ইঞ্জোরোপে স্পেনের ক্ষমত1 তখন ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। তাহার বিশাল 
সামাজ্ছোর সর্ধাই [29৬5৫০০ প্রতিষিত হইয়াছিল, এবং 194850599এর প্রতিষ্ঠার 
লক্ষে সঙ্গে ন্যায়বিচার ও করুণ! অস্তর্ধান করিয়াছিল । ইটালির যে যে প্রদেশে পূর্কে 
ইহুদীর। আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেখানে মাওয়া! এখন নিরাপদ ছিল ন1। তিনশত বৎসর 
পূৰ্বেই ইংলগুবানী যাবতীয় ইহুদী নিৰ্বাসিত হই়াছিল। সেখানে নৃতন আশয় মিলিবার 
সন্ভাবন। ছিল না। এই স্ঘটকালে স্পেনের সাম্াঙজানক্ত এক দেশ হইতেই মুক্তি আদিল। 
নে্দাবলাগ স্পেনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিজোহধব্গ। উদতঠীন করিয়| প্বাধীনত! অগ্ন 
কৰিল, এবং নেদাবল্যাত্ডেই স্পেন ও পতু গালের উৎপীড়িত "নবগৃষটানগণ” আশ্রয় প্রাপ্ত 
হইল । ১৫৯৩ পৃষ্ঠান্দে তাহারা আমচ্টার্ডাম নগরে প্রথম উপস্থিত হয়। উদাবমতাবলনী 
হুল্যাএবাপিগণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে আপত্তি করে নাই । পরে আরও অনেকদল 
'আনিয়। তথায় বদতি স্থাপন কৰিগাছিল। বহু কষ্টভোগেক পর এই দেশে ইহুদীগণ শান্তিতে 
বাস করিতে পাৰিগ্াছিল। ১২৯৮ পৃষ্টাবন্দে আমন্টাডাম নগরে ইহার। প্রথম উপাসন।- 
মন্দির নিশ্থাণ করে। দ্বিতীয় মন্দির নিশ্মাপকালে তাহাদের পৃষ্টায় প্রতিবেশিগণ অথ- 
সাহা করিছ্াছিল। হল্যাগবাসী ইহুদীদিগের মধ্যে [5502928 নামে এক পরিবার 
ছিল। নাম হইতে স্পেন দেশের সঙ্গে এই পরিবারের খনি সম্বন্ধ সুমিত হয়। কিন্ত 
কেহ কেহ বলেন, পতুগাল হইতে ইহার! আলিয়াছিলেন। এই বংশে ১৬৩২ খৃষ্টান্দে 
Baruch de Espinoza জন্ম হয়| 

সপ্তদশ শতান্দীর মধ্যভাগে হল্যাগুবাসী ইহদীদিগের মধো গৃহকলছ উপস্থিত 
হয় । 00-35-0955 নামে এক ইহুদী বেনাসীর সন্দেহবাদ-করুক প্রভাবিত হইয়া 
পৰলোকে বিশ্বাস ভ্রান্ত বলিয়| প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে একখানা গ্রন্থ রচনা কৰেন। 
প্রাচীন ইৎদীদিগের মধ্যে পহলোকে বিশ্বাস ছিল না, এবং 0357০ এর গ্রন্থ খে ইহদী- 
ধশ্ছের বিরোধী ছিল, তাহাও নহে। কিন্তু পরলোকে বিশ্বাস দৃইধপ্থের ভিত্তি। যাহার! 
ইহুদীদিগকে স্বদেশে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল, সেই খুষ্টানদিগের ধন্ধবিশ্বাসে আঘাত 
লাগিতে পাবে, এই শঙ্কা ইহুদীসংহ এই গ্রন্থের প্রচার বন্ধ কবির! দেন, এবং প্র 
প্রকাশের জন প্্কারকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য করেন ॥ প্রায়স্চিত্তের জন্ধ গ্র্ককারকে 
মন্দিরের স্বারদেশে শত্বন করিয়া খাকিতে হইয়াছিল, এবং সংঘের সকল সত্য তাহা শরীরের 
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উপর দিয় মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অসহ্য অপমানে সম্ঘপীড়িত 0৮১৩1 তাঁহার 
উৎলীড়কদিগকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিত এক প্রবন্ধ লিখি! বাখিয়! আব্মহত্য! করেন । 
এই সময়ে Baruch EsPin০=এর বয়স দ্যাট বহ্সর ॥ তখন তিনি 5yn৭৪০৪৬৫ এর 
বিগ্তালয়ের শ্রিক্লতম ছাত্র ছিলেন। এই বিগ্বালয়েই ইহদীধস্থ ও ইতিহাস-সঙ্গদ্ধে তিনি 
শিক্ষালাভ করেন। সাহার পিতা একজন লককপ্রতিষ্ঠ বণিক্‌ ছিলেন ॥ কিন্ত বাণিজ্য- 
ব্যবসায়ের দিকে স্পিনোজার কোনও 'আকৰণ ছিল না। অসাধারণ বীশক্কিসম্প্ন এই 
বালকের প্রতিভাদর্শনে ইহুদী-প্রধানগণ বিশেষ উল্লসিত হুইয়| উঠিয়াছিলেন, এবং তাহাকে 
ইহুদী সমাজ ও ধশ্থলংঘের ভবিষৎ নেতৃত্বের উপযুক্ত মনে করিয়া সোস্থক হৃদয়ে তাহার 
প্রতিভার সম্যক্‌ বিকাশের দিকে চাহিয়। ছিলেন । বাইবেল শেষ করিয়। স্পিনোজ। তালমডের 
ভাবা পাঠ করিলেন। তাহার পত্রে Maimonides, Levi Ben Gerson, Ibn Ezra 
এবং Ha Cres এর গ্রন্থাবলী শেষ করিয়| Ibn Gabirol এবং Moses of 
C০rএ০৮৭-বচিত গুহৃতব-সমবন্ধীয় গ্রন্থদকলও পড়িগ্স। ফেলিলেন। 

Moses 0f Cordova মতে বিশ্ব ঈশ্বরের মুঠি, ঈশ্বর ও বিশ্ব অভিন্ন । Ben Gerson 
কোনও নিদ্দিষ্ট সময়ে জগতের সরি হইয়াছিল ( যেমন বাইবেলে আছে ) বলিয় স্বীকার 
করেন নাই । তিনি জগৎকে অনাদি ও সনাতন বলিয়াছিলেন। 79548. 555৭5 এর 
মতে এই জড় জগৎ ঈশ্বরের দেহ। ॥i০৷০৷৷d৫৪ এর গ্রন্থে জীবাস্মার অমবতা-সঙ্দ্ধে 
আলোচনা আছে। ॥vৎ৷£০৫5 এই অমরতাকে ব্যক্তিত্থহীন অমরত! বলিয়াছিলেন। 
Maimonidesএর গ্রন্থে এই মতের ক্মাংশিক সমর্থন ছিল। এই সমন্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়। 
শ্পিনোঙ্জার মনে বহু প্রশ্নের উদয় হুইয়াছিল। Maimonides Guide to the 
Perplexed এতে স্পিনোজ। সে সকল প্রশ্নের সস্থোষঙ্গনক উত্তর প্রাপ্ত হন নাই। 1৮৮ 
হর অনেক সমক্ার সমাধান অসম্ভব বলিয়া! বর্ণন! 'করিযাছিলেন। এই সকল গ্রন্থ 
ল্পিনোঙ্জ৷ যতই পাঠ কৰিতে লাগিলেন, ততই প্রচলিত ধশ্দে তাহার বিশ্বাস শিখিল হইয়। 
আসিতে লাগিল। 

ইহার পর Van-dৎn-Eden৷ নামক এক পণ্ডিতের নিকট স্পিনোজ। লাটিন ভাষা 
শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ৬৭০-৩, চিকিৎসা-বাবসাম়ী ছিলেন, এবং প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান ও শরীবতব্বেও পারদর্শী ছিলেন। প্রচলিত ধর্শ্মে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না; সকল 
ধ্শ্মের ও শাসন-প্রণালীরই তিনি সমালোচন! করিতেন। ১৯৭৪ সালে ফরাসী সম্রাট চতুদশ 
নুইএর বিক্ষন্ধে বড় যত্ের অভিযোগে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। লোকে বলিত, তিনি তাহার 
ছাত্রদিগকে লাটিন ভাষার সঙ্গে “স্বাধীন-চিন্ত।” শিক্ষা দিতেন। স্পিনোজ!| যে ইহার নিকট 
লাটিনের সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও শর্বীরতত্রে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বান 
করিবার কারণ আছে। স্পিলোঙ্ছার রচনায় এই ছুই শাস্বে তাহার যে গভীর জ্ঞানের 
পরিচত্ন পাওয়। যায়, তাহা তাহার পরবান্তী জীবনে অন্ধ কাহারও নিকট হইতে লাভ করিবার 
সস্ভাবন| ছিল না। স্পিনোজার লাটিন ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী হইতে তিনি যে এই ভাহা 











4 ফি ও পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 
উত্তমরূপে ই আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। গ্রীক ভাষাও তিনি 
মোটামুটি শিক্ষা! কৰিয়াছিলেন। ইহা! ব্যতীত স্পেনিশ, পতুরীজ, ইটালিয়্যান, ফরাসী 
এবং সম্ভবতঃ জান্দান ভাষাও তিনি শিক্ষণ কৰিয়াছিলেন। 

ভ্যান্ডেনের নিকট শিক্ষালাতের সময়েই সম্ভবতঃ Giordano Bruno 9 
দে-কার্ডের দর্শনের সহিত স্পিনোক্ষ। পরিচিত হল। ক্রণোর মত খৃষ্টান ও ইন্দী উভয় 
সমাঙদেই শ্বণিত ছিল, এবং ডাহা গ্রন্থ স্পিনোঞ্জার হস্তগত হইবার সন্তান! বেশী ছিল না। 
এই জন্য কেছ কেহ অশ্ুমান করিগ্লাছেন, যে ভ্যান্ডেনের নিকট হইতেই স্পিনোজ! ক্রণোর 
দর্শনের পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। যাবতীন পদার্খ একমাত্র কারণ হইতে উৎপর, সেই 
কারণই ঈশ্বর; সমস্ত বিশ্ব এক; জড় ও চৈতন্য অভি, জগতের প্রত্যেক জবা জড় ও 
চৈতন্য উভয়কূপী ; এবং দর্শনের উদ্দেশ্য বহর মধ্যে এককে দর্শন কলর, জড়ের মধো চৈতন্তা 
এবং চৈতক্তের মধ্যে জড়কে দেখা, ঘে সময়ের মধ্য দৃ্তমান যাবতীয় বিরোধের অবসান 
হয়, তাহার স্ধান করা, এবং জ্ঞানের থে সর্বোচ্চ শিখর হইতে সমগ্র বিশ্ব এক অবিভক্ত 
সত্বা্ূপে প্রতীত হয়, তাহাতে আরোহণ কর। ॥ ইহাই ছিল ক্রণোর মত। এই একাজ্ঞান 
ছে ঈশ্বরে পীতি হইতে অভির, ইহ! যে জানের ক্ষেত্রে ঈশ্বরতক্তিরই জপাচ্ছর, তাঁহা ও 
তিনি বলিয়াছিলেন। সতাধস্মবিঝোধী এই দুইমত-প্রচারের পাপ হইতে মুক্র করিবার জন্থাই 
ববক্রপাতে অনিচ্ছৃক [॥৬i5i৷০০ ঠাহাকে অত্রিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন! ক্রণোর এই 
সকল মতের প্রতোকটিই স্পিনোজ্জার দর্শনের ক্দবিচ্ছেগ্কা অংশ । ইহা! হইতে তাহার 
দর্শনের সহিত স্পিনোজার যে খনিষ্ট পরিচয় ছিল, সে সঙ্গন্ধে সন্দেহ খাকে না। 

ইহার পত্রে স্পিনোক্জ। প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও মধ্যযুগের দর্শনের পরিচয় লাভ করেন । 
সক্রেটিস, প্লেটো এ আবিস্টটল, ভেমোক্রিটাল, এপিকিউপ্সাস, লিউক্রেলিগ়াঁস ও স্টোগ়িক 
দর্শন তিনি পাঠ করিয়াছিলেন । প্লেটে! ও ক্মারিস্টটল অপেক্ষ। পরমাণুবাদী ডেখোক্রিটাস্‌ 
ও লিউক্রেসিয়াস ও এপিকিউরাসের যত গাহার অধিকতর মনোমত হুইয়াছিল। স্টোয়িক 
দর্শন পাহাৰ সম্পূর্ণ মনোমত না হইলে তাহাছাব! তিনি বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইগ্লা- 
ছিলেন। মধ্াযূগেত দর্শন হইতে তিনি পারিভাহিক শব্দ ব্যতীত তাহার ব্যাখ্য!-প্রপালী এবং 
সংঙ্। স্বতঃসিন্ধ, প্রতিজ্ঞা, প্রমাণ, অহুলিস্ধান্ত প্রতৃতিলহযোগে সিদ্ধান্ছের প্রমাণ-প্রণালী গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । দে-কার্ন্ডের গ্রন্থাবলী তিনি বিশেষ মনোমোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, 
এবং তাহার দর্শনের উপর স্বীঘ্ দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 

ভ্যানডেনের এক বিছুবী কল্তা অধ্যাপনাকাধ্যে তাহার সহকারিনী ছিলেন। 
স্পিনোজ। তাহা নিকট লাটিনেৰ পাঠ গ্রহণ করিতেন। এই স্বন্দরী যুবতীর সহিত খনি 
পরিচয়ের ফলে স্পিনোছাক মনে তাহার প্রতি গাঢ় অঙ্ুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্ধ 
এই অহবাগ ব্যর্থতা, পধাবসিত হুইয়াছিল। স্পিনোঙ্গার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া 
হন্দরী ডাহা অপেক্ষা স্ববস্থাপত্র এক যুবককে পতিস্ধে বরণ কর্সেন। ইহা পরে স্পিনোজা 
একান্তভাবে দার্শনিক আলোচনায় লিবিষ্ট হন । 
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এইকূপে স্পিনোজার জীবনের প্রথম ২৩ বহসর অতিবাহিত হয়। তাহার অবশিষ্ট 
জীবন দুঃখের সহিত সংগ্রামের ইতিহাস । এই দুখের মধ্যে তিনি জগৎকে যাহ! দান 
কৰিয়। গিয়াছেন, তাহ! অবিনশ্বর । চিরকাল তাহ! মানবের বুদ্ধি ও কল্পনাকে উদদ-্ধ 
করিবে। 

বহু অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তার ফলে প্রচলিত ধর্শ্মে স্পিনোজছার বিশ্বাস বিন 
হইয়াছিল। সমাজপতিগণ ধৰ্মীয় অশ্ুষ্ঠানে তাহার উৎসাহের অভাব দেনিয়! ক্ষণ হইতেন। 
ক্রমে এই সকল ব্যাপারে তাহার শুদাসীন্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। কথিত 
আছে, এক দিন দুইজন ছাত্র ম্পিলোক্ছার নিকট গিয়! বণ্ব-তর-সদন্ধে তাহাকে অনেক বিষয়ে 
জিঙ্গাসা করে। স্পিনোজ! মোজেজ ও পযগন্ছরদিগকে প্রমাণ বলিয়! উল্লেখ করিলে, 
একজন ছাত্র বলে "ঈশ্বরের শরীর নাই, জ্জীবাস্ম! অমর, এব দেবদূতগণ খে বানর পুরুষ, 
এ রকম কোনও কথাই তাহাদের উপদেশের মধ্যে দেখিতে পাইন|। এ সকল বিষয়ে 
আপনার মত কি?” স্পিনোদ্গ। বলেন, "ঈশ্বরের শরীর আছে, এবং দেবদূতগণ বিশেষ বিশেষে 
কাখ্যস্পাদনের জন্য সুষ্ট ছায়ামাত্র, একখ। বলিলে শাস্থবিঝোধী কিছু বলা হয় বলিয়া 
আমি মনে করি না। শাস্থে আম্ম। ও প্রাণ একই অর্থে ব্যবহৃত হুইয়াছে।" স্পিনোজার 
এই সকল মত ধশ্মাধ্যক্ষদিগের কগগত হওয়ার ফলে তাহার! যখোচিত বাবস্থ। অবলগ্ন 
করিতে উদ্ভত হুইলেন। 

তাহার! তাহাকে ডাকিয়। পাঠাই জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই জড়জগৎ ঈশ্বরের দেহ", 
“দেবদূতগণ কল্পনামাত্র", "আস্যা ও প্রাণের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই”, “জীবাদ্যার ক্মসবদ্- 
স্বন্ধে প্রাচীন বাইবেলে কিছুই নাই” প্রস্ৃতি মত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন কি ন|। 
উত্তরে স্পিনোজা কি বলিয্াছিলেন, জান। যায় নাই, কিন্ত তাহার বিপদ্ছনক মত-সদ্ধে 
সমাজপতিগণের সন্দেহ মে দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ স্পিনোজার বিরুদ্ধে 
কোনও বাবস্থা! অবলগ্নের পূর্ক্দে, তাহারা উৎকোচহ্বাব। তাহাকে বশীতৃত করিতে চেষ্টা 
করেন, এবং তিনি যদি বাহতঃ ইহুদী আচার পালন করেন এবং ধশ্মবিরদ্ধমতগ্রচারে বিরত 
থাকেন, তাহ! হইলে তাহাকে বাৎসরিক ৪** ভলাবের এক বৃত্তি দিতে তাঁহার! প্রতিশ্রত 
হন । স্পিনোজ। সম্মত না হওয়ায় ১৬৫৯ আষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই তারিখে আমন্টার্ডামের ইহুদী 
সংঘের» বিশেষ অধিবেশনে তিনি অভিশপ্ত ও সংঘ হইতে বহিক্কত হন। এই অভিশাপ ও 
বহিন্ধারের আদেশ শাস্বীয ক্রিয্না-সহ প্রচারিত হইয়াছিল । মন্দিরে সমবেত সভ্যমণ্ডলীর 
সমুখে আদেশ পঠিত হইবার সময়ে করুণ সবে সিঙ! বাজিয়াছিল, এক এক করিয়া! মন্দিরের 
বাতি নিভাইয়! দেওয়া হইয়াছিল, এবং পাঠান্তে অতিশগ্চের আধ্যাত্মিক মৃত্যুর প্রতীক- 
স্বকূপ উপাসন!-গৃহ গাচ অন্ধকারে নিমচ্ছিত কর! হুইয়াছিল। সেই দণ্ডাদেশ - 
এই = 
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8: পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 
__ শপ্ুকোহিত সভাৰ অধ্যক্ষগণ এতস্থারা অবগত করাইতেছেন যে, Baruch ৫০ 
__E5i৷৷০=র দুই মত ও কাধ্যাৰলীর বিষয় সৰগত হইয়া, তাহারা তাহাকে অসং পথ 
হইতে নিবৃত্ত করিতে নানা ভাবে চেষ্টা কৰিগ্রাছিলেন, কিন্ত তাহার মত পরিবর্তন করিতে 
সক্ষম হন নাই। পবস্ধ যতই দিন যাইতেছে, ততই তাহার ধর্্ববিরুন্ধ মতের ও সেই 
অতপ্রচারে দাঁন্ডিকতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । বিশ্বাসযোগ্য অনেক লোক তাহার 
সম্মণেই সান্ধ্য দিয়াছেন। সেই সাস্ষ্যের উপৰ নির্ভর করিয়া স্পিনোজাকে দোষী স্থির করা 
হইয়াছে। সমস্ত বিষয় প্য!লোচন! করি পুৰোহিত সভার অধ্যন্ষগণ উক্ত শ্পিনোন্ছাকে 
'আভিশপ্র ও ইজবেল জাতি হইতে বহিদ্কত করার সিন্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার উপর 
নিয়োক অভিশাপ বিত হইল: 

“পৰিত্ৰ সমাজের সকলের মত লইয়া, যোন্ডশ শত ত্রয়োদশ নিবদ্ধ-সনবিত পৰিত্র 
গ্রন্থাবলীত্র সম্মুখে গেবদ্‌ তগণের বিচার ও সম্্গণেক দগডাদেশ-অঙ্ুসাত্ে এলিস। শিশুদিগকে 
শে স্ভিশাপ দিয়াছিলেন, এবং Bok ০£ Lনআএর মধ্যে থে সকল অভিশাপ লিপিবদ্ধ 
আছে, সামৰ! নিরতিশয স্বণার্ সহিত 89:45 ৫৬ E5in০=। কে সেই লকল অভিশাপে 
সভিশপ্র করিতেছি 

“দিৰাতাগে সে স্বতিশপ্ত হউক, বাত্রিকালে সে সতিশপ্র হউক, শঙ্পনে অতিশপ্ত হউক, 
শৰ্যাত্যাগে অত্তিশপ্ত হউক, বহির্গমনে অতিশপ্র হউক, গৃহগ্রবেশে অভিশপ হউক । ঈশ্বর 
যেন কখনও তাহাকে ক্ষমা না করেন, কখন? তাহাকে গ্রহণ না করেন; ঈশ্বরের ক্রোধ ও 
বিৱাগ দেন এই লোককে দগ্ধ করে, Bok ০£ চএঞএব মধ্যে বে অন্িশাপ লিখিত আছে 
তাহার তাকে তাহাকে পীড়িত করে; জগৎ হইতে যেন তাহার নাম বিলুপ্ত করিয়া ফেলে 
ঈশ্বর যেন ইঞ্জ বেলের ঘাবতীয় গোষ্ঠী হইতে তাহাকে বিচ্ছিগ্গ করেন। 

দসকলকে এতক্কার। সতর্ক কিছ! দেওয়া যাইতেছে, দে কেহ যেন তাহার সহিত 
বাক্যালাপ না করে, তাহার সহিত পত্রব্যবহার না করে, কেহ খেন তাহার কোনও কাজ 
কৰিয়। না দেয়, তাহাৰ সহিত একগৃহে স্বাস ন! কবে, অধৰ! তাহার চাবি হাতের মধ্যে না 
বায়, কেহ যেন তাহার স্বহন্দ-লিৰিত ন্খবা তাহার কখাহুসানধে অন্তকতুক লিখিত কোনও 
লিখন পাঠ না করে।* 

এই ভীষণ অভিশাপ পাঠ কৰিয়। স্থিত হইতে হয়। যাহাৰ! উৎপীড়িত, তাহার 
যখন উৎপীন্ডন হইতে সুক্ত হয়, তখন ন্সা্ পীড়ন করিবার দিকে তাহাদের একট। প্রবণত। 
দেখ। খায় সত্য ; কিন্ত ইহুদী পমাজপত্তিদিগেব পক্ষে যে কোন যুক্তি ছিল না, তাঁহ! বল! যায় 
না। কয়েক বৎসর পূর্ক্দে ই লমাদ্দেরই 138. ০০5 পৃ্টধর্শ্মের মৌলিক বিশ্বাস আক্রমণ 

করিয়। এক গ্রন্থ লিশিগ্লাছিলেন। তাহাত পৰে ল্পিনোজ| খে সত প্রচার করিতেছিলেন, 
তাহা থে কেবল ইহুদী ধৰে বিঝোদী ছিল, তাহা নয়, সৃতধর্শ্মের বিরোধী বটে। থে 
হল্যাুবাসিগণ নিবাসিত ইহদীছিগকে সাদবে গ্রহণ কৰিছা ছিল, তাহাদের স্াতিখোর এবংবিধ 
প্রতিদান নিতান্ত অকতজ্জতাস্থচক বলির! সমাদরপতিগণ মনে করিয়াছিলেন। ইহ! ভিন্ন 
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ইহুদী সমাজের সংহতি-রক্ষার জন্য ইভদী-পশ্দ-বিকুদ্ধ মতের প্রচার বন্ধ করার প্রয়োজন 
ছিল। তাহাদের নিজেদের রাষ্ট্র ছিল না, কোনও নাক্ষনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না, একমাত্র 
ধর্দ্বারাই এতদিন তাহাদের সংহতি রক্ষিত হইয়া আলিতেছিল। সেই ধশ্মকে আক্রমণ কর! 
সমাজপ্রোহিতা ও তাহার গুরুতর শান্তি সমাজস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়| পরিগণিত 
হইয়াছিল । 

শ্শিনোক্জ। কিন্ত অবিচলিত বহিলেন। অভিশাপের ফলে বন্ধুবান্ধবের সহিত তাহার 
সমস্ত সম্পর্কের অবসান হইল । তাহার পিত! তাহাকে বর্জন করিতে বাধ্য হইলেন । 
পিতার মৃত্যুর পরে তাহার ভগিনী ভাহাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা 
করিলেন । বিচাবালয়ে জয়লাভ করিয়াও স্পিনোজ্া সে সম্পত্তি গ্রহণ করিলেন না, ভগিনীকে 
দান করিলেন। স্ব-সমাজকর্কৃক এইরূপ উৎপীড়িত হইয়। অন্য কেহ ধশ্মান্তর গ্রহণ করিতে 
পারিত; কিন্ত স্পিনোজ। অন্য কোনও সমাজ্ছে মিশিতে চেষ্টা করিলেন ন! ; একাকী নিংসন্দ 
জীবন বহুন করিস! চলিলেন। এমন নিঃলক্দ জীবন বুঝি আর কাহাকেও বহন করিতে 
হয় নাই । ন্পিনোজ্গাব রচনায় বসের যে একান্ধিক অভাব, এইজন্ই তাহ! বিশ্মমের বিষয় 
নহে। তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের বাখ। তাহার রচনার ছুই এক স্থলে আম্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
সাহার চং॥i০৪এর এক স্থলে আছে, “ধাহার। (তখাকথিত) অগ্রাকত ঘটনার কারণ 
অশ্রলন্ধান করিতে উৎস্থক, এবং প্রারুতিক ঘটনার দিকে মূর্খের মত অবাক্‌ হইয়া তাকাই 
না থাকিস, পণ্ডিতের মত বুঝিতে অভিলামী, খাহার। তক্কিহীন ও বিধশ্মী বলিয়া পরিগণিত 
হন, এবং জনত! যাহাদিগকে দেবত। ও প্রুতি-সঙগন্ধে জ্ঞানী বলিয়। তক্তি করে, তাহারা 
তাহাদিগকে ভক্তিহীন বিধস্ী বলিয়। থাকে। কেনন! অজ্ঞতা হইতেই বিন্ময়ের উদ্ভব 
হয়; জনতার বিন্ময়-বোধ দূর হইলে, সঙ্গে সঙ্গে জনতার উপর তাহাদের প্রভাবও বিলুপ্ত 
হইয়া বায়” । 

সমাজচু তির পৰে একদিন রাত্রিকালে এক ধন্দান্ধ ব্যক্তি স্পিনোজাকে হঠাৎ আক্রমণ 
করিয়া! ছুরিকা্বার! আঘাত করে। স্পিনোজ্া! পলায়ন করিয়া! আম্মরক্ষ। কবেন। ইহার 
পরে আমস্টার্ডামে বাস কর! নিবাপদ্‌ নহে বুঝিয়া তিনি নগরের উপকণ্ঠে একটি গৃহের 
ছাদের উপরন্থ একটি ক্ষু্ কক্ষে বাস করিতে আরস্ত করেন। এই সময়েই 84551) নাম 
বর্জন করিয়া! তাহার ল্যাটিন কূপ ০৫৭০৫ নাম গ্রহণ করেন। উভয় নামের অখথই 
দআশিসপ্রাপ্র"’ । সাহাব গৃহন্ছামী মেননাইট-সম্প্রদারতূক্ত অহিহসাপ্থীসুষ্টান ছিলেন । তিনি 
ও তাহার স্ত্রী উভয়েই স্পিনোঙ্গাকে যখেই শ্রদ্ধা করিতেন। জীবিক! অর্জনের জন্মা স্পিনোজা 
প্রথমে তাহার শিক্ষক ভ্যান ডেনের নিগ্তালয়ে শিশুদিগকে শিক্ষ! দিবার কাণ্য গ্রহণ করেন; 
পরে চসমার কাঁচ পালিশের ব্যবসায় অবলস্বন করেন। পাচ বৎসর আমন্টাডামের 
উপকণ্ঠে বাস করিবার পরে তিনি তাহার গৃহস্থামীর সহিত লিভেন নগরের সঙ্িকটে, 
Rhyn৪৮খr৪৮এ গিত! বাসস্থাপন করেন। 












এ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
__ স্পিনোঙ্গার জীবনীলেখক তাহাত আকুতির এইরূপ বর্শনা করিয়াছেন ₹ দেহ নাতিদীর্ঘ 
নাতিহন্ব, মুখের গঠন হুন্দর, কিন্ত গাত্রবর্ণ অপেক্ষাকৃত মলিন। কেশ কুঞ্চিত ও কফবর্ণ ; 
জ্ব দীর্ঘ ও কুষবর্ণ। তাহাকে দেখিয়া পতু গালদেশীয় ইহুদী বলিয়! চিনিতে পার! যাইত। 
পরিচ্ছদের দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল ন!। সাধারণ লোকে যেক্কস পোষাক পরিধান 
করিত, তিনি তাহাই পরিয়া খাকিতেন। একবার কোনও উচ্চপদস্থ বন্ধু তাহাকে নৃতন 
পরিচ্ছদ কিনিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্ত তিনি তাহ! গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হুন নাই । 
বলিশ্নাছিলেন “ভালো পোষাক পরলেই ভাল লোক হওয়া ঘায় ন1। যে দেহের কোনও 
মুল্য নাই, মূল্যবান পোষাকে তাহাকে নকচ্ছিত করিয়! বাখ| ঘুক্তি-সঙ্গত নহে।” কিন্ত 
অপরিচ্নতা-সদ্ধে তিনি লিখিযাছেন "পরিচ্ছক্র থাকিলেই লোকে পত্তিত হয় না। 
পরিচ্ছদের প্রতি উদগাসীন্ধের ভান করা চিত্রের দৈক্যের পরিচায়ক । সেই দৈক্তের মধো 
প্রকৃত জান সবস্থান করিতে পাবে না।” 

পাচ বসব স্পিনোজ| Rby৷৪৮u৷৮৪এ বাস করিয়াছিলেন। এইখানেই তাহার 
Improvement of the Intellect ও Ethics Geometrically Demonstrated 
নামক গরন্থখ় লিখিত হয়। প্রখমোক্ গ্রন্থ পর্দে আরন্ধ হইলেও, অসমাপ্র রহিযা গিয়াছে। 
সম্ভবতঃ এ গ্রন্থের বক্তব্য অবশিষ্ট বিষয় £ং১০৪এ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া 
ল্পিনোছ! উৎ! সমাপ্র করিবার ততট। প্রয়োজন উপলব্ধি কবেন নাই। ১৯৮৭ শ্রী 
Ethi০৪ সনাপ্ত হয়। আমন্টাৰ্ডামে বাস করিবার সময়ে কয়েকজন বন্ধুর সহিত স্পিনোজ্গ 
দার্শনিক বিষয়ের আলোচন! করিতেন । ॥১৷৪৮১7৮৪৮এ বাল করিবার সময়ে তাহার 
গবেষণা ফল তিনি পত্রদ্বারা তাহাদিগকে জানাইতেন। স্পিনোজ্গার এই সকল বন্ধ 
দর্শনের আলোচনার জন্য একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ০5 লিখিবার সময়ে 
স্পিনোজ! এক একটি অধ্যায় লিখিয়া। সাহার বন্ধুদিগকে পাঠাইতেন, তাঁহার! সমিতিতে 
সমবেত হইয়| সেই পাঙুলিপি পাঠ করিতেন। কোন অংশ বুঝিতে না পারিলে তাঁহার 
দ্পিনোজাকে লিখি! জানাইতেন। স্পিনোজার এই সকল বন্ধুদিগের মধ্যে ছিলেন 
Simon de Vries, Meyer, ও Adrian Koerbaghl Simon de Vries তখন 
চিকিৎসাশাস্থ অধ্যয়ন করিতেছিলেন। স্পিনোজার প্রতি তাঁহার শরন্ধ ছিল অপনিনীম। 
এই সকল বন্ধু অথবা শিক্ষ স্পিনোজাকে যে সকল পত্র লিঙিয়াছিলেন এবং স্পিনোল| 
সাহাদিগকে যে সকল পত্র লিখিস্সাছিলেন, তাহাদের কতকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। একগাঁনা। 
পত্রে 9৫ ৬৩ লিখিযাছিলেন, "আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহুদিন হইতে ইচ্ছা 
করিতেছি, কিন্ত কঠোর লীতের জন্ত আদিতে পারি নাই ॥ আপনার নিকট হইতে এত দূরে 
খাকিতে হইতেছে বলিয়া সময়ে সময়ে আমি আমার অদূইকে বিকার দিই । ব্আপনার সঙ্গী 
C৬5৭৮iখ$ ভাগাবান্‌। আপনার সঙ্গে একই গৃহে বাস করিবার এবং আপনার সঙ্গে 
(ভোজন, ভ্ৰমণ ও ভাল তাল বিষয়ে আলোচনা করিবার সৌভাগ্য তাহার রছিয়াছে। কিন্ত 
আপনান নিকট হইতে বহনুকে স্ববস্থান করিলেও আমার মনের স্যে আপনি সর্বদাই 
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বিরাজ করিতেছেন। আপনার রচনা বখন পাঠ কৰি, তখনকার তে! কথাই নাই।” স্পিনোজা। 
তাহার বন্ধুগণের কতটা! প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, এই পত্র হইতে তাহ! বোধগম্য হয়। 

১১৬৪ খরীযাব্দে E0০5 সমাপ্ত হয় । গ্রন্থসসাপ্তির দশ বৎসরের মধ্যে স্পিনোজা তাহার 
প্রকাশের কোন চে! করেন নাই । ইহার কারণ ১৬১৮ ব্রষ্টাব্দে ভাহার বন্ধ Adrian 
০০৮৪৮ হার মতের অুক্ূপ মতসংবলিত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য দশবত্সর কারাদণ্ড ও 
তাহার পরে দশবহসর দেশ হইতে নিবাসন-দণ্ড প্রাপ্ত হন । ১৬৭৪ খ্রষ্টাব্দে গ্রন্থ-প্রকাশের 
ব্যবস্থ। কৰিবাঁর উদ্দেশ্বে স্পিলোজ! আমন্টাডামে গমন করেন। সেই সময়ে এক জগনরৰ 
প্রচারিত হয়, যে স্পিনোজার একখান। গ্রন্থ মুত্রিত হইতেছে, তাহাতে তিনি প্রমাণ করিতে 
ভেষট। করিয়াছেন, থে ঈশ্বর নাই । তখন কয়েকজন ধৰ্্ববৈজ্জানিক তাহার বিরুদ্ধে বিচারালয়ে 
অভিযোগ উপস্থিত করেন। ইহার ফলে গ্রন্থপ্রকাশ স্থগিত খাকে। যতদিন ল্পিনোজা। 
দ্বীবিত ছিলেন, ততদিন এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই । তাহার মৃত্যুর পরে ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 
ইহ। প্রকাশিত হয়। ইহার সঙ্গে তাহার অসমাপ্ত গ্রন্থ Tractus Politicus এবং 
A Treatise On tlhe Rainbows প্রকাশিত হয়। এই সকল গ্ৰন্থই লাটিন ভাষায় 
লিখিত। ১৮০২ ্ৰীষ্টাব্দে ডাচভাবায় লিখিত A Short Treatise on God and Man 
নামে তাহার সর একখানা গ্রন্থ আবিক্কাত হইয়াছে । 

স্পিনোঙ্গার জীবিতকালে তাহার দুইখান! গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল : The Prin- 
ciples of the Cartesian Philosophy wt A Treatise on Religion and 
7০ 5৭৮০. শেৰোক্ৰ গ্ৰন্থে গ্রন্কারের নাম ছিল না। গ্রন্থ প্রকাশিত হুইবামাত্রই 
গবনমেণ্টককৃক উহার প্রচার নিষিদ্ধ হয়। এই নিষেধে কিন্ত বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। 
পুস্তকের মলাটের উপর "ইতিহাস”- অথবা “ডিকিৎসাপ-ব্যপ্রক নাম ব্যবহার করিয়! প্রকাশক 
বহুসংখ্যক পুক্তক বিক্রয় করিয়াছিল। পুন্তকে প্রকাশিত মতের খণ্ডনের জন্য বহ গ্রন্থ 
লিখিত হুইয়াছিল। একজন লিৰিয়াছিলেন "স্পিনোজার নতো অধান্মিক নাস্তিক কখনও 
পৃথিবীতে বাস করে নাই।" তাহার একদন প্রাক্তন ছাত্র, Albert Bur৪,ক্যাখলিক 
ধ্শ্ে দীক্ষিত হইয়া! তাহাকে লিখিয়া ছিলেন, “আপনি অবশেষে সত্য দর্শন (Philosophy ) 
পাইয়াছেন বলিয়া! মনে করিতেছেন, কিন্তু কেমন করিয়। জানিলেন যে, পৃথিবীতে যত প্রকার 
দশন পূর্বে শিক্ষ। দেওয়া হই্থাছে, অথব! বর্তমানে দে ওয়া হইতেছে, অথব| ভবিশ্াতে হইবে, 
তাহার মধ্যে আপনার দর্শনই সন্দোংরুই ? ভুবিস্াতে কি হইবে, তাহা ছাড়িয়া দিলে ও, 
আপনি কি প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত দরশনশাস্্, যাহ! এদেশে, ভারতববে অপব। অন্তর 
শিক্ষা! দেওয়। হস, তাহ। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ? যদি ধরিয়! লওয়! যায়, সে সকলই 
আপনি ভালরূপ পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহা হইলে কেমন করিয়| আপনি বুঝিতে 
পারিলেন, যে যে দর্শন সৰ্দোত্তম আপনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন ? যাবতীয় Patriarch, 
prophet, apostle, সহিল, ডাক্তার ও Ch৬৮৫এর C০nes০াদের উপর আপনাকে 
স্থাপন করিবার সাহস পনি কোখায় পাইলেন? পৃথিবীর উপর কীটোপম তুচ্ছ মাহুয 








সেই সনাতন সঙ্দক্ঞ পুরুষের সম্মুখীন হইবেন? আপনার এই উন্মত্ত, শোচনীয় ও স্বণিত 
মতের ভিন্তি কি? ক্যাখলিকৰাণ্ড যে সকল রহস্ক বুদ্ধির অগমা বলিয়া মনে করেন, 
তাহাদের সম্বন্ধে মত-প্রকাশের পৈশাচিক অহংকার আপনি কোথায় পাইলেন?" ইহার 
উত্ততে স্পিনোজ্দা লিখিয়াছিলেন, "তুমি মনে করিতেছ সর্ধবাপেক্ষ! উৎকৃষ্ট ধশ্ম অথবা 
গুরু প্রাপ্ত হইয়াছ, এবং তাহাদের উপর তোমার বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ। কিন্তু কেমন 
করিয়া জানিলে, যে থাহারা অতীতে ধশ্দোপদেশ দিয়াছেন, বর্তমানে দিতেছেন, এবং 
ভবিশ্বাতে দিবেন, ঠরাহাদ্ের সকলের মধ্যে তোমার নির্বাচিত উপদেষ্টগণই সব্ধাশ্রেষ্ট? 
প্রাচীন ব্থবা আবুনিক খে সকল বন্দ এখানে, ভারতবধে এবং অন্ধ শিক্ষা দেওয়া হয়, 
লে সকলই কি তুমি পৰীক্ষা কৰিয়া দেখিয়াছ ? যদি ধরিয়া! লওয়া যায় যে, তুমি সে সকলই 
পরীক্ষা করিয়াছ, তাহ! হইলেও তাহাদের মধ্যে থেটি সক্দোৎকবষ্, তাহাই যে তুমি বাছিয়া 
লইয়া, তাহা তুমি কিন্ধপে জানিলে?” 

কিন্তু এই স্বধশ্মত্যাগী ধশ্ধধ্বজ্গীর নিকট হইতে স্পিনোজ| যে ব্যবহার পাইয়াছিলেন, 
তৎকালীন বহু সঙ্ন্ত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বাবহাব ছিল তাহার নিপরীত। পূর্বে যে 30807 
এ ৬হ)৫৪এর কথ! লিখিত হইয়াছে, তাহার শ্রন্ধার নিদর্শনস্বকূপ তিনি এক সহন ডলার 
শ্পিনোজাকে উপঢৌকন দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু স্পিনোজ্স| তাহা! গ্রহণ করিতে স্বীকার 
কবেন নাই। এই প্রতিক্তাবান্‌ যুবকের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। অশ্প বয়সেই তাহার খা 
হয়। মৃত্যুর পূর্বের তাহাৰ সমন্ সম্পত্তি তিনি স্পিনোঞ্জাকে দান করিতে চাহিয়াছিলেন। 
স্পিনোঙ্জ। গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া উক্ত সম্পত্তি তাহার ( V:৷০৪এর ) আতাকে গান 
করিতে তাহাকে সন্মত করাইগ্রাছিলেন। ৬:1৪ এর স্বৃতুর পরে দেখ! গেল, তাহার 
উইলে শ্পিনোক্জার জগ্র বাৎসরিক ২৫" ডলারের বৃত্তির ব্যবস্থ। আছে। স্পিনোজ! তাছাও 
করিতে অস্বীকত হইয়া বলিলেন "প্রকৃতি সন্ত হয় অতি লে | প্রকুতি তুই হইলে 
সাখে সাখে আমারও তুরি হয়।” অনেক অন্রে!ধের পরে তিনি বংসবে ১৫, ডলার গ্রহণ 
করিতে সন্মত হইয়াছিলেন। 

ইংলগ্রের বয়াল সোসাইটির সেক্রেটারি ৮5955 0185755% স্পিনো গার বন্ধ 
ছিলেন। তিনি 1২15575558 এ গিয়| স্পিনোঙ্গার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । বহু 
দিন পথায্থ তাহার সহিত ল্পিনোজার পত্রবাবহার চলিয়াছিল। তাহার দার্শনিক গবেদগার 
ফল প্রকাশিত কৰিবার জন্য তিনি স্পিনোজাকে উৎসাহিত করিতেন। ল্পিনোজার 
Tractus Theologico-Politicus. Do Intellectus Emendatione a4 Ethics 
এত মন্দ তিনি অবগত ছিলেন। Royal Societys President Boyles Oldenburg 
এব মাধ্যমে স্পিনোছাকে অ্বভিনন্দন করিয়াছিলেন । ১১১৫ খ্রষ্টাব্দে লিখিত Oldenburg 
এর একখান! পত্র হইতে জানা যায়, যে স্ী্ণা নগরে 59৮৮০৭$ Zev নামক একজন 


+ Smyrna. 














নব্য দর্শন__স্পিলোজা ৫৩. 


প্রতারক আপনাকে মেসিয়|” বলিয়া দোষণ! করিয়াছিল, এবং বহুসংখ্যক ইহুদী তাহার 
কথায় বিশ্বাস করিয়। তাহার শিশ্ন হইয়াছিল। ইতলগুপ্রবাসী ইহুদীগণ বিশ্বাস করিয়াছিল, 
যে Zৎvi সত্বরই জেরুজালেমের রাজ্বপদে অভিষিক্ত হুইবে । কিন্ত 22০৮) খুত হইয়া 
Constantinople এর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং মুসলমান ধশ্গ্রহণ করিয়া তাহার 
অন্থগামীদিগকে পরিত্যাগ করে। 

স্পিনোদ্দার আর একজন বন্ধ ছিলেন Ehrenfried Walter Von Tschirn- 
১55587)1  সগ্ান্্বংশোদ্কব এই বোহিমিয়ার অধিবাসী যুবক বিজ্ঞানের বিশেষ অঙ্ুরাগী 
ছিলেন. এবং পরবর্তী কালে গণিতের গবেষণান্স ঘখেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । 
তিনি স্পিনোজার সহিত দেখ! কৰিতেও আলিয়াছিলেন। ভাহাত্ত Medicina Mentis 
গ্রন্থে তিনি স্পিনোঙ্জার [mprovement of the Understanding এন হইতে অনেক 
কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার জন্য সণ স্বীকার করেন নাই । স্পিনোজার 
নামের উল্লেখ থাকিলে গ্রন্থের বিরুক্ষে বিশ্েধ-স্থরি হইতে পাবে, এই "দাশ স্বীকার না 
করার কারণ হওয়। অসম্ভব নহে। স্পিনোজার দর্শনস্দ্ধে তাহাকে লিখিত Tschirn- 
॥aU৪৩৷৷ এর কয়েকখানি পত্র হইতে এই যুবকের তীক্ষ বৃদ্ধি ও বিচারশক্তির পরিচয় 
প্রাপ্ত হওয়া মায়। তাহাব সমালোচনার সস্ভোষজনক উত্তর দিতে স্পিনোজাকে মখেষ্ট 
বেগ পাইতে হুইয়াছিল। 

হল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিক পিত 15525 এর সহিত স্পিনোজার পত্রব্যবহার ছিল। 
আাগানীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক লাইবনিক্দ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। 
তখনও লাইবনিজের দর্শন সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি-লাভ কবে নাই । ১৬৭৬ ্রী্টানদে ল্পিনোজ্জাৰ 
সহিত সাক্ষাতের পূর্বে পারিসনগরে Tchiচ৷৪খ৪৫n৷ এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। 
তথন Tডchirnha৬৪৫n৷ স্পিনোঙ্গার Ei এর পাঞুলিপি তাহাকে দেখাইবাব প্রপ্তাব 
কৰেন, কিন্ত স্পিনোঞ্জ৷ তাহাতে স্বীকৃত হুন নাই। স্পিনোজাসমন্ধে লাইবনিজ যাহা 
শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাহাদ্বারা আকুষ্ট হইয়াই যে ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাহাকে দেখিতে 
আসিয়াছিলেন, সে বিষন্ধে সন্দেহ করিবার কাঁরণ নাই । স্পিনোজার সহিত লাইবলিজের 
যে দর্শনসদ্ধন্ধে আলোচনা হইয়াছিল, তাহ! তিনি স্বীকার করেন নাই । কিন্তু স্পিনোজার 
লহিত তাঁহার যে অনেকবার দেখা হইয়াছিল, এবং সাক্ষাৎং-কালে তিনি তাহার সহিত 
দ্শনস্দ্ধে আলোচন! করিয়া ছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই ॥ দে-কান্ড ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
যে প্রমাণ দিয়াছিলেন, স্পিনোজ্দার সহিত ভাহার সে সঙ্গদ্ধে আলোচনা হইয়াছিল । এই 
আলোচনা-কালে লাইবনিজ শাহান নিজের উদ্ভাবিত এক প্রমাণেরও আলোচন! করিয়া- 
ছিলেন, এবং স্পিনোজা তকবিতর্কের পরে এই প্রমাণের অন্থমোঁদন করিয়াছিলেন, 
লাইবনিজ নিজেই তাহ! লিনিয়া গিস্থাছেন। লাইবলিক্ষের সহিত স্পিনোজার সম্বন্ধ এতই 
ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল যে, তিনি সবশেষে তাহার Ehi০5এর পাঞুলিপি তাহাকে দেখিতে 

Messiah. 








বশ্ম ও বিজ্ঞানের সমন্থ্বলাধনে চে করিয়াছিলেন, এবং তখন স্পিনোজার মতের বিরুদ্ধ 
লমালোচন। করিয়া ছিলেন। 

. হল্যাণ্ডের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট Ja ৫৩ Wiংং স্পিনোজাকে এতই অন্ধ করিতেন, 
ষে তিনি রাষ্ট্র হইতে তাহাকে ₹* ভলারের এক বৃত্তি দান করেন। ফ্রান্সের অধীশ্বর 
চতুদশ লুই তাহাকে একটি বিশেষ বৃত্তিদানের প্রস্থাব করেন। কিন্ত সেই প্রস্তাবের সহিত 
এই শন্ত উহ খাকে যে, স্পিনোজ্ার পরবর্তী গ্রন্থ ঠাহাকে উৎসর্গ কর| হইবে । বিনয়ের 
সহিত স্পিনোঙ্ছ। উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কিস ছিলেন । 

১৬৯৫ সালে বন্ধুবান্ধবদিগের ন্মহুরোগে স্পিনোজ! হেগ-নগরের উপকণ্ঠে ৬০০।- 
44এ বাসস্থাপন করেন ॥ ৬০০০১০৫এ বালকালে 577 4৬ Wiচএর সহিত তাহার 
প্রগাঢ বন্ধুত্ব হয়। ১৬৭২ সালে ফ্রান্সের রাজা হল্যাগ্ড আক্রমণ করেন। গণিত ফরালী 
ইপন্ত হঠাৎ আনিস! দেশের উপর ক্মাপতিত হয়। সমগ্র দেশ সঙ্গন্ত হইয়| ওঠে । Jan de 
Wiং ও শ্তাহার ভ্রাতা সমস্ত জীবন ধরিয়া! নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবা! করিয়াছিলেন, 
কিন্তু জান্দের লহিত যুদ্ধে হল্যাণ্ডের পরাজ্গয়ের ফলে দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ উপস্থিত,হয়, এবং 
Jan de Wier ও ভাহার আত! রাজ্গপখের উপর উন্মত্ত জনতাকর্কৃক নিহত হন। 
সংবাদ শুনিয় স্পিনোজ! এতই বিচলিত হন খে, প্রকাশ্য ভাবে এই জনা কাধ্যোর প্রতিবাদ 
করিবাত জন্য তিনি বেগে গৃহ হইতে বাছিব হুইয়া! খাইতেছিলেন, এমন সময়ে বন্ধুবান্ধবের। 
বলপ্রপ্নোগে তাহাকে নিবন্ত করেন। শোকে অক্তিন্ৃত হইয়া তখন তিনি অশবিসপ্দন 
করিতে খাকেন। ইহার অত্যন্ত কাল পরেই ফরাসী সেনাপতি Prince de Conde 
ভাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত স্পিনোজাকে নিস করেন। করাসী সহাটের 
রস্থাৰিত যে বৃত্তির কখ। পূর্ক্দে উল্লিখিত হইয়াছে, তাছার প্রস্তাব করাই এই নিমত্রণের 
উন্গেস্ত ছিল। শ্পিনোজ। এই নিম্ণ গ্রহণ করিয়া! সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
উচ্দেশ্গে U৫৫৫৫ নগক্ষে গমন করেন, কিন্তু সেনাপতি তখন তায ন! থাকার তাহার 
সহিত দেখ। হয় নাই । স্পিন! করেকদিন তাহার জন্য ক্পেক্ষ| করিয়া হেগ-নগৱে 
প্রত্যাগমন করেন। U৪৮৫৮ নগৰে অবস্থানের সময়ে তখাকার গৈগ্যাধযক্গগণ রাজার 
প্রস্তাবের কথ। স্পিনোক্গাকে অবগত কৰিয়াছিলেন। স্পিনোজ! যে এই প্রস্থান প্রত্যাখ্যান 
করিছাছিলেন, তাহা পূর্কেই উক্ত হুইয়াছে। 

লপিনোজ্জার ছেগে প্রত্যাগমনের পত্রে শত্র-সেনাপতির সহিত গুহার এই 
সাক্ষাৎকারের সংবাদ জনসাধারণের মধো প্রচারিত হইয়া! পড়িলে, ভীষণ উত্তেজনার করি 
ছয়, এবং ন্পিনোজ্জার শৃহস্থামী তাহাত্ব গৃহ আক্রান্ত হইবার আশৰ। কৰেন। তখন 
লিপনোজা তাহাকে বলেন “আমার জন্ত ভয়ের কোনও কারণ নাই। বাষ্ট প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ হইতে সহজেই আমাকে আনি মুক্ত করিতে পারিৰ। ফরাসী 
সেনাপতি সহিত কোন্‌ উদ্দেশ্বে আমি দেখ! করিতে গিয়াছিলাম, তাহা দেশের অনেক 
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লোকই অবগত আছেন । কিন্ত নত! যদি আপনার গৃহ আক্রমণ করে, আমি গিয়া তাঁহার 
সন্মুখে দাড়াইব ; তখন তাহার! হতভাগা 1৩ Wiংঃ5 দিগকে যে ভাবে হত্যা করিয়াছে, 
আমাকেও যদি সেই ভাবে হত্যা করে, আমি আপত্তি কৰিব ন!” । গৃহ আক্রান্ত হয় নাই । 
জনত! যখন বুঝিতে পানিল, ন্পিনোঙ্গা! একজন দার্শনিকমাত, তাহ! হইতে রাষ্ট্রের 
কোনও বনিষ্টের আশদ। নাই, তখন উত্তে্গনা প্রশমিত হইয়! গেল । 

১৯৭৩ সালে চ1513০1৮৩৫ এর বিশ্ববিষ্ঞালয় স্পিনোদ্গাকে দর্শনের অধ্যাপক-পদে 
নিয়োগের প্রস্তাব করেন। এই পদ গ্রহণ করিলে ভাহাকে দার্শনিক আলোচনার সম্পূর্ণ 
স্থানীনত! দেওয়| হইবে, প্রতিশতি দে ওয়] হইয়াছিল ॥ কিন্তু তিনি বাটে প্রচলিত ধর্ম- 
বিরোধী কিছু বলিয়। সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিবেন না, তাহাকেও এই প্রতিশতি 
দিতে বল! হুইয়াছিল। উত্তরে স্পিনোজ। লিখিস্সাছিলেন “মাননীয় মহাশয়, কোনও বিষয়ে 
অধ্যাপক হইবার বাসনা যদি আমার থাকিত, তাহ! হইলে মহামহিন Prince Palatine 
সাপনার মাধ্যমে আমাকে যে পদ দান করিবার ইচ্ছ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! গ্রহণ 
করিলেই সে বাসন! পূর্ণ হইত। দাশনিক আলোচনার স্বাধীনতার প্রতিশ্বতিদার। এই 
দানের মূলা বিশেষ ভাবে বদ্ধিত হইয়াছে । যে নরপতির বিজ্ঞতা সকলেরই শরন্ধা আকর্ষণ 
করিয়াছে, তাহার ঝাজো বাস করিবার ইচ্ছাও আমার বহুদিন হইতেই আছে। কিন্ত 
শ্রকাপ্টে বক্বৃত! করিবার ইচ্ছা! সামার কোন দিনই ছিল না, এবং বহু পধ্যালোচনার পরেও 
আমি প্রস্তাবিত মহৎ ম্থগ্রহু গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইতে পারিতেছি না। ইহার কারণ, 
প্রথমতঃ শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিলে দার্শনিক গবেষণার জন্য সময় পাওয়া যাইবে ন!। 
তাহার পরে প্রচলিত ধর্শ্মের বিক্রন্ধত! পরিহার করিবার জন্য কোন্‌ নিন্দিষ্ট পর্রিধির মধ্যে 
প্রতিশ্রুত স্বাধীনতার ব্যবহার করিতে পার! যাইবে, তাহাও আমি অবগত নহি। ৰ্শ্দের 
প্রতি গভীর অঙ্রবাগ হইতে ধ্সমবদ্ধীয় বিরোধের উৎপত্তি হয় ন।। বিভিগ্র মানশিক প্রকৃতি 
এবং অস্তের কখার প্রতিবাদের প্রবৃত্তি হইতেই ইহার উদ্তব হয়। এই প্রবৃত্তিবশত:ই 
অগ্যোব কথ! যতই স্যায়-সঙ্গত হউক না কেন, তাহার নিন্দার অভ্যাস জন্মে । ইহার প্রমাশ 
আমার নিংসঙ্গ জীবনে আমি পাইয়াছি। এই সম্মানাস্পদ পদ গ্রহণ করিলে, ইহার আশঙ্কা 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইবে । ইহা! হইতে বুঝিতে পারিবেন, থে কোন উতৎকবষ্টতর পদের আশা আমি 
এই দান গ্রহণে সঙ্ছচিত হইতেছি ন!। স্দামার শাস্ধি-প্রিয়তাই এই সঙ্ষোচের কারণ। 
জনসাধারণের সম্মুখে বক্তা! হইতে বিরত হইলে শান্তি কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাভ করা 
সম্ভবপর হইবে। এই জন্যই আপনাকে সবিশেষ অনুরোধ করিতেছি, যে মহাধ্বতিমান্‌ 
15০০5 আমাকে প্রস্থাৰিত বিষয়-সম্বন্ধে নও বিবেচনা করিবার অঙ্রমতি দান কুন ।” 

সাংসারিক মান-সম্রম স্পিনোজার নিকট নিতান্তই তুচ্ছ ছিল। তাহার দৃষ্টি ছিল 
অনস্তে নিবন্ধ । সাধারণ লোকের মন যে সকল ব্যাপারে আলোড়িত হইত, তাহার চিত্তে 
তাহার! কোনও বেখাপাত করিতে পারিত না। ফ্রান্স ও ইংল্যাপ্ডের মধ্যে থে যুদ্ধ 
চলিতেছিল, তাহার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তিনি জানিতেন, এ যুদ্ধ 
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শেষ হইলে, নূতন যুদ্ধের আয়োজন আর হইবে। যে উচ্চাকাক্ষা, প্রতিৎন্থিত। 
এবং বিছেষের কলে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুদুশে পতিত হয়, তাহার সহিত তাহার কোনও 
সংশ্রব ছিল না। তাহার একমাত্র কাম্য ছিল জ্ঞানালোকিত, নিরুদ্ছি্, শান্ত, সমাহিত 
জীবন । তাহ! তিনি প্রাপ্ত হইস্থাছিলেন। 
শান্বীৰ্িক শবহস্থতার জন্ত স্পিনোজগার নিঃসঙ্গ জীবনের ভার বন্ধিত হইয়াছিল। 
এই ভার তিনি বিন। শতিযোগে বহন কৰি! চলিয়াছিলেন। স্বাস্থ্য াহার কোনও সময়ে 
ভাল ছিল না, স্বাপবস্থ চিরদিনই ছুন্দল ছিল। তাহার উপর ঘে ঘবে তিনি বাস করিতেন, 
তাহাও স্বাস্থোর ন্মমৃকূল ছিল ন1॥ কাচপালিসের কাছও স্বাসযন্তের স্বাস্থোর প্রতিকূল ছিল। 
ক্রমশঃ তিনি স্বাপকষ্ট ক্হৃভব কৰিতে লাগিলেন। যত দিন যাইতে লাগিল, কষ্ট ততই 
বাড়িতে লাগিল। স্বত্যুকে তিনি ভগ্ন করিতেন না? তাহার ভয় ছিল, জীবিত কালে 
যে গ্রন্থ তিনি প্রকাশিত করিতে পারিলেন না, মৃত্যুর পরে তাহ! নষ্ট হইয়। খাইতে 
পারে, জগং তাহার একান্তিক পরিশ্রমের ফল হইতে বঞ্চিত হইতে পারে । তাহার, 
হস্থলিখিত গ্রন্থদকল এক পেটিকায় বদ্ধ করিছ। তাহার চাবি গৃহন্থামীর হস্তে দিয়া 
তাহার মৃত্যুর পরে এ পেটিক) ক্মামস্টাামের এক গ্রন্থপ্রকাশকের নিকট পাঠাইতে 
তিনি অস্থবোধ করিয়াছিলেন। ১৯৭৯ ত্রষ্টান্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি বিশেষ 
অন্তস্থ হইয়। পড়িলেন। গৃহস্বামী সপরিবারে গীগ্ায় গিয়াছিলেন। চিকিৎসক ডাক্তার 
মাগাধ শ্পিনোঙ্গার নিকট ছিলেন। পীগ্। হইতে কিবরিয়া আলিয়া গৃহস্বামী দেখিলেন, 
শ্পিনোচ্গাক মৃত দেহ পড়ি! আছে, ভাক্াৰ চলিয়া গিয়াছেন। খাইবার সময়ে 
স্পিনোজাৰ কপার হাতলছুক্র একখান! ছবি ও টেবিলের উপরন্থ কিছু সর্থও লইয়া 
গিয়াছেন। 
মাত্র ৪৫ বহপর বয়সে এই মনীধীৰ স্বত্যুতে বহুলোক দুঃবিত হুইয়াছিলেন। 
পাত্িতোর জন্য শিক্ষিত লোক ভাহাকে যেরূপ সম্মান করিত, সহদয়তার জন্য সাদারণে 
তাহাকে তেমনি ভালবাপিত। সাধারণ লোকছিগের সঙ্গে বাজপুকষ ও পত্ডিতেরা তাহার 
শবের সহ্গমন করিয়াছিলেন, এবং বিভিক্ন ধৰ্দাবলস্বী বহু লোক তাহার সমাধিস্থানে 
মিলিত হইয়া ছিলেন । 


Religion and State 
Tract on Religion and State এতই বাইবেলের প্রথম যুক্তিমূলক সমালোচনা” । 
এই সমালোচনাৰ বর্মানে বিশেষ কোনও মূলা নাই, কেনন! সে সংদ্ধে বর্তমানে কোনও 
অততেদ নাই । স্পিনোজ বলিয়াছেন, বাইবেলে দে কপক ব্যবন্ধত হইয়াছে, তাহা উদ্দেশ্য- 
মূলক এ ইচ্ছাক্কৃত। প্রাচ্য দেশে আলংকারিক ভার একটা মোহ আছে ॥ সেই জন্যও 


+ Higher criticism. 
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বটে, প্োতুবর্গের কমন! উৎ,দ্ধ করিবার জন্ধও বটে, পত্গস্থর ও পৃষ্টের প্রধান শিশ্কাগণ পক 
ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাদের উপদেশ জনসাধারণ যাহাতে সহজে বুঝিতে 
পারে, সে জন্যও এই প্রকার ভাবা-ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল। এই জন্য বহু অপ্রাক্নৃত 
ঘটন। ও ঈশ্বরের বারংবার সআবি্ভাবের কথা বাইবেলে প্রবেশ করিয়াছে। অস্বাভাবিক 
ঘটনার মধ্যেই সাধারণ লোকে ঈশ্বরের সআবিতাব দেখিতে পায়, স্বাভাবিক ঘটনাদ্বাঝাই 
তাঁহাদের নিকট ঈশ্বরের ক্ষমত!| প্রকাশিত হয়। নিয়মাহুগত প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে 
তাহার! ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পান না, পরিচিত নিয়মাঙ্সারে ঘতক্ষণ প্রকৃতির কার্দ্য 
চলিতে থাকে, ততক্ষণ তাহার! ঈশ্বরকে নিক্ষিয মনে করে, এবং ঘখন ঈশ্বর সক্রিয় হন; 
তখন তাহার! প্রকৃতি ও তাহার, শক্তি নিক্ষিয্ থাকে বলিয়া বিশ্বাস করে। এইকরূপে 
তাহার! দুইটি বিভিন্ন শক্তি কল্পনা করে_ঈশ্বর-শক্কি ও প্রকুতি-শক্কি। কিন্তু বন্ধতঃ 
প্রক্কতি ঈশ্বর হইতে স্বতগ্ন পদার্থ লছে। ঈশ্বরই প্রারুতিক ব্যাপারের কর্তা। মাসুদ 
বিশ্বাস করিতে চায়, যে তাহার জন্য ঈশ্বর প্ারৃতিক নির্মম ভঙ্গ কবেন। সেইজন্তাই 
ঈশ্বরের মহত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যে ইহুদী শাস্ে অনেক অপ্রাকত ঘটন! বণিত হইয়াছে । 
ইহুদীদিগের বিশ্বাস, তাহার ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র, এবং তাহাদের জন্রা প্রাক্ততিক শৃঙ্খল! 
বিপধ্যপ্ত করিতে ও তিনি ইতস্তত: করেন না। তুক্তি-ন্ষিত সংঘত ভাযায় লোকের 
চিত্ত প্রভাবিত করা! সহজসাধ্য নহে । মিশবদেশ হইতে ইহুদীদিগের পলায়নের সময়, 
মোজেদ ও তাহার ক্সহবন্তীদিগকে পলায়নের স্থযোগ দিবার জন্য লোহিত সাগর দ্বিধা 
বিভক্ত হইবার কথা বাইবেলে বগিত আছে। যদি বলা হইত পূর্বাদিক হইতে প্রবাহিত 
বাশার! সমূজের জল এক ধারে সরিয়! যাইবার ফলে সমুত্রগর্ভে পথের স্থষ্টি হইয়াছিল, তাহা 
হইলে পাঠকের মনে বিশেষ কোনও ভাবের উৎপন্তি হইত না। ধণ্দসংস্থাপকেরা যে 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের অপেক্ষ। অধিক প্রভাব-বিস্ডাবে সমর্থ হুন, রূপক ভাষার 
বাবহারই তাহার প্রধান কারণ । 

উপরোক্তভাবে ব্যাখা! করিলে স্পিনোজার মতে বাইবেলে যুক্তিবিকদ্ধ কিছুই পাওয়া 
বাস না। কিন্ত 'সাক্ষরিক অর্থ-সহযায়ী ব্যাখ্যা করিলে উহাতে বহু জান্তি, স্ববিবোধ ও 
স্পষ্ট অসস্তাব্যত! দৃষ্টিগোচর হয়। দার্শনিক ব্যাখ্যায় কবিতা ও কুূপকের কুছেলিক! ভেদ 
করিয়! বড় বড় চিন্তানায়কের গভীর চিন্। প্রকাশিত হইন্ পড়ে, এবং বাইবেল যে কেমন 
করিয়া এতদিন টিকিয়া আছে, এবং জনমনের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম 
হইয়াছে, তাহ! বুঝিতে পাব! যায়। স্থানতেদে উভস্মবিধ ব্যাখ্যারই উপঘোগিত! আছে। 
সাধারণ লোকে চিরকালই পগ্রারুত-ঘটনাবহুল রূপসথলক্ত ধর্শ্ম চাহিবে; এই প্রকারের 
এক ধৰ্শ্ম বিনষ্ট হইলে, তাহার! অন্য আর একটি স্থষ্টি করিয়! লইবে। কিন্ত দার্শনিক জ্ঞানে 
প্রকুতি ও ঈশ্বর ভিত, উভয়ের কাধ্যই নিয়ত ও অচল নিয়মের অহ্রযায়ী। এই 
অচল নিয়মকেই দাশনিক ভক্তি করেন, এবং তদঙ্গদারে স্বকীয় কাথ্য নিয়জ্িত করেন। 
তিনি জানেন, শাঙ্ষে যে ঈশ্বরকে নিয়মের শষ্টা ও রাজ! বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে, 







স্তাহাকে স্কায়বান্‌, করুণা মন প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত কর! হইয়াছে; তাহা সাধারণ 
আহ্ুষের সম্পূর্ণ জান ও অপরিণত বুদ্ধির সৌকোর জন্য? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের 
১৮97 স্বাহা চিরদিনই সত্য, তাহাই গাহার 
আদেশ । 

ল্পিনোজ্জ! নৃতন ও পুৰাতন বাইবেলের” মধ্যে কোনও পার্শক্য দেখিতে পান নাই। 
ইহুদী ও গৃইধশ্থকে তিনি এক ধণ্থ বলিয়! গণা করিতেন । যখন প্রচলিত কুস'স্কার ও নিখেয 
বচ্চন কৱিয়! দাশনিক ব্যাখ্যাদ্ধাৱ! উভয় ধৰ্ন্মের অন্তনিহিত সত্য ব্দাবিক্লুত হয়, তখন 
উভয়ের উকা স্পষ্ট হইয়া উঠে। “প্রেম, আনন্দ, শান্ধি, মিতাচার, সর্দমানবে প্রীতি 
পৃ্ধর্শ্মের বিশিষ্ট শিক্ষা) আমি ভাবিয়া আশ্চধ্যান্বিত হুই, ধাহার। আপনাদিগকে খৃষ্টান 
বলিস গর্ব করেন, পরার! কিরূপে পরস্পরের প্রতি ভীষণ বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারেন। 
পরস্পরের প্রতি সাহাদের স্বা এতই তিক্ত, যে তাহ! দেখিয়| বিদ্বেযই তাহাদের ধের 
বিশেষত্ব বলিয়| প্রতীত হয়।" ইহুদীগণ যে এতদিন বাচিয়া! ছে, পৃষ্ঠানদিগের বিখেষেই। 
তাহার কারণ। জাতির সংস্থিতির জন্য থে একত। ও সংহতির প্র্রোজন, উৎপীড়ন হইতেই 
তাহান উদ্ভব হয়। উৎসীড়ন না থাকিলে ইতদীগণ হয় তে। ইয়োরোপীয় জাতিদিগের 
মধ্য মিশিত্া গিয়া স্বকীয় সতত! হারাইয়। ফেলিত। দাৰ্শনিক ইহুদী এবং দার্শনিক পৃষ্ঠান 
বিদ্বেষ বিপঞ্ছন দিয়া কেন শান্দি ও সহযোগিতায় বাস করিতে পারিবেন না, তাহা বুঝিতে 
পার খায় ন।। 

কিন্ত এই শান্তি ও সহযোগিতার প্রথম সোপান শ্পিনোজার মতে খিশুকে বুঝিতে 
পাৰ্া। কাহার সঙন্ধে যে সকল অসম্ভব মত প্রচলিত স্থাছে, তাহা বর্ন কৰিলে ইহুদীগণ 
কাহাৰ মধ্যে সর্দশ্রে্ পয়গন্গবকে দেখিতে পাইবেন। স্পিনোজ! গৃষ্টের ঈশববন্ স্বীকার 
করেন নাই, কিন্তু ভাহাকে সক্দশ্রেষ্ট মানব বলিত! গ্রহণ করিযাছেন। “ঈশ্বরের সনাতন 
জান"* স্ব পদার্থে প্রকাশিত হইলেও সান্ষের মধোই তাহ! বিশেষভাবে পরিশ্মুট । আবার 
যাবতীয় মাহবের যধ্যে ঘিশ্ড পৃষ্টের মধোই তাহার সর্ক্দোততম প্রকাশ। কেবল ইহদী 
জাতিকে নয়, সমগ্র মানবজাতিকে শিক্ষ! দিবার জক্তই খৃষ্ট প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেইজন্তই 
তিনি ভাহার শিক্ষা মানবীয় বুদ্ধির উপযোগী করিয়া কূপক* সহযোগে প্রকাশ করিয়া" 
ছিলেন। বিতর নীতি ও কৃয়োজ্ান* অভিত। তাহার প্রতি তক্তি হইতে মাছৰ ইশ্বরের 
প্রতি "জ্গানডৃরিষ্ঠ গ্রেম”* প্রাপ্ত হয় । এতাদৃশ মহান্‌ চিত্র ভেদ ও কলহের জনক মতের 
বাধ! হইতে সুক্ত যাবতীয় লোককে তাহার দিকে ন্মাকু্ট করিবে; হয় তো! তাহার নামের 


মধ্যেই বাক্য ও তরবান্বির আ্বাস্মঘাতী কলহে ব্যাপৃত জগৎ বিশ্বাস, কা ও শবাতৃদ্ধের 
সন্ধান প্রাপ্ত হইবে। 








500 and New Testaments. ই Erernsl wisdom. * Parable. * Wiscom, 
+ Larellectusl love of God. 
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Improvement of the Intellect 
“On the Improvement of the Intellect" (বুদ্ধির উৎকব-সাধন ) গ্রন্থে, 
প্রারস্তে ম্পিনোজজ। লিখি্সাছেন "অভিজ্ঞতার ফলে আমি বুঝিতে পারিলাম, যে সাধারণ 
জীবনে যে সকল ব্যাপার প্রায়শঃই ছটিগ্। খাকে তাহাদের সকলই তুচ্ছ ও অর্থহীন; 
দেখিতে পাইলাম, যে সকল পদার্থ আমি ভয় করিতান, ও যাহার! আমাকে ভয় করিত, 
তাহাদের মধ্যে ভালে ও মন্দ কিছুই নাই, কেবল মন তাহাদের দ্বার! যে ভাবে প্রভাবিত 
হয়, তাহার উপরই ভালে! মন্দ নির্ভর করে। সবশেষে আমি মনস্থ করিলাম, যে খাহা 
সতাই কল্যাণকর, যাহা কল্যাণ দান করিতে সমর্থ এবং অন্য খাবতীয় পদার্থ অভিন্কৃত 
করিয়! মনকে প্রভাবিত কৰিতে পারে, এমন কোনও পদার্থ আছে কি না, তাহ! আমি 
অঙ্রসন্ধান করিব । 'অনস্থ কাল অবিচ্ছিন্ন পরমানন্দ উপভোগ করিবার শক্তি আবিদ্ধার ও 
অঞ্জন করিতে পারি কি না, তাহারই ব্দস্থসন্ধানের জন্য আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হুইলাম। 
“অবশেষে মনস্থ করিলাম”, ইহা বলিবার কারণ এই যে, যাহ! অধ্রব, তাহার লোভে 
যাহ! ধৰব, তাহ। বৰ্্ছন কর! প্রথমে অঙ্ুচিত বলিয়া মনে হুইয়াছিল। সম্মান ও অর্থ হইতে 
যে সকল সুবিধা ভোগ কর৷ যায়, তাহা দেখিতে পাইতাম। কোনও নৃতন বিধয় আস্তরিক 
ভাবে অনুসন্ধান করিতে ঘদি ইচ্ছ। করি, তাহ! হইলে এই সকল স্বব্ধি! যে আমি ভোগ 
করিতে পারিব না, তাহা! বুঝিয়াছিলাম। ক্র ইহা বুঝিয়াছিলাম, যে যাহার 'অগসন্ধান 
করিতে চাই, সেই পরমানন্দ ঘদি যাহ! বঞ্জন করিতে হইবে, তাহাদের মধ্যেই থাকে, 
তাহ হইলে তাহ। বৰ্ধন করিয়া আমি পরমানন্দ হারাইব, আর পরমানন্দ যদি ইহাদের 
কিছুৰ মধ্যেই ন! খাকে, অথচ আমার শক্তি ইহাদের ন্ঙ্্নেই প্রয়োগ করি, তাহা হইলেও 
আমাকে তাহা হারাইতে হুইবে । স্তরাং আমার জীবনের ধার! পরিবর্ধন ন! করিয়া, এই 
নৃতন তন্ব ( পরমানন্দ )-প্রান্তি, অন্মতঃ তাহার ব্দস্তিত্ব-সৎন্ধে নিঃসন্দেহ হয়| সন্দবপর কি 
না, তাহাই আমি ভাবিতে লাগিলাম। কেননা থে সমপ্ত পদার্থ জীবনে প্রাই আসিয়। 
উপস্থিত হয়, এবং খাহাদিগকে লোকে সক্দ্দাপেক্ষ! মন্লদায়ক বলি! মনে করে, তাহাদিগকে 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! ঘাত £_( >) সম্পদ, (২) যশ ও (৩) সুখ । যশ, সম্পদ 
ও সুখের চিন্তা মাহযের মন এতই মগ থাকে, যে অন্য কোনও উৎক্রষ্ট বস্ধর কথা তাহার 
মনে উদিত হয় ন|। স্থখ যখন প্রান্ত হওয়া মায়, তখন তাহাকেই পরমার্থ বলিস মনে 
হয় ।......কিন্ত স্থখের পর দুঃখের আবিতাব হয় । তাহাতে মন সম্পূর্ণ অবশ ন! হইলেও 
বিচলিত হয়, এবং তাহার ক্রিয়া শিথিল হইয়া পড়ে । যশ ও অর্থের অহুসরণেও মন 
বিক্ষিপ্ত হইয়| পড়ে । যতই অধিক যশ অথবা অথ কেহ প্রাপ্ত হয়, ততই তাহার সুখের 
মাত্র! বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়, এবং ততই আরও ঘশ ও অর্থের জন্য তাহার আগ্রহ জন্মে । আশাভঙ্গ 
হইলে গভীর দুঃখের উৎপত্তি হয়। যশের অহৃসরণের ফলে লোকের সস্তোষ-বিধানের জন্য 
স্বকীয় জীবন পরিচালিত করিতে হয়, তাহাব! খাহা ভালোবাসে না, তাহা বঙ্ছন করিতে 
হয়। চিবস্থারী ও অসীম পদার্থ যদি কিছু খাকে, তাহ! হইলে তাহার প্রতি প্রীতি হইতেই 





নক রা 






কেবল দুখ-সংযোগ-বিযুক্ত সুখ প্রাপ্ত হওয়া সায় টন িবেস 
আছে, তাহার জ্ঞানেই সর্ক্দোত্তম মঙ্গল )....-.ফতই প্রকুতির শৃঙ্খল বুঝিতে পার! খায়, ততই 
অনাৰস্যক হৰ্যের বন্ধন হইতে শরীরকে মুক্ত করিবার সাম্য হয়।" 

অনেক চিন্তার পরে স্পিনোছা| বুঝিতে পারিলেন জনই শক্তি, জ্ঞানেই মুক্তি এবং 
জ্ঞানের অঙ্গলীলনেই স্থান্্রী স্ুখলাত হয়। জ্ঞানে খে বৃদ্ধির, অতীজ্িগ্ হুখলাভ হয়, 
তাহাই স্থান সপ । কিন্তু এই ুখের সন্ধানে সংসার-বক্ছনের প্রয়োজন নাই । নাগরিকের* 
কর্তব্য অবশ্য পালনীয় । স্পিনোজ্জ সাংসারিকের পালনীয় তিনটি নিয়মের উল্লেখ করিয়!- 
ছেন :-( >) সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে, এমন ভাবে কখ। বলিতে হুইবে, এবং 
সাধারণের মন্গলকর যে সকল কাথা উন্নত জীবনের পরিপন্থী নহে, তাহ! করিতে হইবে। 
এই নিয়ম পালন কৰিলে স্মামাদের কথ! শুনিবার জক জনসাধারণ আগ্রহান্মিত হইবে। 

(২) স্বাসথাবক্ষার জন্য মাহ! প্রয়োন্দনীয়, তাহা তিন অগ্য স্থখকর হব্যের ভোগ 
বন করিতে হইবে । 

(৩) স্বাস্থ ও জীবনবক্ষার জন্ত যে পৰিমাণ নর্থের প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্ত 
অখথ-উপাক্ছনের চেষ্টা বঞ্ছন করিতে হইবে । থে সকল প্রথা আমাদের লক্ষ পরমানন্দের 
অবিরোধী, তাহা মানিছ। চলিতে হুইৰে। 

কিন্তু পবমানন্দের সন্ধানে বহিরগত হই প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, আমরা যাহাকে সত্য 
বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা ছে সত্য, তাহা! বুঝিবার উপায় কি? ইনচ্গিয়ঘথার| জ্ঞানের যে 
সকল উপাগান প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাদের বুদ্ধি খে সকল উপাদানের উপর এমুক হয়, 
তাহাদের উপর নিব করা যায় কি? সেই সকল উপাদানের লাহাযো বুদ্ধি খে সকল 
মীমা-সান্থ উপনীত হয়, তাহাদিগকে সত্য বলিয়া! নি:সন্দেহে বিশ্বাস কর! যায় কি? জানের 
মাহ৷ সাধন, থে যানে আবোহণ করিয়া স্থামরা জানৱাছ্যে উপনীত হইতে চাই, তাহ! 
নিরাপদে আমাদিগকে গন্ধব্য স্থানে পৌছাইয| দিতে পাবে কি? এই প্রশ্নের প্রথমেই 
মীমা'সাঙ্ প্রয়োজন ॥ মীমাংসাহ জন্য আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরীক্ষা এবং বুদ্ধির মধ্যে ঘদি 
গলদ থাকে, তাহার সংশোধন ক্যাবশ্রক | 

এই গ্রন্থে স্পিনোজা! চারি প্রকার জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ শ্রতঙ্গান। 
নিজের জন্মতারিগ এবং পিতামাতার দ্ধ জ্ঞান এই জানের অন্তত ক্র। ঘিতীয়ত:_অস্পষ-ও 
অনিন্চিত-অভত্জতা-প্রসতত জ্ঞান। আমাকে যে মরিতে হইবে, এই জান ইহা অস্ত 
আমার পরিচিত অনেক লোককে মরিতে দেখিয়াছি; আলোর অন্ত তৈল বাবহত হইতে 
দেখিয়াছি খ্রি নিৰ্দ্দাপিত কৰিতে জলের ব্যবহার দেখিয়াছি 7 এই সকল অভিজ্ত| হইতে 
বুবিস্াছি আমাকেও মহধিতে হইবে, তৈল ছার আলে| আলাল! বায়, এবং জল ছারা অগ্নি 
নিৰ্দাপিত হয্। তৃতীন্বত:-কোনও বন্ধুর স্বক্ূপের জ্ঞান হইতে অন্য বন্তর স্বরূপে 


আনে 
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অঙ্থমান ; কোন কাৰ্য্য হইতে তাহার কারণের অনুমান, অথবা! কোনও সাধারণ প্রতিজ্ঞা 
হইতে, কোনও জবা কোনও বিশেষ গুণবিশিষ্ট থাকে, এই প্রকার অন্থমান। যখন 
আমাদের দেহের স্পষ্ট নতি হয়, এবং সেই অহ্থভূতি সেই দেহেরই কন্থভৃতি, অন্য 
কোনও দেহের অঙ্রকৃতি নয়, ইহা স্পস্ট বোধ হয়, তথন আমর! অনুমান করি, যে সেই 
দেহের সহিত একটি আত্ম! সংযুক্ত আছে, এবং সেই সংযোগই এ অস্থদ্কুতির কারণ) 
অথব! যখন 'অভিজ্ঞত| হইতে জানিতে পারি, যে কোন অব্য ঘত দূরে থাকে, তত ছোট 
দেখায়, তখন স্পা ঘত বড় দেখায়, তাহ। অপেক্ষা গে বৃহত্তর, ইহা অগ্ছমান করিতে 
পারি। অন্য ছুই প্রকার জ্ঞান হইতে এই জ্ঞান উৎকুষ্টতর হইলেও ইহারও ক্রটি আছে। 
বহুদিন হইতে বৈজ্ঞ/নিকগণ ইখানের অস্তিত অনুমান করিস! আসিতেছেন। এই 
অস্থমানের ভিত্তিও নিতান্ঠ ছুর্ধল ছিল ন!। কিন্ত সেই ভিত্তি বর্তমানে শিথিল হইয়। 
পড়িয়াছে, এবং বর্তমানে অনেক বৈজ্ঞানিক ইখারের অক্ডিত্ব-স্থীকারে অনিচ্ছুক | অভিজ্ঞত।- 
দ্বার| এই প্রকারের জ্ঞান খণ্ডিত হইতে পারে। চতুর্খত:_বস্ধর স্বক্ূপের উপলক্ধি অথবা! 
তাহার অব্যবহিত কারণের জ্ঞান হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ জান। খখন, 
কোনও বন্ধর জ্ঞান হয়, তখন সেই জ্ঞান হইতে ‘জান কি+__“কোনও বঞ্তকে জান! কাহাকে 
বলো_তাহা বুঝিতে পাৰি। মনের স্বক্ূপ কি যখন জানি, তখন ইহা জানি, খে মন 
দেহের সহিত সংলগ্র । ছুইএব সহিত তিন যোগ কৰিলে পাঁচ হয়, দুইটি রেখ! অগা কোনও 
বেখার সমান্তরাল হইলে তাহারা পরস্পর সমান্তরাল হয়, এই জনও এই শ্রেণীর জানের 
অগ্থন্থক্ত। সমগ্র কোন অব্য তাহার অংশ হইতে বৃহত্তর, অথব| দুই এর সঙ্গে চারের 
খে সম্বন্ধ, তিনএর সঙ্গে ছয়এর সেই সগদ্ধ (২: ৩:৬) এই জান এই জেণীর। 
ইউক্লিডের সকল প্রতিজ্ঞার জ্ঞান এই শ্রেণীর | স্পিনোজ। বলিয়াছেন, এই প্রকার জানার 
তিনি যে সকল পদার্থের জানলা করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্য! নিতান্তই সামান্য । এই 
চতুর্থ প্রকারের জ্ঞানই দার্শনিক আলোচনার জন্য আবশ্যক । এই জান উপজ্ঞালক।” 
স্পিনোজ্জ। ইহাকে “মহাকালিক জ্ঞান” বলিয়াছেন ।* 
জ্ঞানের উৎপত্তি-প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়! বায়, আমাদের মনের মধো 
বাহ্ধবস্তর প্রতায়” উৎপন্গ হয়। এই প্রত্যয় ইহার বিষয়” বাহাবস্ত হইতে ভিন্ন। বিষয় 
একদিকে অবস্থিত, তাহার প্রত্যয় তাছাব বিপরীত দিকে আমাদের মনের মধ্যে অবস্থিত। 





এই প্রত্যয় একটি সমুংপাদ+ এবং তাহার গুণ তাহার বিষয়ের গুণ হইতে তিন। ইহার কাজ 





বাহ বিষয় কি, তাহার সান কি, সে সঙ্বচ্ধে জ্ঞাতাকে সচেতন কর1। কোনও বৃত্তের 
প্রতায় ও সেই বৃত্ত এক বস্ত নহে। বৃত্তের কেজ্র আছে, তাহার পরিমাপ” আছে, কিন্ত 
তাহার প্রত্যয়ের তাহা নাই । অথচ বৃত্তের সমস্ত শুণই তাহার প্রত্যয্ন মনের সম্মুখে 
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পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 
উপস্থাপিত করে। কিন্ত প্রত্যা্ ও তাহার বিষত ভিতর হইলেও, তাহাদের এক স্থানে সংখোগ 
আছে। বিষয়েৰ সাব বস্তুতঃ’ বিষয়ের মধ্যে অবস্থিত, কিন্ত মানসিক আকারে মনের 
মনো বর্তমান । একই সার আকারে ভিন্ন হইলেও উভদবত্রই বন্তমান | এই সম্প্রত্যয় বা 
ধারণ দ্বার! স্পিনৌলা! বন্ত* ও চিন্তা, ড় ও চৈতন্সের মধ্যে সেতুনিশ্মাণ করিয়াছেন; 
উভয়ের মধ্যে যে সংযোগ ন্দাছে, তাহ! ধরিয়া লইয়াছেন, এবং প্ররুতির মধ্যে দ্বৈত স্বীকার 
করিয়াছেন। তাহার দর্শনের প্রারস্ডেই তিনি অব্যাব্মবাদ" বঙ্ছন করিগ্সাছেন। আমর! 
যে কেবল আমাদের প্রত্যয়ই জানি, তাহা নয় । আমাদের প্রত্যয় জানিবার পূর্বেই, তাহার 
“বিষয়” কে জানিতে হয়। প্রতায় ও বিষয় একজাতীয় নম্ম। উভয়ের গুণের মধো কোন 
সমত! নাই। প্রত্যয় যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহাই তাহার সত্যতার প্রমাণ, 
প্রমাশান্থরের প্রয়োজন নাই। শ্রম! অথাৎ সত্য প্রতায়ের* কোনও বাহ প্রমাথের* 
প্রয়োজন নাই। প্রতান্স ও তাহার বিষয়ের মধ্যে যে মিল, তাহার কারণ একই সার 
উভয়ের মধ্যেই বর্তমান । প্রত্যয়ের সার ও তাহার বিষয়ের সার এক ও অভির, যদিও 
তাহাদিগকে বিভিন্ন বিশেষণ হাৱা বিশেষিত কবা হয্ব। বিষয় হইতেই মনে তৎসংস্লিষ্ 
প্রত্যয়ের অনিষ্ঠান। সতবাং এ সার পুর্ব হইতেই বিষয়ে বন্ধমান বলিতে হইবে । বিষয় 
হইতেই উহ! মনে সংক্রামিত হয়। এই “সার” একটি সত্য পদ্থাখণ, সদৃশ বস্তুর সাধারণ 
গুণাবলী বুঝা ইবার। জন্য প্রযুক্ত নামমাত্র নহে। সুতরাং দেখ! যাইতেছে স্পিনোজার মত 
নামৰাদ" হইতেও বহুদ্বে অবস্থিত । 
কিন্তু সমস্ত প্রত্যয়ের মধ্যেই বস্ধর “সার” সমান পগগিনাণে বর্তমান থাকে ন!। '্বপ্রে 
যে সকল প্রত্যয্ উৎপ্জ হয়, তাহাতে বিষয়ের “সার” সকল সময় খাকে ন!। জ্ঞানের জনা 
এই সকল আন্ত ও কাল্পনিক প্রত্যয় হইতে সত্য প্রত্যয়ের পার্খক্য-বোধ আবস্যক। সত্য 
প্রত্যয়ের লক্ষণ স্পন্টতা+) ও বিনিষ্ত।”>, প্রত্যয়ের কআধেয়ের** উজ্ছল্য+*, ও তাহাদের 
নিদ্দিষ্ট সীমারেখা ॥ প্রত্যয়ের সারের মধ্যে কি কি আছে, এবং কি কি লাই, তাহাত 
স্পষ্ট জ্ঞান না হইলে, তাহার সত্যতা-সগ্দ্ধে নিঃসন্দি্ধ হওয়। মায় ন।। তাহার মধ্যে যাহ! 
নাই, এবং মাহ! আছে, এই উভয়ের মধ্য নিদিষ্ট সীমাবেখ। বোধগম্য হওয়া চাই। থে 
প্রত্যয় এইক্কপ স্পষ্ট, এবং অন্যান্য প্রত্যয়ের সহিত যাহার পাণক্যে সীমারেখ। সুনির্দিষ্ট, 
তাহাই সতা প্রত্যয্ন। প্রতায়ের সারের মধ্যে কি আছে এবং কি নাই, ইহার স্পষ্ট বোধ 
হইলে, তাহার মধ্যে আর্থ অখৰ। কল্পনা প্রবেশ করিতে পারে না। অসমান ব্যাপাদ্ধ- 
সমৰবিত কোনও গোলাকাৰ ক্ষেত্রের প্রত্যয় “বৃত্তের” লত্য প্রত্যত্ন হইতে পারে না। 
পৃথিবীকে খালা মত এবং অশ্থকে উচ্চীয়নান জঙ্ক বলিয়া কজন কর! তখনই সম্ভব, যখন 
পৃথিবীর ও অস্বের প্রত্যয়ের মধ্যে তাহাদের “সার” স্থস্পষ্ট ও স্পষ্টভাবে সীমাবস্ধ খাকে ন1। 
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নব্য দর্শন__স্পিনোজ্া তি 


যে সকল বদ্ধ নিয়ত’, অথব। যাহ! অসম্ভব, তাহাদের সক্বন্ধে কল্পনার স্থান নাই। হ্ৃতরাহ 
দেখা যাইতেছে, সত্যের লক্ষণ মনের ধ্যেই খুজিতে হইবে ; মনের প্রত্যয় খদি বিশবদ্ধ হয়, 
তাহ! হইলে বিশুদ্ধ বৃদ্ধিতে প্রকৃতি বিশ্তন্ধভাবে প্রাতিবিক্ষিত হইবে, অর্থাৎ প্রকৃতির জ্ঞান 
অন্তরের মধ্যেই পাওয়। যাইবে । 

মন হইতে ভ্রান্ত প্রত্যয় সকল বহিক্কৃত হইবার পরে, তাহার মধ্যে কেবল হু তৃত 
বস্তর “সার”ই থাকে। কিন্ত এই সমন্ত সাবের বিশৃঙ্খল অবস্থিতিদ্ছার! জ্ঞানের উৎপত্তি হয় 
ন|। জানের জন্য তাহাদিগকে হশৃষ্খলভাবে সচ্ছিত কর! আবশ্যক, তাহাদের পরস্পরের 
মধ্যে দে সদ্ধ, তদহসারে তাহাদিগকে সচ্দিত করাই বুদ্ধির কাধ্য। প্রত্যয় ও বিষয়ের 
মধ মিল আছে বলিয়াই এইভাবে প্রতায়দিগকে লক্ষিত কর! সম্ভবপর হয়। প্রকৃতির 
মধ্যে ঘদি কোনও বগ্তর সহিত অন্য বস্ধব সন্দ্ধ না থাকিত, তাহ! হইলে মনের মধ্যস্থ 
প্রতারাজির মধ্যেও কোনও স্বন্ধ স্থাপন কর! সম্ভবপর হইত না। প্রকৃতির শ্ৃঙ্খলাই 
চিন্তায় প্রতিফলিত হয়, এক প্রত্যয় তাহার পূর্ব প্রত্যয় হইতে অনুমানের যোগা হয়, 
দ্বিতীয় প্রত্যয্ন আবার পূর্রদবন্তী প্রত্যয় হইতে অনুমিত হইতে পারে। এই ভাবে সমন্ত 
প্রত্যয়ই প্রকুতির মূল উৎসের সহিত সংযুক্ত হয়। 

দেখা গেল ল্পিনোজার মতে পদার্থসকল দুই প্রকার, দুইটি ভিন্ন জগতে অবস্থিত_ 
বম্বজ্গং ও চিন্তাঙ্গগৎ। জ্ঞানের উৎস চিন্বাজ্গতে। বস্ধদগতে বন্ধ আছে, কিন্ত জন 
নাই । চিন্াজগতে খেমন চিন্তার জ্ঞান আছে, তেমনি বস্ধর আন আছে। এই জ্ঞান 
অগ্রসর হয় অবরোহক্রমে'। স্বতবাং চিন্দাজ্গতে চিন্তার পর্যবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোনও 
উপায়ে জ্ঞানের সাক্ষাৎ পাইবার সম্ভাবনা নাই ; চিন্ধাজগতে শৃন্ঘলার প্রতিষ্ঠাই বাহা জগতের 
সত্যজ্জান । 


9৭০5 (চরিত্র নীতি ) 

ল্পিনোজার গ্রন্থাবলীর মধ্যে "60৮১০5" সর্ক্দাপেক্ষ। মূল্যবান । চ5০/১)০৪ শব্দের 
অর্থ চবিত্রনীতি থব! কর্্মনীতি। আদর্শ চরিত্র কি এবং তাহা লাভের উপায় কি, 
তাহার আলোচনাই চরিত্র-নীতিশাস্মের উদ্দেশ্য । স্পিনোহ্দার E)১i০:এর উদ্দেশ্বও 
মুখ্যতঃ তাহাই । কিন্তু আদৰ্শ চরিত্র বুক্ধিতে হইলে সাহু বস্তুতঃ কি, তাহার স্বক্ষপ কি, 
তাহার সহিত অন্য মানুষের কি সদ্বন্ধ, জগতের সব্বককপ কি, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচন! 
অপরিহার্য । এই জন্যই স্পিলোজা। এই সমন্ত বিষয়ের লোনা ও করিয়াছেন | পাচ অধ্যায়ে 
এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ । প্রথম অধ্যায়ে আছে ঈশ্বরের কথ!” ; ছিতীয় অধ্যায়ে আছে মনের 
প্রক্কাতি ও উৎপত্তির কথ!” $ তৃতীয় অধ্যায়ে চিত্তাবেগের উৎপত্তি ও প্রকৃতি ; 
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₹ চতুৰ অধ্যা্সে ছিভাবেগের শক্তি: ; এবং পঞ্চম অধ্যান্ে বুদ্ধির শক্ষিত বগিত 
হইয়াছে। ্ 
গ্রন্থের নামকরণ হইতে স্পষ্টই বোকা! মাছ, যে ম্পিনোজার নিকট দর্শনের আলোচ্য 
বিষয় মুখাতঃ ভরিত্রনীতির লমন্্রা। এই সমস্যা সেটো প্রথম উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। 
পরাখপরভার সহিত স্বার্থপরতা যে বিরোধ, সেই বিঝোধের মীমাংসাই এই সমস্ত! । 
লি্পিনোজছার তববিস্ঞা এই সমক্রা-লমাধানের সাধন। তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, ছে প্ররুতপক্ষে পরর্থপরতা ও স্থাখপরতার মধ্যে বিরোধ নাই; পরের 
অঙ্গল-দ্বারাই কেবল লিঙ্গে মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। ইউক্লিডের জ্যামিতির পদ্ধতি 
অবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত। ফলে গ্রন্থ এতই সংক্ষিপ্ত হইয়াছে খে, ইহার প্রতোক 
পংক্ধির জন্য ভান্োর প্রয়োজন । ইহা অপেক্ষাও সংক্ষিপ্ত আকারে ভারতীয় দশন 
লিপিবন্ধ হুইয়াছিল। তাহা অন্বয়, ভাগ্য ও টীকার সাহাখা ব্যতীত বোধগম্য হয় না! 
দে-কার্্ বলিয়াছিলেন, গণিতের প্রণালীতে ব্যাখ্যাত না হইলে কোনও মীমাঃসাকেই 
নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা খায় না। কিন্তু ভাহার আদশ-প্রপালী তিনিও সর্বত্র 
অবলগ্গন করিতে পারেন নাই। এই প্রণালী-নবলগ্ছনের ফলে স্পিনোজার গ্রন্থ নীগস 
হইয়। পড়িঘাছে। কিন্ত ভাষার সৌন্দধ্য অপেক্ষা সত্যই তাহার প্রিঃতর ছিল। 

যে সমন্ত পারিভাষিক শব্দ এই গ্রন্থে বাবহৃত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিই স্পিনোজ| 
মধামুগের দরশনশাস্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আধুনিক দর্শনে যে স্থলে Reality 
(পরমা ) শব্দ বাবন্ৃত হয়, সেখানে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন Substance ; Complete 
অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন Perfect । Object স্থলে Ideatum, Subjectively লে 
Obijectively, wt Objectively মলে Formally শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এইজন্য 
সাহার বচনার অর্থবোধ ছুকহ হইয়! পড়িয্নাছে। শ্পিনোজাকে বুঝিতে হইলে বিশেষ 
চেষ্টার প্রয়োজন। তাহার জীবনের পরিণত চিন্তার ফল এই গ্রন্থে লিলিবন্ধ আঁছে। 
জ্রুত পাঠ করিয়৷ গেলে তাহ! বুঝিতে পারা! যাত ন!। কোনও অংশ বর্জন করিলে 
পরের অংশ বোধগম্য হইবে ন!। সমগ্র গ্রন্থখান! পড়িয়া শেষ করিবার পূ! কোনও 
অংশই সম্পূণ ভাবে বোকা যায় না ]॥০০৮; বলিয়াছেন, ছ০:৮0০5এর কোনও পংক্কির 
অর্থ যদি পাঠকের মনে অস্পষ্ট থাকে, তাহা হইলে তিনি ম্পিনোঙ্গাকে সম্পূর্ণ বুঝিস্াছেন : 
বল! খায় লা। ন্পিনোজ্জা নিজেও পাঠক-সমাজকে আন্তে আন্তে অগ্রসর হইতে এবং 
গ্রন্থ শেষ করিবার পূর্বে কোনও মত-গঠন না করিতে উপদেশ দিয়াছেন। Wi! 
159৮0 লিবিয়াছেন, “গ্রন্থখন! একবাবে পড়িয়া ফেলিবেন না, স্বল্প অম্ল করিয়া পড়িবেন। 
গ্রন্থ শেষ হইলে মনে করিবেন, খে গ্রন্থ বুঝিতে আবগ্ত করিয়াছেন মাত্র । ইহার পর 
Pollock অথবা 215535550 অথবা অন্ত কাহাবও লিখিত ভাস্ পড়ুন । ভাগ্য শেষ 
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করিয়| 151,755 পুনরায় পড়ুন! তখন ইহার মধ্যে নৃতন আলোর সন্ধান পাইবেন। 
দ্বিতীয় বার পাঠ সমাপ্ত হইলে চিবঙ্গীবন আপনি দর্শন শাস্বের অনুরাগী হইয়। খাকিবেন ।” 
স্পিনোজার দর্শন তিনটি সম্প্রত্যছ্বের* উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তিন প্রত্যয়ের সংজ্ঞা 
হইতে, মাকড়সার দেহ হইতে উর্ণার মত ভাঁহার সমগ্র দর্শন বাছিব হইয়। আসিয়াছে। 
ইউক্রিছ যেমন কতকগুলি সংজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা হইতে তাহার জ্যামিতির সমস্ত 
তত্ব নিন্ধ্প করিয়াছেন, তেমনি স্পিনোহ্ছ! তিন প্রতায়ের সংক্ঞ। হইতে তাহার সমগ্র 
দর্শন উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই তিনটি প্রতাক্স_( > ) Substance. ( ২ ) Attribute 
ও (৩) Mode। দে-কাৰ্্ধ 5০৮৪০০ শব্দের যে সংজ্গা দিয়াছিলেন, স্পিনোজ্জা 
তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। যাহার অস্তিত্ব অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে ন!, তাহ! 
S5ubডance (সং) । স্পিনোজাৰ মতে এই সংজ্ঞা গ্ৰহণ করিলে একাধিক Substance 
খাকিতে পারে না। যাহার অস্তিত্ব দন্ত কিছুর উপর নির্ভর করে না, তাহ! অসীম, 
অনস্থপার ; তাহ! সপীম হইতে পারে না; অন্য কোনও পদার্ণ-দ্বার! তাহ! সীমাবদ্ধ 
হইতে পারে না। খৰ! অন্য কিছুই তাহার অন্তিদ্বের পক্ষে অপরিহাধ্য হইতে পারে ন|। 
অন্তিত্বের অগ্ঞনিবপেক্ষ শক্তির" অর্থ স্বয়স্থ সত্তা, স্বয়ংসিন্ধ সব্তা--যে সব্ব| অন্য কিছুর 
অঅপেশ্ষ। কবে না। অন্য কোনও পদার্খে তাহার সীম! থব! ব্যতিরেক থাকিতে পারে 
ন|। কেবল অশলীম পদাৰ্থই এতানৃশ সত্তাবান্‌ 5৬৮5৭৫০ হইতে পারে। 'অসীমের 
বহুত্ব অদস্তব__-একের অধিক অসীম পদার্থ থাকিতে পারে না। কেনন! বছসংখ্যক 
অসীমের ঘি অস্তিত্ব গাকিত, তাহা হইলে একটি অসীমকে অন্ত সসীম হইতে পৃথক 
করা! যাইত ন!। ভেদ যদি না থাকে, তাহ! হইলে একটি হইতে অন্থাটিকে ভিন্ন বল! 
যায় না; তাহার! বসতির, একই । দে-কান্ধ একাধিক $৬৮5৫৭৷৷০৫এর বর্ণন। করিয়াছেন, 
কিস্ক ‘অসীম বহুসংখ্যক’, ইহ! একটি দ্ব-বিরোধী উক্তিমাত্ৰ। কেবলমাত্র একটি 5u৮৪- 
৪১০৩ এর অন্ত সম্থবপর,__সেই 5৬৮৪০৯০০ সম্পূর্ণ ভাবেই অসীম । যে সকল সমীম 
আধা আমরা ইন্দিয়দ্ছাবে প্রাপ্ত হই, তাহাদের অস্তিত্বের জন্তু এইকপ একটি স্বয়ংলিক্চ 
অদ্বিতীয় 5৬৮৪০০৫৫এব প্রয্নোজন। কেবলমাত্র সীম পদাখ আছে, আলীম নাই, 
যাহাব| অন্য পদার্থকর্কৃক উৎপর ও অন্য পদার্থের উপর নিহরশীল, তাহার! আছে, কিন্তু 
যাহা! স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বপ্রতিষ্ঠ, তাহার অস্তিত্ব নাই, ইহ! স্ববিরোধী উক্তি । অসঙ্গ 
54৮5০০/)৩হই যাবতীয় সত্তার কারণ । ইহারই কেবল বাস্তব অনপেক্ষ সত্তা আছে। 
প্রত্যেক সসীম পদার্পের সত্তা ইহাতেই নিহিত। এই সত্তা-বন্জিত কিছুই নাই । সকলই 
ইহার সহিত সন্ব্ধ। যাবতীয় সত্তা ইহার অন্তর্গত, কেননা ইহার পাশ্বে অন্য 
ব্বয়ংলিন্ক পদার্থ কিছু নাই । ইহাকে যাবতীয় সত্তার কারণ বলিলে ঠিক হুইবে না; 
ইহাই যাবতীয় সত্তা। প্রত্যেক বিশিষ্ট সতা- এই সান্ধিক 5ubsan০৫এর 
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ব্যক্তিত্বাপত্র ভাব ॥ এই সাৰ্বিক 34555:9০০ তাহার অন্তনিহিত নিয়তি- 
বশত: স্বীয্ অসীম সত্তাকে সত্তার অপরিমেয় পরিমাণে প্রসারিত করে, এবং আপনার মধো 
সত্তার ্বাবতীয় কূপকে ধারণ করে। এই এক ও অদ্বিতীয় 3455047০০কে স্পিনোজ! 
ঈশ্বর নামে অভিহিত করিয়াছেন । এই ঈশ্বর পৃটধর্ন্দমের ঈশ্বর নহেন, ব্যক্রিত্বাপর পুরুষ” 
নহেন। তিনি জগৎকে ইচ্ছাবশে স্থষ্টি করেন নাই। আদিতে কিছুই ছিল না, ঈশ্বর 
ইচ্ছ করিলেন এবং তাহার ফলে স্বতঙ্গ জগৎ উৎপন্র হুইল, ইহা নহে । জগৎ ঈশ্বরেরই 
প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ধাহাব| জগতে এরস্বর্বিক সত্তার পরিণাম ভিন্ন অন্ত কিছু 
দেখিতে পান, স্পিনোজ। তাহাদিগকে উপহাস করিয়াছেন। ভাহাদের মত খৈতমূলক । 
সেই মতে যাবতীয় পদার্থের একত্ব বিনষ্ট হয়; জগতের স্বতঙ্ স্বাধীন সন্ত! স্বীকার করিতে 
হয়, এবং ঈশ্বরের একক্তৃত্ব অন্বীকৃত হয়। জগৎ ঈশ্বরের পার্খে স্বতত্রভাবে অবস্থিত 
নহে-_ইহা ঈশ্বরের স্থজ্নশীল সত্তার বিকিরণ।* সে সত্তা স্বরূপতঃ 'অসীম। ঈশ্বর সকল 
পদার্গের ১৬৮১৮৪০৫ । ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং যাবতীয় পদার্থে একটি মাত্র 
5u৮১৷৭n০৫ বৰ্তমান, এই দুই উক্তির মধ্যে প্রতেদ নাই । 

5৬৮১০০ ( সংপদাখ )-সম্বন্ধে স্পিনোঁজার উক্তি বিস্তারিতভাবে বণিত হইল । 
এই 5৬৮৪৷৷৷০৫ কি, সে-স্বদ্ধে বহু গবেষণ। হইয়াছে। 5৬৮১৷a৷॥৫৫এর স্বরূপ কি, এই 
প্রশ্নের উত্তর সহজ্জলাধ্য নহে। উপনিযদে ব্রক্ষকে ‘সত্যং জ্ঞানম্‌ অনস্থমং' বল! হইয়াছে, 
তাহাকে 'সং-চিং-আনন্দ'-স্বরূপ বলা হুইয়াছে। কিন্তু স্পিনোজ| এ প্রকারে 50১54/85০এর 
কোনও স্বক্ূপ নির্দেশ কবেন নাই । তাহার কারণ, গাহার মতে কোনও পদার্থের সংজ্া- 
নিঙ্গেশ করিতে হইলে, সংজ্ঞার মশ্যে উক্ত পদার্ের অব্যবহিত কারণের উল্লেখ করিতে হয়। 
কিন্ত 5u৮5০৷৫এব বহিঃস্থ কোন কারণ নাই । স্পিনোজার মতে Al] determi- 
nation is negation অর্থাৎ কোনও পদার্থকে কোন বিশেষণ-দ্বার! বিশেষিত করিলে 
তাহাতে অগ্য কোন কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। বিশেষীকরপ-দ্বার! পদাখের 
সম্ভার খর্বতা সাধিত হয়, তাহা-দার! আপেক্ষিক অসংকে” স্বীকার কর! হয়। কোনও 
পদাৰ্থকে বিশেষীকৃত করার অর্থ তাহাকে সন্ধার একট! অংশ হইতে ন্বত্ করা, তাহাকে 
সীমা-দাবা 'আবঙ্ক কর|। পদার্থের সংজ্ঞা-নির্দেশের অর্থ তাহার সীমার নির্দ্ছেশ কর! | 
“কোনও ব্য হরিং-বর্ণ" বলিলে তাহাকে রক্র, পীত ও অন্যান্ত ব্ণযুক্ত জবা হইতে পৃথক 
করা হয়; কোনও অ্ব্যকে ভালে! বলিলে তাহাকে মন্দ হইতে পৃথক করা হয়। "কোনও 
পদার্থ নিদ্ধিক্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ" বল। আর "সেই পদার্থ সেই সীমার বাহিরে বর্তমান,” 
ইহা অস্বীকার কর! একই কখা। উহা! হবি, ইহার নর্থ “উহা! পীত নহে" বলা। 
কোনও পদার্থে কোনও গুণের আরোপ করিলেই উক্ত গুণের বিপরীত গুণের বন্তমানতা। 
অস্বীকার করা হয়। (Negation= Denial ). All determination 
9০৮ এই তত্ব স্পিনোজার দর্শনের গোড়ার কথ! । 
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5৬৮৪৷n০৫কে কোনও বিশেষ নামে অভিহিত করিলে তাহাকে সসীমে পরিণত 
কর! হয়। স্বতরাং উহার সঙ্গদ্ধে কেবল নেতিবাচক উক্তিই হইতে পানে । Substance 
ইহ! নয়, উহ! নয়, এইকূপ বল! চলে। 5০৮5৮৪৷০০এর বহিঃন্ব কোনও কারণ নাই, উহা 
বহু নয়, বিভাজ্য নয়, এইভাবে উহার বরণন। কর বা্ন। 5৩৮5৫০ খে এক ও 'অফিতীয়, 
তাহ বলিতেও স্পিনোজ। সঙ্কচিত । কেনন। ‘এক’কে সংখ্যাবাচক বলিয়। মনে কর! যাইতে 
পারে। তাহ! করিলে মনে হইতে পারে, ইহার বিপন্থীত “বনা'র অস্তিত্ব আছে । খে সকল 
ৰিশেষণদ্ধার! 5॥৮5০৷৷৫৫এক নিজের সহিত স্বন্ধ ব্যক্ত হয়, কেবল সেই সকল বিশেষণই 
ইহার সন্ধে বাবহৃত হইতে পারে। এই অখেই স্পিনোছ| বলিয়াছেন_Substance 
তাহার নিজের কারণ, স্বয়ন্ক*। তাহার স্বকূপই সত্ত।। 5৬৮sং৭n৷৫৫কে যখন সনাতন 
বলিয়াছেন, তখনও এ একই অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে । ‘কেনন! তাঁহার নিকট ‘সনাতনত্ব' ও 
5৬৮৷৭০০এর সত্তা একই অর্থ-বোধক । জ্যামিতিকগণ জ্যামিতিক ক্ষেত্রের ধণ্ম গুলিকে 
সনাতন বলেন, কেনন। এক এক ক্ষেত্রের সংজ্ঞা-দ্বাবাই তাহার ধণ্দগুলি প্রমাণিত হয়। 
তিভূজের কোণসমষ্টি যে দুই সমকোণের সমান, ইহ! ত্রিকূঞ্দের ত্রিস্তত্বের মতই সনাতন । 
চংhicতএর প্রথম খণ্ডের গম প্রতিজ্ঞা আআছে--সন্তিস্থ 59৮5:৷০৫এর স্বকূপের অস্তগতি* | 
৬ষ্ঠ প্রতিজ্ায় প্রমাণিত হইয়াছে, কোনও 5৬৮5৭৫৫ কনা 5১৮৪৫an০৫-দ্বার| উৎপন্ন 
হইতে পারে না। অর্থাৎ 5৬৪৭০৫ তাহার নিঙ্জেরই কারণ । ‘নিজের কারণ'এর 
সংজ্ঞায় বল! হইয়াছে--সত্তা যাহার স্বরূপের অন্তর্গত, তাহাই নিজের কারণ। স্থতরাং 
597০৬ সনাতন পদার্থ। ‘অনীষ’ বিশেষণ ও স্পিনোক্ছা! 5৬5।৷৭৷৷০৫-সন্বন্ধে প্রয়োগ 
করিয়াছেন। অসীম ও প্রকুত সত্তার নর্থ তাহার নিকট এক । যখন তিনি ঈশ্বরকে 
স্বাধীন বলিয়াছেন, তখনও ঠ একই র্থ প্রকাশ কৰিগ্থাছেন। ন্র্থাৎ বহিংস্থ কোনও 
শক্তি-কৰ্কৃক তিনি প্রভাবিত হুন না। তিনি ভাহার স্বক্ধপের অগ্রগত অধখাৎ তাহার সন্ত! 
ও তাহার প্রকৃতির নিয়ম পরস্পর সামর্রশ্-যুক্ত । 3৮5071/০*-শন্দের প্ররুতি-প্রভায়গত 
অর্থ_যাহ। নিয়ে অবস্থিত; এই দৃশ্যমান পরিপামনীল অগতের পশ্চান্দেশে খে নিত্য পদার্থ 
বর্তমান, গাহাকেই স্পিনোজ্৷ 3৬0১5580755 বলিয়াছেন। বস্ধর উপাদান পদার্থকে 
তিনি 5৬৮৪০ বলেন নাই; কাষ্নিস্থিভ আসনের উপাদান যেমন কাষ্ঠ; সেইরূপ 
অগতের উপাদান জড় বস্ধকে তিনি 5৬৮5৪৭০০ নাম দান করেন নাই। কাহারও 
বক্তৃতার বিষয় বর্ণনা! করিতে গিয়া! হন তাহার 5৬৮৪৪৭৷০০-এর উজ্লেখ কা হয়, তখন 
5৩5৭০০০ শব্দ খে অর্থে ব্যবহৃত হয়, স্পিন! বহন অর্থে উক্ত শব্দের ব্যবহার 
করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এক চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "প্রকৃতি" খে অনেকে 
পুজ্জীকৃত জড় পদার্থ বুঝিয়া খাকেন; সেই অর্থে তিনি প্রকৃতি ও ঈশ্বর-শব্ধের ব্যবহার 
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করেন নাই । কোনও গ্রন্থের মম যেমন গ্রন্থের প্রত্যেক অংশেই অভস্থাত থাকে, তেমনি 
জগতের 5৬৮5৪০০ জগতের প্রত্যেক অহু-পর্মাগুতে অ্রস্থযত। গ্রন্থের মন্ম তাহার 
উপাদান নগ্ন; গ্রন্থের বসব শব্দ, শব্দের অবস্থার অক্ষর, এই সকলই গ্রন্থের উপাদান। 
কিন্তু গ্রন্থের যাহা ‘সার’, তাহাই তাহার 54৮5৭১০০ । তেমনি জগতের বিশিষ্ট বস্ধসকল 
তাহার উপাদান, অপু-পরমাগু তাহার উপাদান, কিন্তু তাহার 5৮১৪০০ নয়। যে 
অশন্দ, অস্পর্শ, অরূপ, 'অরস, অগন্ধবহ, অব্যয় পদার্থ এই সমস্ত বিশিষ্ট বস্ত ও অণু-পরমাণু- 
দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহাই Substance । 


“Attribute 3 ET” 

দে-কার্ত ঈশ্বর ব্যতীত আরও ছুই প্রকার সং পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন 
_মননণীল* লং এবং দেহুক্ত' সং। এই ছিবিধ সংকে তিনি ঈশ্বরকৰূক সবষ্ট 
বলিয়াছিলেন। মননশীল সতের স্বক্ধপ চিন্ত । ব! মনন, দেহযুক্ত সতের স্বরূপ বিস্তার ব| ব্যাপ্তি 
এই দ্বিবিধ সং--চিন্তাণীল সং এবং দেহযুক্ত সং--চিং ও জড়--স্ব্নংসিন্ধ ও স্থপ্রতিষ্ঠ না! 
হইলেও, তাহার। ঈশ্বরকরৃক সৃষ্ট হইলেও, দে-কান্ত 34১518710৬ শব্দের অর্থ কথক 
প্রসারিত করিয়া তাহাদিগকে সৎ বলিয়াছিলেন। স্পিনোজ| চিন্ত। এবং ব্যাপ্তিকে 
এক অ্িতীগ্প সতের গুণ ব! ০5:1৮৩৫০ বলিয়াছেন, তাহাদিগের শ্বাতঙ্া স্বীকার করেন 
নাই। সং আমাদের নিকট চিন্তা-ও-ব্যপ্ধি-কপেই প্রকাশিত ও অন্থা কোনও রূপে 
আমর! তাহার দেখ! পাই না। কিন্তু এই ছুই গুণের সহিত সতের সদ্ধ কি? 
যদি এই দুই গুণ ভিন সতের অন্য কোনও গুপ না খাকিত, তাহা! হইলে এই ছুই গুণহ্থারা 
সং বিশিষ্ট হইয়। পড়িত, এবং তাহার সংজ্ঞার সহিত বিরোধ উপস্থিত হইত, তাহার অশীমত্বও 
সঙ্কুচিত হইত। সতের গুণের সংখ্য! অনস্ত; তাহাদের মধ্যে চিন্তা! ও ব্যাপ্তি কেবল 
আমাদের বুদ্ধির গ্রাহা। ইহ! যদি হয়, ব্যাপ্তি এবং চিন্তার মধো সতের সত্ত| যদি অবপিত 
ন! হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় মানবের বুদ্ধির সৌকাধ্যের জন্কা সৎ এ দুই গুণে আপনাকে 
কূপায়িত করে, আপনাকে চিন্তা ও ব্যাপ্তিতে বিভক্ত করে।"* 

বুদ্ধি যাহা! সতের স্বরূপ বলিয়! বোধ করে, স্পিনোজা তাহাকেই Attriচu৷৫ বা 
গুণ বলিয়াছেন। স্থতরাং চিন্তা ও ব্যাপ্তি এই ছুই গুণ মানবের বুদ্ধির নিকট সৎ কোন্‌ 
কোন্‌ রূপে প্রকাশিত হয়, তাহাই মাত্র প্রকাশ করে। কিন্ত সৎ এইরূপ কোনও 
বিশিষ্ট কপে নিঃশেষিত হুইয়া যায় ন|। স্থতরাং সং হইতে স্বতন্ত্র কোনও বুদ্ধির 
নিকট সং যেরূপে প্রকাশিত হয়, "গুণ" তাহাই মাত্র ব্যক্ত করে বলিতে হইবে। 
বুদ্ধি যে সৎকে কেবল চিন্ত ও ব্যান্ি-ক্ূপেই দেখিতে পায়, তাহাতে সতের ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই । 


1 Thinking Substance. Bodily Substance. 
= উহ ইত সহিত “াখকানাং বিভা বছৰে! আপনজন (এত এখানে 
ক্র ৷ ) এই বচনটির ছলনা কৰ! যাইতে পাতে 
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কেনন। সতের গুণ অসংখ্য কথা যতপ্রকার গুণ থাকিতে পারে, তাহার! যদি সীমাব্যঞ্ক 
ন! হয়, তাহ! হইলে সতের সে সকল শুপই আছে, ননে কর! যাইতে পারে। মানৰীয় 
ৰুদ্ধিই কেবল উক্ত দুই গুণ সং-এ আরোপ করে। তহ্বাতীত যে অন্য শের আরোপ করে না, 
তাহার কারণ এই যে, মানবীয় বুদ্ধির আর যত গুণের বারণ! আছে, তাহাদের মধ্যে 
ইহারাই কেবল বস্তুত: অস্তিত্ববাঞ্ধক ও বাস্তবত্ব-প্রকাশক । সংকে যখন চিন্ক1-গুপাদ্িত 
দেখি, তখন বুদ্ধির নিকট সং চিৎ্ন্বকূপ, যখন ব্যান্তি-গুণান্িত দেখি, তখন জড়ব্বকপ। 
বপ্ততঃ এই দুই গুণ সং যে রূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহার অভিজ্ঞতালৰ্ধ 
বরণনামাত্র, সতের স্বকূপের সহিত তুলনায় অভ্রপযোগী। সং এই দুই গুণের অন্তরালে 
নিব্বিশেষ সীম রূপে বর্তমান, কোনও বিশিষ্ট প্রত্য্-দ্বার। তাহাকে বিশেখিত কর! 
যায় না। সং ব্বকূপতঃ কি, তাহ! এই শুণদ্বয়-স্থার! ব্যক্ত হয় না। “অ-সঙ্গ সং 
এবং উক্ত গুণদ্বয়ে তাহ! যে বিশিষ্ট কূপে প্রকাশিত হয়, তাঁহার মধ্যে স্পিনোদ্গা 
কোনও ঘোগস্থত্রের ব্যাখ্য। করিতে পারেন নাই ।”* 

ব্যাপ্তি ও চিন্ত পরস্পর বিভিগ্রধন্থা। একই সতের গুণ হইলেও, তাহার! পরপর 
নিরপেক্ষ, যে সৎকে তাহার। প্রকাশ করে, তাহার মতই অন্য-নিরপেক্ষ । চিন্তা ও ব্যাপ্রির 
পরস্পরের উপর কোনও প্রভাব থাকিতে পারে না। যাহ! জড়, তাহার কারণ জড় ভিন্ন 
অন্য কিছু হইতে পারে না। ঘাহা আত্মিক, তাহার আত্মিক (যেমন প্রত্যয়, ইচ্ছা প্রভৃতি) ভিন্ন 
অস্থা কারণ থাক! অসপ্ভব । আস্মার উপর জড়ের ক্রিয়া যেমন অসন্ভব, জড়ের উপর আব্মার 
ক্রিয়া তেমনি অসম্ভব । এই পথান্ত দে-কান্দের সহিত শ্পিনোজ্গার মিল আছে। কিন্ত 
সতের দিক হইতে দেখিতে গেলে উত্তয় গুণের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, উভয়ের 
অধো পূর্ণ সাম্য ও সমবহ্থিত। বন্তমান। একই সং উভয় গুণে বর্তমান, একই 
পদার্থ উভয় গুণের বিবিধ বিকারের মধ্যে বর্তমান । বৃত্তের প্রত্যয় ও বৃত্ত একই পদার্থ ; 
একই সার, উতয়ের মধোই বর্তমান । চিন্তা-সন্বদ্ধে যে পদার্থ ‘প্রত্যয়’, ব্যাল্রি-সঙ্বক্ষে 
তাহা ‘বৃত্ত'। অদ্বিতীয় পদার্থ হইতে পদার্থের একই অন্তহীন শ্রেচী উদ্বৃত। এই শ্রেচীব 
অন্তর্গত পদার্খসকল উভয়ক্কপী, তাহাদিগকে ব্যান্তির বিকার বলা যায়, চিন্তার 
বিকারও বল! যায়। সতের মত প্রত্যেক পদার্থেরই ব্যান্তি ও চিন্তা--এই দুই রূপ 
আছে। প্রত্যেক আত্মিক কূপের দৈহিক কূপ আছে, প্রত্যেক দৈহিক কূপের আত্মিক 
রূপ আছে। প্রকুত্তি ও পুরুষ বিভিন্র বটে, কিন্তু পরস্পর হইতে বিচ্ছি্র নয়। সর্বদাই 
তাহার! একসঙ্গে বর্তমান ; বস্ধ ও তাহার প্রতাগ্ন বিহয় ও বিষয়ীর মত অবিচ্ছিন্ন । বিষত 
বিষদ্রীর মধ্যে প্রতিবিদ্দিত হয়, বাহু গণ অন্র্জগতে “প্রতায়'ক্কপে' প্রতিফলিত হয়। 
চিন্তা ও ব্যা্তি ঘি প্রতি বিন্দুতে অবিভাজ্য-কূপে 'অভিন্র না হইত, তাহা হইলে জগত 
একই পদার্থ হইতে উৎপল, ইহ! বল! যাইত ন! । দেহ ও জীবাস্মার সম্বন্ধও এইক্ূপ । এই 








+ Sehwegler. 
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একত্ব প্রুতির মধ্যে সর্বত্র বিস্ষমান, যদিও বিভিত্র পরিমাণে। দে-কান্ত দেহ ও 
আব্যার মধ্যে সম্বদ্ধের সমাধান করিতে পারেন নাই। উত্তগ্গের একত্ব-ছার। স্পিলোজ। 
এই সমস্কার সমাধান করিয়াছেন। েমন অন্তত্র, তেমনি মাহষে ব্যাপ্তি ও চিন্ক। এমন ভাবে 
মিলিত আছে, যে তাহাদিগকে পৃথক্‌ করা অসস্ভব। বেদনা ও প্রত্যক্ষ প্রতীতি ব। 
জ্ঞানের সঙ্গে স্বয়ং-সংবেদ্ধা প্রজ্ঞা মানবের চিন্তার অস্থর্গত। দেহ ও তাহার মাধ্যমে 
ক্রিয়াবান্‌ বা্ধজগং যে সংবেদনের বিষন্ন, স্পিনোজ্গা তাহাকেই জীবাস্ম। বলিয়াছেন । 
যাহার অবস্থা ও যাহার উপর উৎপন ক্রিয়া জীবাস্মায় প্রতিফলিত হইয়| জ্ঞানের বিষয় 
হয়, তাহাই দেহ । কিন্ত একের উপর অক্তের প্রভাব নাই। আত্মার উপর দেহের কোনও 
ক্রিয়া নাই, দেহের উপৰ আব্মার কোনও ক্রিয়া নাই । আব্ম| ও দেহ একই পদার্থ, দেহে 
ব্যাপ্তিকূপে, আত্মায় চেতন চিন্তা রূপে প্রকাশিত । তাহাদের রূপেরই কেবল প্রডেদ। 
tribute শব্দের সংজ্ঞায় শ্পিনোজ। বলিয়াছেন, বুদ্ধিতে যাহ! সতের সার 
বলিয়। প্রতীত হয়, তাহাই A€7i৮৬৷০। কিন্তু সতের যে সংজ্ঞ! দিয়াছেন, তাছ| হইতে 
তাহার 4১0০0১০৬ সম্বন্ধে কোনও ধাবণাই কর! নায় ন!। যাহার ধারণার জনতা অন্ত 
কোনও বন্তর প্রয়োজন হয় ন!, তাহাই সং--এই সংজ্ঞা হইতে ব্যাপ্চি ও চিন্ত| থে 
সতের গুণ, তাহা অহুমান করা অসম্ভব । বৃত্তের সংজ্ঞা! হইতে তাহার ধন্দের অগ্রমান 
সপ্তবপর। কিন্তু সতের সাজা হইতে তাহার ধর্ম বা গুণের অহ্রমান কর! যায় না। 
ব্যানপ্মি ও চিন্দ। আমাদের বুদ্ধি নিকট সতের সার বলিয়! প্রতীত হয়, কিন্তু অভিজ্ঞত! 
হইতেই আমাদের ব্যাপ্তি ও চিন্তার জ্ঞান লাভ হয়; অন্ত কোনও বন্ধর প্রত্যয় 
হইতে ইহাদের উৎপত্তি হয় না। এই অন্য এবং ইহার। অসীম বলিয়। আমর! সতের 
মধ্যে তাহাদিগকে স্থাপন করি। ব্যাপ্তি ও চিন্তা ব্যতীত সতের আর যে সকল 
গুণ আছে, সতের সংজ। হইতে তাহাদের অঙ্মান করাও অসপ্ভব। প্রশ্ন উঠিতে 
পারে-ব্যাল্রি ও চিন্দা-ডণের আরোপহারা সংকে সীমাবন্ধ কর] হয় কিন|। কিন্তু 
উভয় গুণই অসীম এবং তাহার! বিকুদ্ধধশ্ী বলিয়। সীমাবন্ধতার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। যাহা 
ব্যান্তি নহে, তাহাই যখন চিন্তা, যাহ! চিন্ত। নহে, তাহাই যখন ব্যাপ্রি, তখন উতয় গুণের 
আরোপে লীমাবন্ধতার আপত্তি উঠিতে পারে ন|। চিন্তার অসংখ্য পুণের মধ্যে অর 
কোন গুপ৪ ব্যাপ্তি নছে। সং সমন্ত গুণেরই আধার, স্বতরাং এই সকল গণের 
সআরোপদারা তাহার অশীমত্ব সঙ্কুচিত হয় না। কিন্ত এইকপ বিরদ্ধধস্থী অসংখ্য গুণের 
একত্র সমাবেশ সম্ভবপর হইলেও তাহাদের একী ভবন সম্ভবপর কিন!--বিভিহমূখী অসংখ্য 
গুণের সমবায়ে জগতের একস্ব-সাধন সম্ভবপর কিনলে প্রশ্ন স্বতত্র । 


M০৭৫5 বা বিকার 


অনন্ত সং যে সকল বিশেষ বিশেষ রূপে আপনাকে প্রকাশিত করে, স্পিনোজা 
তাহাদিগকে ০৭৩ (বিকার ) নাম দিয়াছেন। তরঙ্গের সহিত সমূজের থে সহব্ধ, 
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বিকারের সন্দে সতের সন্বদ্ধ তদ্রপ। তরঙ্গ উঠিয়া সমুত্রে নিলাইগ্সা যায়; থাকে 
না। বিকার তেমনি সতের বক্ষে ওঠে ও পরে অস্থহিত হইয়া ঘাগ্স। সসীম কোন 
জ্রব্যেরই স্য়ংপ্রতিষ্ট সভা নাই। অলংখ্য প্রকারের বিশিষ্ট সলীম কূপের উৎপাদনই 
সতের অনন্ত স্থদনশক্কির ধশ্থ॥ সতের এই ধর্্দবশত:ই সসীম বিশেষ-সকলের উৎপন্তি 
হয়। কিন্ত এই সকল বিশেষের বাস্তবতা নাই--সতের মধ্যেই তাহাদের স্থিতি । সমীষ 
পদার্থসকলের অবস্থিতি সত্তার সৰ্কদনিযন্তরে_-সত্তার বহু স্তরের মধো দবিষ্ঠ স্তরে ; 
তাহাই সর্বশেষ স্তর । সান্বিক জীবন এই সকল বিশিষ্ট সসীম পদার্থে আপনাকে প্রকাশিত 
করে। বিশ্বব্যাপী কাবণশৃঙ্ঘলে যে এই সকল সমীম বন্ধ বাধ! পড়ে, ইহাই তাহাদের 
সমীমত্বের লক্ষণ। সং তাহার অস্তনিহিত স্বরপেই স্বাধীন কিন্ত বিশিষ্ট অব্য দ্বাধীন 
নহে। প্রতোক বিশিষ্ট ব্য তাহার বহিঃস্থ যাবতীয় বিশিষ্ট ভবের অধীন। তাহারা 
স্বয়ং-নিয়স্িত নহে, অন্ত-হার| নিয়স্তরিত । বিমিশ্ব নিয়তির রাজ্যে তাহাদের বাস। 
আত্মরক্ষা জন্য প্রকুতি তাহাদিগকে ধতটুকু স্বাধীনতা দান করিয়াছে, কেবল ততটুকু 
স্বাধীনতাই তাহাদের আছে। 


Attributeএর সহিত 5৬৮৪৭৷০০এর সম্দদ্ধ 
স্পিনোজার তাস্থিক দর্শন উপরে বিবৃত হইল । বিভিন্ন দার্শনিক পণ্ডিত গাহার 
দর্শনের বিভি্স ব্যাখ্যা' করিয়াছেন। বুদ্ধি মাহ! সতের সার বলিয়া! বোঝে,” স্পিনে|জ। 
তাহাকে ৯5৮৪০ (গুণ) বলিয়াছেন। ইহ! হইতে Erdmann  Schwegler 
অনুমান বরিয়াছেন, বুদ্ধির নিকট 4১::.1১৬:০ সতের সার হইলেও, প্রকৃতপক্ষে সতের মধ্যে 
Aচt৷ibU৫এর স্থান নাও থাকিতে পারে, এবং সং স্বকূপত: কি, তাহ! Attribute 
ছুইটিখার! ব্যক্ত হয় ন।। কিন্তু আমাদের মনে অনেক মিথ্য| সঅখথব| কাল্পনিক প্রত্যয় 
খাকিলেও, স্পিনোজ! বুস্ধিকে বিশুদ্ধ করিবার ও নিখা| এবং কালনিক প্রতায় মন হইতে 
বহিষ্কৃত করিবার উপায় ব্যাখ্য। করিয়াছেন। এই বিশুদ্ধ বৃদ্ধি ঘদি ব্যাপ্তি ও চিন্তাকে সতের 
‘সার’ বলি বুঝিতে পারে, তাহ। হইলে সে বোধকে ভস্ম বলিবার এরং বস্ঝত: ব্যালি ও 

চিন্ত। সতের ‘সার' নয় বলিবার সঙ্গত কারণ সাছে বলিয়া মনে হয় ন|। 


Natura Naturans এবং Natura Naturata 

ল্পিনোজ! 5৬৮৪৭৷০০, ঈশ্বর ও প্ররুতি অভিন্ন বলিলেও, তাঁহার “প্রকৃতির” কূপ 
বিবিধ । এক ক্ষপকে তিনি বলিয়াছেন_Natura Naturans, দ্বিতীয় কূপকে বলিয়াছেন 
Natura Naturata | Natura Naturansকেই তিনি ঈশ্বর হইতে ক্মতি্র বলিয়াছেন। 
Natura Naturans ক্ৰিয়াশীল, স্থজনশীল, বাহাকে Bৎঃ&5০৷৷ বলিয়াছেন "Elan 
২751 সাহা নিত্য নৃতন পদার্থ সুইি করিয়! চলিয়াছে। Natura Naturata স্্ 
জগৎ; প্রকৃতির অন্তর্গত যাবতীয় পদ, পর্বত, অবপা, আকাশ, সমত, সকলই ইহার 
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অন্তৰ্গত । শেষোক্ত অর্থে স্পিনোজ। ঈশ্বর, প্রকৃতি ও 34৮5:০৭০৩এব অভেদ অন্বীকার 
করিয়াছেন। প্রথমোক্ত অর্থে ই তিনি তাহাদিগকে অভিন্ন বলিয়াছেন১। 

‘Improvement of the Intellect" গছে স্পিনোজা। আগখকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
কৰিয়াছ্েন-_একটি সনাতন, অন্তটি কালাধীন ৷ পরিণামশীল প্রত্যক্ষ জগতের অন্তরালে যে 
সত্য, অপরিণামী নিয়ম (কত) ও অবাস্ত সম্বন্ধের শৃঙ্খল বর্তমান, তাহাকেই তিনি Eli 
Substance, ঈশ্বর, Natura Naturans নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই সনাতন 
অব্যয় নিয়মের জগংই বেদে "ক্ষত: সতাৎ পরং ব্রহ্ম বিশ্বক্পং" বলিয়! উক্ত হুইয়াছে। 
পরিণামী সনীম পদার্থের প্রত্যক্ষ জগতকে স্পিনোজ! Modes ও Natura Naturata 
বলিয়াছেন। এই শেষোক্ত জগতের সত্যত| কতটুকু, তাহ! বুঝিতে হইলে ‘কাল'-সৎক্ধে 
স্পিনোঙ্গ! কি বলিয়াছেন, তাহার আলোচন! প্রয়োজন । 


কাল 


ইমাস্ুয়েল ক্যাণ্ট দেশ ও কালকে প্রতাক্ষ জ্ঞানশক্তির* আকার" বলিয়াছেন। বাঘ 
বিযয় জানশক্তির সংস্পর্শে আসিয়া এই আকারে আকারিত হয়। ক্যাণ্টের মতে দেশ ও 
কালের বাহা অস্তিত্ব নাই; সমগ্র জগতের একসঙ্গে ধারণ! করিবার শক্তি আমাদের জ্ঞানশক্তির 
নাই, তাই একটির পরে একটি জবা গ্রহণ করে। এই গ্রহণ করিবার আকারই দেশ ও কাল। 
স্পিনোজ্দার মত ইহ! হইতে কিছু ভিগ্। তিনি বিয়ের বান্ধিক অবস্থান, একত্র অবস্থিতি 
এবং পারশপর্্যকে মনের বুঝিধার নীতি বলিয়া! গণ্য করেন নাই । মনের প্রতায়ে ও বাদিক 
বিষয়ে একই সার বহুমান বলিয়! তিনি বিষয়ের বাহ্ধিক স্বাতঙ্স্য স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত 
মহাকালের বক্ষে চিহ্নিত বিশেষ বিশেষ কালকে তিনি কল্পনাস্থষ্ট বলিগ্সাছেন। বুদ্দি- 
সঙ্গদ্ধে তিনি বলিয়াছেন, থে অস্তিত্ব যাহার সাবের অন্তগতি, স্বতরাং যাহার দন্ডিত নিয়ত* 
এ সনাতন, তাহাই বুদ্ধির প্রকৃত বিষয় । এই সকল বৃদ্ধিগ্রাহ্ধ বিষয় দেশ ও কাল-নিরপেক্ষ। 
এতছাতীত অন্ত কোন পদাখেরই পূর্ণ সত্তা নাই । জ্যামিতিক তবসকল যেমন দেশ ও 
কালাতীত, সর্বাদেশে, সর্ধকালে সতা, বুদ্ধিগ্রাহ বিষয়ও তেমনি কালাতীত । খাহার অস্তিত্ব 
অবশ্রস্থাৰী, সনাতন ও কালের অতীত, তাহার জ্ঞান ও তাহ! হইতে ন্যায়ের নিয়ঙ্নাহ্সারে 
উচ্চ জ্ঞানই প্ররুত জ্ঞান," তঙ্থাতীত অন্য কিছুই প্ররুত জ্ঞান নছে। এই জানের রাজো_ 
বেখানে সমস্ত জ্ঞানই পদার্থের “দার” হইতে স্কায়ের ক্রমে উদ্ৃত হয়__কালের প্রসর নাই। 
সেখানে কালের পারম্পর্ঘা নাই, সেখানে আছে কেবল 'পত্য'-_সেই সমস্ত প্রতায়, কালের 
গতি স্তন্ধ হইয়। পড়িলেও খাহার। পরিবঞ্ডিত হয় না, একই থাকে ॥ বিশবগরন্থ যদি আমর! 
সম্পূর্ণভাবে স্দধ্যত়্ন করিতে পাবিতাম, তাহা হইলে তাহার মধ্যে ব্সামর। এই সকল সনাতন 
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“সারা এবং তাহাদের আবের (তাহা হইতে স্তায়ের ক্রমে যাহ! অগ্রমিত হয়) ভিন্ন অন্য কিছুই 
দেখিতে পাইতাম ন!। কিন্ত এই সকল সনাতন 'সার" পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় 
নানাবিধ সমুংপাদের ব! প্রতিভাপের__দৃশ্বামান সত্তা! ৰ! অনিত্য পদার্খের_আবিভাব হয়। 
ইহারাই জগতের বিশিষ্ট ব্যক্িত্বাপত্ন মৃ বন্ধ* । ইহার! বুদ্ধির বিষয় নহে, কল্পনার বিষয় । 
ইহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক করিবার জন্য কলনাকর্তৃক কালের বিভাগ ও তাহাদের 
প্রকাশক ভাষার স্পরি হয়। যখন কোনও অব্য অন্ত ডরব্য হইতে দ্রুততর বেগে চলে, অথবা 
যখন বিভিন্ন সময়ে একই জন্য নিভিন্ন গতিতে চলে, তখন ছুইটি বর্তমান অন্থভৃতি, অথবা। 
অতীত অভূতি ও বর্তমান অহ্ন্ূতির মধ্যে পার্থক্য-নিগ্ছেশের জন্য “কালের ধারণার সহায়তা 
গ্রহণ কর হয়, তখন দ্কৃত, বর্তমান ও ভবিস্থাতের অন্তিত্ব কল্পিত হয়। ভূত, ভবিশ্যাৎ ও 
বন্ধমানকে স্পিনোজ। ‘কল্পনার সাহায্যকারী” নামে অভিহিত করিয়াছেন । তাহার! চিন্তার 
গণনার প্রণালী” ভিন্ন আর কিছুই নহে। থাহ। গণনা করিবার জন্য ইহার! ব্যবহৃত হয়, তাহ। 
সত্তার ব্যতিরেক মাত্র ॥ কালের পরিমাপস্থারা_লে পরিমাণ বেশীই হৌক, কমই হৌক-_. 
বস্ত-বিশেষের সত্তার পরিমাণ কত কম, তাহাই সুচিত হুয়। মহাকালের সঙ্গদ্ধে এই ক্ষত 
‘কাল’ অনিয়ত সত্তার বর্ণনামাত্র । 

স্পিনোগ। দুই প্রকারের সত্তার কথা বলিয়াছেন--নিয়ত ও অনিয়ত বা আগস্থক । 
মাছ অবশ্াপ্তাবী--যাহার অনত্তিত্ব অসম্ভব-__তাহাই নিয়ত । তাহাই প্ৰক্ত সত্ৰ । বিশেষ 
বিশেষ বস্ত অনিয়ত ; তাহ! অনিত্য, তাহার অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী, কনা প্রন্থত, 'বিষ্ঠাসঙগাত । 
ৰিশিষ্টকাল--পরিমিত কাল-_সবিস্যাজ্গাত। প্রজ্ঞা চক্ষুদ্বার। সমস্ত বস্তু মহাকালের 
পরিপ্রেক্ষিতে* পরিদৃষ্ট হয়। তাহাদের অন্তর্গত কল্পনান্ঃ-অংশ-বন্জিত সনাতন অংশ 
প্রক্ষাতির নিয্ত শৃদ্খলার অংশরূপে দৃষ্ট হয়। স্থতরাং দেখ। যাইতেছে. স্পিনোজার মতে 
Modesক ক্গান_Natura অিওএেংবাজর জগতের যে জ্ঞান সাধারণতঃ উৎপন্ন হয়, 
তাহা প্রত জান নহে; তাহ! ‘বাবহারিক’ জ্ঞান, কল্পনাপ্র্থত জ্ঞান। প্রকৃত জ্ঞান বুদ্ধির 
জগতের জ্ঞান ; পরিণামলীল জগতের অস্থরালে অবস্থিত 'ক্চতের’ জ্ঞান ; মহাকালের পরি- 
প্রেক্ষিতে দৃষ্ট নিত) পদাখের জ্ঞান। স্পিনোজার এই মতের সহিত বেদাস্টের অধ্যাস্মবাদের 
তুলনা কর! যাইতে পারে ! 


Attribute ও Modeএর মধ্যে সন্ন্ধ 

শ্পিনোজা [৷ 5৫" এবং '[॥৷ ৭180" নামক দুইটি বিশেষণের ব্যবহার করিয়াছেন। 
In 5৫ বিশেষণের অর্থ, যাহ! আপনাতে স্থিত, অন্ত পদার্থে অবস্থিত নহে। 11) 817 অর্থ, 
মাহ অন্য পদার্থে অবস্থিত । কোনো বস্তুর গুবসমূহ সেই বস্তুর মধ্যে স্থিত সুতরাং গুণসমূহ 
In ॥li0০। সৎ আপনাতেই অবস্থিত, স্বতরাহ [৷ 5০1 সতের গুণ সতের মধ্যে অবস্থিত, 
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স্থতরাহং [1 ai০। জগতে সংই একমাত্র পদার্থ, যাহা [7 5৫1 স্বধ্যের আলো! স্ষ্যে 
অবস্থিত বলিয়া [9 211০, কিন্ত ুষ্যও [1 5৩ নয়। জ্বাগতিক যাবতীয় বিশিষ্ট 
পদার্থই সতের মধ্যে অবস্থিত, হৃতরাৎ সংই একমাত্র [০ 5--একমাত্র স্ব-প্রতিষ্ঠ পদার্থ । 
অন্য যাবতীয় পদার্থই সমূত্পাদ” বা প্রতিভাস । 

কিন্ত সং কেবল স্ব প্রতিষ্ঠ নহে, ইহা সব্ব-কারণও বটে, সমুংপাদ-ছগতের সনদ কারণের 
কারণ; কেন না সং হইতেই সমুৎপাদ-জগতের উৎপত্তি । কিন্ত এই কারণস্ব গুণ্রয়-সঙদ্ধে 
সতে আরোপ করা যায় না। কেন না পনর সং হইতে উদ্ভূত নহে, ইহারা সতের স্ববধপ, 
তাহার সার; তাহার! সতের মতই সনাতন ৷ সতের সংজ্ঞ। হইতে গুণের অনুমান করা যায় 
না। কিন্ত স্পিনোজ| সংকে 04998 5৬; বলিয়াছেন--স্বকীয় সম্ভার কারণ, বা হম 
বলিয়াছেন। স্তরাং এই দিক হইতে সংকে গুণের কারণ বল৷ যায়। শুণছয় বিকার 
নহে, কেনন| বিকাৱের সংজ্ঞার সহিত তাহাদের মিল নাই । সতের যাহ! পরিণাম, 
অথবা যাহ! অন্য পদার্থে অবস্থিত এব: সেই পদার্থের প্রত্যয় হইতে যাহার অস্তিত্বের ধারণ! 
হয়, তাহাকে স্পিনোজ। বিকার বলিয়াছেন। গুণ সতের মধ্যে অবস্থিত বটে, কিন্ত 
সতের প্রতায় হইতে তাহাদের প্রতায়ের ধাৰণ! হইতে পারে না। তাহা ঘি পারিত, তাহ। 
হইলে অসংখা-গুণ-সমগিত সতের সংজ্। হইতে চিন্তা এবং ব্যাপ্তি সহ অন্তান্থা গুণ অষ্ুমিত 
হইতে পারিভ। চিন্তা! ও ব্যাপ্রির প্রাতাক্ষ জ্ঞান আমাদের আছে, তাই তাহাদিগকে আমর। 
জানি, এবং সতে তাহাদের আরোপ কৰি। স্বতরাং গুণ ১1০৫০ নহে, এবং গুণ এবং 
বিকারের মধ্যে যে সম্বন্ধ, সং এবং গুণের সম্বন্ধ তজ্জপ নহে বলিতে ছইবে। 

গুণ দুইটি বিভিক্ধ্মী ; তাহার! এতই বিভিন্ন ঘে তাহাদের মধ্যে কোন সঙ্বদ্ধ কল্পন। 
করা অপস্থব। সতের অলংখ্য গুণের মধ্যে অন্ধান্ক গুণ-সন্বদ্ধে আমাদের কোনও 
অভিঙ্ঞত! নাই, কিন্তু তাহার! বিভিন্ন। সমস্ত গুণ সত্যের মধ্যে মিলিত হইগ্াছে, এবং 
বিকার-সমূহ যখন সতেরই বিকার, তখন প্রত্যেক বিকারের মধ সতের অসংখ্য গুপ 
বর্ধমান । সং এই সকল বিভিন্ন সীমাহীন গুণের আধার । এই আধায়ে গুণদিগের 
একত্রাবন্থান বোধগম্য হয়, কিন্তু তাহাদের একীকৃত হওয়া কিরূপে সংঘটিত হইতে 
পারে, তাহ! দু্বদোধা । জ্যামিতিক ক্ষেত্রে একাধিক গুণ আছে, কিন্তু সে সমন 
গুণ পরস্পরবিকুদ্ধ নয়; তাহাদের একটি হইতে অন্তগুলির অহমান কত্ত! যায়। কিন্ত 
ব্যাপ্তি ও চিন্ক! নিধন, ইহাদের একটি হইতে অন্তটির অঙ্গমান অসম্ভব । কোনও বস্তযই 
এবম্প্রকার বিরুদ্ধ গুণ আছে বলা যায় না। সতের মধ্যে গুণছয়ের মিলনদ্বার| যদি একছের 
উদ্ভব লম্তব ন| হয়, তাহ। হইলে বিশ্বকে এক" বল। যায় না, হৈতমূলক*, অথব। চিন্ত! ও 
ব্যাপ্তি ব্যতিরিক্ত অন্কান্ত গুণগুলিও যদি পরস্পর বিভ্ি্ধন্্ী হয়, তাহ! হইলে যহত্তমূলক ' 
বলিতে হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্ক E৭0 শুণদ্বযকে সততার জগৎ” হইতে 
পন্থত করিয়া! কেবল চিন্তার জগতেই তাহাদের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। বৃদ্ধি গুণকে 
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নব্য দর্শন__স্পিনোজা ৭৫. 


সতের সার বলিয়| বুঝলেও, বাস্তবিক সতের মধ্যে তাহাদের অস্তিত্ব নাই, তাহার! বুদ্ধির 
সথষ্টি বলিয়াছেন কিন্ত স্পিনোজার ভাবার এতাদৃশ ব্যাখ্য! ক্যাস্টের পূর্লবন্তী কোনও 
দার্শনিকই করিতে পারিতেন না। স্পিনোজার মতে বৃদ্ধিগ্রাহ্ সমস্তই সত্য, এবং সতের 
মধ্যে যাহ। নাই, বুদ্ধির পক্ষে তাহ! গ্রহণ করা সম্ভবপর নয় ॥ কল্পনার ক্ষেত্রেই+ বিভম 
সম্ভব । স্পিনোছা স্পষ্টই বলিয়াছেন, থে বস্ত ঘত বেশী সত্য, তাহার মধ্যে তত বেশী 
গুণ আছে বলিতে হইবে । কোনও বন্তে যত বেলী 4১:51:০5 আরোপ করা মায়, 
তাহাতে তত বেশী সত্তা আবোপিত হয়, অৰ্থাৎ ততই বেশী পরিমাণে তাহার স্বরূপের 
ধারণা জন্মে । স্পিনোজার এই বন্তবাদ অহুসাে বৃদ্ধির বাহিরে গুপদিগের স্থান, এবং 
তাহার। খে লতের স্বরূপ ব্যক্ত করে, তাহ। স্বীকার করিতেই হইবে । যাহার স্বব্ূপের 
মধো অসম্বদ্ধ, বিভিন্নধপ্মী, বহু বর্তমান, তাহ! কিরূপে এক বলিয়। গণ্য হইতে পারে, 
এ প্রশ্নের মীমাংসা ছুক্হ । P০ll০০৮ বলিয়াছেন, গুপহ্য় সতের বিভিন্ন কূপমাত্র,* 
অথাৎ মাহষের নিকট উহ! ব্যাপ্তি ও চিন্তা-কূপে প্রকাশিত হয়; ব্যাপ্তি ও চিন্ত! একই 
সতের বিডি প্রকাশ ; উত্তরে দৃশ্যত: ছুই হুইলেণ্ড প্রক্তপক্ষে একই সতের সার। 
যাহা চিন্তা তাহাই সং, মাহা ব্যাপ্তি তাহাই চিন্ক!। স্পিনোজার কোনও উক্তির সহিত 
অসামঙ্চস্ত খাকিলেও, ইহাই স্পিনোজ্জার মত বলিয়া! গণা করা যায়। 

বিকারের উদ্ভব কেন হয়? নিৰ্বিশেষ অখ্ৈতের পূর্ণতার মধ্যে সাবিত ত হই! তাহারা 
তাহার মধ্যে অপূর্ণতার আমদানী কেন করে? অনন্ত কি স্বকীয় পূর্ণতার ভারে ক্লান্ত 
(5০৪) ? এই প্রশ্নের উত্তরে স্পিনোজা বলেন, ইহাই ঈশ্বরের স্বভাব । বিকারদিগের 
আবিঙাৰ আকস্মিক নহে, নিগ্নত। ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে তাহাদের উদ্ভব অবস্প্তাৰী। 
ঈশ্বরের স্থরূপের মধ্যে অহ্ুস্থযত কাঁরণশক্কির* অস্তিত্ববশতঃই বিকার-রূপ কা্যের আবির্ভাব 
হয়। এই অনুস্যত কারণশক্তি-করত্ৃক সতের মধো যাহা অবাক আছে, তাহা বাক্ত হয়। 


সনাতন ৯০৫৩৪ 


স্পিনোজ। বিকাবদিগের মধো কতকগুলি “সনাতন বিকারের" কথা বলিয়াছেন। 
বিনশ্বর বিকার্দিগের মধ্যে সনাতনত্বের অস্তিত্ব কিরূপে সন্তবপর হয়? ইহার উত্তরে 
বলা যায়, বিশিষ্ট বন্জর” ‘সারা হইতে তাহার ‘অস্তিত্বকে পৃথক কৰিয়! দেখিলে বুঝিতে 
পার! যায় যে, তাহাদের ‘অস্তিত্ব’ ক্ষণস্থায়ী হইলেও, তাহাদের ‘সার’ সনাতন ও অবিনশ্বর । 
প্রতোক গুণেরই কতকগুলি ধশ্ব আছে । গুণের সংজ্ঞার মধ্যে স্পষ্টভাবে এই সকল ধশ্মের 
উল্লেখ না থাকিলেও, তাহাদের ‘সার’ হইতে এই সকল ধশ্মের অস্তিত্ব অন্থমান করা খায়। 
স্পিনোজার মতে যাহার অস্তিত্ব সম্ভবপর, তাহার বান্ডব অস্তিত্ব আছে। স্থতরাং ওণছ্বয়ের 
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পাশ্চান্তয দর্শনের ইতিহাস 


এই সকল ধৰ্ম্ম, যাহ! তাহাদিগের ‘সাব’ হইতে অঙ্গমিত হইতে পারে, ভাহাদিগেরও বাস্তব 
অক্িত্ব আছে বলিতে হইবে । এই সমস্ত ধাম গুণহয়ের পরিণাম, তাহাদিগের 'সার' 
হইতে উন্গত এবং তাহাদের মতই সনাতন ॥ গতি ও স্থিতি ব্যাঞ্থির ধশ্ম। বুদ্ধি চিন্তার 
ধৰ্ম । লারিবক গতি ও স্থিতি এবং সাৰ্বিক বুদ্ধি ওপদ্ধয়ের সনাতন বিকার। ইহারা 
'ব্যাবহিতভাবে গুণনব হইতে বহিগঁ্ত। গতি ও স্থিতি হইতে নির্গত সনাতন বিকারও 
আছে। গতি ও স্থিতির বিকারের দৃষটান্তস্বকূপ স্পিলোক্! “সমগ্র বিশ্বের আকারের? উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অসংখ্য বিকাবের অস্তিত্ব থাকিলে এই আকার সর্কদ! একরূপ 
খাকে। বিশ্বের গতির পরিমাণ চিরকাল একই থাকে, কখনও তাহার পরিবর্তন 
হয় না। কোনও বন্ধ অপু-পরমাগুর মধ্যে যতক্ষণ গতি ও স্থিতির অঙ্ুপাত একই থাকে, 
ততক্ষণ এই অণুদিগেৱ আকার, গতি ও গতির দিক বতই পরিবন্ঠিত হউক না কেন, সেই 
বস্তর আকার ও প্রকৃতির তাহাতে কোন পরিবর্তন হয় ন! । অসংখ্য বিশিষ্ট বস্তর সমবায়ই 
জগং। অণু-পেরমাগুর আকার, গতি ও দিক পরিবর্তনে যেমন কোনও বিশিষ্ট স্তর প্ররুতি ও 
আকাব পৱিবন্টিত হয় না, তেমনি বিশিষ্ট বস্তুদিগের গতি, আকার ও দিক পরিবন্তখারাও 
সমগ্র প্রকৃতির কোনও পবিবন্ধুন হয় ন!। স্বতরাং জগতের সন্ধার সংঘটিত পরিবর্তন- 
রাজিব সমটীমাত্র হইলেও, প্রকৃতি মোটের উপর একই থাকে ; দশ লক্ষ বংসর পুর্বে যেরূপ 
ছিল, এখনও সেইকূপের কিছুই পৰিবন্তন হয় নাই । 





চিন্ত। (Thought ) ও মন ( Mind ) 

চিন্তাকূপ গুণ হইতে নির্গত বিকাত্বদিগের মধো একমাত্র 'বুদ্ধিই সনাতন বিকার। 
এই বুদ্ধি বাক্তিব বুদ্ধি নহে। সম্পূর্ণ অলীম বৃদ্ধিকেই স্পিনোঙ্জ! চিন্তার অব্যবহিত ‘সনাতন’ 
বিক্চার বলিগাছেন। কিন্তু এই অসীম বুদ্ধির কোনও সনাতন বিকারের দৃষ্ঠান্তের উল্লেখ 
কবেন নাই । স্পিনোদগ যে গুণকে 1৮০৮০৪ অখব! ০১৪৮৪ নাম দিয়াছেন, তাহা ও 
‘মন’ এক পদার্থ নহে। চিন্তা মনের পূর্ববনতী অবস্থা, চিন্তা হইতে মনের উৎপত্তি। 
আমাদের মনের মধোই চিন্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইলেও, থে চিন্তার সঙ্গে আমাদের 
পরিচয়, তাহ! হইতে আস্মসংবিদ বর্ন করিয়া যাহ! অবশিষ্ট খাকে, স্পিনো্গ! তাহাকেই 
সতের গুণ বলিয়াছেন। সতের গুণ চিন্তাক্ূপে জড় ও চেতন ঘাবতীন্ বস্ততেই বর্ধমান । কিন্ত 
মাহুযের মধ্যে চিন্তার যে কূপের পরিচত্ন পাওয়া বায়, ইতর জীব, উদ্ভিদ ও জড়বন্জতে 
তাহার পরিচন্ন নাই । তাই মাঙ্গবের মধ চিন্তার খে বিশেষত্ব আছে, তাহ! হইতে 
তাহাকে বঞ্চিত কৰিয়া ক্ষীপকাত চিন্তাকে স্পিনোঞ্জ বিশ্বতত্বে* পরিণত কবিয়াছেন। 
স্পিনোজ্জার মতে দুইটি বন্তর মধো যদি সাদৃশ্ব থাকে, তাহা! হইলেই তাহাদের মধ্যে ক্রিয়! 
ও প্রতিক্রিয়া সম্ভবপর হয়। চিন্তা ও ব্যান্তি সদৃশ পদার্থ নছে। স্বতরাং তাহাদের মধ্যে 


+ Face of the total universe. * Cosmic Principle. 
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ক্রিয়া-প্রতিক্রিয় অনন্তৰ । অথচ জড় বন প্রত্যন্ন আমাদের আনে উৎপল হয্স। কির্ূপে 
এই প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয়, তাহাত ব্যাখ্যাত জন্তই প্রত্যেক জড় পদার্থে এমন কিছুর অন্রিত্ 
কল্পন! করিতে হয়, যাহ! প্রত্যয়ের সশ্রকূপ । প্রত্যেক জড় বন্ততে যেমন ব্যাপ্তি আছে, 
তেমনি চিন্তাও আছে। ব্যাপ্তির মধ্যে যাহ] জড়ক্ষপে জ্ঞাত হয়, চিন্তার মধ্যে তাহাই 
তাহার প্রতাপ । এই প্রত্যা্ জড়ের মধ্যে আছে বলিয়াই তাহা আমাদের জ্ঞানগম্য 
হয়। কিন্ত বৃদ্ধিার। জ্ঞাত হইবার জন্যই জড়ের মধ্যে এই রূপ প্রতায়ের প্রশ্নোক্জন : 
বুদ্ধিব বিষয় হইবার জন্তই প্রন্রোজন ॥ জ্গাতৃত্ব জড় নাই ; তাহার মশ্যে থে চিন্তা আছে, 
তাহা জ/তার পদৰীতে উন্নীত হয় নাই, তাহ| ন্দান্মপংবিদ নহে। তাহা ঘে চিন্তার 
সহিত আমর! পরিচিত, তাহা নহে, সেই চিন্তার শক্যতামাত্র। ষা্থযের নধোই তাহা 
আম্মদংবিদে উন্নীত হইয়াছে ; প্রক্কতির মধ্যে মন্ত্র তাহা! সংবিৎ-এর কমিকামাত্র, তাহার 
উপাদান’মাত্র । ঈশ্বরে স্পিনোজা যে চিন্তার আবোপ করিয়াছেন, তাহা এই “মনের 
উপাদান”, মন নছে। তিনি বলিয়াছেন, "প্রকৃতির মধ্যে একমাত্র মননশীল বন্ধ" বর্তমান ; 
অপংখা প্রতায়ে তাহ। প্রকাশিত ; জগতে থে অসংখ্য বন্ধ আছে, তাহাদের মধোই সেই 
প্রত্যনসসকল অবস্থিত। প্রকৃতির মধ্যে এমন কোনও বন্ধই খাকিতে পারে না, খাহার 
মধো প্রত্যয় নাই । (72০9$75৩ 10৩-১০০) "আনি বিশদভাবে প্রমাণ করিয়াছি যে, 
বৃদ্ধি যদিও অসীম, তথাপি তাহা কেবল 239০ Nিঞডেচঞজক অধোই আছে, Naru 
INaংuransএর মধ্যো নাই ।”* "ইচ্ছা, বুদ্ধি, মনোধোগ, শ্রবণ প্রভৃতি মানবীয় গুপদিগকে 
আমি "ঈশ্বরের গুণের অন্তর্গত কবি নাই। প্রত্যয়ের দ্বার! চিন্তাই যানবের বুক্ধিণ_-খে 
বোধের সহিত আসব্মদংবিং জড়িত। প্রতায়বন্চিত চিন্তার স্বরূপ কি, তাহ! বুঝিতে আমর! 
অক্ষম হইলেও, Naৱে 239৩:৪/৬এ তাহাই আছে। বুদ্ধি আছে Natura 
Naturataর মধ্যে, ঈশ্বরের মধ্যে নাই । Natura Naturata ঈশ্বরের মৃত প্রকাশ । 
ইহার মধ্যে যে বুদ্ধি আছে, তাহ! মাহবের বুদ্ধি। প্রকৃতির মধ্যে ঘত বন্ধ আছে, চেতন 
ও অচেতন যত কিছু আছে, তাহাদের সমগ্তিই Na বৈ: । সেই সমষ্টিত মব্যো 
মাঙ্গযের বুদ্ধি "আছে, এই অর্থে ট:/5৭ 249:519-জলী ঈশ্বরে বৃদ্ধি আছে। স্পিনোজা 
বলিয়াছেন, “বুদ্ধিযুক্ত আমাদের মন মননের* একটি সনাতন বিকার ; অন্য একটি সনাতন 
বিকারদ্বার! তাহা সীমাবদ্ধ; এই শেষোক্ত বিকার অক্ষ আব একটি সনাতন বিকারত্বার। 
সীমাবদ্ধ ; এইকূপে অদীমসংখ্যক মন একটি আর একটিদ্বার! সীমাবন্ধ। সকলের সমটটিই 
ঈশ্বরের সনাতন ও সসীম বুদ্ধি" ।+ ইহ! হইতে স্পষ্টই বোধগমা হয়, সে ঈশ্বরে যে বুদ্ধি 
আছে বল! হুইয়াছে, তাহা মাহ ব্যাতীত অন্য কোনও পুরুষের বুদ্ধি নহে। সেইজক্তই 
Natura Naturansa তাহার শক্তিত্ব কনথীকুত হইস্থান্ে। কিন্ত এই বিকাবকে সম্পূর্ণ 
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_অমীম বলা মায় ন। ; কেননা চিন্তাক্তপ গুণের অধিকাংশই যাহ! মানের বাছিরে অবস্থিত, 
তাহা ইহার মধ্যে নাই । 


ঈশ্বরের কারণ ; অসীমের মধ্যে সসীম বিকার কেন উদ্ভূত হয় ? 

ঈশ্বরের স্বকূপের মধো কারণশক্তির অন্থিত্বশতঃ তাহাতে বিকারের আবিভাৰ হয়, 
স্পিনোজ। বলিয়াছেন। কিন্ত এই কারণশক্ষি ও উপপত্তি* অভিন্ন। গতি বলিতে যাহ 
বোঝা খায়, তাহ! স্পিনোঙ্গার কারণের মধো নাই । সুতরাং থে কারণ হইতে বিকারের 
বআআবিভাব হয়, তাহা ন্যায়ের যুক্তিমাত্র* | ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্ত! ও ব্যান্তির কোনও বিকারের 
সহিত এমন সঙ্দ্ধ নাই, যে তাহ! হইতে সেই বিকারের আবির্ভাব অপবিহাধ্য। দুই 
ত্রিহ্জের বাহগলি পরস্পর সমান হইলে তাহাদের কোণগুলিও যেমন সমান হুইতে বাধ্য, 
তেমন কোনও বাধ্যবাধকতা গুণ ও বিকারদিগের মধো নাই । তবু সতের বক্ষে বিকারের 
আবিভাব নিয়ত। "পসং"নিদ্ধল, অংশহীন, এক | Nau Naturaa অসংখ্য বিকারের 
সমষ্টি--অসংখ্য অংশে বিভক্ত । কিন্ত 5: Nখ৪৷৷5 এক, অবিভক্ত ও অংশহীন। 
এই অসীম, নিরংশক, নিরপেক্ষ, কেবল, Nঞঞ 039507875 হইতে তাছারই অংশরূপে 
প্রতিভাত, তাছারই বক্ষে Nঞa৬:এ ট০4:৩ং০র অঙ্রূপে স্থিত বিকারের আবির্ভাব একটি 
প্রহেলিকা। এক হইতে বহর উদ্ধৰ, নিফিংশেয হইতে বিশেষের উদ্ভব কেন 
হয়, তাহার সপ্তোষজনক ব্যাখা! স্পিনোজ! দিতে পারিয়াছেন বলিগ্না মনে হয় না 
উপনিধদে আছে এক সং’ "আমি বু হুইব,” ইচ্ছ! করিলেন, আর বহর উদ্ভব হইল। 
“একের” এই ইচ্ছা-করণশক্ষি, সেই শক্তির প্রকাশ বহুতে ৷ কিন্তু স্পিনোজার ঈশ্ববে, 
Natura Naturans-এ ইচ্ছা। নাই । তাহা হইতে নিয়তির বশে বিকারের আবির 
হয় বলিলে সমস্যার সমাধান হয় ন!। সং ও বিকারের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা অসীম ও 
সমীমেধ লঙ্দ্ধ । অসীম ও সসীম অবিনাভাবী সম্বন্ধে আবদ্ধ" | সসীম ভিন্ন অসীম থাকিতে 
পারে না, অদীম ভিন্ন সদীমের অস্তিত অসম্ভব । এই অখে, অলীমের সহিত ললীমের 
আবির্ভাব যুক্তির নিয়মে কববশয্তাবী। কিন্ত স্পিনোজা। তাহ! বলেন নাই। ভাহার 
অপীমের মধ্য শক্তিন্বকূপ কারণত্বেরও অস্তিত্ব নাই। হ্থতরাং বহুর সরি সম্পূর্ণভাবে 
ব্যাখ্যাত হয় নাই বল৷ ঘায়। 

8০755এব প্রারপ্তে 8194৩০এর যে সংজ্ঞা স্পিনোজ! দিয়াছেন, তাহাতে সতের 
পরিণাম বা বিকারই* ॥০৭০। পথ যদিও সতের স্বরূপ, তথাপি সংজ্ঞান্গসারে বিকার 
তাহাদের বিকার নগ্ন, সতেরই বিকার। কিন্ত গ্রন্থমধ্যে বহু স্থলেই বিকারদিগকে গুণদ্বয়ের 
পরিণাম বলা হইয়াছে। গুণ দুইটি; সত্তা বিকারগণও দুইভাগে বিভক্-_চিন্তাঁর, 
বিকার ও ব্যাপ্ডির বিকার । ইহাবা। সমাস্থরালভাবে অবস্থিত । ‘প্রত্যয়, "ইচ্ছা" প্রন্তৃতি 
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চিন্তার বিকার ; ভার, আকার, গতি প্রস্থৃতি ব্যান্তির বিকার । চিন্তার প্রত্যেক বিকারের 
সঙ্গে ব্যাপ্তির একটি বিকার এবং ব্যাস্তির প্রত্যেক বিকারের সঙ্গে চিন্তার একটি বিকার 
সংযুক্ত । সমীমত্ববশতঃই তাহারা বিকার। চিন্তার বিকান্থ অন্য একটি চিন্তার বিকার- 
ছার, এবং ব্যাপ্রির বিকার অন্য একটি ব্যাপ্রির বিকারদ্থার| সীমাবন্ধ । এই সমস্ত 
বিকারের মধ্যে আছে গুণ দুইটির একটি ; নাই গুণদ্বয়ের সধ্যে তাহাদের বিকারদিগের 
সীমারেখার বাহিরে যাহা আছে, তাহ|। এই সীসারে! কে টালিয়। দেয়? 'অসীম 
গুণ কিকূপে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়? ইহা কি দৃষ্টিবিত্ম ন! সত্য? সত্য হইলে 
কিন্ধপে ইহ! সংঘটিত হয়? স্পিনোজ| ইহাকে সত্যই বলিয্নাছেন। কিন্ত কিন্ধুপে 
সংঘটিত হয়, তাহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন নাই। তাহার মতে অসীম হইতে অসীম ভিন্প কিছু 
বাহির হুইতে পারে না। তবে সৎ হইতে বিকারদিগের ন্দাবিভাব কিন্দপে হয়? ইহার 
উত্তরে শ্পিনোঞ্জ। বলিয়াছেন, সসীম জব্যের স্বরূপ সসীম নয়, অসীম ॥ সনীম জব্যোর 
অস্তিত্বমাত্রই সসীম; তাহাদের স্বরূপ সসীম নহে। অসীম ‘ব্বকূপ' ও সীম অন্তিত্ধের 
সমবায়ে সমীম বিকার গঠিত হয়। Eং৮i০5এর প্রথম অধ্যায়ে স্পিলোঙ্গ। প্রকৃতিকে অসীম 
বলিয়াছেন। অসীমের বাহিরে কিছুই খাকিতে পারে ন!। যাহ! কিছু নাছে, তাহ 
এই অনীমের মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু যাহ। নাই, কিন্ত হইতে পারে, তাহ! ? যাহা হইতে 
পারে ও মাহা হইয়াছে, সকলই প্ররুতির মধ্য । ঈশ্বর ও প্রকৃতি এক । হতনা ঈশ্বরের 
বাহিরে কিছুই নাই । তবে যাহা তিনি স্ছষ্টি করিতে সমর্থ, সকলই কি তিনি স্বষ্টি কৰিয়। 
ফেলিয়াছেন? তিনি সর্দশক্ষিমান ; স্বতরা* যাহ! আছে, মাহা তিনি স্থষ্টি করিয়াছেন, 
তাহার বেশী রি করিতে পারেন না, ইহা অসম্ভব । তিনি এতই স্থষ্টি করিয়া! ফেলিয়াছেন, 
যে আর কিছু কুটি করিতে পারেন না, বলিলে তাহাক সক্দশক্তিমন্তার অপৰ হয়। ইহার 
উত্তরে বল! হইয়াছে, খে “ঈশ্বর কখনই: এত স্দরি করিতে পারেন না, যে তাহার বেশী 
স্থষ্টি কর! অসম্ভব", ইহ। একটি স্ববিরোধী উক্কি। ঈশ্বর সবই স্বষ্ি করিতে সমর্থ, স্থতরা* 
“ঈশ্বর কখনই এত স্ষ্টি করিতে পারেন না" বলার অর্থ ঈশ্বর যাহ। স্থরি করিতে পারেন, 
তাহ। তিনি স্থটি করিতে পারেন না। ইহা স্পষ্টত্যই স্ববিরোধী উক্তি। এইরূপে 
শ্পিনোঙ্গ। ঈশ্বরকে প্ররুতির মধ্যেই আবদ্ধ বাখিয়াছেন। প্রকুত্তির অতীত হার সত্বা 
স্বীকার করেন নাই। তিনিই প্রকৃতি তিনিই প্রাকৃত, কিন্ধ ‘প্রকৃতির পর? নহেন। 
অগতে সকলই নিয়ত, নিয়ত’ কিছুই নাই। নিয়তের ধারণ! কল্পনার স্থর্টি। যাহ 
আছে তাহা নিয়ত, তাহা অবশ্ান্তাবী ॥ যাহ! আছে, তাহ! বাতীত আব কিছুই থাকিতে 
পারে না। (১ম খণ্ড_২৯ প্রতিজা।) যাহা হইতে পারে, তাহাও আছে, তাহা 
প্রকৃতির মধ্যে । 
ইহাই খদি হয়, তাহা হইলে Natura Naturans a Natura Naturatas 
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মধ্যে পার্থক্য কি? এনে Nিঞ্জেনেড সক্রিয় প্রকতি, প্রকতির স্থজনশীল শক্তি, 
যাহ! Berg50n's Elan Viংথl বলিয়| পূৰ্দে উক্ত হইয়াছে, তাহাই । কিন্তু যাহা 
প্রকৃতিতে আছে, তাহ। ভিন্ন আর কিছু খাক! যদি অনন্তব হয়, তাহা! হইলে নূতন সস 
বসন্তব। তাহা হইলে প্রকৃতির ‘স্থছনশীল শক্তি' নিরর্থক হইস্া পড়ে। 

সত্যই ল্পিনোজার দর্শনে "সৃষ্টি" শব্দের কোনও স্থান নাই। ত্রিভুজের সংজা 
হইতে, তাহার 'সার" হইতে, যেমন তাহার ধর্মসকলের ( লক্ষণসকলের ) স্বর হয় না, 
তাহার! বুদ্ধিতে স্পটীকৃত হয় মাত্র, তেমনি সতের স্বরূপ হইতেও কিছুরই কটি হয় না, 
তাহার| কবাকর ্বস্থ! হইতে ব্যক্ত হুইয়া বাছির হয় মাত্র । ত্রিভুজের “সাব'কে তাহার 
ধশ্থের কারণ বল! যাইতে পারে। সংকেও তাহার বিকারদিগের কারণ বল! ঘাইতে 
পারে, কিন্ত এই কারণন্ের মধ্যে যুক্তির শক্তি, যুক্তির নিগ্মতি ভিন্ন অন্য কোনও শক্তি 
নাই। ন্পিনোছার কাধ্য-কারপ-সগন্ধ এই যুক্তির সঙদ্ধের ক্মতিথিক্ত কিছু নহে। হতরাং 
প্রকৃতির সক্রিয়তা বলিলে প্রকৃতির অন্তর্গত এই যুক্তির নিয়তি ভিন্ন অন্য কোনও শক্তির 
অস্তিত্ব বোধগম্য হয় ন|। “বাহ সাছে, তাহ। ব্যতীত আর কিছু থাকিতে পারে না,” 
ইহ! বদি সত্য হয়, তাহা হুইলে প্রকৃতির স্বরূপ হুইতে ন্যায়ের নিয়তিবশতঃ যাহ। বাছির 
হয়, তাহা বান্ছৰিকই আছে। “ধাহ বাহির হয়” ইহার অৰ্থ যাহ! মাহবের বৃদ্ধির নিকট 
স্পট হইয়া প্রকাশিত হস মাত্। তাহার নৃতন স্বষ্টি হয় না। Natura Narurata এবং 
Natura Naturansএর মধো পার্খকা প্রকৃতির স্বকূপ ও তাহার স্বকূপের সহিত যাহা যুক্তির 
নিয়মে লংগুক্ত, এই উভয়ের মধো যে পার্থকা, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নছে, ইহাই 
মনে হয় । 

স্পিনোজ| বুদ্ধি ও কণ্থকে* অভি বলিয়াছেন। 'লার' ও “কারণ'ও অতিগ্ন 
বলিয়াছেন। বুদ্ধি বলিতে জ্ঞান, জ্ঞানক্রিয়া, ‘সাব’ একপ্রকার সত্ত৷। কিন্তু ‘কশ্ম' 
* 'কশ্দোংপত্ি'র অর্থ 'করা'। "জ্ঞান" ও 'পত্তা' হইতে কিকূপে কণ্ম ও কশ্োৎপত্তিতে 
শপৌছান যায়, তাহ! বোধগম্য হয় না। শাহান "কারণ" হইতে “কাধ্যোৎপত্তি” ন্যায়ের 
নিয়মে হয়, তাহাতে কোনও শক্তির প্রয়োজনও নাই, স্থান নাই। কিন্ত তিনি 
বলিয়াছেন, "প্রত্যেক বস্ধ যতটা পারে, স্বকীয় সততায় স্থির থাকিবার জন্ম চেষ্টা করে ( ওয় খণ্ড 
__৬ষ প্র) 5 এই চেষ্টা বস্তুর স্বক্ূপ ভিন্ন কিছুই নহে।” এই স্বরূপ হইতেই নিয়ত কাধোর 
আবিষ্ঠাৰ হয়, নিয়ত কাধ্য ভিন্ন অন্য কাধোর আবিভাৰ হইতে পারে না। আত্মযক্ষার 
চেষ্টা বন্ধর '্ক্ূপ হইতে খে নিয়ত কা্যের আবির্তাৰ হয়, তাহ! যখন নিয়ত, তাহার 
সহিত বন্ধুর স্বকূপের সপন্ক খখন কেবল ক্লায়েরই সঘবদ্ধ, তখন সেই চেষ্টাকে শক্তির প্রয়োগ 
বল! বায় না। তাহাকে ইচ্ছাও বল৷ যার না, বদি সাহুষের এই আম্মরক্ষার চেষ্টাকে 








+ Logical necessity.» Understanding. Action, 
+ Conatus. 








নব্য দৰ্শন_ স্পিনোজা ৮৯ 


শ্পিনোজ। ‘V০৬৷৷খ১' নামে অভিহিত করিয়াছেন। হৃতবাত এই “আব্মবক্ষার চেষ্টাদ্বারা ও 
প্রকৃতির সক্রিয়্তার কোন ব্যাখ্যা কর! সম্ভবপর হয় না ।* 

মাহুষের মনের ব্যাখ্যা! করিতে স্পিনোক্ছা বলিয়াছেন, "মানুষের মনস্থবধপ যে প্রত্যয়, 
দেহ অথব| ব্যাপ্ডির বাস্তব একটা! বিশেষ বিকারই তাহার ০৮০০৮” ( ২ খণ্ড_১৩ প্রঃ) 
অন্তর বলিয়াছেন, "প্রত্যেক দেহুক্ বস্ধর সহিত একট। প্রায় যুক্ত আছে; তরাত সমন্ত 
বন্ধই চেতন ।” এথানে ০১০০৮" শব্দের অর্ণ না বুঝিলে স্পিনোজ্জার অর্থবোধ হয় না। 
পমাস্থথের মনোক্ূপী প্রত্যয়ের ০১০০৫ তাহার দেহ”, ইহার অর্থ, মে প্রত্যয় মান্ষের মন, 
তাহার উৎপত্তির উৎস তাহার দেহ; অর্থাৎ মানুষের দেহই তাহার চিন্তার উৎপত্তি-স্থান। 
মানুষের দেহের উপর ক্রিয়ার সঙ্গে খে বেদন। ও সংবিদের উৎপত্তি হয়, তাহাই মাপ্রযের 
মন। তেমনি বৃক্ষের প্রত্যম নর্থ, “বৃক্ষের মধ্যে খে প্রত্যয় আছে।" কিন্ত দেহ হইতে 
কোন প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয় না। ব্যান্তি হইতে চিন্তার উৎপত্তি হয় লা। গতি হইতে 
চিন্তার উৎপ্তি হয় না, চিন্তা হইতেও গতি উৎপর্ন হয় ন|। প্রত্য্স-পরস্পরা হইতেই 
প্রতায়ের উৎপত্তি। দেহের উৎপন্তি ব্যাপ্রির জগতে । কিন্ত দেহ ও মন পাশাপাশি 
বর্ধমান (Pale!) । কিন্তু ছে প্রতায় মানুষের মন, যাহ! ঈশ্বরের চিন্তার নিকাব, তাহার 
বিষয় দেহ নহে। তাহা দৈহিক অবস্থার সহবর্তা, কিন্তু সে ক্ববস্থ। নহে। 

২৮ গ্রতিজ্ঞায় স্পিনোক্গ। বলিয়াছেন, "যাহারই সীমাবচ্ক ও সসীম অস্তিত্ব আছে, 
এন্ধপ বিশিষ্ট কোনও জরব্য খাকিতেও পারে ন! অথবা কার্দ্য করিতে পারে না, যদি 
তাহার কাধ্য ও অস্তিত্ব অন্য সসীম ও সীমাবন্ধ অন্টিত্ববিশি্ট কারপাস্থরগার! নিয়ত্রিত ন। 
হয়; আবার এই শেষোক্ত কারণও থাকিতে পারে ন! অখথব! কাধ্য করিতে পারে না, খদি 








+ Mas শপনোলাৰ “থাকার চেষ্টা" (০০০৪:৷১) মতের এইকপ সমা লোচন! কৰিয়া ছেন: 
পতোক জড়াংব্যর মধ) এক একটি প্রভা ছে ০4০45 ( কৃতি ) সেই জড়পদার্ের অব! তাহার 
মধ্যস্থ পতারের বর্ম । ইহা Thinking Attribute weal Extension Atccibuteaর ত এই 
প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে, ইহ! জড়ান লতারেরই অনর্শত। ছাগু এই “কৃতি তাহার জ্ঞানের সে 
আধৰ্বিত, অর্থাৎ এই চেষ্টা সঙ্জানে হয়। প্রকৃতির মধ্যে এই চেষ্টা প্রতোক বার আগত প্রতায়ের মধ্যগত । 
কিন এই চে শতক ত্য জড়রবোর বির্ধ, £5০০০579.এর জগতে। সসীম অন্যঙ্গাতের সখ্য আপনার 
স্থান রক্ষা করিবার লাই জড়লোর বিরুদ্ধে যখন এই চে প্রযুক্ত হয়, তখন “কৃতি মে পরতে অবস্থিত, তাহা 
হইতে তাহার সহিত সংহত জড়জখেয সংক্লামিত হইরই অগা জড়বে।র বিরুদ্ধে প্রুক্ত হইতে পারে। সুতরাং 
Thinking এ Extensions মধ্য ফি ও প্রতিক অসম্ভন, এই সতের সহিত 599909% তস্বের সাম 
নাই । 85154 তৃতীয় যাকে ২ আভিজ্ঞার আছে, “দেব হইতে মনে চিন্তার উদ্ধন হইতে পারে না, 
মনৰ্বারাও দেতের গতি অধ দিতি, খন! দিতি ও গতি তিল ঘদি অনস্থান্তর কিছু বাকে, তাহ! উৎপর হয় না” 
কিন এই প্রতিজ্ঞা টীকা নিপিনোল! মাৰ! বলিয়াছেন. তাহার সব্বিত এই পরতিজ্ঞার প্রথমাংশের সাজ নাই। 
মনের ইচ্ছার! দেহ চালিত হয়, এই বিশ্বাস খণডনের জবা এই টাকার স্পিলোজ! বলিয়াছেন, হের সাম্য 
খে কত, তাহা এখনও প্রমাণিত ক নাই । উৎসবত! (5০%১০৯০১৮৷৷৯৷০) ও ইতৰ জীবের কাৰ্য হইতে দেহ 
যে কত হকোঁশলে কাথা সম্পন্ন করিতে পারে, তাছার প্রমাণ, পাওয়া বার। সত ডিন অব গৃহ- 
নিৰশদ্মাশে খে দেহ সক্ষম নহে, তাহা বলা মা ন!। দেহ এতই জুকোঁশলে গঠিত খে, তাহার! খাছ! সম্পন্ন হওয়া 
অসন্ত বি মনে হয়, এমন সক কাধ? করিতেও কতা তাক সক্ষম হইতে পারে'। ইহাতে ইচ্ছার! যে কাথা 
সম্পা্ন হয়, ইচ্ছাব্দিত দেহ তাহাই সম্পন্ন করিতে পারে--এই আশা বা ছটরাছে । এশং বৃদ্ধির বন্ধ দেহে 
আকোপিন্ত হইছে 
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২ পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 

₹ তাহার কাধ্য ও অস্তিত্ব অন্য সসীম ও সীমাবদ্ধ অস্তিত্ববিশিষ্ট কারণাস্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না 
হয়; এইন্ধপে কারণের 'নস্ব ধাৰা চলিবে ।” ইহাদ্বাবাই আদি কারণ এক সতের বহত্বে 
পরিণত হওয়ার সন্তাবন। নমনীকার করিস স্পিনোজ! বহু সসীম বিকারকে এক সতের 
অব! তাহার লীন গুণবযেৰ পরিণাম বলিয়াছেন। কিন্ত অসীম গুণ সীম বিকাতের 
আকারে পরিণত ন! হওয়া পশ্যন্দ, “কেবল'* অথবা ‘অসঙ্গ' অবস্থা হইতে বহির্গত না হওয়া 
পদস্থ, তাঁহার অলীমত সন্ধচিত না হওয়| পর্ন, ইহ! সম্থবপর নহে। স্বতরাং স্পষ্টই দেখ। 
যাইতেছে, স্পিনোঞ্জা সং অথ! তাহার গুণে যে কারণত্বের আবোপ করিয়াছেন _ প্রায়ের 
যুক্তিৰ নিয়তি--তাহ| কোনও সসীম জব্যোর উৎপাদনে সমর্থ নহে, তাহার মতাঙ্সারে 
কোনও সদীম ভবোব উৎপত্তির কারণের জক্ক সসীম কারণান্থরের অক্রিত্বের প্রয়োজন । 
স্ায়ের যুক্তি এই কারণ-উৎপাদনে সক্ষম নহে । 

Martineau এ-দর্বন্ধে লিখিয়াছেন, “যে কারণ-তব এত বিস্তারিতভাবে ল্পিনোজা 
ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন, তাহ! কোনও বিশিষ্ট জব্যের উৎপাদনে সমর্থ নহে। ঈদবশ কোনও জ্রব্যের 
অস্রিত্বেত ব্যাখ্যাৰ জন অন্য একটি সদৃশ তব্যেরনস্থত্ব স্বীকার কবিয়| লইতে হয়। খনি 
লীমের আবি্াবের পূর্ক্দে সসীমের স্স্তিত্বের প্রয়োজন হয়, তাহ! হইলে যেখানে সং 
হইতেই সকল উদ্ধৃত হয়, এবং সে সং অসীন, সেখানে সসীমের আবির্ভাব হয় কিরূপে ? 
অলীন হইতে সলীমের এই সাকন্মিক উদ্ববের বাাখ্য। তে করাই হয় নাই, পরস্ধ যে 
পরিস্থিত্তির মধ্যে সসীমের উদ্ধব হয় বল! হইয়াছে, তাহার মধ্য সনীমের উদ্চব হওয়া! অসপ্তান 
বখলিয়াই প্রমাণ কর! হুইয়াছে। এ পথান্্ ঈশ্বরের গুণ হইতে যুক্তির নিয়মে আবির্ভাবের 
শহিত কারণত্বকে অভিন্ন বল! হইয়াছে; কাধের এবন্দিদ আবির্ভাব কেবল যুক্তিতে 
আবির্ভাব নয়, বাস্তব আবিতাবওড বটে; ইহ! ঈশ্ববের অসীম শ্বরূপের অব্যক্ত আধেয়ের 
ব্যক্ত স্দবস্থাপ্াল্ি । এই প্রকার কারণত্বস্বারাই স্পিনোজ! তাহার সমস্যার সমাধান করিতে 
প্রথমে ইচ্ছ। করিয়াছিলেন, এবং পরে যে নৃতন মত 'সবলঙ্বন করিয়াছিলেন, তাহার সহিত 
ইহার সামঙস্য কত কম, তাহ তিনি বুঝিতে পাৰেন নাই, এই ধারণ! বর্ধন কৰ! কঠিন। 
ছই গুণকে তিনি যেমন ঈশ্বরের মধ্যে একীভূত করিবার চেষ্ট! করিয়াছিলেন, কাঁরণ-সম্ব্ধে 
স্বিবিধ মহ তিনি তেমনি ঈশ্বরের নামে একত্রিত করিবার চেষট! করিয়াছিলেন। কিন্ত 
সদীনের উৎপত্তি-ব্যাপাবে হে জব্যোর স্বূপ হইতে যুক্তির সাহাষ্যে তাহার সস্তযন্থিত পদার্থের 
নির্গমন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার কারণত্বের প্রয়োজন, তাহাও স্পিনোজ! সময়ে সময়ে 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন। চ71895/3কে লিখিত এক পত্রে তিনি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, 
যদি কোনও অব্য নিদ্দিষ্ট সংখ্যায় বর্তমান খাকে, যেমন ২* জন লোক, তাহ! হইলে সেই 
হবো বিশিষ্ট প্রকৃতি অথবা সাব ব্যতিবিক্ত সেই সংখ্যারও একটি কারণ থাকা! প্রয়োজন; 
এই কারণ নিশ্চয়ই সেই ত্রব্যের বহিঃস্থ কারণ । সুতরাং সসীম জ্বোর নধ্যে তাহাদের 
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সমীমত্বের জন্যই একটি কারণত্ব আছে, যাহ তাহার স্বন্ধপের অন্তত জ্যামিতিক কাষ্য- 
কারিত|” হইতে ভিশ্র। সেই কারণত্ব শক্তিমুূলক কার্য্যকারিতা*, খাহাছার! সসীম আরবের, 
আদিহীন ও অস্তহীন পারম্পর্দ্য চিন্তার নিয়ম* হারা নিয়ঙ্গণ হইতে ভি্গভাবে নিয়স্বিত হয়। 
প্রকৃতির মধ্যে সমগ্রভাবে দেখিলে এই নৃতন প্রকারের নিয়তিই প্রকৃতির শৃঙ্খল অথবা 
কারণস্থত্র বলিয়া প্রতীত হয়। ইহ প্রত্যেক ত্রব্ঃর *পারে'র বিরুদ্ধে কাদ্য করে, এবং 
তাহার পূর্ণ আত্মপ্রকাশের পরিপন্থী । 

“স্পিনোজা সসীম ভরব্যকে অসীমের বাতিরেক* বলিয়াছেন। আস্মপ্রকাশে অসীম সত্তার 
আংশিক অক্ষমতাবশতঃ ভ্রব্যের স্বরূপের আংশিক প্রকাশই সসীম; স্বরূপ আন্মপ্রকাশে 
সক্ষম হইলে তাহ! হইতে কাধ্যের উৎপত্তি বোধগম্য হয়, কিন্তু তাহাতে অসম হইয়। কিরূপে 
বাস্তব জব্যের স্বষ্টি করে, যাহ! তাহার স্বাধীন সত্তা পারে না, ইহ! বোঝা যায় ন! । 

“সং ও তাহার গুণদ্বয় হইতে অসীম সনাতন বিকারদিগের আবির্ভাবের ব্যাথা। করিয়। 
স্পিনোজ। খখন সমূহংপাদের জগতের* প্রান্্দেশে উপস্থিত হুইয়াছিলেন, তখন তিনি '্বকীয় 
কারপ-তন্বের অহ্ুপযোগিত। হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহার সাহায্যে আর অগ্রসর হওয়। 
যে অসম্ভব, তাহ! বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই 'যুক্তিকে কারণ নামে অভিহিত করিতে 
খাকিয়াও তিনি অক্তৰিধ এক কারণের সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এই সম্পূর্ণ বিস্ি্ন 
প্রকারের 'কারণঘারা' সমীমের স্থরির ব্যাখ্য|। করিতে চেষ্টা! করিয়াছিলেন। তিনি প্রতোক 
বিশিষ্ট বে এই দ্বিবিধ কারণের অস্তিত্ব কল্পন। করিয়াছিলেন--তাহার অসীম ও সনাতন 
ব্বকূপ এবং তাহার 'সসীমন্ধ'। তাহার সসীমত্ পূর্ববন্তী সসীম জব্যের ফল এবং পর্বত 
সমীম জব্যের কারণ । এই পারণ্পধ্য অন্তহীন । সমগ্র প্রক্কতির মধ্যেও এই ছিবিধ কারণ 
বা্ধমান_-অসীম গুণখয়, খাহ। সর্ধকালে অঙ্ুস্থযতা, প্রকৃতির ভিত্তি", এবং স্বরূপতার। 
অনিয়স্তিত সমুৎপাদের প্রবাহ ও অব্যজাতের উৎপত্তির কারণঞ্জাল। দ্বিতীয় কারণ হইতে 
সনাতন কিছুর উদ্ধব হয় না। i০5এই তিনি প্রথমে সসীম জ্ব্যকে কারণ বলিয়। স্বীকার 
করিয়াছেন। তাহার পূর্বে হ্বোর স্ব্ূপ ভিন অন্য কিছুকেই তিনি কারণ বলিয়! স্বীকার 
করেন নাই। 10০ ৫০ গ্রন্থে বলিয়াছিলেন, ঘদিও অব্যবিশেষের অস্তিত্বের জগ ঈশ্বরের 
গুণন্ধয় যেমন প্রয়োজনীয়, তেষনি একট বিশেষ বিকারেরও প্রয়োজন, তথাপি ইহাদ্বার। 
ঈশ্বরের অব্যবহিত সত্ব অপ্রমাণিত হয় না॥ কেননা! কোনও ভ্বোর অস্ডিত্বের জন্য ঘাহ। 
খাহার প্রয়োজন, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি না খাকিলে তাহার অস্তিত্বের উদ্ভবই হইতে 
পারে না, যেমন সেই অ্রব্যের শরষ্ট|। অক্তপ্ুলি ছার। এ বোন স্থঙ্টি সাধ্য হয়। যেমন, খখন 
আমি কোন ঘরের মধ্যে আলে। চাই, তখন দেয়াশলাই জ্ঞালিতে পারি, অন্ত কিছুর প্রয়োজন 
হয় ন! । অখব! জানাল খুলি! দিতেও পারি; তাহাতে আলোর স্থষ্টি না হইলেও বাহির 
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৮৪ “পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
হইতে ঘরে আলোর প্রবেশ সম্ভবপর হয়। এইক্পে স্পিনোজ্জ! “কাঁরণ' ও ‘পরিস্থিতি'র? 
মধ্য পার্থক্য করিয়াছিলেন । ব্যান্তির জগতে ‘গতি' এবং চিন্তার জগতে 'বুদ্ধিকে তিনি 
নৱ-কারণ বলিগ্। গণ্য করিয়াছিলেন। ইহারা বায় এবং সনাতন । ব্যান্তির মধ্যে 
“গতি ও স্থিতি'র বিভিন্ন পরিমাণে অবস্থিতিকে, এবং চিন্তার জগতে বিশেষ বিশেষ অনিত্য 
প্রত্যয়ের ক্যাবিষ্ঠাবকে পরিস্থিতি বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন । কিন্ত ইহাতেও সপীমের 
উৎপত্তি-সমক্ার সমাধান হয় না দেখিয়া, অবশেষে তিনি প্রব্যের বহিস্থ এক কারণের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। সলীম পদার্থের একত্র স্গিবেশ-ই সেই যাহ! কারণ। 
প্রত্যেক সনীম পদার্থে তিনি দুইটি কাতশের অন্তিতথ স্বীকার করিলেন, একটি তাহার সনাতন 
্বনূপ বা সার, অন্ঞটি বাথ প্রকৃতির বাবস্থা" কন্তৃক তাহার আংশিক বাতিরেক । এই 
ব্যতিরেকদ্বার! তাহার সনাতন স্বরূপে পূর্ণ প্রকাশ প্রতিকন্ধ হয়। সনাতন 'সার' ঘাবা 
সমগ্র প্রকৃতি অঙ্রহ্হযত, দিতীটিছার। সমৃৎপাদ-জগতের স্থষ্টি । মাগুষের মন এই ব্যতিৰেক 
হইতে, সমূতপাদ জগতের বন্ধন হইতে, মুক্ত হইয়া তাহার পূর্ণ-দ্বকূপে উপনীত হইতে সক্ষম। 
এহ সক্ষমতাই স্পিনোঞ্জার কশ্মনৈতিক ও তাত্বিক মতের ভিত্তি। কিন্তু সসীমের মধ্যে 
সসীম ও অসীম কারশঘগ্রের কিকূপে সমখয় হয়, ঈশ্বরের স্বভাবের মধ্যে খ্যতিরেকক্কপী 
কারণের কি প্রয়োজন, সসীম শোর উৎপাদক সসীম ত্রব্যহ্ার?। থে সনাতন 'সার' তাহা 
হইতে উৎপগ্ন হইতে পাকে না, তাহা উৎপন্ন পদার্থ কিকচপে প্রাপ্ত হয়, এ সমন্ত প্রশ্নের 
কোনও উত্তর ল্পিনোঙ্গা দেন নাই ।" 








বিশিষ্ট সসীম 

প্রতোক সমীম অব্য অন্য বহু সনীমের সহিত সখস্ধ আআবন্ধ। সমন্ধ তবাসমূহের সহিত 
সধদ্ধববক্ষিততাবে কোনও সসীম অব্যের কল্পনা করা সন্ধবপর নছে। পৃথিবী তাহার 
স্থানে অবস্থিত খাকিয়া স্ব্ধ্যের চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, সখা, চঙ্গ, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি 
তাহার চতুদ্দিকে বর্ধমান খাকিয়। তাহার অস্তিত্ব বক্ষ করিতেছে, ও তাহাকে চালনা 
করিতেছে বলিয়াই তাহা সম্ভবপর হইগ্সাছে। তাহা! না খাকিলে পৃথিবীর অস্তিত্ব শুষে 
বিলীন হইয়। খাইত। পৃথিবীর উপরিদ্থ ও বহিঃস্থ প্রত্যেক অব্য-সগদ্ধেই এই কথ। 
সত্য । তাই ন্পিনোজ। বলিয়াছেন, সসীষের উৎপত্তির জন্য সলীমের প্রয়োজন । 'সলীমের' 
স্বরূপ অসীম । এই অসীম সত্তা আপনাকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে গিয়। বাধাপ্রাপ্ত 
হয় বনিক অসীম-স্বকূপে প্রকাশিত হইতে পারে না, অসংখ্য সসীমে বিতক্ হইয়া পড়ে । 
পর্নত-সঞ্ষিত জলরাশি যখন নিযে কআলিক। লোকচক্কুর সমীপে আপনাকে প্রকাশিত করিতে 
প্রয্নালী হয়, তখন বায়ুর বাধা প্রাপ্ত হইয়া অসংস্য অংশে বিভক্ত হইয়া জলকণারূপে 
চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্ত হুইয়! পড়ে । তেমনি সতের অসীম সত্তা প্রকাশোন্মুখ হুইয়| অসংখ্য অংশে 


Conditions * Fixed.» Order. 
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বিভক্ত হয়; তাহাৰ প্রত্যেক গুন হইতে প্রথমে সনাতন বিকারের উদ্ভব হয়, পরে প্রত্যেক 
সনাতন বিকার হইতে অসংখ্য বিশি্ট বিকার উৎপন্স হয়। কিন্ধ অসীনের বাহিরে তে 
কিছুই নাই; সতের বাহিবে তাছাব বিরোধী কোন শক্তি নাই; তাহার প্রকাশে এই 
বাধা আসে কোথ। হইতে? বাধ! না খাকিলে তাহা পূৰ্ণভাবেই আব্মপ্ৰকাশে সক্ষম হইত ; 
বাধার অক্তিত্ববশতঃ:ই তাহ! হইতে সলীৰের উদ্ধব হয । ফলে প্রত্যেক সসীম অব্য কেবল 
তাহার অস্তসিহিত স্বরূপের ক্রীড়াক্কেত্রই বাকে না, তাহার উপর অন্য বহু সসীনের ক্রীড়া 
উৎপন্ন হয়। সক্রিয়ত| ও নিক্ষিত্বত| উভয়ে মিলিয়াই প্রত্যেক সীম বিশিষ্ট ব্য | স্থিৰ 
রঙক্ষেত্রে, প্রতিতালের জগতে, সেইজন্তই কোনও সনীমের 'আবিতাৰ নিষ্গত নহে; তাহা 
আগস্ধক*, ও পরনিতৱণীল । বহি:ন্ব জব্যজাতের সানর্থোন্ উপর তাহার সআবিভাব নির্ভর 
করে। তাহার! দখেষ্ট প্রবল হইলে এই ব্যানিভাৰকে অসন্তৰ করি তুলিতে পারে। কিন্ত 
এই অনিশ্চিতি বাস্তব নহে, আমাদের বুদ্ধির নিকটই এই ন্দাবিভাব অনিশ্চিত । প্ৰকৃতি 
ব্যবস্থা! নিদ্দিষ্টই আছে, তাহ নিহত। স্বতরাং সেই ব্যবস্থার নব্য বাহার আৰিভাৰ 
সম্ভবপর, তাহার আবিভাব নিযরত। যাহার আৰিতাৰ সদ্ধবপৰ নহে, তাহার ৰিভাৰ 
নিতান্তই অসম্ভব, তাহ। আগস্তধক নহে। জ্যামিতিক ক্ষেতর-বিশেষ-সঙ্ছদ্ধে তাহার জাত 
ধৰ্ম হইতে অঙ্গাত ধৰ্ম যে নিঃসন্দেহে নঙ্ছমান কৰা সন্ধবপর হয়, তাহার কারণ জ্যামিতিক 
ক্ষেত্রের পারিপাস্থিক-সম্বদ্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই । কিন্তু প্রকৃতিন ব্বস্থা-সন্দ্ধে সে কথা 
বলা যায় ন! । আমাদের বুদ্ধি সে ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ধারণ! করিতে অক্ষম । 

প্রত্যেক বিশিষ্ট জব্যেব স্বক্ূপের আবিতাব যখন সম্পৃ্্ধিপে অনিশ্চিত, তাহ। তাহার 
নিঙ্ছের উপর দশন নির্ভর করে না, অন্ত বহু বিশিষ্ট হবো উপর নিতশীল, তন আবিতাবের 
পর তাহার স্থিতিও অনিশ্চিত হইতে বাধ্য । তাহ। চতুদ্ধিকস্থ অক্গান্চ বোর উপর 
নির্ভরলীল। বিশিষ্ট জব্যের উৎপত্তি-ও-স্থিতি-সন্বস্ধে এই অনিশ্চিতি হইতে ইহার সধেঃ 
সত্তার ব্যতিরেকের* পরিমাণ অঙ্রযান কর! দায়, এবং যতটুকু সত্তা ইহার মধ্যে আছে, 
তাহ! থে অলং হইতে উদ্ধৃত তাহাও বোধগম্য হয়। আৰিতাবেৰ পূৰ্বে এই স্বজ্পপিমিত 
সন্ত ছিল না, তবিশ্বতেও ইহার স্থিতি অনিশ্চিত । অসৎ হইতে ইহার উদ্ভব, কালে ইহার 
উৎপত্তি। অনত্তিত্বের অন্ধকার হইতে অক্রিত্বের আলোকে আবিভাবের পরে, ইহার 
স্বরূপকতুক ইহার তিরোভাবের কোনও কারণ নাই ; কেনন! সে স্বরূপ অনন্ত, নিদ্দিঃ 
কালঘার। তাহ! সীমাবন্ধ নহে। কিন্ত যে বাহ্য কারপদ্থা্া তাহার আবিতাব প্রতিহত 
হইয়াছিল, আৰিভাবের পরে তাহাই তাহাকে অক্দিত্বের বহ্গক্ষেত্র হইতে বাহির করিছ! 
দিবে। নিদ্দিষ্ট কালের মধ্যে এই প্রকাত্ে বন্ধ খাকাই তাহার সসীমন্বের প্রধান লক্ষণ । 
কিন্ত তাহার স্বরূপ অনন্থ । স্থতরাং খাবতীয স্ীমন্ ক্রটিরই নাষাপ্তর ; তাহা। সা্তাবান্‌* 
ব্সসীমেন ব্যতিরেক বা নিরাকবণ । হ্‌ 
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টি 


__ অনন্ধপাৱ অনীম সং হইতে লনাতন বিকাকের ক্ম/বিক্কাবের কন্ধ! পে আলোচিত 

হইয়াছে । স্পিনোক্জার হতে দার নন স্জবপৰ, তাহা আছে, তাহাত অক্ষিত্থ বর্তমান । 
ইহার ক্ষ হা সগ্জবপর বলিয়। বুদ্ধিতে বোধগহ হয়, বান্দবজগতে তাহাৰ অস্তিত্ব আাছে। 
চিন্থা-গুপেব যবে) ক্দনীষ বুদ্ধি, ব্যান্তি-দশের যনে গতি ও স্থিতি বৃদ্ধিগম্য । তাঁহাদের 
বান্দৰ অত্ধিত্বও আছে। ইছাকা চিন্ত ও ব্যাপ্তিৰ অব্যবহিত বিকার। প্রত্যয়”, অন্কৃতি', 
ইচ্ছা" প্রনৃতি নুদ্ধির বিকার । তাক, আকাৰ, কাঠিগূ, তৰলত, ঝাস্বীগন্ প্ৰভৃতি ব্যাপক 
বিকান্ত। কিন্ধ ইহারা বিশেষ" নয়, সামার । গতি ও স্থিতিক্প ৪৫০ হইতে ভার, 
আকাত, কাটিক প্রস্ততি জাপ +/০০/০৮এ উদ্ধৰ ৷ ৰৃত্ধি-কপ ৪৫০৬ হইতে ইচ্ছা, অনন্থীতি 
প্রকৃতি কূপ +৮/%এ উদ্ধব। কিন্তু আলীম সতের একা হুইতে এই বহত্বের আবিভাব 
কিন্তপে হয়, ন্পিনোঞা তাহাত ব্যাশযা করেন নাই । ইহাদের ক্াৰিষ্ঠাবকে নিহত 
বলিয়াছেন: বিকাকে বিষ হকদার সতের স্বকাৰ বলিন্াছেন। কিন্তু ৪৫০৬৪ হইতে 
8/৮০5)৫৮এহ কান করা অসন্তৰ, মুকিত কোন নিচেই ভা! সম্ভবপর নহে। এই 
সমন্ধ ‘লামাৰ হইতে বিশ্বে ক্ছাবিকাবেকঞ কোনও যুক্তিমূলক কাৰণ খুজিয়া পাওয়া 
বাছ না। সেই সলীষ তব্যৰা জিৰ হবো স্পিনোজা কাৰণাস্ববের অস্তসন্ধান করিয়াছেন) 
সনীছে বিভক্কি পান্থ সতের গতি বিজাগের দিকে । কিন্তু সনীযে পৌঁছিয়া আমৰ! এই 
গতিক পৱিৰন্ধন দেখিতে পাই, সলীষের মনো সমন্ধে পরিচয় প্রাপ্ত ছই । চিন্তা ও 
বযান্মির লবন্থান্ধে প্রতোক পলীষ অব্য গঠিত । ই বাতীত ব্যান্যিব বহু বিকারের সমবায় 
তাহাৰ প্রতোক বিনি বোন যৰো, এবং বুদ্ধির বিকারছিগের সমান তাহার প্রতোক 
বিক্াবের মনে৷ কেকিতে পাওনা দাত । প্রতেক ড় হৰ্য জপ, বল, গন্ধ, শন্দ প্রকৃতি 
বছ বিকাৰেৰ সমৰায়। প্রতোক হানলিক বিকারঞ পতাত, অঙ্কত ইত্যাদির সমনায় । 
আতৰা: গ্রাহক জৰ আজব সমবায় । 





আস্মসংবি 

সলীম পহাগের মনে মান্ধখ একটি পদার্থ । মাগ্বে প্রভাতের লাছাছে। চিন্তা! ও 
আনমল বিল অষ্ঠমাল | সআব্মলাবিনেত স্থাৰিকাৰ-পঙন্ধে স্পিনোগ্ার মতেৱ আলোচনা! 
কৰা প্রস্থান । শ্নিনোক্া সি প্রকতিকেই ' উন্মত্ত বলিয়াছেন, এবং 0010 
খম অধ্যাছেক ০১ গাতিজ্াত বৃদ্ধি, ইচ্ছা, ভালবাসা রসি দে এই প্রতি অথবা উদ্মাগের 
যবে) নাই, তাৎা বলিয়াছেন । মাঞ্ধনের মনে৷ এই সকল চিন্তার বিকষা আছে, পতাত 
নিক্ষি্ জাতির ( ১399৫5 Nজ৬৮৪৷৪ ) অনয তাঙাৰা আছে। যেখানে খাতা কিছ 
আছে, সক্চলই এই Norura Noturata মনো ) wes Natura Naturatae মনো 
সন্ধি, ইচ্ছা গঢ়তিক আছে। সাদ চ77৭ আন কোং তি) শে চিন্তা! সতের 









+ Mes ™ Foal + Wal সীতার * ডানার Natore 
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এক্ষট] পপ, তা] বুদ্ধি আখৰা কানন! ক্ষন) ই , তাত্গাংতে ক্ান্ছপা নি; নাই ও 
ইহার! চিক্জার বিকান্রযা্ ৷ চিন্তা হটে ঈন্ধাকের উন্ধদ। ব্যান্চিৰ পান্যোক বিক্চানের 
কূপ এক একটি প্রত্যয় আছে, ্পিন্যোক্ষা। বলিয়াছেন । ক্িন্ধ প্রানতানগাশ লা নিকলম্পানত 
নহে ॥ গিনি প্রতারকে আনেন, এইন্জশ কারা লা লিসাস্পন্জ । আাক্চনদে সত এরকপ জাত 
প্রকুতির অন্য কোশাঞ নাই । বাজবে এই জানুন আলিল কচি? 

স্পিনোকছ) বলিয়াছেন, বান্ধনের মন ( Ei হয় আব্যাত্ ৮০ পাও ) একটি এর, 
এৰা লে প্রত্যন্ত ক! ফেছেবই প্রান, অনাত একটি বান্চৰ ব্যাক্তি বিকাতের পান্যায- 
মাত্র । দেহের লাহ বেষৰ বেৱের বকে? ব্যান্যিৰ জগততে বক্ধনান, তেমনি তাতাই চিন্তাত 
জগতে প্রতাত্নকপে বিক্ষমান--চিন্রার বিকা জে । হন মনানলীল পলাখ্িপে হে লালা 
গঠন কৰে, তাহাকেই স্পিনোজ্ধ। 142৯ স্মৰা পর্যায় বালিযান্ছেন ॥ বনোতসী এই পাকা 
একটি মৌলিক পলাখ নহে ॥ বজ প্রাতাত্ের লবব্যাযে মনে শ্রসী । শরীর বিত্ত কা 
যে সকল ৰিক্ত প্রাতায়ের উৎপত্তি হয়, তাঙানেন লমবারে উদ্্ত কৌশিক পান্থ মানবের 
ফন। দেহ ফেষন একটি মৌলিক পকদার্দ নহে, কানে নিকি লাশের লামা 
দেহ, তেমনি চিন্বার অগতের বিক্তিত সব্তপানের লনা যন । প্রাকোক প্াযাই খদিক 
চিন্তা জগতে বন্জনান, ক্যান্ডি জগতে ভাঙার বিশ অবস্থিত । কিন্ত উমর মনের 
কোনও সাংখোগ নাই । এই অৰ্থ একনসূলক্ষ ব্যাক্চিত্দেত" উনের পান্কে ক্যানাএক না 
হইলেও, ইচ্ছার ববোই তাক্ছার উদ্ধন ধরাতে । কেকের পানা নন ন্ছারিন্কু তি জলা, 
তখন তাহাৰ লক্ষে লেই প্রভাতের একটি গ্রাভাতের আবিকাব হয়। লেখ ব্যান্দিৰ ক্ষেতে 
একটি সমূতপাদ । তাহার প্রতাপ, লেঈ শৰুচপাছের জান, চিন্দাৰ আনো ব্যস্ত । একী 
প্তায়ের প্রত্যয় ধখন আবিক'ত হয়, তখন চিন্দাক যন্যেই তাঙ্গাক কবিৰ , লেকের 
প্রানের সহিত তাৰই প্াতান্শ দ্বিতীয় প্রকান্ড বুকু হয়। বিযীত পাকায়টি ৰাখ 
প্রত্যয়ের জান, ‘জানের’ জান, সখ্ধাৎ আমৰা দে লেছের পাটি জানি, এই কোৰ 
জঞান। এই ছিতীক্য জানের স্থাৰিকাৰ একটি বৃক্ধন ব্ঢাপাঙ, এৰা ইত্ধাক৷ একটি পাকা 
উৎপন্জ হয়। এইকপে প্রকোক পর্বত ব্যাশাকের এক একটি পান্ধারেত উৎপক্ধি আনন্দ 
ধারা চলিতে খাকে। এই জানপ্রবথাকে ইহা জানলেচীৰ পরানো জানে কি 
খাকিলেঞ, তাহাক ( জান-গ্বাহের ) কাত জান নারি; এল শেচীকক পক্চল জানের 
লমবেতাভাৰে ক্লে বিনযধক কাছা সৰগত লঙ্ছে। কেননা শকোক পাছে 
আআনিকাবেক লক্ষে পৃন্দব্ী গানকে লক্ষে দে জান আনিক্ ত হইনাছিল, জা পরনন্যাককি 
আটে, এৰং কাক কলে খাৰাতীত পাকান্ধদঞাক জান পত্ধস্পত্থেত হকি হিজরি হৰা এক 








_ জানে পরিশত্ হয ৷ এই জনই "বালে জান” । ইঙ্ধাৰী সআআান্ধলা বিল, স্মবিন্জি চিন্দাৰ 


প্ৰাহ । বাতির এরা বের বেছে নহি পে, এই ছনোবিবতক ০ 
ঘন্ধজনি মনের লিজ সামু । 
5 উকািিপাপিগাগাশাশি * হাকাকাকিাক টু 





পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 


উপরি-উক্ত স্ছটিল বাক্যসকলের সরল নর্থ এই যে, বাহৃত্রবোর জ্ঞানের সহিত 
আস্মনংৰিদ যুক্ত খাকে, এবং আব্মদংবিদের সহিত সমস্ত জানের মধ্যে আত্মার অনবচ্ছিগর 
সাততোর জ্ঞানগ থাকে! চঃl॥i-=এর দ্বিতীয় অধ্যাত্রের ২* প্রতিজ্ঞায় আছে, "মানব 
মনের প্রত্যয় অথবা জ্ঞান (যে জ্ঞান অব! প্রভাতের বিষয় মানব-মন ) ঈশ্বরে আছে। 
যাহষের দেহের প্রত্যয় অথবা জ্ঞান যেমন মানুষের মধ্যে আছে বলিয়| ঈশ্বরের মধ্যেও 
আছে, ও তাহাতে সেই জ্ঞান আরোপিত হয, তেমনি তাহার মনের প্রত্যয় ও জ্ঞানও 
মাহ্যের আছে বলিয়। ঈশ্বরে আরোপিত হয়।” ইহ! প্রমাণ করিতে স্পিনোজ! 
বলিগ্মাছেন, "চিন্তা ঈশ্ববের একটি গুণ; স্বতরাং চিন্দার প্রতায় ও যাবতীয় বিকারের 
প্রতায় যে ইশ্ববে আছে, তাহা বলিতেই হইবে । মানব-মন চিন্তার একট! বিকার । স্থতৱাং 
তাহার প্রত্যন্নণ ঈশ্বরে আছে বলিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরকে খন অসীমরূপে ধারণ! 
করা হয়, তখন তাহাতে যানব-মনের এই প্রত্যয় ও জ্ঞানের আরোপ করা দায় না। 
যখন পন্থা কোনও বিশিষ্ট অব্যের প্রত্য্ন-সমদ্বিতভাবে তাহার ধারণ! করা হয়, তখনই 
তাহাতে এই প্রত্যান্স ও জানের আরোপ হয়। প্রত্যয়ের কাবগ-পরস্পবার মধ্যে শৃঙ্খল! 
ও সন্ন্ধ ঘেকুপ, প্রাতাত্স-পরস্পরাক মধ্যে লেইরূপ সদ্বদ্ধ ও শৃক্ধল1 বিশ্বামান। হতরাৎ 
মাহষের দেহের জান অথব! প্রভার যেভাবে ঈশ্বরে বর্তমান, এবং তাহ! যে অর্থে ঈশ্বরে 
আবোপিত হয়, তাহার মনের জ্ঞান অখব| প্রতায়ও সেইভাবেই তাহাতে বর্ধমান এবং 
সেই অথে তাহাতে তাহাদের আরোপ করা হয়।” ইহা হইতে স্পষ্ট বোধ হয়, যে 
ঈশ্বরে মানব-মনের যে জ্ঞানের অস্তিত্বের কখ। স্পিনোজ। বলিয়াছেন, মানব-মনের মাধ্যমেই 
ঈশ্বরে সেই জ্ঞানের অস্তিত্ব ; মানব-মনে খে জ্ঞান বর্তমান, তাহ! হইতে স্বতত্বভাবে তাহার 
অক্িত্ব নাই । মানৰ-মন ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত । স্বতরাং যাহা মানদ-মনের মধো গ্মাছে, 
তাহ! ঈশ্বরের মধ্যেই আছে। এই অর্থেই স্পিনোজ! বলিয়াছেন, অসীম ঈশ্বরে ( মানবের 
স্দ্ব-বিবহিত ঈশ্বরে ) এই জ্ঞানের আরোপ কর! খায় না চিন্তাগুণ অসীম । বিকার বজিত, 
চিন্বাপ্ধণের মধ্যে যে এই জান আছে, তাহা ল্পিনোা বলেন নাই । চিন্াগুপের থে বিকার 
আমাদের মনোকপৰেহের প্রতায়কূপে আবি হয়, এবং সেই প্রতায়ের প্রতিফলন হুইতে 
দে প্রত্যাযের উদ্ধব হয়, তাহার ও পববর্থী সমস্ত প্রতায়ের প্রতিফলন হইতে উদ্ধৃত প্রতা্স- 
কাজির মধ্যে এই জান 'আাছে বলিয়াছেন। ঈশ্বর ও প্ররুতি ল্পিনোজার মতে অভির। 
মাহষের দেহ ও মন উভয়ই প্রকৃতির অন্তর্গত; সুতরাং যে প্রতায় ও জান ঈশ্বরের মধো 
"আছে তিনি বলিয়াছেন, তাহ! মাহনের মধ্যে আছে, ইহ! বলাই তাহার অভিপ্রায়। দেহের 
প্রত্যয় যেমন দেহের বিশেষ বিশেষ অবস্থা হইতে উদ্ভুত হয়, তেমনি মাহযের মনের বিশেষ 
নিশেষ সমান হইতে সমগ্র মনের একটি প্রত্যহ আনিব হয়। যেখানেই ব্যাপ্সি 
আছে, লেইখানেই চিন্ক। আছে। চিন্তার সর্বপ্রকার বিকারেরই প্রতায় আছে। দেহের 
প্রত্যয়ন চিন্তার বিকার; তাহারও একট! প্রতায্ন আছে। এই শেষোক্ত প্রতাযয়েরও 
প্রতায় আছে। এইকপ প্রতার়-প্রধাহের সমবায়ের ফলই মানব-মন । 
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উল্লিখিত ভাবে স্পিনোন্দার আস্মসংবিদের ব্যাখ্য। করিয়া ৮৭:১০ নিয্োক্তভাবে 
সমালোচন! করিয়াছেন :_ 

“খন আমার মননে কোনও প্রত্যন্নের আবির্ভাব হয়, তখন আনি জানি, যে আমার 
মনে উহার আবিভাব হইয়াছে, ইহ সত্য, কিন্ত তখনই সত্য, যখন 'আমি' সেই প্রত্যয়ের 
আধারকূপে বর্তমান | যখন “আসমি' বর্ধমান, এবং আমাতে কোনও প্রত্যয়ের আবির্ত।র হয়, 
তখন সেই প্রত্যয় ‘আমি'ক্ূপ বিষগীক নিকট প্রত্যয়ক্ষপ ‘বিষয়'কূপে আৰিত হয়; সেই 
বিদদ্নী সেই এ্রতায়কে তাহার জ্ঞানের বিষয় করিয়া তাহাকে জানে । কিন্ত এই “আআমি'র 
আবৰি্াবই খে বৰ্তমান ক্ষেত্রে প্রমাণের বিষয় ; ইহার ব্দন্ডিত্ব পূর্ব হইতেই স্বীকার করিয়। 
লওয়। খায় না। পূর্বে থে জ্ঞানের আবির্ভাবের বর্ণন। কর। হইয়াছে, তাহা হইতে কিরূপে 
বাক্ষিগত সংবিদঘুক্ত আব্মাব’ আবিৰ্ভাব হয়, তাহাই তো প্রশ্ন । প্রথমে তে ছিল কেবল 
“দৈহিক পরিণাম' এবং তাহার অয “প্রতায়' । এই প্রতায়কে সেই দৈহিক পরিণামের 
“জান’ও বল! হইয়াছে । এখানে এই জ্ঞানের আধার থে জ্ঞাতা, তিনি কোথায়? এই 
প্রত্যয় কি জান ও জ্ঞাত! উভয়ই ? তাহ! যদি হয়, এই প্রত্যয় যদি জ্ঞান ও জ্ঞাত! উভয়ই 
হয়, তাহ! হইলে জ্ঞাতৃক্ধপে ইহ! বিষ, এবং দৈহিক পরিণাম অর্থাৎ ব্যাপ্তির বিকারবিশেষ 
লেই বিধয়ীর বিষয়। কিন্তু খন এই প্রতায়ের প্রত্যয় উৎপন্ন হয়, তখন দ্বিতীয় প্রত্যয়ের 
বিষয়ে পরিণত হয় এই প্রথম জ্ঞাতৃর্ূপ প্রত্যয় । ছিতীয় প্রত্যয় তখন প্রথম প্রতায়ের 
জ্ঞান ও জাত! উভয়ই ; তখন প্রথম প্রতায় চিন্তার বিকারবিশেষ মাত্র, কেবলই দ্বিতীয় 
প্রত্যয়ের বিষয়। এই খানেই আত্মক্ানের* উদ্ভব বল! হয়। এই ‘আত্মজ্ঞান’ কি কেবল 
ৰ্বিতীয় প্রত্যদ্নের উদ্ভব ও প্রথম প্রতায়ের তাহার বিষয়ে পরিণত হওয়ার ফল, অথব। প্রথম 
প্রতায়ের আবির্চান হইতে দ্বিতীয় প্রত্যয়ের আবিভাবের পর পথ্যন্ত যে সকল ব্যাপার 
সংঘটিত হয়, তাহাদের সমবায়ের ফল ?' যদি প্রথম প্রত্যয়ের বিষয়ে পরিণত হওয়ার ফল 
হয়, তাহ! হইলে যে আত্মজানের উদ্ভব হয়, তাহা প্রথম প্রত্যয়েরই জ্ঞান এবং প্রথম 
প্রত্যয়টিকে “নাস্মা' বলিতে হুইবে ॥ এই প্রথম প্রায় চিন্তার একটি বিকার মাত্র। যদি 
সমস্ত ব্যাপারের সমবায়ের ফল হয় উঁ আত্মজ্ঞান, তাহা হইলে সেই আস্মজ্ঞানের মধ্যে 
আছে (১) প্রথম প্রতায়-কর্তৃক জাত বিষয় ( দৈহিক বিকার) এবং (২) দ্বিতীয় প্রত্যয়- 
কৰ্তৃক জাত বিষয় (মানসিক বিকার )। কিন্ত এই দুই ক্ষেত্ৰে জাত! ভিন্ন তিগ্ন। প্ৰথম 
জ্ঞাত দ্বিতীয় ব্যাপারে বিষয়ে পরিণত হুইয়াছে। মনে উদ্ভূত সমস্ত সনুংপাদের একমাত্র 
জ্ঞাতাই আমর! সস্রসন্ধান করিতেছি । এই যুক্ি-অহুসাৰে প্রত্যেক প্রত্যয়ের উদ্ভবের 
সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন জ্ঞাতার আবি্ঠাব হইতেছে; সমন্ত ব্যাপারের একমাত্র জাত৷ 
দিনি প্রথম হইতে শেষ পর্থান্্ ব্্মান-_এইক্ূপ জ্ঞাতার ভাব হইতেছে। একমাত্র 
জাতার স্থলে প্রত্যেক প্রত্যয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে অনস্ত পণ্যন্ত বিস্তৃত জ্ঞাতু-শরেডীর উদ্কব 
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হইতেছে । ব্যক্তিগত আত্মসংবিদের-__যাহার কখনও বিরাম নাই, তাদৃশ আস্মসংবিদের 
সহিত এই প্রত্য্-প্রবাহের তে কম্পন! করা যায় না) 

Martineau আরও বলিতেছেন: মন যেভাবে দেহের সহিত সংযুক্ত, মনের 
প্রতায়ও ( যন যে প্রত্ায়ের বিষয় ) সেইভাবে মনের সহিত সংযুক্ত ॥ (২১ প্রঃ Ethics 
২য় অধ্যায়) ইহার অর্থ দেহ ও তাহার প্রত্যয় দুইটি পদার্থ নহে; তাহারা অভি 
__একই ‘বিশেদ’। ব্যাপ্মি-গুণের দিক হইতে দেখিলে সেই পদার্থ দেহ, চিন্তা গুণের 
দিক হইতে 'প্রতাযয়'। তজপ মন ও তদ্দিষরক প্রত্যয় (একই গুণের অন্তর্গত) অভিন্ন 
পদার্থ । স্বতবাং মন ও আসত্মজ্ঞানের মধ্যে খে সম্বন্ধ, তাহাতে সাততোর বাযবচ্ছেদ? নাই। 
প্রতায়ের বিষয় হয়া যেমন দেহের স্বভাবগত, কোনও বিশেষ প্রতায়েরও প্রাতায়াস্থরের 
বিষয় হওএয়| তেমনি তাহার স্বভাবগত । প্রতাপাস্থরের বিষস্ হওয়া প্রত্যয়ের আকার' মাত্র । 
কিন্ত প্রতায় ও প্রত্যয়ের প্রত্যয়” দেহ ও তাহার প্রত্যয়ের মতো৷ একসঙ্গে উচ্ৃত হইলেও, 
এবং এই সমলাময্রিকতা-বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও, অন্য বিষয়ে উভয়ের 
সধ্ো শা্থকাও আছে। প্রত ও তাহার প্রত্যয়ের মধ্যে সমসাময়িক উদ্ধব ভিন্ন কা্দ্যকারণ 
সঙ্গ বর্তমান । উভয়েই একই গুণের মধ্যগত এবং একটি আর একটির কারণ । 
কিন্তু দেহ ও তাহার প্রতায় বিভিন্ন গুণের 'ন্তগতি, তাহাদের মখো কার্দাকারণ-সঙ্গন্ধের 
সভাৰ ; তাহাদের মধো একতের কোনও ভিত্তি নাই, তাহ! নামমাত্র একত্ব । দেহ ও 
তাহার প্রত্যয়ের মধো যে সপ্ন্ধ, তাহাত্বারা মন ও আস্মজ্জানের লক্বদ্ধ ঘদি বুঝিতে হয়, 
তাহ! হইলে মন ও আত্যজ্গানকে বিভিন্ন সমূৎপাঁদ বলিয়া গণ্য করিতে হয়, তাহাদিগকে 
ৰিভ্তিগধৰ্্মা ও মিশ্রণের অস্রপথোগী মনে করিতে হয়; উভয়েই সমুৎপাদ, ইহ! তির অন্ত 
কোনও সাদুশ্বা তাহাদিগের মধ্যে নাই, মনে করিতে হয়। এইকূপ পদার্থদিগের সংমিশ্রণ 
হইতে ব্যক্তিগত আন্মজ্ঞান ও ন্দান্সার অভেদ জান বা আত্মস্থতির* উদ্ধব কল্পনা কনা 
অলস্ভন । 

কিন্ত স৭৮৷৷৷a৬র সমালোচন! সঙ্বন্ধে বল! ঘাইতে পারে, যে তিনি মনের মধ্য 
খে জাতার অপ্রন্ধান করিতেছেন, তাহাকে স্পষ্টচকপে কোথাও পাও! বাগ না, তাহার 
জানকে পাও যায় এব সেই জানের ক! বলিয়াই আমর! তাহার অস্তিত্ব অনুমান করি। 
যখনি মনের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন প্রত্যন্ন-প্রবাহই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। "আমি 
প্রত্যয়সকল দেগিতেছি", এই জ্ঞান আমাদের হয় লতা, কিন্ত সে জ্ঞানও একট! সমূৎপাদ- 
মাত্র । এই সকল প্রতায়ের খিনি জষ্টা, দৃশ্য হইতে বিযুক্ত অবস্থায় তাঁহাকে কখনও 
আমরা পাই না। তাহাকে পাইবার জন্য, তাহার দর্শনের অন্ত, নান! সাধনের বিযগ্ন নান। 
শাস্বে বণিত আছে; কিন্ত সৰ্কসাধারশের স্ধিগমা নহে বলিয়! দর্শনশাস্রে তাহার স্থান নাই। 
স্বতরাং প্রত্যয়রাজির মধ্যে আমর! বদি সেই জাতার সাক্ষাৎ নাও পাই, তাহাঘারা। 








+ Breach of continuity. * Form. * Idea ideac. ও Self identity. 





নব্য দশন__স্পিনে।জা ৯১ 
স্পিনোজ্গার মতের ভান্তি প্রতিপন্ন হয় না। মনের যব অবস্থিত প্রত্যয়াবলীর মধ্যে 
অবিচ্ছিন্ন আব্মজ্জানকে যদি পায়! ঘায়, তাহ! হইলেই স্পিনোছার প্রমাণ সিদ্ধ । দেহের 
প্রত্যয়ের সহিত দেহের সংযোগের সঙ্গে মনের সহিত তাহার প্রত্যয্নের সংঘোগের সম্বন্ধ 
যদি সৰ্দবিষয়ে একবিধ নাও হয়, তাহা। হইলেও মনোমনধ্যস্থ যাবতীয় প্রত্যয়ের সংযোগে 
আত্মজ্ঞানের উদ্ভব__তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই এই নৃতন সমুৎ্পাদ্দের উদ্ভব_ অসম্ভব নহে। 
এই আত্মজ্ঞান চিন্তার বিকার; Res ০৪n5এর সারের যে অংশ মানবের মনোরূপ 
বিকারে আস্মপ্রকাশে সমর্থ হইয়াছে, নিজে দৃশ্যের বহিন্কূ ত হুইলেও তিনিই ইহার আধার, 
তিনি জাতা। আত্মজ্ঞান তাহাতে অবস্থিত সমূতপাদমাত্ৰ । সেই জ্ঞাত! মানবে 
নিত্যবন্তমান, প্রত্যেক প্রতায়ের তিনিই জ্ঞাত; প্রত্যয়রাজি তাহাতে উদ্ভূত জ্ঞান-বুদ্বুদ্‌। 


কর্ম্মনীতি 


আদর্শ চরিত্র ও নৈতিক জীবনের আলোচনাই কণ্মনীতি-শাপ্রের উদ্দেশ্ব। এ পথ্য 
এসখদ্ধে ঘত আলোচন হইয়াছে, তাহার মধ্যে তিনটি মত পরিশ্দুট। প্রথম মত গৌতম 
ৰুদ্ধ ও মহাবীর বর্ছধমান, এবং পরে মীশু-দষ্টকত ক প্রচারিত । এই মতে সকল মাগুষের 
মূল্যই সমান, অহিংস। পরম ধণ্য, অক্রোধত্থার! ক্রোধ জয় করিতে হইবে, উপকার করিয়া 
অপকারের উত্তর দিতে হইবে, প্রেমদ্বাঝা বিদ্বেষ পরান্ৃত করিতে হইবে, প্রেমই সর্বত্র 
ধশ্মথ । ছিতীয় মত ইহার বিপৰীত । মাযাকিয়াভেলি ও নিৎলে ইহার প্রচারক । ক্ষমতা_ 
অর্জন এই মতে মাহমের প্রধান কাজ ও সেই উদ্দেশ্বে বলপ্রয়োগ প্রয়োজনীয়। মাহযে 
মা্চষে প্রতেদ বিস্তর, সকল মান্থষের মূল্য সমান হইতে পাবে ন! । শক্তি-অগ্দনের অন্য ও 
শাসনক্ষমতালাতের জ্যা বলপ্রয্োগ ও যুদ্ধ সমর্খনযোগ্য । ক্ষমা এই মতে দুব্দলত!। শক্তি” 
ও ধন্ম* অভিন্ন । তৃতীয় মত সক্রেটিস্‌. প্লেটো ও আরিষ্টটলের | এই মতে স্থান ও কালভেদ- 
দ্বারা কণ্ছের দেষ-গুণ নির্ণীত হয়। কোন কণ্মই সর কাল ও সর্ব্ম অবস্থায় নিন্দনীয় 
নহে। আবার কোনও কশ্মই সদ কালে সক্দ অবস্থায় প্রশংসনীয় নহে । কেবল পঞ্ডিতের|ই 
হিসাব করিয়া বলিতে পারেন, কোন কশ্ম কোন অবস্থায় ধর্ম, কোন অবস্থায় অধশ্ম, 
কখন প্রেমের প্রয়োজন, কখন শক্তির প্রয়োজন । জ্ঞান ও ধর্শ্ম অভি । 

শ্পিনোজার কশ্মনীতিতে এই সকল বিভিন্ন মতের একপ্রকার সমন্বয় হইয়াছে। 
তাহার কণ্মনীতি তাহার দার্শনিক মতের অঙ্গগামী । স্বাধীন ইচ্ছা তিনি স্বীকার করেন 
নাই। মাহুষ যখন অসংখ্য বিকারের মধ্যে একটি বিকারমাত্র, তখন অন্যাগ্থা বিকার- 
সং্ন্ধে মাহ! সত্য, তাহার সঙ্বন্ধেও তাহ! সত্য ন! হইবার কোন কারণ নাই। বস্তর 
অন্তহীন ্রেটীর মধ্যে মাঙ্য একটি বস্তমাত্র । শ্রেটীর অন্তান্ত বন্ধ ঘেমন কাধ্যকারণ-শৃষ্মলে 
বন্ধ, মাহ তেমনি । তাহার ইচ্ছ! বাহন অথব! আভ্যন্তরীণ কারণন্থার। নিয়স্্িত । মাহয 


Power * Virtue 








৯২ পাশ্চান্থা দর্শনের ইতিহাস 

থে আপনাকে স্বাধীন বলিয়! মনে করে, তাহার কারণ নিজের কাধ্য-সম্বদ্ধে সচেতন হইলেও 
কাৰ্যের প্রেষক উদ্দেশ্ত-স্বন্ধে সে অজ্ঞ । মাহযের স্বাধীন ইচ্ছা! যখন নাই, কাধ্য-কারণ 
পৃন্ঘল ঘন নিয়ত ও অচ্ছস্, মাফের পমন্ত কশ্ছই যখন এই শৃষ্থলে বন্ধ ও নিয়ত, 
তখন প্ররুতপক্ষে কর্শ্মের ভাল, মন্দ, উচিত্য ও অনৌচিত্যের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। 
যাহ! কিছু আছে, যাহ! কিছু ঘটে, সকলই নিয়ত, সকলই ভালে ॥ চ:০১/০5এ দ্বিতীয় খণ্ডে 
৪৮ প্রতিজ্ঞায় স্পিনোজ! বলিগাছেন "স্বাধীন ইচ্ছা কোনও মনেই নাই । বিশেষ কারণদ্বারা 
নিয়স্নিত হইয়| মন কোনও কিছু ইচ্ছা করে। নেই কারণ কারণাস্থরদ্ধারা নিয়ন্ছ্িত।” 
৪2 প্রতিজ্ঞায় স্পিনোজ! মানবের ইচ্ছাকে তাহার বুদ্ধি হইতে 'অভিগ্ন বলিয়াছেন 
(অহসিদ্ধান্ত)। বুদ্ধি স্কায়ের নিয়মে বাধা, ইচ্ছাও তদ্ধপ। স্পিনো আনন্দকে সববব কশ্মের 
লক্ষ্য বলিয়াছেন, এবং সুখের সদ্ভাব ও দুঃখের অভাবকে আনন্দ* বলিয়াছেন। স্থখ* ও 
ছুঃখ* আপেক্ষিক, তাহ। যানবমনের কোনও নিদ্দিষ্ট অবস্থ| নহে, এক অবস্থা! হইতে 
অবস্থান্তরে গমনের অবস্থামাত্র। 'অপেক্ষাকত অসম্পূর্ণ অবস্থা হইতে পূর্ণতর অবস্থায় 
পরিণতিই স্থখ। Ei০৪এর তৃতীয় ভাগের ৭ম প্রতিজ্গায় স্পিনোজ বলিয়াছেন 
“ব্বকীয় সন্তায স্থির থাকিবার জন্য বস্ধর প্রমাসই” তাহার স্বরূপ ৷" চতুর্থ ভাগের 
অষ্টম সংজ্ঞার আছে ধৰ্ম ও শক্তি অভিগ্র। মাহবের স্বকূপই তাহার ধশ্ম। হতরাং, 
ধণ্ম ও স্বরূপে অবস্থানের জন্য প্রচেষ্টা ( শক্তি ) একই পদার্থ । যে তাহার সত্তা রক্ষা 
করিতে যত বেনী সমথ, তাহাকে তত বেশী ধান্দিক বলা যার্ন। (৪খঁ ভাগ ২* প্রতিজ্ঞ!) 
বাহ কারণদ্বারা প্রতিহত না হইলে, কেহই যাহ! তাহার পক্ষে হিতকর ও তাহার সত্তার 
রক্ষার জন্য 'সাবশ্রাক, তাহ! অগ্রাহা করে ন।। এই আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি হইতে আব্য- 
হখাহসদ্ধান উৎপন্ন হয়। যাহা কেহ উৎকৃষ্ট বলি মনে করে, তাছ। অপেক্ষাও উৎরটতর 
কিছু প্রাপ্তির আশায় তিন কেহ তাহ! অগ্রাহ করে না। প্ররুতির বিরুদ্ধ কিছুই বুদ্ধি 
দাবি করে না। আপনাকে ভালবাসাই প্রকৃতির নিয়ম । স্থতরা যাহ! হিতকর, তাহাই 
যে লোকে আকাক্ষ! করে, ইহাতে অযৌক্তিকতা নাই । এই আব্মপীতির উপরই স্পিনোঙ্গার 
কণ্দনীতি প্রতিষ্ঠিত । ছে নীতি খাহুধকে শক্তিহীন ও দুর্্দূল হইতে শিক্ষণ দেয়, তাহার 
কোনও মূল্য তাহার কাছে নাই ॥ আপনার সন্ত! রক্ষা করিবার চেষ্টাই ধশ্মের ভিত্তি । 
আপনাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতার উপর মানুষের স্থশ নির্ভর করে। সাহু আপনাকে 
ভালবসিবে এবং খাহা। তাহার উপকারী-_সত্যই উপকারী-_তাহ। প্রার্থন। করিবে, ইহাই 
স্বাভাবিক । স্বকীয় সত বক্ষা করাই যখন ধৰ্ম, তখন বাহা। নিজের, তাহ! রক্ষার চেষ্টাই, 
ধশ্মের তিত্তি। যাহ! নিজের, তাহ! বক্ষ। করিবার সামর্থ্যের উপরই সুখ নির্ভর করে। 
কিন্ত ধৰ্ম তাহার নিজের জন্তই কাম্য, ধৰ্ম অপেক্ষা উৎকবষ্টতর অথব| অধিকতর হিতকর 
এমন কিছুই নাই, যাহার লাঁতের জন্য ধপ্ম কামা হইতে পারে। আত্মরক্ষার জনা বাহ 
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কিছুরই প্রয়োজন হইবে না, ইহ অসম্ভব । বাহিরের বহু পদার্থ আমাদের প্রকৃত উপকারী, 
এবং সেই জন্ত বান্ুনীয়। আমাদের স্বভাবের সহিত যাহার মিল আছে, তাহাই উৎকুষ্ট। 
মাহুঘ অপেক্ষা মানুষের অধিকতর উপকারী কিছুই নাই। লমপ্রক্কতি-বিনিষ্ট দুইজন 
(লোক মিলিত হইস্৷ উভয়ের শক্তি-সযদ্িত এক ব্যক্তিতে পরিণত হইতে পাবে । দুইজনের 
শক্তি মিলিত হইয়। আত্মরক্ষার পক্ষে অধিকতর উপযোগী হয়। পৃথিবীর যাবতীয় লোক 
যদি এক. মতাবলঙ্বী হইয়া মিলিত হইতে পারিত, সকলেই খদি একমনা হইতে পারিত, 
সকলেই যদি একসঙ্গে তাহাদের সর! রক্ষা! করিবার জন্য চেষ্টা! করিতে পারিত, তাহা 
হইলে তাহ! অপেক্ষ। উৎ্রুষ্টতর আর কিছুই হইতে পারিত ন!। যুক্তিদ্বার! চালিত হুইয়। 
মাঘ এমন কিছুই নিজের জন্য কান! কৰিতে পারে না, যাহ! সমগ্র মানব-দাতির 
ছিতকর নহে। “খাহার! ধান্মিক, তাহাদের যাহ! সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ, তাহ! সৰ্দসাধারণে 
সমানভাবে ভোগ করিতে পারে।" ( গর্থ ভাগ, প্র: ৩১) । কেনন! যাহ! সমগ্র মানব- 
জাতির হিতকর নহে, তাহা কাহারও হিতকর নহে । যুক্তিদ্বার। তাহাই নিজের হিতকর 
বলিয়া! বুঝিতে পার! খায়, যাহ! সমগ্র মানবজাতির হিতকর। ইহ! হইতে বুঝিতে পারা 
যায়, যে, স্পিনোঙ্গ। পরের মঙ্গলের জন্য আস্মোৎ্সগ দাবী করেন নাই। সর্ধমানব-সাধারণ 
আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিদ্বারা প্রমাণিত হয় খে স্থার্থপরতার+ প্রয়োজন আছে । কিন্তু মানুষের 
প্রক্কত স্বাথ ও পরের স্বার্থের মধো কোনও প্রভেদ নাই । যুক্তিস্বার! বিচার কৰিলে যাহা 
কাহারও প্রকুত পক্ষে উপকাৰী, তাহা সকলেরই উপকারী । স্পিনোন্জ। পরাখপরতার উপর 
ভাছার কণ্ম-নীতির প্রতিষ্ঠা করেন নাই, স্বার্থপরতা উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত নছে। তিনি 
চাহিয়াছেন মাহুষকে যুক্তির পখে পরিচালিত করিতে । সেই পখে মাহয দেখিতে পাইবে 
স্বার্থপরতা ও পরাখপরত! অভিগ্ন। 

আত্মশক্কিতে অবিশ্বাসকে স্পিনোজ! বিনতি* বলিয়াছেন। মাহ্য যখন তাহার 
শক্তির অভাব কন! করে, তখন দুঃখিত হয় (ওয়, ₹*॥ প্রঃ )। পূর্ণতা হইতে অপ্ণতার 
দিকে গতিই ছুঃখ। স্পিনোজার মতে* "আপনার প্রতি অবঙ্ঞার” আগ আপনার মূল্য কম 
বলিয়া গণ্য কলা। দুঃখ প্রাপ্তি হইতে ইহার (২৯ সংজ্ঞা) উদ্ভব। যে আপনার 
অতিরিক্র প্রশংসা! করে, যে নিজের ভাল ভাল কাজের ও অপরের অন্কায় কাধ্যের গল্প করে, 
যে অন্য অপেক্ষা! বড় বলিয়া গণ্য হইতে চায়, এবং আপনার অপেক্ষা উচ্চপদস্থ লোকের মত 
আকজমকের সঙ্গে চলিতে খায়, তাহাকে আমরা গৰ্বিত বলি। আবার যে নিজের ক্রটির 
উল্লেখ করে, কথা বলিতে বলিতে যাহার সুখ লাল হইয়া পড়ে, অক্ের গুণ ও কাজের গল্প 
কবে, অস্কের নিকট নত হইয়া! থাকে, মাখ! নীচু করিয়। হাটে, ভাল অলঙ্কার অখব! পোষাক 
পরিধান কবে না, তাহাকে আমর! বিনীত বলি। কিন্ত এরূপ মনোভাব বেশী লোকের 
নাই । মানব-প্রকুতিই ইহার বিরোধী । যাহাদিগকে খুব বিনীত বলিয়!। মলে কর! যায়, 
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সাধারণত: তাহারাই অতিরিক্ত পরিমাণে উদ্চাকাঁক্ষী ও ঈধাপরত্গ।” “যে আপনাকে 
অবজ্ঞ! করে ও থে গৰ্দিত, ইহাদের মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্ত।" কিন্ত বিনতি সমর্থন লা 
করিলেও স্পিনোজ্জ| নতার+ প্রশংসা করিয়াছেন। গব্বিত লোক তাহার মতে অপরের 
বিরক্তিজনক ; তাহাদের অপেক্ষা! হীনতর যে সকল লোক তাহাদের দিকে অবাক হইয়া 
তাকাইয়া থাকে, তাহাদিগের সঙ্গই তাহাদের প্রি । তাহার! অবশেষে এই সকল লোক- 
দ্বারাই প্রতারিত হয়। গব্বিত লোক চাটু বাকাছ্ধারা যত প্রতারিত হয়, অন্তে সেকূপ 
হয় না। 

এই পথাস্ক মাহ! উক্ত হইল, তাহ! হইতে স্পিনোজ্জার কণ্মনীতি শক্তিমূলক বলিয়। 
প্রতীত হয়। তাহার মতে যাহা শক্তি বৃদ্ধি করে, তাহাই বর্ম, যাহাতে শক্তির হাস হয়, 
তাহ! অধন্ম। কিন্ত এখানেই তাহার কশ্নীতি পরিসমাপ্ত হয় নাই । মাছবের মধ্যে ঈধ্য|, 
বিদ্ধেদ, পবনিন্দ! ও স্মপার বাহলা দেখিক্স। তিনি ব্যছিত হইয়াছেন । এই সমন্ত চিত্তাবেগের 
ফলে মাছষ মাগধ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। ইহাদের উচ্ছেদ বাতীত সমাঙ্জের মঙ্গল অসম্ভব । 
তিনি বলিয়াছেন, গ্ণ। প্রেমন্ধার! বিদ্রিত কর! যত সহজ, দ্বণাদ্বার! বিদ্রিত কর! তত সহজ 
নহে। অঅক্তের দবণ। হইতে স্বণ। পুষ্টিলা করে। কিন্ত স্বপার বিনিময়ে দি প্রেম দান করা 
যায়, যদি দ্বণাকারীর বিশ্বাস উৎপর কর! যায়, যে তাহার গ্রশার পাত্র তাহাকে ভালবাসে, 
তাহ। হইলে তাহার মধ্যে স্বণ। ও প্রেমের দ্বন্ব উপস্থিত হয়। কেনন প্রেমের উৎপাদনই 
প্রেমের ধন্ম। ‘এই ঘন্দের ফলে স্বণার তেজ ক্রমশঃ দুর্বল হইসস। আসে । নিজের অপক্ধজ্ঞান 
ও ভয় হইতে স্বর উৎপত্তি হয়। যে শত্রুকে পরাজিত করিবার সামর্থ্য আছে বলিয়া 
আমর বিশ্বাস করি, তাহাকে আমর গ্বণ। করি না। দ্বণাছবার! ঘে স্বগার প্রতিশোধ লইতে 
যায়, দুঃখ ভিন্ন তাহার অন্য কিছু লাভ হয় না। কিন্তু প্রেমার! থে গ্বপা বিদ্ত্িত করিবার 
চেষ্টা করে, সে বিশ্বাস ও আনন্দের সহিত দ্বণার বিন্ধে যুদ্ধ করে। স্থপকারী সংখ্যায় এক 
জন হউক, অথব! বহ হউক, সে সকলের দ্বার বিকচ্ছেই প্রেমাত্র্থার| যুদ্ধ করিতে সক্ষম । 
ভাগ্যের সহাদতার প্রয়োজন তাহার হয় ন!। যাহার! তাহার নিকট পরাস্ত হয়, তাহার! 
সানন্দে আত্মসমর্পণ কৰে। “পরের মন অস্তন্বারা জয় করা যায় না। প্রেম ও উদাধা- 
ডারাই মন বিজিত হয়।" 

কিন্তু প্রেমের মহব্ব বণিত হইলেও ল্পিনোজ্জার ক্নীতি দুখ/তঃ জ্ঞানমূলক । তাহ! 
বকের "পর্কমত শিখরে উপদেশ অপেক্ষা, সক্রেটিদ্‌ ও প্লেটো কুক অধিকতর প্রভাবিত। 
পশ্রজ্গাকন্ুক চালিত হইস্থ। ঘাহাই করিতে আমর! চেষ্টা করি, তাহ! বুঝিবাঁর চেষ্টা ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। মন যখন প্রজ্ঞার বাবহার করে, তখন যাহা বুঝিবার পহাস্রক, তাহা 
তির সর কিছুই হিতকর বলিয়া গণ্য করে না। স্থতরাং বুঝিবার এই প্রচেষ্টাই ধন্দের প্রথম 
ও একমাত্র ভিত্তি” (চতুৰ্ব ভাগ, ২২ প্রচ)। তাই ল্পিনোছ| কম্দের প্রবর্তক বিভিন্ 





+ Modesty. © * Sermon on the mount. 





নব্য দর্শন__স্পিনোজা #৫ 


মানসিক আবেগের ব্যাপ্য। করি্াছেন। তিনি বলিয়াছেন “বিভিন্নমুখী বায়-তাড়িত তরঙ্গের 
স্যাম, বাহ্‌ কারণদ্বার! নানা দিকে চালিত হইয়া আমর! আমাদের কাখ্যের পরিণাম কি, 
তাহ! বুঝিতে অসমৰ্থ হইয়। পড়ি । ভাৰি, যে চিত্তাবেগ যন প্রবলতম হয়, তখনই আমরা 
আমাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রাপ্ত হই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রবলতম চিত্তাবেগ আমাদিগকে 
'অতিতম নিক্লিয্নতার মধ্যে নিক্ষেপ করে। কেননা পূ্কপুরুষ হইতে প্রাপ্ত কোনও প্রবৃত্তি 
অথব| চিত্তাবেগের শ্রোতে যখন আমর! পতিত হুই, তাহার অচিবকাল পরেই তাহার 
প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। এই প্রবৃত্তি ও আবেগের ঘাত এবং প্রতিঘাতের মধ্যে আমর! 
আমাদের তদানীস্তন পারিপান্দিক অবস্থা হৃদয়ন্ম করিতে অক্ষম হইয়| পড়ি। ইহার 
ফলে সেই অবস্থায় যাহ! কর! উচিত, তাছ! ভালভাবে করিয়া উঠিতে পারি না। সহজাত 
প্রবৃত্তি ক্ণ্মের উৎক্বষ্ট প্রবর্্ধক বটে, কিন্ত তাহাদের নেতৃত্ব বিপজ্জনক । কেননা, প্রত্যেক, 
সহন্গাত প্রবৃত্তি তাহার নিজের পরিতৃপ্রির অনুসন্ধান করে, সমগ্র পুরুষের দিকে তাহার দৃষ্টি 
নাই । অসংঘত লোভ, কলহপ্ৰিয়ত| এবং কাসুকতা৷ হইতে কত লোকের সর্বনাশ হুইয়াছে। 
এই সমন্ত প্রবৃত্তির অধীন হইয়। লোকে তাহাদের দাসে পরিণত হুইয়াছে। যে সমস্ত 
চিত্তাবেগ-দ্বার| আমর! প্রতিদিন আক্রান্ত হই, শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশের সহিত 
তাহাদের সঙ্গ । এই সদ্বন্ধ-অংশ ভিন্ন অক্যান্য অংশের সহিত তাহাদের স্বন্ধ অতি সামান্য । 
এইজন্যই ও সকল চিত্তাবেগ স্তিরিক্ত হইয়া পড়ে, এবং মনকে এক বিনয়ের চিন্তায় এত 
ব্যাপৃত রাগে, যে অগ্রান্য বিষয়ের চিন্তার অবসর তাহার খাকে ন!। যদিও মাহুয বহ 
চিত্তাবেগের অধীন হইতে পাবে, এবং সর্কাদ! একমাত্র চিত্তাবেগের অধীন লোক খুব কমই 
দেখিতে পাওয়। যায়, তথাপি এ প্রকার লোকেরও অভাব নাই, বাহাদের মন হইতে 
কোনও বিশেষ চিত্তাবেগ কিছুতেই বিদূরিত হয় না। কিন্ত দেহের কোনও একটি অংশ 
অথবা মাত্র কয়েকটি অংশের স্থখ অথবা দুঃখ হইতে খে কামনার উদ্ভব হয়, তাহা মাহষের 
কোনও মঙ্গলসাধন করে না। (৬+ প্রঃ এর্থ বণ) 

যুক্তি ও বলবান চিত্তাবেগের” বিরোধ প্রদর্শনেই স্পিনোজ্জার কর্ম্দনীতি পরিসমাপ্ত 
হয় নাই। যুক্ধি-বিহীন চিত্তাবেগ যেমন অঙ্ক তেমনি আবেগহীন যুক্তিও প্রাণহীন। 
বিপন্বীত-সুখী বলীয়ান্‌ অন্য চি্তাবেগ ব্যতীত কোনও চিন্তাবেগই প্রতিহত অথবা শান্ত 
হয় না। চিত্তাবেগ পূর্বপুরুষ হইতে সংক্ৰামিত হয়। যুক্তির মূল হইতে ইহার মূল গভীরতর। 
যুক্ষিখার। চিত্তাবেগ শান্থ করিবার চেষ্ট! নিক্ষলতায় পধ্যবসিত হস্স। যুক্তি ও চিন্তাবেগের 
ছন্দে চিত্তাবেগই সাধারণতঃ জন্্রী হয়। যুক্তি চিত্তাবেগের সহিত মিলিত হইলে, তাৎকাঁলিক 
অবস্থার সামগ্রিক দৃষ্টিলাভ হয়, এবং সেই সামগ্রিক দৃষ্টির ফলে চিন্তাবেগ স্বস্থানে স্থাপিত 
হয়। তাই স্পিনোঙ্গ! চিত্তাবেগের বিরুদ্ধে যুক্তিকে নিযুক্ত ন! করিয়া, যুক্তিহীন চিতা 
বেগের বিরুদ্ধে যুক্ধি-সমন্বিত দ্বিতীয় চিত্তাবেগকে উপস্থাপিত করিবার কথ! বলিয়াছেন । 
কামনা-বঙ্গিকত চিন্ট! এবং চিন্টাবন্দিত কামন1 উভয়ই বন্ধ71॥ চিত্তাবেগের অস্পষ্ট প্রায় 
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উপজ্জাত হইলে তাহার আবেগ অস্তহিত হয় (৫ম ভাগ, ৩ প্রঃ )। মনের মধ্যে অস্পষ্ট 
প্রতায় যত বেশী খাকে, ততই মন চিত্তাবেগের বশীভূত হয় । যখন বুঝিতে পাবা যায়, 
সমন্ত পদার্থই নিক্মতত এবং অবশ্বস্তাবী, তখন চিত্তাবেগের উপর প্রতুত্বলাভ হয়, এ. 
চিন্তাৰেগের বল হাল প্রাপ্ত হয়। কামনা যখন অস্পষ্ট প্রত্যয় হইতে উদ্ভূত হয়, তখন 
তাহ! চিত্তাবেগকূপে ন্দাবিভূত্ত হয়। কিন্তু যখন তাহা স্বল্প প্রত্যয় হইতে উদ্ভূত হয়, 
তখন সেই কামল! হয় ধর্ম্ম। যে পরিবেশের মধ্যে মান অবস্থিত, অনবরত তাঁহার 
পরিবর্তন হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মান্তষের মনেও তাহার প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হইতেছে। 
পরিবেশের সহিত সামর্থ স্থাপন করিয়াই মাহুষধ বাচিয়া! থাকে। বৃদ্ধিপূর্কক যে কর্ম কর 
যায়, সমগ্র পরিবেশের বিচার করিয়া থে কণ্ঠ কৃত হয়, তাহাই পরিবেশের উপযোগী 
প্রতিক্রিয়া । বিচার করিয়া দেনিলে বুদ্ধি ভিন্ন অন্য ধর্স্ম নাই। 

স্পিনোজার কর্ম্মনীতি ভাহার তাত্বিক দর্শনের অহ্তগামী। তাত্বিক দর্শনে 
শৃন্মলাহীন বস্ধদিগের মধ্যে পৃষ্মল! ও নির্নমের আবিন্ধারই প্রজ্ঞার কাৰ্য্য । কণ্মনীতিতেও 
শৃর্খলাহীন কামনা-প্রবাহের মধ্যে নিয়মের প্রতিষ্ঠা প্রচ্ার কাধা । ততববিস্তায় মহাকালের 
পরিপ্রেক্ষিতে সমন বস্তু দর্শন কৰা কর্ম্দনীতিতে মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে কশ্ম করা 
উত্তম প্রজ্ঞাই নিয়ানক। খণ্ড জান ও খণ্ড কন্মকে সমগ্রের পরিপ্রেক্ণের সহিত 
সামঞ্রশ্বযুক্ করাই প্রজ্ঞার কার্া। কলনা-সহায় চিন্ত। এই কাধ্যের সহায়ক । যখন 
কোনও কণ্মের দিকে মনের প্রবৃত্তি জন্যে, তখন তাহাব গুণাগুণ বিচারের জন্য, তাহার ভাৰী 
ফল মনের সন্মুখে উপস্থাপিত করিবার জন্স, কঙ্গনার প্রয়োজন। পরিবেশের উপর মনের 
প্রতিক্রিয়া! বদি অব্যবহিত হয়, বদি তাহা মুক্তির অপেক্ষ। না করে, তাহা! হইলে আমাদের 
কর্মের সমস্ত দূবব রী ভাবী ফলঙার! আমাদের মনের প্রতিক্রিয়া! প্রভাবিত হইবার অবকাশ 
পায় না। কল্পনাশক্তি সেই সকল ফল সনের সন্মুখে উপস্থিত করিয়া! মনের প্রতিক্রিয়া 
বিলম্বিত করে। তগন মনের উপর যুক্তির প্রভাব পতিত হয়, এব: তাহার প্রতিক্রিগ্ন যুক্তি- 
নির্দেশিত পথ অবলন্বন করে। বর্তমানের সশ্তন্কৃতি ভবিশ্বাতের কলনাসষ্ট চিত্র হইতে 
সপ্ত; ইহাই নুস্ধিচালিত কৰ্দের সন্মুখে প্রধান প্রতিবন্ধক। কিন্তু মনের সমুখে 
উপস্থিত কোন বন্ধুর দারণ! ঘদি যুক্ধি-সশ্রসারী.হয়, তাহ! হইলে সে বন্ধ বর্তমানই হউক, 
অতীতই হউক, অথব। ভুৰিশ্যতের গঞ্জে নিহিতই হউক, মন সমান ভাবেই প্রভাবিত হুইবে। 
কলপন। ও ঘুক্ির সহায়তাগ অভিজ্ঞতা দূরদর্শনে পরিণত হত্স, এবং তাহার ফলে অতীতের 
দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়! আমর! আমাদের ভবিশ্নং টি করিতে সমর্থ হই। মাহযের 
পক্ষে যতটুকু স্থাধীনতালাত সম্ভবপর, এই ক্ূপেই তাহ! প্রাপ্ত হওয়া খাস । চিত্তাবেগের 
অধীনতাই বন্ধন) প্রজ্ঞার সক্রিয়তাই তাহ! হইতে মুক্তি ও স্বাধীনত| । কাধ্যকারণের 
নিয়ম হইতে, অথবা সেই নিগ্নমের ফলোৎপাঁদন-পন্ধতি হইতে মুক্তি ন্বাবীনত! নহে। যুক্তি- 
বিহীন চিন্তাবেগ ও কণ্দপ্রবুত্তি হইতে মুক্তিই স্বাধীনত| : চিত্তাবেগ হইতে মুক্তি লক্ষ, 
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ব্দসংযত এবং অসম্পূর্ণ চিত্তাবেগ হইতে মুক্তি । জানেই নুক্তি। ”অতিমানবের" 
অর্থ সমাজের বিচার এবং সামাজিক জীবনের হু হুবিধা। হইতে মুক্ত মান্য নয়; সংহত 
সহজাত প্রবৃত্ির বাক্তিগৃত প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়াই অতিমানবত্ । এই সম্পূ্ণতা ও 
সমগ্রতার ফলই জ্ঞানীর সমত । অন্তকে শাসন করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেই লোকে বড় 
হয় ন!। জ্ঞানবচ্ছিত কামনার প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়! ও আপনাকে শাসন করাই মহক। 
সাধারণতঃ ঘাহাকে স্বাধীন ইচ্ছ। বল! হয়, তাহ। হইতে এই স্বাধীনত! মহত্তর। ইচ্ছা তে। 
স্বাধীন নহেই, ইচ্ছা বলিয়নাই হয়তো! ্বতঙ্ কিছুই নাই (স্থাহাকে ইচ্ছ! বল! হয়, তাহ! 
জ্ানমাত্র )। কিন্তু কেহ যেন মনে ন! করেন খে, তাহার স্বাধীনত৷ নাই বলিয়। নৈতিক 
দায়িত্বও নাই, এবং তাহার কৰ্ম্ম ও চরিত্রের জন্য তিনি দায়ী নহেন। মানুষের কণ্ঠ তাহার, 
স্মৃতির ছার! নিয়ত্রিত। অতীতে যে কর্শ্ম হইতে ছুঃখের উদ্ভব হইয়াছে, মানুষ তাহ 
পরিহার করিতে, ও ঘাহ হইতে আথ উৎপন হইয়াছে, তাহ! করিতে ইচ্ছ! করে। অতীত 
হুখছঃখের স্মতিদবারা সুখের আশ! ও দুখের ভয়স্বারা, তাহার কন্দ নিয়স্বিত হয়। এইজন্যাই 
সমান ব/ক্রিবর্গের মনে যে আশ। ও তয় আছে, তাহার সাহায্যে সমাঙ্গের আস্মরক্ষার 
জন্য তাহাদের কণ্ম নিয়স্বিত করা, এবং তাহাদার! সামাজিক শরন্মল! ও সহযোগিতার 
প্রতিষ্ঠা করা সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক | নিয়তিতে__ক্শ্মের অবশ্রস্তাৰী ফলোৎপাদকত্বে 
বিশ্বাসই শিক্ষার মূল । শিশুর চিত্রে যখন কোনও বিশ্বাস উতপন হয় নাই, তখনই 
তাহাতে অনেক কণ্ম নিষিদ্ধ বলিয়া! ধারণার স্থরটি কর! হয়। তাহার দ্বার! শিশুর আচরণ 
নিয়স্িত হইবে, এই বিশ্বাসেই তাহ! করা হয়। “অশুভ কণ্ম হইতে যে অশুভের উৎপত্তি 
হয়, নিয়ত বলিয়া, অবস্তস্থাৰী বলিয়া, যে তাহ! ভয় করিতে হুইবে না, তাহা নহে। কণ্শ্ 
আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা প্রন্থত হউক বা ন! হউক, আশ! ও ভয় যে আমাদের কন্দের প্রধর্তক 
কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই । স্তবাং আমার দর্শনে উপদেশ ও আদেশের স্থান নাই, 
একথা! মিথয| ৷” এই কথ। স্পিনোজ! এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন। নিয়তিবাদের ফল উপ্নত 
নৈতিক জীবন । নিয়তিবাদ কাহাকেও অবজ্জ! সমখব| উপহাস না করিতে, অথব! কাহার 
উপর রুষ্ট না হইতে, শিক্ষা দেয়। মাহুযকে “দোষী” বলা মায় না; অপরাধীদিগকে শান্তি 
দিলেও, সে শাস্তি দ্বণাবন্দিত হওয়া উচিত। অপরাধিগণ অজ্ঞ, কি করিতেছে, তাহা 
বোঝে ন! বলিয়। তাহার! ক্ষমার পাত্র । সকলই ঈশ্বরের সনাতন নিয়ম হইতে উদ্ভূত, 
নিশ্নতিবাদের এই শিক্ষ। হইতে ভাগ্যের গ্রসত্নত! ও বির্ূপত! সমানভাবে গ্রহণ করিতে 
সক্ষম হওয়া ঘাঁ । সম্ভবতঃ এই শিক্ষা! হইতে আমর! “জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি” লাভ করিতে 
পারি। এই ভক্কি-লাভ হইলে প্রক্কতির নিয়মাবলী আমর! আনন্দের সহিত মানিয়। চলি, 
এবং প্ররুতির পরিধির মধ্যেই আমাদের সার্ঁকতার সন্ধান করি ॥ সমস্ত বস্তই খিনি নিয়ত 
বলিয়। বিশ্বাস করেন, তিনি অবাঞ্রিত ঘটনার প্রতিরোধ করিতে চেষ্ট! করিতে পারেন, 
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কিন্তু তাহার সন্ত অভিযোগ করিতে পারেন না। কেননা সকলই তিনি মহাকালের 
পরিপ্রেক্ষিতে দর্শন কবেন। তিনি জানেন, সাহার পক্ষে যাহা ছদৈব”, সামগ্রিক ব্যবস্থার 
ষধ্যে তাহা আপতিক নহে। জগতের সনাতন পারপ্পধ্য ও গঠনের মধ্যে তাহার 
যৌক্তিকতা আছে। এই বিশ্বাসে চিত্তাবেগের সামগ্িক সুখ বঞ্ছন করিয়া, তিনি ধ্যানের" 
উচ্ছিত শাস্থিতে আরোহণ করেন, এবং সকলই এক সনাতন ব্যবস্থা ও অতিব্যক্রির 
অন্তত ক্র দেখিতে পান। যাহ! অপন্িহাধ্য, তাহা তিনি সন্মিত মুখে গ্ৰহণ করেন, এবং 
যাহ! তাহার প্রাপ্য, আজি হউক অথব! সহজ বংসর পরেই হউক, মধনই তাহার প্রাপ্তি 
হউক না কেন, গ্রান্থ ন! করিয়| তিনি সন্ধ্ঠচিত্তে অবস্থান করেন। তিনি জানেন, ঈশ্বর 
তাহার ভক্তদিগের ব্যক্তিগত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট “খেত্বালী” পুরুষ নছেন। বিশ্বের ধারক 
ছে অপরিবর্ভতনীয় বাবস্থা, তাহাই তিনি। এই দশন জীবনকে অন্বীকার করে না, মত্াকেও 
মঙ্গল বলিয়| গণ্য করে না। "মুক পুরুষ মৃত্যুর কথ! চিন্ত! করেন ন; মৃত্যুর চিন্তাতে 
নয়, জীবনের চিন্তাতেই তাহার বিজ্ঞতা। আমাদের ক্লিষ্ট বাক্তিত্ব এই দর্শনের দিশাল 
পরিপ্রেক্ষিতে শান্িলাভ করে এবং যে বেষ্টনী মধ্যে আমাদের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ রাখিতে 
হয়, তাহা সস্থোধের সহিত গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেয় । বিন! প্রতিবাদে অশুভ-গ্রহণ ও 


নিশ্চেষ্টতা ইহ! হইতে উদ্ধৃত হইবার সদ্ভাৰন। খাকিলেও ইহ! তিন্ন জ্ঞান ও শান্বির অন্ত 
ভিত্তি নাই ।"* 
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দাশনিকের ততবিগ্থা। ও কর্দ্দনীতি হইতে তাহার ধণ্দবিশ্বাস অগ্রমান কর! যায়। 
কিন্তু স্পিনোন্ধার তাগ্যকারদিগের মধ্যে তাহার ধশ্মমত-সদ্বন্ধে প্রচুর মতভেদ বর্জমান। 
ঈশ্বরসদ্দ্ধে স্পিনোদ্জা যে ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন, ভক্তিমান পৃষ্ঠীয় সাধকদিগের 
ঈশ্বরস্থতির ভাষার সহিত তাহার বিশেষ পার্থকা নাই। ঈশ্বরের সাযুজছাসহদ্ধে তাহার 
উক্তি একহার্টের ভাষার সহিত তুলনীয়। এইজন্ত কেহ কেহ তাঁহাকে "টশ্বঝোগসাদ”ও 
বলিয়াছেন। ইহ! সব্বেও কেহ কেহ ভাহাকে নাস্তিক অভিধানে অভিহিত করিয়াছেন। 
ইহার কারণ ভাহাদের মতে স্পিনোক্সা ঈশ্বরে বুদ্ধি ও ইচ্ছা! আছে বলি! স্বীকার করেন 
নাই । ইহাদের সমালোচনার উত্তরে কোল্রিছ্‌ লিখিয়াছিলেন, "জেকোবি স্পিনোজ্গার 
মতকে নিৰীশ্বববাদ বলিয়াছেন। কিন্ক এবিষয়ে আমি ভাহার সহিত একমত নহি। যে 
সকল বন্ধ মূলতঃ বিডির, তাহাদিগকে স্পিনোজ। একই নামে অভিহিত করেন নাই । সেই 
জন্তই তিনি ঈশ্বরে মানবীয় বৃদ্ধির আরোপ করেন নাই। কিন্তু তিনি ঈশ্বরে যে জ্ঞান 
আছে, তাহ! বলিগ্নাছেন।......ভিনি নিয়তি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্ত 
ছুইটি বিভিন্ন জাতীয় নিয়তির কখা। বলিয়াছেন। এক প্রকার নিশ্নতি স্বাধীনতা হইতে 
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অভিন্ন। পৃষ্ীয় মতেও ঈশ্বরের সেবাই পরিপূর্ণ স্বাধীনত|। দ্বিতীয় প্রকারের নিয়তি 
দাসত্বের সমতুল্য । নিশ্বতি ও স্বাধীনত| যদি একই বস্তুর ছিবিধ রূপ না হয়, একটি তাহার 
আকার, অন্যটি তাহার সার পদার্থ না হয়, তাহা হইলে যাবতীয় দর্শন ও যাবতীয় 
ক্মনীতিকে বিদায় দেওয়াই শ্রেমঃ॥ নিষ্মতিবচ্ছিত স্বাধীনত| ঘদি কেবল সত্য হয়, 
তাহ! হইলে বিজ্ঞান অসম্ভব হইয়| পড়ে । আবার স্বাধীনতাবচ্দিত নিয়তিই যদি কেবল 
সত্য হয়, তাহ! হইলে স্থনীতি বলিয়াও কিছু খাকে না। কিন্ত ইহা সহসা বোধগম্য না 
হইলেও সত্য, যে বিজ্ঞানের যাহ। চালক, যাহ! বিজ্ঞানের ভিত্তি, যে প্রারণ। হুইতে ইহার 
উদ্ভব, স্বাধীনতাবন্দিত নিয়তি তাহা হইতেই বিজ্ঞানকে বঞ্চিত কবে এবং নিগ়তিবচ্দিত 
স্বাধীনতা সমন্ত স্থনীতিকে নান্তিক্য দোষে দুষিত করে।" আনেষ্ট রেশ? লিখিয়াছেন, 
তিনি (স্পিনোঞ! ) সম্পূর্ণ জখী ছিলেন; এই স্থথের মূল কি তাহাও তিনি বলিয়া! 
গিয়াছেন। খাহাকে নান্তিক-শিরোমণি বল! হইয়াছে, ঈশ্বরে তক্তিকেই তিনি সখের 
উপায় বলিয়াছেন। ঈশ্বরে ভক্তি কর। এবং তাহার মধ্যে বাস কর! একই কথা। তাহার 
সময়ে ঈশ্বরে এত গভীর অন্থদূষ্টি কাহারও ছিল না। 

স্পিনোঞ্জার দর্শন ঈশ্বরের কথায় পূর্ণ । কিন্তু সে ঈশ্বর ইহুদী, পৃষ্টান্‌ অথব! মুসলমান 
ধশ্মের ঈশ্বর নহেন। তাহার ঈশ্বরের স্বককূপ কি, এবং মাহযের সহিত তাহার সঞ্চদ্ধ কি, 
তাহা না বুঝিতে পারিলে তাহার ধশ্মমত বোধগম্য হইবে না। 

ইহ্দীগণ 'আপনাদিগকে ঈশ্বরাহগৃহীত জাতি বলিয়! মনে করিত । কিন্তু ইহুদী 
জাতির ছংগকষ্টের আস্ত ছিল ন!। ল্পিনোদার নিজে অদৃষ্টও তাহার স্বজাতির অদৃষ্টের 
অন্থজূপ ছিল। তিনিও তাহার জাতির মতই উৎপীড়ন ভোগ কৰিয়াছিলেন। নির্দোষ 
লোককে কেন দছু:শকষ্ট ভোগ করিতে হয়, তিনি এই প্রশ্নের উত্তর খুজিয়াছিলেন। জগত 
ব্যক্রিত্ববিহীন অপর্িবর্ণ্নীয় নিয়মের কায বলিয়া তিনি খে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ধর্দ- 
প্রবণ তাহার চিত্ত তাহাতে সন্ধট হইতে পারে নাই । তাই এই জগতের অপরিবন্তনীয় 
নিয়মাবন্ধ ব্যবন্থ। তাহার দর্শনে এমনভাবে বধিত হইয়াছে খে, তাহ! প্রীতির পাত্র হইয়া 
উঠছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেই সার্বিক ব্যবস্থার মধ্যে তিনি স্বকীয় কামনা 
লিমক্দিত করিয়। প্ররুতির অচ্ছেন্য অংশে পরিণত হইতে চেষ্ট! কর্বিয়াছিলেন। “তিনি 
বুঝি ছিলেন সমগ্র প্রকৃতির সহিত মানবমনের যে এক্য আছে, তাহার জ্ঞানেই মাহষের 
পরম মঙ্গল" আমাদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের যে বোধ আমাদের আছে, তাহাকে 
ভ্রান্তিমূলক বল৷ হ্বাগ্স। আমর! ঈশ্বরের অংশ, নিয়ম ও কারণের বিশাল প্রবাহের অংশ, 
আমাদের 'পেক্ষ! বৃহত্তর সত্তার আমর! চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী অংশ । “আমাদের মৃত্যু হয়, কিন্ত 
সে সত্তার বিনাশ নাই। আমাদের দেহ জাতি-দেহের এক একটি কোষ, জাতি জীবন- 
নাট্যের ঘটনা বিশেষ, আমাদের জীবন সনাতন আলোকের ক্ষণিক দীস্তি ।” আমাদের মনের 
বুদ্ধি চিন্তার একটি সনাতন বিকার, যাহ! অন্য একটি চিন্তার বিকারকতৃক নিয়মিত; 
শেষোক্ত বিকারও বিকারাস্তরকর্ত্বক'নিয়স্থিত, তাহাও আবার অন্য বিকারক্তৃক নিয়স্বিত; 
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এইব্ধপ অনবস্থা চলিয়াছে। এই সকল বিকারের সমবাঁয়ে ঈশ্বরের সনাতন ও অনন্ত বুদ্ধি 


গঠিত। ইহাই স্পিনোজার সব্দেশ্বরবাদ। এই ঈশ্ববের-্বারা মাহযের ধর্্মপিপাদ! কতটা 
পরিতৃপ্ত হইতে পারে তাহা বিবেচ্য । 

স্পিনোজ্জার মতে উপবি-উক্ত সনাতন সমগ্রের অংশরূপে আমব| অবিনশ্বর। তিনি 
বলিয়াছেন, দেহের বিনাশেত সঙ্গে মানবমনের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না, তাহার অংশবিশেষ 
বর্তমান থাকে । কিন্তু সে কোন অংশ ? যে অংশ সকল বস্ত মহাকালের পরিপ্রক্ষিতে 
দেখিতে পায়, অর্থাৎ সকলই সেই অসীম সনাতন ঈশ্বরের অংশ ও তাহার সনাতন 
সঅপরিবন্ধনীয় নিয়মের অঙ্রূপে তাহাতেই অবস্থিত দর্শন করে। এইভাবে সমস্ত বন্ধ 
দেখিবার ক্ষমতা যতই লাভ করা যাগ, ততই আমাদের চিন অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। স্পিনোজার 
এই উক্তি অত্যন্ত অস্পষ্ট । এখানে তিনি থে অমরত্বের কথ! বলিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, 
তাহাারা খ্যাতির অমবত্ধ উক্ত হইয়াছে। আমাদের জীবন ও চিন্তার যধো যেটুকু 
যুক্তিপূৰ্ণ ও সুন্দর, তাহ! কালের প্রবাহে বাহিত হুইয়! যুগ যুগ ধরিয়! লোকের মন 
প্রভাবিত করে । তাঁহার ফল অনন্তকালস্থান্দী বল! মায়। কখনও কখনও স্পিন! 
বাক্তিগত অমবত্বের কথাও বলিয়াছেন বলিয়া মনে হইলেও, তিনি চিরস্থায়িত্ব: ও 
সনাতনত্বেত' মধ্যে পাখক্যের নিষ্দেশ করিয়াছেন। 1207/০5এর ৫ম খণ্ডে ৩৪ প্রতিজ্ঞায় 
তিনি বলিয়াছেন, “মাহুবের মধ্যে প্রচলিত মতের বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, 
খে মাঙয তাহার মনের সনাতনত্ব-সম্বন্ধে সচেতন, কিন্ত তাহার! সনাতনত্ব ও স্থারিত্বের কাল 
এক বলিয়। মনে করে, কজন ও স্মতিতে সনাতনতের আরোপ করে, এবং মৃত্যুর পরে 
কলন! ও স্মতি বর্তমান খাকে বলিয়া! বিশ্বাস করে।” ইহ! হইতে দেখ! যায় স্পিনোজ| 
বান্ধিগত স্বতিক অতিবর্ধনে বিশ্বাস করিতেন ন!। “খন দেহের সহিত সংযুক্ত খাকে 
কেবল তখনই ঘন করন! করিতে এবং গত বিধ স্মবণ করিতে পারে। দেহবিক্ হইলে 
কিছুই কমন! অথবা স্মরণ করিতে পাৰে না)” (4ম খণ্ড ২১ প্রতিজ1)। স্মতিহীন 
অমবতাকে লীবাস্মার স্মমবত! বলা শা না। 

স্বরে পুাবান্‌ লোক পুরস্ত হয়, স্পিনোজ! তাহা বিশ্বাস করিতেন না। খাহারা! 
আশ! করেন, খে পুপোর জরা ঈশ্বর তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন, বর্্মের প্রকৃত ধারণা! 
তাহাদের নাই । পুশ্যের জন্য পুরস্থারের আশ! করা আর ধন্দাচরণকে দাসত্ব বলি গপা 
করা, একই কখা। পুণা ও ঈশ্বরের সেবাই সপ” । এই সুখ সর্ক্দোৱম স্বাধীনত| হইতে 
তি (হয় খণ্ড 5> প্রতিজ্গা_॥০৫ )। ভঙ্গ অন্ত হুখের আশ! কর দাসন্ধ মাত্র । 
“পরমন্ত্শ* ধন্দের পুরন্থার নহে। ধশ্মই পর্মন্থখ ।” একজন সমালোচক এই প্রসঞ্জে ' 
লিখিয়াছেন,* "এইভাবে হয়তে! স্পট চিন্তার পুরস্কার অমরত! নহে; স্পষ্ট চিন্তাই 
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সঅমরত!। হস্প্ চিন্তা অতীতকে বর্তমানে বহন করিস! আনিয়া তবিস্থাতের মধ্যে প্রবেশ 
করে, এবং কালের সীমা ও সংকীর্ণত! অতিক্রম করিয়া! পক্সিণাম-প্রবাহের পশ্চাতে অবস্থিত 
সনাতন পরিপ্রেক্ষিতকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করে। এইক্ষপ চিন্ত অবিনশ্বর, কেননা 
প্রত্যেক সত্যই এক অবিনশ্বর স্থষ্টি, মানবের অচ্দছিত চিরস্থারী সম্পদের অংশ । ইহারা 
অনন্ত কাল মানব প্রভাবিত হইতে থাকে ।” 

উপরে স্পিনোজার ধশ্মভাবের খে পরিচগ্স দেওয়া হইল, তাহ! হইতে ঈশ্বর সঙ্বক্ষে 
তাহার ধারণ! স্পষ্ট হয় ন।। Eংhi০৪এব প্রথম অধ্যায়ে ১৭ প্রতিজ্ঞার টিকায় তিনি স্পষ্টই 
বলিয়াছেন, "বুদ্ধি ও ইচ্ছ| যদি ঈশ্বরের সনাতন স্বক্ূপ বলিয়! গণ্য কর! হয়, তাহ! হইলে 
বুদ্ধি ও ইচ্ছ। বলিতে খাহ! বুঝায়, তাহ! হইতে অনেক কম অর্থ ৰুঝাইতে শব্দ দুইটির প্রয়োগ 
করিতে হইবে । কেনন। ঈশ্বরের স্বক্ূপ খে বুদ্ধি ও ইচ্ছা, তাহ! আমাদের বুদ্ধি ও ইচ্ছা 
হইতে সম্পূণ তিন, আমাদের বুদ্ধি ও ইচ্ছার সহিত তাহাদের কেবল নামেরই এক্য আছে, 
যেমন সারমেয়” নক্ষত্রের সহিত পাৰিব কুকুরের একা আছে ।” "ঈশ্বরের বুদ্ধি, তাহার ইচ্ছা 
ও শক্তি অভিগ্ন। ঈশ্বরের বুদ্ধি সমস্ত বন্ধর কারণ, অর্থাৎ সমস্ত বস্তর স্বরূপ ও অস্তিত্ব 
উভয়েরই কারণ। স্থতরাং সমস্ত বস্তুর স্বরূপ ও অস্তিত্ব ঈশ্বরের বুদ্ধি হইতে ভিন্ন । কেননা, 
কারণ হইতে কাথা হাহ! প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই কারণ হইতে কানের ভিন্তত1। পিত। 
তাহার পুত্রের অস্তিত্বের কারণ, কিন্তু তাহার স্বরূপের কারণ নহেন। কেননা, পুত্রের স্বরূপ 
সনাতন পদার্থ । এইজন্য স্বরূপে তাহাদের এক্য খাঁকিলেও, অস্তিত্বে তাহার! ভিন্ন। 
সুতরাং একজনের অস্তিত্বের ধ্বংস হইলেও অন্যের অস্তিত্বের ধ্বংস হস না। কিন্ত একজনের 
শ্ববূপ বিনিষ্ট কর! সম্ভব হইলে অস্তোর স্বকপও বিনষ্ট হইত। এই জন্ যে বন্ধ অন্য আর 
একটি বন্দর স্বব্ূপ ও ন্তিত্থ উত্তয়েরই কারণ, তাহার স্বরূপ ও অস্তিত্ব উভয়ই তাহার কাঁধা 
বন্ধ স্বরূপ ও অস্তিত্ব হইতে পৃথক । এখন ঈশ্বরের বুদ্ধি আমাদের বৃদ্ধির স্বরূপ ও অস্তিত্ব 
উত্তয়েরই কারণ। সেইজন্য ঈশ্বরের বুদ্ধি তাহার স্বকাপের অংশ বলিয়া গণা হইলে, 
আমাদের বুদ্ধি হইতে স্বরূপ ও নন্তিত্ব উভয় বিষয়েই পৃথক, এবং কেবল নামে ভিন অন্য 
কোনও বিষয়ে আমাদের বুদ্ধির সছিত তাহার মিল হইতে পারে না।” মানবীয় বুদ্ধি হইতে 
মে বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভিতর প্রকৃতির, তাহার স্বরূপ কি, তাহ! আমরা জানি ন!। আমর! ঈশ্বরে যে 
বুদ্ধির আরোপ করি, তাহ! অনীম হইলেও মানবীনস বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে । আমাদের 
বুদ্ধি হইতে সন্পূৰ্ণ ভিন্ন কোন বন্ধকে বুদ্ধি নামে অভিহিত করিলে, আমর খাহাকে বুদ্ধি 
বলি, তাহ তাহা নহে। 

পুরে বলা হইয়াছে খে, স্পিনোজ! ইন্বরে যে 19/5115০ এর আকোপ করিয়াছেন, 
ভাহা। Natura Naturansএর বুদ্ধি নয়, Natura Naturataতে অথাৎ বিশ্বকূপ ঈশ্বরে 
তাহ! আরোপিত হুইযাছে। এই বিশ্ব যখন ঈশ্বরের দেহ, তিনি যখন বিশ্বরূপ, তখন 
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এই বিশ্বের মধ্যে মানবে হে বুদ্ধি আছে, তাহা তাহারই বুদ্ধি । Natura Naturatঝতে 
অসংখ্য বুদ্ধির একত্র সমাবেশ আছে। জীবদেহে অসংখ্য জীবকোধের সমবায়ে যে স্বতন্ত্র 
প্রাণের আবির্ভাব হত, যে প্র।ণস্থারা দেহ সভীবিত হুইয়| দেহে একবের উদ্ভব হয়, অসংখ্য 
মানবীয় বুদ্ধির সমবায়ে সেইক্ূপ কোনও স্বতঙ্থ বিশ্বপ্রকাশক বুদ্ধি ও জ্ঞানের আবির্ভাব 
Natura Naturataতে হয় কিনা, তাহা স্পিনোঙ্গ| স্পষ্ট কৰিয়। বলেন নাই । 

এই প্রসঙ্গে সাa0i৷০a৷৷ বলিয়াছেন, যে যুক্তিতে স্পিনোছ্! ঈশ্বরে মানবীয় গুণের 
আবোপ নিষিদ্ধ করিয়াছেন, তাহ! যদি সত্য হয়, তাহ! হইলে কেবল বৃদ্ধি কেন, কষ্ট বস্তুর 
কোনও গুণেরই তাহাতে আরোপ কর! চলে না। ব্যাপ্তি ও চিন্তার আরোপও সম্ভবপর 
হয় না। স্পিনোস্থার যুক্তির জ্পররিহাধ্য পরিণাম অজ্ঞেয়বাদ* । ঈশ্বরের অসংখ্য গুণের 
মধ্যো ব্যান্তি ও চিন্দার সহিতই আমর! পরিচিত, এবং সেই জন্তই এই ছুই গুণের ঈশ্বরে 
আবোপ সম্ভবপর হুইয়াছে। কিন্ত ব্যাপ্তি ও চিন্ত! স্থ্ট বস্তরই গুণ__জড়ের ধৰ্ম্ম ব্যাপ্তি, 
মনের ধম চিন্্।। ঈশ্বর যাবতীয় সুই বস্তুর “সাব” ও "অস্তিত্ব উভয়েরই কারণ নষ্ট বন্ধ 
“কাগা”। “কাথা” যাহ! "কারণের" নিকট প্রাপ্ত হয়, কারণে তাহার অস্তিত্ব খদি ন! থাকে, 
তাহা হইলে থে ব্যাপ্তি ও চিন্তা স্ুষ্ট বন্ধ ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে ঈশ্বরে তাহার অস্তিত্ব 
আসন্তব । কিন্ত স্পিনোজ্গ! ঈশ্বরকে Res Exং50 (ব্যাপ্তি গুণযুক্ত পদাখ ) ও Res 
(09815505 ( চিন্তা গুণ যুক্ত পদাৰ্থ ) বলিয়াছেন। 

Trendelburg. Busolt এবং Sigwart এর মতে Res C০8itans আব্মসংবিদ 
সংপগ্ সঙ" । তাহাব। বলেন স্পিনোজ Res ০8105 এমন কতকগুলি প্রতায়ের 
শাসনের কথা বলিয়াছেন, যাহাদের স্থিত মাহুষের মনের মধ্যে থাকা| অসম্ভব । মাঁগুষের, 
মনের মধ্যে যে প্রত্যয় নাই, Narura Naturaচaর মধ্যেও তাহ! নাই। হৃতরাং 
Natura Naturans-কেই এই সকল প্রত্যয়ের আধার বলিতে হুইবে। Ethicএর 
দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় প্রতিজ্গায স্পিনোঙ্গা বলিয়াছেন, “ঈশ্বরের মধ্যে সে কেবল সাহার, 
স্বরূপের প্রত্যয়্ই আছে, তাহা নহে। তাহার স্বকূপ হুইতে নিয়তিক্রয়ে যে সকল পদার্থ 
উৎপঞ্র হয়, তাহাদের প্রত্যয়ণ আছে।” ঈশ্বরের স্বকূপের প্রত্যয় এবং তাহ! হইতে উদ্ভূত 
যাবতীয় বন্ধর প্রত্যয় সসীম মাহুষের মনে খাঁকিতে পারে ন!। স্থতরাং স্পিনোজা! যখন 
এই সকল প্রত্যয্ন ঈশ্বরে আছে বলিয়াছেন, তখন তাহারা Natura Naturanভএর মধ্যে 
আছে, ইহা। বলাই তাহার ক্মভিপ্রেত বলিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ স্পিনোজ! বলিয়াছেন, 
যে সকল প্রতায় আমাদের মধ্যে অসম্পূর্ণ”, তাহাৰ! ঈশ্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ ॥ আমাদের 
মনে অনেক প্রত্যয়ই অসম্পূর্ণ ; এই অপপ্পূ প্রত্যানস যেমন আমাদের মনের মধ্যে বর্তমান, 
তেমন আমাদের মন টব, টও5০:য অন্তর্গত বলিয়া, তাহার! Natura 
Naturata-রও অন্তগতি। কিন্ধ সেক টব১৩৫এ:৯তে আরোপদ্ারাই অসম্পূর্ণ 
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প্রত্যয় সম্পূর্ণ হইয়। যায় না। স্থতরাং বলিতে হইবে, আমাদের মনে যে সমন্ত প্রতায়ের 
সম্পূর্ণ ও সত্য রূপ প্রকাশিত হয় না, তাহাদের সম্পূর্ণ ও সত্য কূপ এক সাধিরক আব্মসংবিদ- 
সম্পন্ন চৈতন্কে বর্তমান, ইহ! বলাই স্পিনোজার অভিপ্রায়। তৃতীয়ত: স্পিনোজার 
মতে বন্তজগং ও প্রত্যয়-জগং অবিনাভাব-সম্বন্ধে আবদ্ধ, এবং উভয় জগতের ব্যবস্থা 
পৰস্পরেন অগ্রকূপ । অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তরই একটি প্রত্যয় আছে, এবং বাস্তবজ্গতে 
বস্তজাতের পরস্পরের মধ্যে যে সঙ্দ্ধ বর্তমান, প্রত্যয়রাজির মধ্যেও সেই পারস্পরিক 
সম্বন্ধ বর্তমান । স্থতরাং বাস্তব সত্তা আছে, অথচ তাহার প্রত্যয় নাই, ইহ! কমসম্ব | 
স্পিনোজা সমগ্র প্রক্ুতিকে একটি বাস্তবসত্ত!” বলিয়াছেন। তাছার মতে সমগ্র প্রকৃতি একটি 
পবাক্ষি” ; Substance, তাহার ॥ttribU₹৫৪, ও 77০425 সকলে পরল্পর হইতে বিচ্ছিন্ন 
সন্তা মাত্র নহে। পরস্পরে মিলিতভাবে ভাহার। একটি "ব্যক্তি" । স্বতরাং প্ররুতির অন্তর্গত 
বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন প্রত্যগ্ন বাতিরিক্র সমগ্র প্রকৃতির একটি স্বতঙ্র প্রত্যয় নিশ্চয়ই আছে। 
সামান্য প্রতায়ের সহিত তাহার অন্তর্গত বিশিষ্ট প্রতায়সকলের যে সম্বন্ধ, সমগ্র প্রকৃতির 
গ্রতায়ের সহিত প্রারুত বস্তজগাতের প্রতায়ের ও সেই সহ্বদ্ধ । সমগ্ন প্ররুতির এই প্রত্যয় কেবল 
আব্মসংবিদসম্পত্র পুক্ুষের মধ্যেই থাকিতে পারে। এই জন্ত অধ্যাপক Van den 1119 
বলিয়াছেন “তাহার ঈশ্বর স্থদনশীল গন্ধ প্রকুতিমাত্র নহেন, বস্তর সংবিদ্হীন স্রষ্টিকর্ত। 
নহেন।-'---'ঈশ্বর যে 77070. (মন), তাহ! তিনি অস্বীকার করেন নাই । আমর 
যাহাকে পুরু” বলি, ঈশ্বর খে সেইরূপ পুরুষ, তাহাই তিনি অস্বীকার করিয়াছেন।* 
উপরি-উদ্ত যুক্তিসমূহের উত্তরে ain বলিয়াছেন, “Res Cogitans”এর 
“প্রত্যয়” শব্দ স্পিনোঙ্গ। বদি সকল ক্ষেত্রেই অ|স্মসংবিদ-যুক্ত প্রতায় বুঝাইতে ব্যবহার 
করিতেন, এবং যেখানে তিনি “প্রতায়ে”র কথা বলিয়াছেন, সেখানে খদি মানব মন 
এবং কোনও ব্য ক্রিত্ব-সম্পন্ন অনন্ত পুরুষ, এই দুই ভিন্ন উক্ত প্রতায়ের আধারের অশ্য কোনও 
বিকল্পের সম্ভাবন। ন! খাকিত, তাহ! হইলে এই প্রমাণ অখণ্ডনীয় হুইত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে 
উক্ত দুই প্রতিবন্ধের* একটিও পালিত হয় নাই । স্পিনোঙ্জ৷ "এ্রতান” শব্দ বিভিন্ন অর্থে 
ব্যাবহার করিয়াছেন। তিনি জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় অভিন্র বলিয়াছেন। কতা: প্রত্যেক 
জ্ব্যের সহিত যে প্রত্যয় যুক্ত, তাহা জ্ঞাতা, জান ও জেয়ের যে কোনটি হইতে পারে। 
এই তিনের মধ্যে জ্ঞাতাই মাত্র আব্মসংবিদ-সম্প্ন । স্তরাং প্রত্যয় খাকিলেই তাহার 
আধারকে যে আন্মসংবিদ-সম্পন্ন হইতেই হইবে, তাহ! বল! যায় না। সমগ্র প্রকৃতির 
সহিত যেমন তাহার প্রত্যয় আছে, তেমনি প্রকৃতির অস্তর্গত পর্বত, নদী প্রভৃতি জড় 
পদার্ণেরও প্রত্যন্স আছে। কিন্ত পর্ব্বত অখব। নদীর আস্মসংবিদ আছে, তাহা কেহই 
বলিবে না। এই জন্যই স্পিনোজ। ঈশ্বনে প্রাণের আরোপ করেন নাই ; যে প্রাণের সহিত 
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হি শি, বর তাহ! নাই ৰলিহ্থাছেন। ইহাত উত্তরে বল৷ যাইতে পারে, সমস্ত 
প্রত্যয়ের সহিত আব্মসংবিদ ন থাকিলেও, ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাহা হইতে উদ্ভৃত 
হ্বাবতীয় পদার্থের যে প্রত্যন্স, তাহার সহিত আব্মন:বিদ আছে, ইহ! শঙ্ছমান করা ঘায়। 
অসমান কর! বায় সত, কিন্ত ঘে যুক্তিতে, মানবের মনে ঈশ্বরের স্ব্কপ ও তাহার কাঁধের 
প্রত্যয় না খ/কিলে, সে প্রত্যয় এক অতি-মাশ্থুমিক পুরুষে থাকিবে বলিয়! প্রতিপন্ন কর! হুয়, 
তাহু। স্পিনোজার ভানাদ্বার। সফদ্িত হয় ন!। শ্পিনোজ! বলিয়াছেন, “কোনও প্রত্যয় 
ইস্থকে খাকিতে পারে দুই প্রকারে। ঈশ্বর মানবীয় মনের স্বন্কপ এই অর্থে মাস্থযের 
প্রত্যয় ঈশ্বরে বর্ধমান । 'অখব।”অনস্ত ঈশ্বরে”ও সে প্রতায় খাকিতে পাৱে। "অনন্ত ঈশ্বরে” 
কোন প্রত্যয় খাকার অর্থ_-মানবমনোকূপী প্রত্যয়ের সঙ্গে ( মানবের মন = দেহের প্রতায় ) 
অন্য যাবতীয় প্রতায়ের আধারন্ৰকপ ঈশ্বরে, সেই প্রত্যয়ের অন্িত্ব। স্পিনোন্জ। ইহার 
ব্যাখ্যান বলিতেছেন, আমাদের সম্পূর্ণ অথাৎ সত্য পরত্যয়সমূহই প্রথমোক্ত প্রকারে 
ঈশ্বরে বর্ণমান। দ্বিতীয় প্রকারে বর্তমান আমাদের অসম্পূর্ণ ক্দধব| তান্ত প্রতায়, মে 
সকল প্রতায় এখন পথ্যন্ত সত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় নাই । উতগ্ন ক্ষেত্রেই স্পিনোজ। 
মানবীয় প্রত্যয়ের অবস্থার কখাই বলিয়াছেন--সম্পর্ণ ও অসম্পূর্ণ অবস্থা, বাস্তব? 
প্রায় ও সত্যে অগ্রতবীর্ণ কিন্তু ভনিঙ্াৎ সন্ভাবনামুক প্রত্যয়। দ্বিতীয় প্রকারে ঈশ্বরে 
অবস্থিত প্রত্যয়ের বিষয়ের মানবমনের যে জ্ঞান আছে, তাহ! আংশিক অখব। অসম্পূর্ণ । 
স্বতরাং স্পিনোঙ্গ! যখন কোনও প্রায় ঈশ্বরে ক্দাবে!প করিয়াছেন, তখন তাহার তাধা- 
অস্থপারে সেই প্রতায়ের আধাবের অহ্ুসন্ধানে সসীম মন হইতে স্বতঙ্্ কোনও বিধয়ীর 
অশ্থমান করিবার প্রয়োজন নাই। সসীম মনের সংখ্য| অনন্ত ; ইহাদের আদিও নাই, 
অস্থও নাই। এই জন্যই সমস্ত সসীম মনের সমযটিকে স্পিনোজ। অনীম বুদ্ধি বলিয়াছেন। 
এই অনন্ত মন-শ্রেটী জাগতিক যাবতীয় বোর প্রত্্-ধারণে সমর্থ । কোনও সত্য 
পর্যায় যদি কোনও বিশেষ স্থানে কোনও মনে না খাকে, অন্ধ স্থানে তাহ! থাক! সম্ভবপর ; 
কোনও বিশেষ সময়ে যদি না! থাকে, সমত্ান্থরে তাহার আবির্ভাব সম্ভবপর । ঘেগানে 
প্রত্যয় শব্দ স্পিনে! আস্মসংবিদ-খুক্ত প্রত্যত্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, 
শেখান উপরিউক্ত ভাবেই তাহার ব্যাখ্য! করিতে হইবে । খেখানে উক্ত ব্যাখা! খাটে না, 
সেখানে “ঈশ্বরে অবস্থিত প্রতায়ে”র সর্থ, জাগতিক বাবস্থা অসুস্থাত বুদ্ধিগ্রাহ্থ তব” | 
এই তব প্রকৃতির মূল গুণ হইতে অন্থমান কর! খায়। অসংখ্য বোর সমবায় এই জগংকে 
যে যুক্ধি-সমনিত শৃঙ্ঘলামুক্ত বযবন্থা-কূপে বুঝিতে পাব! যায়, ইহ! যে যুক্তির সঙ্বন্ধবিহীন 
বিচ্ছিপন জৰ্যন্দাতের সমরি নয়, পরস্ক যুক্তির পৃদ্খলে আবদ্ধ স্-সমহদ সমবায়, স্কট বস্তুসমূহ 
খে-নিয়তি কক নিয়স্িত, তাহা যে আমাদের চিন্বারও নিয়ামক, এই তখাকেই স্পিনোজ। 










+ Actual, 
* Intelligible principle or Rationale of the system of things. 
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"জগতের অন্তনিহিত প্রত্য্ অথবা “ঈশ্বরে অবস্থিত প্রত্যয়" বলিয়াছেন। জাগতিক 
অ্রবযজাতের পারস্পরিক সম্বন্ধের অহ্রক্ূপ স্বন্ধ চিন্তা-জগতেও বর্ভবান রহিয়াছে। ব্যক্তই 
হউক, আর 'অব্যক্তই হউক, লংবিদ-সম্পন্ জ্ঞানে ইহার উত্তীর্ণ হইবার ব্যবস্থাও বহিয়াছে। 
কোনও ব্যক্রির বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইবার পূর্বে বহুদিন ইহ। অজ্ঞাত থাকিতে পারে, 
কিন্ত ইহার অস্তিত্ব আছে, ইহ! সত্য । স্পিনোহ্দ! ছে বলিমাছেন, যে আমাদের অসম্পূর্ণ 
প্রত্যয্নদকল ঈখবে সত্য, ইহাই তাহার অর্থ । 

ঈশ্বরে আম্ম-সংবিদ আছে বল! যদি স্পিনোজার অভিপ্রায় হইত, তাহ! হইলে তিনি 
বলিতেন “G০৭ 1995 এn৷ 5459” (ঈশ্বরের একটি প্রতান্স আছে ), "God thinks 
infinite things in infinite ways (অসংখ্য বিষয় ঈশ্বর অলংখ্য প্রকারে চিন্ত। 
করেন ); কিন্ত তাহ! ন! বলিয়! তিনি বলিয়াছেন “There must be in God", “God 
can think infinite things," “God can form an idea of his essence and of 
all that necessarily follow from it” ইহা হইতে ঈশ্বরে এই প্রত্যয় বর্তমানে আছে, 
ইহ! বল৷ স্পিনোজার সতি প্রায় ছিল বলিয়। মনে হয় ন! । 

উপরে 819:17৩৪এক মত বিন্তারিততাবে উদ্ধত হইয়াছে। স্পিনোজার ভাষার 
যে অর্থ তিনি করিয়াছেন, তাহার উত্তরে বল! ঘাস্স_চ:0১155এব দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় 
প্রতিজ্ঞায় আছে “[n God_there is granted not only the idea of his essence 
but also the idea of all things which follow necessarily from his 
s5enCe" | ইহ! modalityর ভাবা নহে। অ প্রতিজ্ঞার উপপত্তিতে তিনি বলিয়াছেন, 
বটে, “God can think infinite things: etc.” এবছ ইহাতে তিনি ঈশ্বরের ক্ষমতার 
কখাই বলিয়াছেন, ইহ! মনে হইতে পারে সত্য, কিন্ত প্রথম অধ্যায়ের ৩৫ প্রতিজ্ঞায় 
বলিতেছেন, "whatever we conceive to be in the power of God, necessarily 
ভগ অর্থাৎ যাহাই ঈশ্বরের ক্ষমতাতুক্ত বলিয়া! আমর! ধারণ! করি, তাহার অস্তিত্ব 
আছে। যে ক্ষমতার কথ। ওম প্রতিজ্ঞায় বল! হুইয়াছে, তাহ! অনীমসংখ্যক অব্যের চিন্তা 
করিবার ক্ষমতা, স্থতরাং এই চিন্ত। যে কেবল ক্ষমতায় আছে তাহা নহে, বাস্তবক্ষেত্রেও 
আছে বলিতে হুইবে । "God can form an idea of his essence" এই উক্তি সন্ধক্মে ও. 
একই কখ। প্রধোজ্য । যে প্রতাগ গঠন করিবার ক্ষমত। ঈশ্বরের আছে, সে প্রতায় বান্দৰ 
ক্ষেত্রে বন্তমান, ইহ। বলিতে হইবে । 

দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতিতে অনন্যা যে বুদ্ধিগ্রাহা তহুকে 2197679৩9২। আস্ম-সংবিদে 
অন্ত্ীর্ণ বলিয়াছেন, সে সঙ্গন্ধে যাহ! বল| যায়, ভাহা এই । চ:0১1০5এক প্রথমাধ্যায়ে 
৩৯ প্রতিজ্ঞায় আছে__“বাস্তৰ বুদ্ধিতে, তাহ! সসীম হউক অথবা অসীম হউক, ঈশ্বঝের 
গুণ এবং ঈশ্বরের বিকারের জ্ঞান খাকিতেই হইবে, তদ্ধাতীত অন্য কিছুই তাহাতে খ!কিতে 
পারে লা)” এখানে অসীম বুদ্ধির অস্ডিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, এবং সেই বৃদ্ধিতে ঈশ্বরের 
গুণ ও তাঁহার বিকানের জ্ঞান থাকিতে যে বাধ্য, তাহাও বল! হইয়াছে । ৩১ প্রতিজ্ঞায় 
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এই অসীম বুদ্ধি যে Nঞঞ 7১855529র তাহাও বলা হইগ্রাছে। Comprehend 
শব্দদ্বার| বাস্তব জ্ঞানই সুচিত হয়, শক্য জান নয়। ইহা হইতে জগতে অনুস্থাত বুদ্ধিগ্রাহ 
তর যে বাস্তবিক a৬ Nঞখঞতে অসীম বৃদ্ধিছার! গৃহীত হইয়াছে, এবং 
তবিশ্যতে গৃহীত হুইবার জন্য অপেক্ষা, করিতেছে না, ইহাই বোধগমা হয়। Ethics 
এর ২য় খণ্ডের ৩য় প্রতিজ্ঞার উপপত্তিতে বল! হইয়াছে, ঈশ্বর আপনাকে জানেন। উক্ত 
খণ্ডের চতুর্থ প্রতি্ঞাতেও অসীম বৃদ্ধিতে ঈশ্বরের গুণের ঈশ্বরের বিকারের জ্ঞানের 
কখ। বলা হইয়াছে। পঞ্চম প্রতিজ্ঞায় বল! হইয়াছে “ঈশ্বর মননশীল” বলিয়| "ঈশ্বরই 
প্রতায়লকলের স্বগত সত্তার (তাহাদের বিষয়ের সত্ত। হইতে পৃথক ) কারণ" । ইহার 
ব্যাখ্যায় বল! হুইয়াছে ঈশ্বর তাহার স্বর্ূপের এবং তাহা হইতে নি্তিক্রমে উদ্ধৃত 
যাবতীয় বন্ধর প্রত্যয়-গঠনে সমর্থ । ইহার কারণ এই, যে ঈশ্বর মননশীল’ । ঈশ্বর তাহার 
দ্বক্বপের প্রত্যয়ের কারণ, শুধু এইমাত্র বল! হইলে সন্দেহ কব! যাইত, যে প্রত্যয় যখন 
নিয়তিক্রমে ম্যায়ের নিয়মে গঠিত, তখন সেই প্রত্যয়ের সংবিদ না থাকিতেও পারে। 
কিন্ত ঈশ্বর আপনাকে জানেন, ইহার অর্থ ঈশ্বরের স্বকূপের প্রত্যয় সজ্ঞান । ইহ। ভি 
আর কিছু হইতে পারে বলিয়া! মনে হুয় না। ঈশ্বরের স্বকূপের এই প্রতায়ই Martineauর 
Tntelligible Principle | ঈশ্বর যখন এই Principle আনেন, তখন তাহা নিশ্চয়ই 
আত্ম-সংখিদে উত্তীণ হইয়াছে বলিতে হইবে । ২১ প্রতিজ্ঞা ব্যাখ্যাত আছে ঘখন কেছ 
কিছু জানে, তখন সে থে তাহ! জানে, তাহাও জানিতে পারে। 

Martineau Intelligible Priniciple বর্তমানে কাহারও জানের বি লা 
হইলেও তবিস্থাতে হইবার সপ্তাবনাযুক্ত । অশনীম প্রকৃতিতে অন্তস্থযাত এই তর নিশ্চয়ই 
প্রক্তির মতই অসীম। সুতরাং ইহা। মে বুদ্ধির বিষয় হুইবে, পে বুদ্ধিও অপীম। 
লে বুদ্ধির অস্তিত্ব সাa৷inৎa৷র মতে ব্ঠমানে নাই, ভুবিশ্যাতে তাহার উদ্ভব হইতে 
পারে। ইহার অর্থ এই Intelligible Priniciple বর্ধমান Intellect ন| হইলেও 
ভবিষ্যতে [0০11০।-কপে বিকাশ প্রাপ্। হইতে পারে। এই ভাবে অসীম বুদ্ধি বাস্তব 
নহে, শক্য । কিন্ত ১ম খণ্ডের ৩১ প্রতিজ্গায় স্পিনোছ। শক্য বুদ্ধির অস্তিত্ব অস্বীকার 
কৰিয়াছেন। 

আরও একটি কখ। এই হ স্পিনোজ! প্রত্যয়ের প্রায় সমন্ধে মাহ! বলিয়াছেন তাহ। 
হইতে যাবতীঘ্ প্রত্যয়েরই প্রত্যত্ন* আছে বলিয়া! মনে হয়। মাঙ্গযের মন তাহার 
দেহের প্রত্যর়্। এই প্রত্যায্ের যে প্রতয়ের কখ1ঠ স্পিনোজ। বলিঙ্গাছেন ( সম 
ব্যাখ্যা) তাহা। ঈশ্বরের মধ্যেই যে নিশ্বতি' আছে, এবং ঈশ্বরে যে চিন্তা-শক্তি আছে, 
তাহ। হইতে উদ্ধৃত হয়। মনোকপ যে প্রত্যয়, তাহাত প্রতায়ের উদ্ভব খদি নিয়ত হয়, 
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তাহা হইলে জাগতিক যাবতীয় অব্যের ও সমগ্র প্রকৃতির প্রত্যগ্নেরও প্রত্যেকেরই স্থতঙ্স 
স্বতস্ত প্রত্যয়ের উদ্তবগ অবশ্রস্তাৰী। এই সমস্ত প্রত্যন্থই ঈশ্বকে অবস্থিত, অর্থাৎ এই সমস্ত 
প্রত্যয়রূপ বিষয়ের বিযয়ী ঈশ্বর স্বয়ং । হতনা ঈশ্বরে কেবল যে যাবতীয় পদার্থের প্রত্যয় 
আছে, তাহা নহে; সেই সকল প্রতায়েকও প্রত্যর আছে। এই প্রতায়ের প্রত্যয়ের 
অর্থই আব্ম-সংবিদ। আমার মনে কোনও প্রত্যয়ের প্রত্যন্স যখন উদিত হয়, তখন 
“আমি এই প্রত্যয্ন জানিতেছি” এই জ্ঞানের উদ্ধব_“আমি”র জ্ঞানের উত্তব_হয়। এই 
জানের জ্ঞাত বর্তমান ক্ষেত্রে ঈশ্বর স্বযনং। তিনি নিত্য বর্তমান, উদ্ভুত নহেন। তাহার 
আত্ম-সংবিদ কিরূপে উৎপন্ন হয়, ইহ! তাহার বর্ণন!। মাহুষে জ্ঞাতার প্রাক্ভাবের 
অভাবের যে আপত্তি মাহুযের আস্ম-সংবিদের বেলায় উঠিতে পারে, ঈশ্বরে আব্ম-সংবিদেকর 
বেলায় তাহ! উঠে না। স্বতরা* তাহাতে আস্ম-সংবিদের অস্তিত্ব স্পিনোজ! অস্বীকার 
করিয়াছেন--একখ। বল! যায় না। 

Martineau প্রকৃতির খে Rationale অথবা! Intelligible Principleaর কথা 
বলিয়াছেন, তাহ! জগতে অগন্থাত প্রজ্ঞ, তিএ আর কিছুই নহে । প্রজ্ঞার যে নিয়মাছুসারে 
জাগতিক অবাজাত ব্যবস্থিত, যে মুক্কিদুক্ত ব্যবস্থায় জাগতিক যাবতীয় অব্য সন্দিত, যে 
বাবস্থ। যুক্তিতে প্রকাশিত হয়, তাহাই জগতের Rational । সেই ব্যবস্থাই বেদে “কতং" 
নামে অভিহিত। Pl০৷৷5এর এক হইতে খে "২০৬৪" উদ্ধৃত, “একের” যাহা বিকিবণ', 
সেই “)ব০৩৪” অথব| অনন্ত বুক্ধিই সেই Rationale । বেদের “কৃতং” পুরুষ ; তিনি ক্ষত 
সতাং পদং বর, পুরুষ এবং বিশ্বকূপ, অচেতন নিয়মমাত্র নহেন। Plotinusএর Nouse 
অচেতন নহেন। আধুনিক বিজ্ঞান জগতের মূলে গণিতের যে শৃদ্খল! দেখিতে পাইয়াছে, 
তাহাও চিতের প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু নহে । চিৎ হুইতে তাহাকে বিযুক্ত করিলে তাহা 
নিরাধার 95:55559% মাত্র । কলনায় তাহাকে বিযুক্ত করিলেও বন্ত হইতে তাহাকে 
বিযুক্ত কর! সম্ভবপর নহে। ল্পিনোজ| নিজেও চিন্তা-গুণ হইতে অব্যবহিতভাবে উদ্ভৃত 
সনাতন বিকারকে absolutely Infinite Intelligence বলিয়াছেন। Martineau 
আপত্তি করিয়াছেন, যে এই বুদ্ধি সম্পূর্ণ অসীম হইতে পারে না, কেননা তাহ! যে চিন্তা- 
গুণের বিকার, তাহাই সম্পূর্ণ অসীম নহে। দ্বিতীয়তঃ সেই চিন্তা-গুণেরই অন্তর্গত যে 
সমস্ত প্রত্যয় আব্ম-সংবিদ-যুক্ত নহে, তাহার! ইহার মধ্যে নাই। এই আপত্তিও সঙ্গত 
বলিয়! মনে হয় না, কেননা, বন্ধত: ব্যান্তি ও চিন্তা! 53৮৪০,০৩এর দুইটি স্বতঙ্জ অংশ নহে। 
একই 5u৮sn০০ এক ভাবে দেখিলে বান্তি, অন্যভাবে চিন্তা। স্থতরাং Substance 
সি অসীম হয়, তাহা হইলে তাহার চিন্তা-গুণকেও অসীম বলা যায়। চিন্তা-গুণের বিকার 
বুদ্ধি, ইহা সত্য, কিন্ত প্রকৃত পক্ষে ইহা! 3৮:০৪:০০ এরই বিকার । বুদ্ধি ও তাহার বিধযী- 
কৃত ব্যান্তির বিকার একই পদার্থ । এই বিকারকে স্পিনোজ! যখন absolutely infinite 








Reason.» Emanation. 





 বলিগ্মাছেন, তখন স্পিনোজার মতে 3৮90০৫-৩ এই বুদ্ধির ব্যাপ্তি সমান। Substance 
এর খাবতীক্ বিকার ইহার বিষয়, সমগ্র প্রকুতিক্ধপ "ব্যক্তির প্রত্যয় ইহার বিষয়, পরত, 
নদী প্রভৃতি তথাকখিক অচেতন পদার্থের প্রভাস ইহার বিষয়, এবং এই সমস্ত প্রত্যয়ের 
প্রত্যয় সকলও ইহার বিধয়। এই অনস্থ প্রত্যয়রাজি আস্ম-সংবিদে উত্তী একমেবা দ্বিতীয়ত 
চিন্ময় পদার্থ । 


স্পিনোজার রাজনৈতিক মত 


Tractus Politicus ল্পিনোজগার পরিণত বয়সের লেখ! । স্বজ্জায়তন গ্রদ্থথানি 
গভীর চিন্তাপূর্ণ । নিতাস্ত দুঃখের বিনন্ন, যখন স্পিনোজার মানসিক শক্তি পূর্ণ পরিণতি লাভত 
করিয়াছিল, তখনই তাহার জীবনের পরিসমাস্টি হুইয়াছিল। এই মুল্যবান গ্রন্থ শেষ 
করিবার সময় তিনি প্রাপ্ত হুন নাই। 

ন্পিনোজার সমশময়ে ইংল্ডে ০৮৮5 অনিযস্রিত বাঁজতঙ্গের মহিম! কীর্তন করিয়া 
ইজ জাতির রাঙ্গার বিরুদ্ধে নিতোহের নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্পিনোজ! তাহার 
গ্রন্থে হল্যাণ্ডের তৎকালীন উদাবনৈতিক গশতঙ্গবাদ ব্যাখ্য। করিয়াছিলেন। ভাৎারই 
চিন্ত পরবন্ধাকালে কসোর ভিতর দিয়! ফরাসী বিপ্লবে স্থষ্টি করিয়াছিল। 

সমস্ত বাজ্নৈতিক দর্শনই প্রাকৃতিক বাবস্থা ও কণ্মনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ভেদের 
ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সঙ্বদ্ধ সমাজ-সুটির পূর্বের অবস্থা ও তাহার পরের অবস্থার 
সমাক জান বাজনৈতিক দর্শনের আলোচনার জন্য অত্যাবশ্যক । যখন সমাজ ছিল না, 
মাপ্ুয পৃথক পৃথক বাস করিত, তখন আইন ছিল না, ক্রারাক্লাযের ধারণ। ছিল না, স্বৰিচার- 
অবিচাতের বোধ ছিল ন1। বল ও স্কায়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল ন!। “জোর ঘার মুলুক 
তার” ছিল প্রচলিত নীতি। প্রারুতিক অবস্থার মধ্যো মাহয নিজের হুবিধাই অগেষেণ 
করে। নিজের স্থবিশার দিকে দৃষ্টি রাৰিয়| নিজের শেয়ালমত কাজ করে। মানুষ তখন, 
নিজের নিকট ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট তাহার দায়িত্ব আছে বলিয়! মনে করে না। এই 
আক্ুতিক অবস্থার মধ্যে "পাপ" বলিল! কোনে! কিছুর ধারণার অস্তিত্ব কম্পন! কর! 
যায় না। 

সমাজ গঠিত হইবান্ধ পরে, ষধন সকলের সম্মতি অনুসারে, কি কর্তবা, কি অকর্তবা, 
তাহার নির্দেশ করিয়| দেওয়া হয়, এবং এই নিক্ষেশাহুপাকে প্রত্যেকে আপনাকে সমাজের 
নিকট দানী বলিয়। গণ্য করিতে শিখে, তখনই পাপের ধারণার উদ্ভব সম্ভবপর । প্রকৃতির 
ছে নিয়মের শাসনাধীনে মান্য জন্মগ্রহণ করে, তাহাতে যাহা কেহ করিতে ইচ্ছা করে না, 
অথব। করিতে সক্ষম নহে, তাহ! ভিন্ত অন্য কিছু করিতেই বাধ! নাই । এই নিয়মের সহিত 
স্থণা, দ্বেষ, ক্রোধ, কলহ, বিশ্বাসদাতকত! কিছুরই বিরোধ নাই । এই প্রাক্কৃতিক অবস্থার 
পরিচন্ প্রাপ্ত হওয়| যাশ্ন বর্তমানে রাষ্ট্দিগের পরস্পরের সহিত ব্যবহাে। রাষ্টরদিগের 
পরস্পরের প্রতি আচরণে পরা্খপ্ত! বলিয়া কিছু নাই। সর্বস্থীরত সমাজ্ষ-ব্যন্থ। ও 
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তাহার সহিত সেই ব্যবস্থার সংরক্ষণে জক সৰ্মস্বথীকৃত সমাজ-রক্ষক যেখানে আছে, সেই- 
খানেই আইন ও কণ্দনীতির স্থান। বর্মানে শবাষ্ট্ের অধিকার, সমাজ-গঠনের পূর্ববন্তী 
ব্যক্কির অধিকারের সমতুল্য, অর্থাৎ বলই সেখানে “অধিকার” । এইজন্য জগতের প্রধান 
জাতি কয়েকটি “বড়শক্তি’ বলিয়া! অভিহিত হয়। বিভিত্র শ্রেণীর প্রাণীর মধোও এ একই 
নিয়ম অর্থাৎ সেখানে পরস্পরের প্রতি স্তাস্সাক্কায়ের বিচারের কোন সন্দন্বীকৃত নিয়ম 
নাই, নিয়মের রক্ষাকন্ঠাও নাই । প্রত্যেক-জ্াতীয় প্রাণীর অন্য-জাতীয় প্রানীর প্রতি আচরণ 
স্বেচ্ছা নিয়ন্ত্রিত । 

নিঃসঙ্গ জীবন সকলেই ভয় করে। লঙ্গীহীন কেহই আস্মরগ্ষায় সক্ষম হয় না। 
জীবন-রক্ষার জন্য প্রন্নোজ্নীয় ত্ব্য-সংগ্রহেব জন্যও অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন । এইজক্ত 
স্বভাবত:ই মাহষ সমাজ-গঠনের প্রয়োজন উপলন্ধি করে, এবং বিপদ হইতে আস্মবক্ষার জন্া 
একজনের বল ঘের হয় ন! বলিয়া! পরস্পরের সাহায্যের ব্যবস্থা করে। সামাজিক জীবনের 
জন্য সহিযুতা, সংযম প্রভৃতি খে সকল পুণের প্রায়োজ্জন হয়, প্রকৃতির নিকট মাভ্ষ তাহ! 
প্রাপ্ত হয় নাই। বিপদ হইতে এই সকল গুণের উদ্ভব হয়, এব. সামাজিক জীবনের মধ্যে 
পরিপুষ্টি লাভ করিয়। উহার! বলীয়ান্‌ হয়। নাগরিকের গুণ সহজ্ছাত নয়; তাহ! কজন 
করিতে হয়। 

অস্তরে প্রত্যেক মাহষই স্বাতঙ্থা-প্রিয়, এবং নিয়ম ও প্রখার বিরোধী। সামাজিক 
প্রবৃস্তি* ব্যক্ষিগত প্রবৃত্তির” পরবস্তী, এবং তাহা অপেক্ষা দুন্দল । সামাজিক প্রবৃত্তিকে 
সবল করিবার জন্য উপায় অবলব্বন করিতে হয়। মান্য স্বভাবত:ই ভালো নছে 
পরিবারের মধ্যে স্বজনের সহিত একত্র বাসের ফলে সমবেদনার স্থরি হয়; সমবেদনার 
ক্ষেত্র বিস্তীণ হইয়। একজাতীয়তা-বোধ উৎপন্ন হয়, তাহার পরে “দরা”র আবির্ভাব হয়। 
যাহ! আমাদের সদৃশ, তাহ! আমর ভালবাসি । যাহাকে আমর! ভালবাসি, কেবল তাহার 
প্রতিই যে আমাদের অহ্ুকম্পা হয়, তাহ! নহে; বাহার আমাদের সদৃশ, তাহাদের প্রতিও 
অম্কম্প! হয়। এইকরূপে চিন্তাবেগের মত কিছুর উৎপত্তি হয়; অবশেষে ধশ্থাধস্-বিবেকের 
অঙ্গুরোদগম হয়। এই ধশ্থাধশ্ম-বিবেক অচ্দিত গুণ, জন্গগত নহে। ভিগ্প ভিন্ন দেশে 
ভিন্ন ভিগ্ন অবস্থায় ইহার কূপ বিভিন্ন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ব্যাক্তির মনে তাহার স্বজাতির 
নৈতিক এতিহের খে প্রতিক্রিয়| সঞ্চিত হয়, তাহাই ধর্স্থাধন্ম-বিবেক । এই বিবেকের 
উদ্ভাবন করিয়া! সমাঞ্জ তাহার শত্রু শ্বাতঙ্থা-শ্রিয় ব্যক্তির মনের মধো এক মিত্র লাভ 
করে। 

এইন্ধপে সংগঠিত সমাজে ব্যক্রির ক্ষমতা সমগ্রের বিধিগত ও নীতিগত ক্ষমতার 
ক্ধীনত! স্বীকার করে। তখনও অধিকার নির্ভর করে বলের উপর, কিন্তু সমাঞ্জের 
বল-ক্তুক ব্যক্তিত বল নিয়স্বিত হয়। ব্যক্তির বল-প্রয়োগের ক্ষেত্র সংকীর্ণতর হয়। 

+ Great Powers. * Social instinct + Individual গর 
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তখন এই মতবাদের উদ্ভব হয়, যে অক্তের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ না| করিয়া সকলেই 
প্রয়োজন মত বল-প্রশ্নোগ করিতে পারে। ব্যক্তির স্বাভাবিক ক্ষমতার কিয়দংশ সমাজকে 
অপলিত হয়, এবং তাহার বিনিময়ে তাহার ক্ষমতার অবশিষ্ট অংশের ব্যবহারের ক্ষেত্র 
বিস্তৃততর হয়। সে ক্ষেত্রে কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারে না। ক্রোধবশতঃ বলপ্রয়োগের 
অধিকার বর্ধন কৰিয়! আমর! প্রাপ্ত হই অস্তের এবস্বিধ বলপ্রস্থোগ হইতে অব্যাহতি । 
মাহুষ প্রবল চিত্তাবেগের অধীন বলিয়াই নিয়মের আবশ্যক । সকলেই যদি যুক্তিকর্ভুক 
চালিত হইত, তাহ! হুইলে নিয়মের প্রয়োজন হইত না। দোষলেশহীন যুক্তি ও প্রবল 
চিত্তাবেগের মধ্যে খে সন্বন্ধ, দোষহীন আইন ও বাক্তির মধ্যেও সেই সম্বন্ধ । সমগ্রের 
ধ্বংসের নিবোধ ও তাহার শক্তিবৃদ্ধির জন্য পরস্পর-বিঝোঁধী শক্তির সময় যেমন চিত্তক্ষেত্রে 
যুক্তির কাঁজ, তেমনি সমান্দ-ক্ষেতর তাহ! আইনের কাজ । তত্ববি্ধায় বন্ত সকলের মধ্যে 
নাবস্থার* উপলব্ধি, এবং কর্মনীতিতে বাসনা-বরাজির মধ্যে এবং ঝাজনীতিতে মাহুষের 
মধো বাবস্থার প্রতিষ্ঠাই প্রজ্ঞার কাজ। নাগৰ্িকদিগের ক্ষমতার যতটুকু পরস্পরের 
ধ্বংসাত্মক, ততটুকুই পূগতা-প্রাম্ত বাষ্ট কতৃক নিষিদ্ধ হয়। পূৰ্ণতৰ স্বাধীনত| দানের 
উদ্দেশ্যে ভিন্ন একপ বাষ্ট প্রক্কতিপুহকে কোনও স্বাধীনতা! হইতেই বঞ্চিত কবে না। 
“লোকের উপর প্রস্কত্ব কর! বাষ্টের উদ্দেশ্য নহে। ভয়দ্বার| কাখ্য হইতে নিবৃত্ত করাও 
ইহার উদ্দেশ্য নছে। নাগরিকগণ খাহাতে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে নিজ্গের ও প্রতিবেশীর 
অনিষ্ট ন। করিয়। বাস ও কার্দ্য করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্বে তাহাদিগকে ভয় হইতে 
মুক্ত করাই ইহার উদ্দেশ্ব। প্রজ্ঞাবান জীবকে পশুত্বে অথবা! খঙ্জে পরিণত কর! রাষ্ট্রের 
উদ্দেশ্বা নহে । তাহাদের দেহ ও মনকে নিরাপদে কর্ণ করিবার সুযোগ দেওয়াই ইহার 
উদ্দেশ্ব। গ্বপা। ক্রোধ ও শঠতায় শক্তির 'অপব্যয় ন! করিয়া এবং পরস্পরের প্রতি অন্যায় 
ব্যবহার না করিগ। যাহাতে তাহারা স্বাধীন যুক্তির বাবহার ও তদস্রদারী জীবন-ঘাপন 
করিতে পাবে, তাহার বাবস্থা করাই ইহার লক্ষ্য । এইকপে দেখিলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য 
সত্য লতাই স্বাধীনত। ৷” 

প্রকুতি-পু্ের উন্নতির সহায়ত! করাই রাষ্ট্রের কাধ্য । সামর্থ্যের অবাধ ব্যবহারের 
উপর উপ্নতি নির্ভর করে। লোকের মধ্যে থে সামর্থ্য আছে, তাহার ব্যবহার যদি বাধা- 
প্রাপ্ত হয়, তাহ। হইলে উদ্নতি হইতে পাবে না) বাষ্ট্রের আহিন যদি উপ্নতি ও স্বাধীনতার 
পরিপন্থী হয়, রাষ্ট্র ( অর্থাৎ রাষ্ট্রের কর্ণপারগণ ) খদি আপনাদিগের প্রভুত্ব-বক্ষার জনা 
ঝাষ্টরকে এবং জনগণকে বাবহার করে, তাহা হইলে নাগরিকের কর্তব্য কি? স্পিনোজা 
বলেন, “তখনও অকন্তায় আইন মানিয়! চল! উচিত, ঘদি যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ ও আলোচনা 
এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাষ্টরের পরিব্ধন-সাধনের জন্য বাক্‌-স্বাধীনত! নিষিদ্ধ না হয়। 
এবন্দিধ স্বাধীনত! হইতে সময়ে সময়ে অন্থবিধার উদ্ভব হয়, স্বীকার করি; কিন্তু কোন্‌ 
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সমস্থার কখন এমন ভাবে সমাধান কৰ! সম্ভবপর হইস্াছে, যে তাহা হইতে অনাচারের 
উদ্ভব অসন্তব হইয়াছে ?” বাক্যের স্বাধীনতা খৰ করে যে আইন, ভাহ্ান্থার। সমস্ত 
সাইনের সূলোচ্ছেদ হয়, কেনন! খে আইনের লমালোচন। করিবার ক্ষমতা নাই, বেনী দিন 
সে আইন লোকে মানিয়! চলে না। “যতই গবর্ণমেপ্ট-কন্ুক বাক্যের স্বাধীনত! সঙ্কুচিত 
হয়, ততই লোকে দৃঢ়তার সহিত তাহাতে বাধ! দেয় । এই বিরুদ্ধত! যে স্বার্থপর লোভী 
লোকদিগের নিকট হইতে আলে, তাহা। নহে। আলে সেই সমস্ত লোক হইতে ঘাহার! 
উৎরষ্ট শিক্ষা, নিচ্দোষ নীতি ও ধর্শ্মের বলে সাধারণ লোক হইতে অধিকতর স্থার্দীনত| লাভ 
করিয়াছে” “মানবের প্ররুতিই এইবপ, থে যাহ! তাহার! সত্য বলিয়। বিশ্বাস করে, 
আইনের দৃষ্টিতে তাহ! অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে, ইহ! তাহার! সহ! করিতে পারে ন1।:- 
এরূপ অবস্থায় আইনের প্রতি ম্বপা ও গবর্ণমেন্ট-বিরোধী কণ্থকে তাহার! অন্ায় বলিয়। 
তে| মনেই করে ন!; বরং সশ্বানজনক বলিয়াই মনে করে।” “বাক্যের স্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপ ন! করিয়া, যদি কেবল কাধের বিরুদ্ধেই দণ্ডনীতি প্রযুক্ত হয়, তাহ! হইলে রাষ্ট্রের 
বিকন্ধে বিদ্রোহের কোন সমর্থন-যোগ্য কারণ খাকে না” 

রাষ্ট্রের আবশ্যাকত৷ স্বীকার কৰিলে রাষ্ট্রের উপর স্পিনার বিশ্বাস ছিল ন1। তিনি 
জানিতেন, হ'তে ক্ষমত! আসিলে দোঁষলেশশূন্যা লোকও দুষিত হুইয়! পড়ে। সেইজন্য 
লোকের দেহ ও কাঁধোর উপর রাষ্ট্রের যে কর্তৃত্ব আছে, তাহাদের চিন্তা ও আস্মার উপর 
তাহার প্রসার তিনি অনুমোদন করিতেন না। রাষ্ট্রের ক্ষমতার এতাদৃশ বিস্তারে উন্নতি 
প্রতিহত হয়। এই জন্যই তিনি বাষ্টর-কর্ৃক শিক্ষার নিয়ঙ্্ণ, বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্ধালগ্নের 
শিক্ষার নিয়স্রণ অহমোদন করিতেন ন!। “রাষ্ট্রের বায়ে খে সকল শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত 
হয়, তাহাদের উদ্দেশ্তা যতট! শিক্ষার্থীদিগকে সংযত করা, ততট। তাহাদিগের প্রক্কতি-দত্ত 
ক্ষমতার উপ্লতি-সাঁধন নয়। স্বাধীন রাষ্ট্রে যাহার! নিজের বায়ে প্রকাস্য ভাবে শিক্ষা দান 
করিবার অন্থমতি প্রার্থন। করে, তাহাদিগকে অন্থষতি দিলে বিজ্ঞান-ও-কলা-চচ্চার 
উপকারই হইবে ।” ইহ লিখিবার সময় সম্ভবতঃ প্রাচীন গ্রীসের সোফিষ্টদিগের কথা 
ল্পিনোজার মনে হইয়াছিল । 

স্পিনোজার মতে বাক্যের স্বাধীনত। ও শিক্ষার স্বাধীনত! থাকিলে শীপন-প্রণালীর 
প্রকার-ভেদে যায় আসে না। যে সমস্ত শাসন-প্রণালী প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া 
আসিতেছে, তাহাদের সকলই এমনভাবে গঠিত করা বায়, যাহাতে বাষ্টরের প্রত্যেক লোক 
লিঙ্ক স্বার্থ অপেক্ষ! সাধারণের অবিকারকে অধিকতর গুরুত্বদান করে। এই ভাবে 
শাসনতঙ্গ গঠনকরাই ব্যবস্থাপকদিগের কান্দ । বাঁজতঙ্ক কাখাক্ষম বটে, কিন্তু সাধারণতঃ 
উৎলীড়ন ও ইসন্তবলের উপর নির্ভরশীল । বদি রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমত। এক জনের উপর 
ক্রন্ত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের শাস্টি ও এক্য বৃদ্ধি পায়, ইহা! দেখা যায়। বাজতঙ্্রশাসিত 
তুর্কসা্রাজ্দোর মত দীর্ঘকাল-স্থামী কোনও রাষ্ট্র হয় নাই। অন্যদিকে গণতঙ্রশাসিত 
কাষ্টরের মৃত স্বলকালস্থাযী বাষ্টও দেখ! যায় নাই । ইহাব বিরুদ্ধে যত বিজোহ হইয়াছে, 





আর কিছুই লাই । 

গোপনীয় কৃ রান্গনীতি+ সঙ্গ্ধে স্পিনোজা বলিয়াছেন :_-নির্ধশ-ক্ষমত|-লোভী- 
দিগেত্ সকলেই বলেন, সারের স্বার্থ-রক্ষার জন্ত বাীয় কাধ্য গোপনে সম্পন্ন হওয়| আবগ্রক । 
আনকল্যাপেক ছদ্মবেশে এই প্রকার যুক্তি যতই বেশী সক্িত হয়, ততই তাহার ফলে 
অধিকতর দাসত্বের উদ্ভব হয়। স্থামসঙ্গত অভিসন্ধি শত্রুর কর্ণগত হয়, সেও ভাল, 
তৰু বখেচ্চাচাৰী শালকবৰ্গের অশুভকর গুপ্ত ব্যাপার জনগণের নিকট হইতে গুপ্ত রাখ! 
উচিত নছে। বাষ্টরের কর্শধারগণ খদি রাষ্ট্র-সংক্রান্ত ব্যাপার গোপনে নির্বাহ করিতে পারে, 
তাহ। হইলে জনগণ তাহাদের সম্পূর্ণ পদানত হইয়। পড়ে । যুদ্ধের সময় তাহাত! যেমন 
শফ্রর বিন্ধে যড়বত্ন করে, শান্তির সময় তেমনি তাহার পরঞ্জাদের বিরুদ্ধেও ড় 
করে। 

স্পিনোজার মতে গণতঞ্রই সৰ্দাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত শাসন-প্রণালী । গণতঙ্গে প্রতোকের 
কাধ গভনেউ-কর্ঠক নিয়স্বিত, কিন্তু সকলেবই যুক্তি ও বিচার স্বাধীন । সকলেই 
একতাবে চিন্তা করে না? এইজন্য অধিকাংশের মতই আইনের মধ্যাদ! লাভ করে। 
গণতঞ্জের অধীনস্থ প্রতোক নাগৰিকেরই সৈস্তদলতব্র হইয়! বাষ্টবন্ধায় সাহাধ্য কর। উচিত। 
শান্বিব সম প্রত্যেক নাগরিকের অস্থ তাহার নিঙ্গের কাছেই বাখ। উচিত। রাষ্ট্রে একটি 
মাত কর এক! উচিত । দেশের সমন্ধ জমি ও গৃহ বাষ্টরের শম্পন্তি হইবে, এবং বাংসরিক 
কব নিগ্ধাবিত করিয়া জনি নাগরিকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহ! ভি শান্ছির 
সময় অন্য কর দিতে হুইবে না । প্রজাতত্রের দোষ এই খে, ইহাতে বাষ্রায় ক্ষমতা! জানে ও 
বন্ধিতে অঙুংক্ৃ্ট লোকদিগের হস্তগত হয়। শাসনকাথে। নিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ লোকের মধ্যে 
ব্রাট্া্পদ সীমাবদ্ধ করা ভিগ্ এই কটি এড়াইবার অন্ত উপায় নাই। সংখা! হইতে বিজ্ঞতার 
উৎপত্তি হয় না। সংখ্যা-বলের সাহাে হীনতম চাটুকারও উদ্তপদ লাভ করিতে পারে। 
অস্থির-চিন্ত জনত৷ চিত্তাবেগছ্া ছাই চালিত হয়, মুক্তির ধার তাহার! ধারে না। তাছাদের 
চরণ দেখিয়। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন উপযুক্ত লোক হতাশ হইয়| পড়ে। এই জন্ত গণতাঙ্জিক 
শাসন জনতার অহগৃহীত বাচালদিগের স্ব্কালস্থার্্ী মিছিলপবস্পবায় পর্যবসিত হয়, এবং 
উপযুক্ত লোক নিকষ্টতর লোকের বিচারগ্রাণী হই! তাহাদের বিকদ্ধে নির্বাচনে দাড়াইতে 
স্বপা বোধ করেন। শীঘ্রই হউক, বিলঙ্ছেই হউক, দক্ষতর লোকে এই শাসনের বিরুদ্ধে 
দগ্ারমান হয়, এবং গণতহ্ের স্থানে অভিন্জাত-তঙ্ প্রতিষ্ঠিত হয় । 'অভিঙ্গাত-তঙ্গ অবশেষে 
নাষ্টরতন্গে পরিবন্টিত হয়। লোকে বিশৃঙ্খল! অপেক্ষা যথেচ্ছাচারও সহ করিতে স্বীকৃত হয়। 

ক্ষমতা সাম্য একটা অস্থির অবস্থ। ৷ মাস্থষে মাহুমে স্বভাবত্যই প্রডেদ বর্তমান। অসমান 
লোকদিগের মধ্যে যে সামা প্রতিষ্ঠা করিতে চা, সে অসম্ভবকে সম্ভবপর করিতে চায়। 





Secret diplomacy. 
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গণতন্ের প্রধান সমস্ত! শিক্ষিত ও উপযুক্ত শাসনকর্তা নির্ক্দাচনন্থার! দেশের সব্ক্দোংকষ্ট 
শক্তির শাসন-কাধে নিয়োগ । সকলকে এই নিব্দাচনে অধিকার দিয়াও কিরূপে এইরূপ 
উপযুক্ত ব্যক্রির নির্দদাভন সম্ভবপর, তাহাই লদক্্রা। প্লেটো তাহার [২০7/1১156 গ্রন্থে এক 
সমাধান দিয়াছেন। এপদাস্ত কোনও দেশেই এই সমস্কার সমাধান হয় নাই। সকল দেশেই 
রাজনীতি শাস্তির সমগ্স শালন-ক্ষমতা-লিপ্প,. ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্বিতায় পরিণত 
হইয়াছে।» 


স্পিনোজার প্রন্ভাব 

স্পিনোঞ্জ। কোনও সম্প্র্ায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেন নাই, কিন্ত পরবর্তী 
মাবতীয় দর্শনের উপর তাহা চিন্তার প্রভাব হস্পষ্ট। তিনি যে কত বড় ছিলেন, যতই 
দিন যাইতেছে, ততই তাহ! স্পষ্টতর হইয়। উঠিতেছে। কোনও সমালোচক লিথিয়াছেন, 
পর্দাতের পাদদেশে দাড়াইন্! তাহার উচ্চতার ধারণ! কর! যায় না। পর্বত হুইতে যত 
দূঝে যাওয়। খায়, ততই তাহার উচ্চতার স্পক্টতর জ্ঞান হয়। স্পিনোজাও তেমনি খত 
দূরে সরিয়া যাইতেছেন, ততই তাহার মহ অধিকতর উপলন্ধি হুইতেছে। তাহার 
সমসামগ়িকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহার পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের জন্তে তাহাকে শ্রদ্ধা 
করিতেন; কেহ কেহ উত্তম চসমা-নিশ্দাত| বলিছ্ন। তাহাকে সম্মান করিতেন। তাহার 
জীবিত-কালে কেহই মে তাহার প্রতিভার ধারণ। করিতে পারেন নাই, তাহাঁও নছে। 
কিন্ত অধিকাংশ লোকেই তখন তাহাকে ধর্হীন জড়বাদী বলিয়া স্বপা করিত। তাহার 
স্বভাব পরেও বহুদিন পযন্ত তাহার গ্রন্থ অধিক লোকেই পাঠ করিত না। ইংরেজ 
দাশনিক 19৭58 Hume তাহার মতকে "বিকট”* ও "কলদ্ধিত” বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছিলেন। বিখ্যাত সমালোচক লেসিং লিখিয়াছেন “মৃত কুকুর-সঞ্ন্ধে লোকে 
যেরূপ স্বণার সহিত কথ! বলে, ল্পিনোজা-স্বন্ধেও সেই তাবে কথ! বলিত।” এই দ্বণার 
কারণ স্পিনোঙ্গার দার্শনিক মত। তিনি ঈশ্বর ও প্রকৃতি অভির বলিয়াছিলেন, এবং 
মানবের স্বাধীন ইচ্ছ! অস্বীকার করিয়াছিলেন। লোকে বিশ্বাস করিত, তিনি জীবাব্মার 
অমরত্ব ও মাদুষের নৈতিক দায়িত্বও স্বীকার করেন নাই । কিছ কিছুকাল পরে তাহার 
অসগৈতবাদই জাৰ্মান Romantic 5০৮০০ এব পত্ডিতদিগের অ্রন্ধা আকধণ করিয়াছিল। 
এই Romঞnticদিগের ছিল প্রকুতি-শ্রিয়্ কবি-মন। ঈশ্বর ও প্রকৃতির অভেদ-বাদ 
তাহার! অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিকন্ত স্কায় ও অন্যায় যে আপেক্ষিক, 
স্পিনোজার এই মত মানব-সমাজে প্রচলিত পরস্পরাগত ধারণার বন্ধন হইতে মুক্তির 
উপায় বলিয়। তাহার! সানন্দে অভিনন্দন করিয়া লইস্সাছিলেন। এই মতের সাহায্যে 





A Durant 
+ Hideous.» Infamous. 


3৫ 


ক 






০০ 
১১৪ পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস 

সভ্যতার ভারে পীড়িত মানব-সন্তান স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে এবং স্বাধীনভাবে 
চিন্তা করিতে ও মত প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া! তাহার! আশ। করিয়াছিলেন। 
১৭৮০ সালে লেসিং জেকোবিকে বলেন যে, পরিণত-বক্ধ-প্রাপ্তির পর হইতেই তিনি 
স্পিনোজ্ার শিল্প, এবং দর্শন বলিতে তিনি একমাত্র স্পিনোজার দর্শলই বোঝেন। তাহার 
Nathan de Wise নামক নাটকে লেসিং যে আদর্শে ইহদী-চরিত্র অক্কিত করিয়াছিলেন, 
বছলপরিমাশে তাহ! স্পিনোঙ্জা-চরিত্রের আদর্শে অস্কিত। কয়েক বৎসর পরে স্পিনোজার 
দশন-সম্বত্ধে হাডারের এক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার ফলে উদার-নৈতিক ধর্ম্মতাত্বিকদ্িগের 
দৃষ্টি ল্পিনোজার চংi€5 এর দিকে আকুষ্ট হয়। এই ধর্ম্তাত্বিকদিগের নেতা 
59১055585০8 ল্পিলোলগাব নাম উল্লেখ করিতে গিয়। তাহাকে "পৰিত্ৰ সমাজচাত 
স্পিনোজ।" বলেন। ক্যাথলিক কৰি 1১০৮৭5 তাহাকে ঈশ্বঝোন্ত্ত বলিয়া ভাহার প্রতি 
অরন্ধাজ্জাপন করেন। E॥i০5 পাঠ করিয়া গেটে স্পিনোজ্জার প্রতি ক্মারুষ্ট হন, তাহার 
অস্তদূষ্টি গভীরতর হয়, এবং যৌবনের উচ্ছল ভাবগ্রবণত। হুইতে তাহার অস্থর প্রৌঢ়ত্বের 
প্রশান্তি ও থৈ উন্নীত হয়। পরবন্তী তাহার সমস্ত গপ্চ ও পদ্ম রচন! ল্পিনোজার তাবে 
অঙ্গপ্রাণিত। ফিস্টে, শেলিং ও হেগেলের অন্ৈতবাদে স্পিনোজার প্রভাব অবস্পষ্ট। 
ক্যাণ্টের জ্ঞান-তব্বের সহিত স্পিনোজ্জার দর্শনের মিশ্রণ হইতেই ইহাদের দর্শনের উৎপত্তি । 
ফিফ্টের "1০ ও সোপেনহরের "Will to '; স্পিনোজার "ক্ুতি"বই নামান্তর । 
নিৎলেক "Wl ০০ ৮০৬০," এবং বাসি "E12 ৮8591 এর উৎপত্তিও এই “কৃতি” হইতে । 
স্পিনোজার [৭ কপাস্থরিত হইয়া হেগেলের Absolute Reas০n হইয়াছে। হেগেল 








যখন স্পিনার দর্শনকে জীবনহীন ও গতিহীন বলিয়া ছিলেন, তখন সাহার “আত্মরক্ষার 


প্রচেষ্টার" (কৃতি ) কথা তিনি সুলিয়। গিয়াছিলেন। স্পিনোজার দর্শন জীবন ও গতি- 
বিহীন বল! সত্বেও তাহার প্রতি হেগেলের অসীম অন্ধ৷ ছিল। হেগেল বলিয়া ছিলেন, “যদি 
কেহ দাশনিক হইতে চান, তাহা হইলে তাহাকে প্রথমে স্পিনোজার মতাবলম্বী হইতে 
হইবে ।” Absolute Reason হইতে স্ধাছের যুক্রিক্রমে সি ও স্পিনোজার Substance 
হইতে স্বষ্টি মূলতঃ একই ধারণ! । 

ইংলণ্ডে স্পিনোজার প্রভাব কম হয় নাই; কোলরিছ, ওয়াডস্‌ওয়ার্থ ও শেলী 
ভাহাকে যখেই আন্ধা। করিতেন ॥ ওয়ার্ডল্ওয়ার্দের কবিতায় স্পিনোজার প্রভাব হুল্পষ্ট। 
শেলী তাহার Treatise on Religion and tlhe Strate পন্থের অহুবাদ করিতে আরস্ত 
করিয়াছিলেন। হাবাট স্পেন্দারের অজয়ের ধারণার জন্ঞ তিনি স্পিনোজার নিকট গনী 
বলিয়। কেহ কেহ সন্দেহ করেন। £০: 7০ বলিয়াছেন “বর্তমান কালে এমন বিখ্যাত 
লোকের অভাব নাই, খাহারা বলেন আধুনিক বিজ্ঞানের পূর্ণতা! স্পিনোজার দর্শনের মধ্োই 
নিহিত আছে।" 

বিভিন্ন লোকে স্পিনোজ্গার দর্শনের বিভিগ্র ব্যাখ! করিয়াছেন। তাহার চিন্তা 
হৃদয়ঙ্গম করিতে সময়ের প্র্নোজ্জন। Wi! Duranঃ লিখিয়াছেন, Wisdom ( বিজ্ঞত! )- 


ও 
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সঙ্ষদ্ধে চ:০০15559505 গ্রন্থে হাহা বল! হইয়াছে, স্পিনোজা-লঙ্দ্ধে তাহ! বলা চলে। 
“প্রথম মানব তাহাকে সম্পূর্ণ জানিতে পারে নাই, সব্দশেষ মানব তাহাকে খু'ছিয়। 
পাইবে না। কেননা ভাহার উপদেশ+ সনুত্র হইতে গভীরতন |” 


2:5০ 





সত 


ত্রিটিশ জ্ঞানালোক 


ইয়োৱোপীয় নব্য দর্শনের দ্বিতীয় যুগকে বলে জ্ঞানালোকের যুগ। চার্চ্চের শাসন- 
নিয়ত্তিত এবং উতিহের বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্কি-স্বাতস্রাহীন জনগণকে এই যুগে সমন্ত বন্ধন 
হইতে মুক্ত কৰিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে প্রতিষ্রিত করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল। সকলের 
উপরে যুক্তির স্থান নিদ্দেশ করি! ব্যক্তির অধিকার ঘোষিত হুইয়াছিল। প্রকৃতি ও সত্তা- 
সবদ্ধীয় তর্কদূলক সমস্্াসকল পরিহার কবিয়| মানবজ্জীবন ও তাহার কর্তবা-সগ্দ্ধে 
'আলোভন! এই যুগের দর্শনে বিশেষত্ব । বস্তুর উৎপত্তি কিন্ধপে হইল, তাহার আলোচন। 
বঞ্ছন কৰিয়। মানবসনের প্রকুতি এবং তাহার শক্তি-ল্দ্ধে গবেষণ। এই যুগের আর একটি 
বিশেষত্ব । জান কিন্ধপে উৎপন্ন হয়, বাহাবস্তর সহিত মনের সন্ধদ্ধ কি, বাহ'বন্ধ-নিরপেক্ষ 
জান সন্ভবপর কি না, প্রভৃতি বিষয় এই যুগে আলোচিত হুইয়াছিল। তাত্বিক গবেষণ! 
বঞ্দন কৰিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আমাদের মনের বৃত্তি-নিচয় ও যানলিক ভাবের গবেষণায় 
দাশনিক চিন্তা নিযুক্ত হুইয়াছিল। অভিঙ্তত|’ অখব| অহভবে কি প্রাপ্ত হওয়। যায, তাহার 
সন্ধান করিয়া, তাহার উপর দর্শনের প্রতিষ্ঠার চে হইয়াছিল। দর্শনের অক্যান্ত বিভাগ 
উপেক্ষা করিঘা। মনোবিজ্গানের দিকে দার্শনিক চিন্ত! ধাবিত হইয়াছিল। “মানবঙ্জাতির 
গবেষণান্ধ খাটি বিষয় মাহম,” আলেকজাওডার পোপের এই উক্ধিতে এই যুগের দর্শনের আদশ 
ব্যক্ত হইয়াছিল।' মৃষ্টিমে্য বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদিগের পাঠাগার হইতে দর্শনকে বাহিরে 
'আনিয়। জনসাধারণের সহিত তাহার পরিচয়-সাধনের চেষ্ হইয়াছিল! লোক-সাহিত্য 
ও সংস্কৃতি ইহাৰ দ্বার! প্রভাবিত হইয়াছিল । প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ইহার প্রভাব হইতে 
মুক্ত ছিল না। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাবস্তে আবন্ধ হইস়! এই স্দান্দোলন ইয়োরোপের বহদেখে ব্যাপ্ত 
হইয়| পড়িয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রাচীন সংস্থা এবং আচারের বিরুদ্ধ সমালোচনায় এই 
আন্দোলনের আরম্ভ হয়। সামাজিক এবং বাজনৈতিক যাবতীয় বিষয়ই যুক্তির আলোকে 
পরীক্ষিত হয়, এবং মাঙ্রযের ব্যক্ধিগত বুদ্ধি সমস্ত বিষয়ের বিচারে মানদণ্ড বলিয়| বিবেচিত 
হয়। প্রচলিত ধৰ্শ্ব ও নীতির বিরুচ্ছে একট! বিজ্রোহ সাহিত্যে ধ্বনিত হই) উঠে, এবং 
সামাজিক ও নৈতিক সংঘম হইতে ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার জন্য প্রবল প্রচেষ্টা আরন্ধ হয়। 
চিন্তায় ও ক্্দে ব্যক্কি-দ্বাধীনতার দাবী উদিত হয়। এই সকল সমালোচকদিগের নিকট 
কিছুই পৰিত্র বলিয়া গণা হইত না। প্রত্যেক ধৰ্মীয় মনোভাব এবং প্রত্যেক পরস্পরাগত 
বিশ্বাস, তাহার! বুদ্ধির কঠোর আলোকে পরীক্ষা করিতেন, এবং থাহাই আপনাকে 
যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া! প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইত, তাহাই ঝচ্ছন করিতেন। ফত্াসী 


+ Enlighteament. © * Experience. © ® The proper study of mankind is man. 
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দেশে এই আন্দোলন বিশ্বে পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হস, তাহার পরে প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ 
হয় 

এই আন্দোলনের আরমস্ত হয় ইংলগ্ডে। অন্ধাক্ত দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডে অধিকতর 
রাজনৈতিক দ্বাধীনত! ছিল এবং সমাজও অপেক্ষাকৃত স্থাসীষ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল 
বলিয়া তথায় এই আন্দোলন বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। ফলে, স্বাভাবিক সংস্কৃতির 
সহায়রূপে তথায় ইহ! প্রপার-লাত করিয়াছিল। ইংলণ্ড হইতে এই আন্দোলন ফরাসী দেশে 
বিস্তৃত হয়। ফ্ৰান্সে ব্যক্ি-স্বাধীনতার নূতন মত-প্রচারের ফলে রাষ্ট্র ও রাষ্রায় ধশ্মের 
বিরদ্ধে প্রবল বিরোধিতার স্থরি হয়, এবং তাহ! হইতে বিপ্লবের উদ্ভব হয়। ফ্রান্স ও 
হইতে এই আন্দোলন জাশ্মানীতে প্রসারিত হয়, কিন্তু জান্দানীর দর্শন ও সাহিত্য ইছা 
দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হইলেও ইহ! হইতে কোন বিপ্রবের উদ্ভব হয় নাই । 

ইংল্ডে জন লক্‌ এই আন্দোলনের নেত! ছিলেন । লক দে-কান্ডের দর্শনকে 
অভিজ্ঞতা-মূলক’ দর্শনের ক্ূপ দান করেন । লকেন পরে বার্কলে এই দর্শনকে অধ্যাস্ম- 
দশনে* কপাস্থরিত করেন। বার্কলের পরে হিউনের হন্তে এই দর্শন সন্দেহবাদে ইহার 
স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে। তাহার পরে আবিদ্তূত হয় স্টলের "সাধারণ বুদ্ধির 
দর্শন ।"* 

ফরাসীদেশে এই আন্দোলনের জষ্ট। ছিলেন পিয়ের বেইল।* তাহার Dictionnaire 
এর প্রকাশের ফলে শিক্ষিত সাঙ্গে সন্দেহবাদ প্রচলিত হুয়। এই সন্দেহবাদ ভণ্টেয়াৰ 
ও বিশ্বকোষ-প্রকাশকদিগের হন্ডে জড়বাদ ও প্রত্যক্ষবাদে পরিণত হুইয়াছিল। 

জাশ্ছানীতে লাইবনিট্‌ঙ্গ এবং হার্ডানের কৰি-প্রতিভার সাহাঘ্যে এই আন্দোলন 

সর্ধজনবোধ্য সাহিত্যের আকার ধারণ করিয়াছিল। 








npiricism. 8 ldealism.  * Common Sense Philosophy. © * Pierre Bayle. 


















স্ত। ও সত্তা, চিত 
হার সমন্বয় করিয়| তিনি 
নাই । তিনি চিৎ ও জড় 


একটিকে অন্থাটির সম্পূর্ণ 
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পদার্থ গণা করিস! উহাদের মধ্যে সম্স-সাধনের কোনও চেষ্টাই সফল হইতে পানে না। 
এই ভন্যাই স্পিনোজ| জড় ও চৈতন্াকে শ্বতঙ্থ স্বাধীন সতত! বলিয়। গণ্য করেন নাই। 
তাহার মতে ইহ্থার। একই সং পদ্াখের বিভিন্ন গুণ। এক অখগু সৎ পদাখের মধ্যে তিনি 
এই ছুই গুণকে মিলিত করিয়াছিলেন । ইহাহ্বারাও সমস্যার সমাধান হস্স নাই॥ একই 
দ্রব্যের মধ্যে চিৎ ও জড় মিলিত হইলেও তাহারা পরস্পর ভিত । যদি উভয়ের মধো 
কোনও ভিন্নতা ন। খাকিত, তাহ! হইলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারিত। সং পদার্থের 
মধ্যে কোনও ভিন্নতা স্পিনোহ! স্বীকার করেন নাই । চিন্ত! ও ব্যান্তি আপনার! সং 
নহে, তাহার! সতের গুণমাত্র, কিন্ত তাহারা পরপর সম্পূর্ণ তির্। সুতরাং তাছাদের 
মধ্যে ক্রিয়। ও প্রতিক্রিয়ার সন্তোষজনক ব্যাখা! দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই, এবং ল্পিনোজাও 
দে-কার্ডেক কতবাদ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পাবেন নাই । তিনিও চিৎ্কে 
চিৎসাতরই এবং জড়কে জড়মাত্রই মনে করিগা ছিলেন, আতরাং উভয়ের মোর ব্যবধান দূর 
করিতে সক্ষম হন নাই । উততয়ের সংযোগ-সাধক কোনও আত্যন্দবীণ তব ব্আবিক্ষার 
করিতে হইলে, এই বাবধান দূর করিতে হুইবে। ইহার জন্য ছিবিধ চেষ্ট। হুইয়াছিল। 
সেই চেষ্ট। হইতেই দুইটি দার্শনিক মত উদ্ধৃত ছইয়াছে। এক পক্ষ চিত-দ্বাৱাই জড়ের 
ব্যাথ্য! করিয়াছেন, জড়ের শ্বতঙ্থ অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই । অন্য পক্ষ চিতের স্বতঙ্গ 
অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া! জড়ম্বার| চৈতন্কের বযাখা। করিয়াছেন । প্রথম মত ন্ধ্যাস্মবাদ+ ব! 
প্রতায়বাদ নামে খ্যাত; দ্বিতীয় মত ব্ধবাদ,' অতিজ্ঞতা-ৰাদ,* লংবেদনবাদ* অথবা 
জড়বাদ নামে পরিচিত । জন লক্‌ দ্বিতীয় মতের উদ্ভাবক । 

১৬৩২ খৃষ্টাব্দে ত্রিষ্ল নগরের নিকট রিংটন নামক স্থানে লক্‌ জন্মগ্রহণ করেন। 
এই বংসৱই আমন্টা্ডাম নগরে স্পিনোজার জন্ম হয়। লক অন্মফো্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, 
বিজ্ঞান এবং চিকিৎস|-শাস্্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দুর্দল স্বাস্থোর জন্য তিনি চিকিৎসা- 
ব্যবসায় অবলঙ্ধন করিতে পারেন নাই ॥ তিনি তিন বহসর বালিনের রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটাবী 
ছিলেন। ১৯৯৬ সালে আল” অব সাফ টসবেরীর সহিত তাহার পরিচয় হয়। এই পরিচয় 
পরে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। সাফ _টসবেৰী দ্বিতীয় চার্শলেব রাজত্বকালে একজন 
ক্ষমতাশালী রাঞ্পুরুষ ছিলেন । তিনি বান্দরোযে পতিত হইলে, লক্‌ ফ্রান্সে পলায়ন 
করিয়া আব্মরক্ষা করেন। ১১৭৫ হইতে ১৯৭৯ সাল পথ্যন্ত তিনি ফ্রান্সে বাস 
করিয়াছিলেন; তাহার পরে হল্যাণ্ডে গমন করেন। উইলিঙ্গম অব অরেল্জ ইংলণ্ডের 
সিংহাসনে আরোহণ করিলে লক্‌ ইংলণ্ডে ফিরিগ্রা আসেন । ১২:৪ সালে ৭৩ বংসর বয়সে 
তিনি পরলোক গমন করেন। 

নিয়লিণিত গ্রন্থগুলি লকের লিখিত গ্রন্থাবলীর অস্তভু ক্ত :_(১) An Essay 
on Civil Government (১৯৯৯) (আঅলামকিক শাসনব্যবস্থা-সম্বন্ধে প্রবন্ধ ); 
(2) Letters on Education (১৮৯৩)  (শিক্ষা-সঙ্ধক্ধে পজাবলী ); 
হল  * Realism. * Empiricism, © * Sensationalism, 











পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
0 Essay on the Human Understanding ( ১৯৯৮ ); (মানবীয় বদ্ধি-সছদ্ধে 
প্রবন্ধ); (s) The Reasonableness of Christianity (১৯৯৩ ) (শৃ্ট-ধশ্মের 
যুক্তিমত্ত|); (*) Letters on Toleration ( পরমত-সহিফুত! সম্বন্ধে পত্রাবলী )। 

লকের দার্শনিক মত তাঁহার Essay on the Human Understanding গ্রন্থে 
বধিত আছে। গ্রন্থপ্রকাশের ২* বৎসর পুর্বে কতিপয় বন্ধুর সহিত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক 
বিষয়ের আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়া কোনও মীমাংসার উপনীত হইতে সক্ষম ন! হওয়ায়, 
লকের সনে হয় যে, যে পথে তাহার! বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা 
ঠিক পথ নহে। আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাহাদের আপনাদের সামখ্যের বিষয়, 
এবং মানবীয় বুদ্ধি কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের মীমাংসায় সমর্থ, তাহারও অগুসন্ধান কর! কর্তবা 
ছিল। Essay on the Human Understanding গ্রে লক্‌ সেই অঙ্সদ্ধান 
করিয়াছেন। এই গ্শথ-প্রণয়নে সত্যের আবিদ্ধার লকের ততটা উদ্দেশ্য ছিল না, যতটা 
ছিল সতোর আবিষ্কারের উপায়ের আবিষ্কার । তিনি লিখিয়াছেন, মানবীয় জ্ঞানের উৎপত্তি 
কিন্কূপে হয়, তাহার নিশ্চিতি কতটা এবং তাহার সীমা কোথায়, ইহার লিগ্ধারণ করাই 
ভাহার উদ্দেশ্য ছিল। দে-কার্্ যেমন সর্বৰিষয়ে সন্দেহ হইতে তাহার দর্শনের আরপ্ত 
করিয়াছিলেন, লক্ণ তেমনি মাধ্যের জ্ঞান-লাভের শক্তির প্রতি সন্দেহ হইতে তাহার 
গবেষণ। হু করিয়াছিলেন। কোন কিছুই তিনি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তত 
ছিলেন না, মতক্ষণ তাহা তাহার মনের নিকট সত্য বলিয়া! প্রমাণিত না হইত। 
সাবেদন+, এবং চিন্তার” সীমা অতিক্রম ন! করিতে তিনি দৃঢ-প্রতিষ্ঞ ছিলেন। 

লক্কে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের উদ্ভাবনক্থা বল। যায়। তিনি লিখিয়াছেন, 
"বর্তমানে আমি মনের সহিত সংশ্লিষ্ট শারীরিক ব্যাপারের আলোচন! করিব না। মনের 
স্বরূপ কি, তাহার আলোচনাও করিব ন!। আমার বর্তমান উদ্দেশ্ব-সাধনের জন্য মায়ের 
জ্ঞানের বিষ়্সকলের সহিত তাহার জ্ঞানা্দন-শক্তির* আলোচনাই যথেষ্ট ।” ইহাদ্ছার। লক 
তাহার সালোচ্য বিষয়ের সীম| স্পঠভাবেই নির্দেশ করিস দিযাছেন। ইহাতে ততববিগ! 
অখবা। সত্তাবিজ্ঞানের আলোচন! নাই। ইহা একাস্তভাবেই মনোবিজ্ঞান। বুদ্ধির" 
সুতার” আলোচন। ইহাতে নাই বুদ্ধির কাৰ্য্যই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে । যেসকল 
ব্যাপারে বুদ্ধি প্রকাশিত হয়, দাহ! দেখিয়! বুদ্ধির দন্ডিত জানিতে পার] খায়, যাহার 
ভিতর দিয়| বৃদ্ধির নিকাশ সাধিত হয়, তাহাই এই গ্রন্থে আলোচা বিষয়। এই সকল 
ব্যাপারকে লক্‌ "3০০৮ নামে অভিহিত করিয়াছেন। 

19৩৭ (প্রত্যন্ন ) শব্দের ব্যাখ্যা লক্‌ বলিয়াছেন, “যাহ! কিছু লইয়া মন ব্যাপৃত 
থাকে--ছায়।', সামান্য প্রত্যয়, প্রজাতি” প্রহৃতি বলিতে বাহ। বুঝায়__তাহ! বুঝাইতেই। 
আমি এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছি ৷ 


+ Sensation. * Thought, * Discerning faculties. + Metaphysics, 
+ Understanding. * Principles. ™ Phantom. + Species, 
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এই সংজ্ঞা হইতে দেখ। যায়, বিশিষ্ট পদ্দার্ের জ্ঞান ঝ! প্রত্যয়, এবং সামান্তজ্জান বা 
সম্প্রত্যয় উভয়ই লকের 14৩০ অস্তর্গত। মনে যত প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সকলই, 
লকের [46৭1 এই 19এর স্ালোচনাই তাহার দর্শন । ক্যাণ্ট Critique of Pure 
Reas0nএ মানবী জ্ঞানের সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন। ভাহারও পূর্বে লক্‌ বলিয়াছিলেন 
থে, মানবের বুদ্ধির প্রসার সীমাবদ্ধ। সেই সীমা অতিক্রম করিবার ক্ষমত! তাহার নাই । 
তাহা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিলে, এমন স্থানে গিয়। উপনীত হইতে হয়, যেখানে 
পদে পদে পদস্থলন হইবার সপ্ডাবন!। ফলে নিশ্চিত জ্গানলাভ স্তব হইয়া পড়ে, এবং 
সন্দেহের উৎপত্তি হয়। আমাদের জ্ঞানার্গ্ছন-ক্ষমতার কথ যদি আমর! ভালকূপে 
বিবেচন। করি, এবং কি আমাদের বোধগম্য, কি আমাদের বৃদ্ধির অতীত, ইহ! জানিয়া 
অগ্রসর হই, এবং যাহ! আমাদের বুক্ধির ক্দাপরত্তের মধ্যে, তাহারই জ্ঞানলাভের জন্য চেষ্টা 
করি, তাহ! হইলে আমাদের চেষ্ট! অধিকতর সফল হুইবার সন্ডাবন। । 

লক্-এব দর্শনের প্রধান কখ। দুইটি । প্রথমতঃ সহজাত প্রত্যয়” বলিয়| কিছুই নাই, 
দ্বিতীয়তঃ আমাদের সমস্ত জ্ঞানই অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন । লক্‌ বলেন, ক্দনেকের মতে এমন 
কতকগুলি বিষয় আছে, যাহার জ্ঞান আমাদের স্থাস্যাব মধ্যে নিহিত থাকে। সেই জ্ঞান লইয়াই 
আমর! জন্মগ্রহণ করি, এবং কোনও বাহ্‌ পদার্থ হইতে তাহাদের জ্ঞান আমর! লাভ কৰি 
না। এই সমস্ত সহজাত প্রতায় প্রত্যেক মাহষের মধ্যেই বর্মমান । এমন কোনও মাস 
নাই, খাহার মনে এই সকল প্রত্যয় নাই । এ কথা যদি স্বীকার করিগ্নাও লওয়া যায়, প্রত্যেক 
মাহুযের মনে এই সকল প্রত্যয় আছে, ইহ! যদি সত্য হয়, তাহ! হইলেও তাহার ঘে 
সহচ্ছাত, তাহ! প্রমাণিত হয় না। অন্য উপায়ে এই সকল জ্ানলাক সম্ভবপর, ইহ প্রমাণ 
করিতে পারিলে, তাহাদিগকে সহজাত বলিবার কোন যুক্তি খাকে না। কিন্ত প্রত্যেক 
মাছের মনেই যে এই সকল প্রত্যয় আছে, ইহ! সত্য নহে। জ্ঞানের ক্ষেত্রেই হউক, 
অথব! কর্টের ক্ষেত্রেই হউক, এমন কোনও তবের সন্ধান পাওয়া বায় না, যাহার সত্যতা 
সৰ্ম্দস্মত। কর্ণ্মের ক্ষেত্রে খে একূপ কোনও তত্ব নাই, তাহা বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন জাতির 
ইতিহাসের আলোচন! করিলেই বুঝিতে পার! খায়। এমন কোনও নৈতিক নিয়মই* 
পাওয়া যায় না, যাহ! সকল জাতি খানি লইয়াছে। বিভিন জাতির মধ্যে বিভিন্ন 
নৈতিক নিয়মের সাক্ষাৎ পাওয়া! যায়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যার যে, ধশ্ম ও 
অধৰ্শ্মের জ্ঞান লইয়া মান্য জন্মগ্রহণ করে না । বিভিন্ন দেশে বিভিত্র পারিপাশ্িকের 
আধো ধৰ্মাধৰ্শ্মের জ্ঞান বিভিন্ন হয়। “অন্পের নিকট যেরূপ বাবহার পাইতে তুমি ইচ্ছা 
কর, অস্বোর সহিত সেইরূপ ব্যবহার কর,” এই নীতির বিষস্ব আলোচনা করিলে দেখ! 
যায় যে, অসভ্া-ছাতীয় লোকেরা এক্কপ কোনও নীতি স্বীকার করে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও 
যে এইকূপ কোনও সহঙ্গাভ প্রত্যয় নাই, ইহা সহজেই বুঝিতে পার! যায়। যে 
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সকল প্রতিজ্ঞ! সব্দলোক-বিদিত বলিয়! আপাততঃ মনে হইতে পারে, তাহারা বান্ডবপক্ষে 
তাহ! নহে । “ক ক-এর সমান” এই তাদাস্ম্য নিয়ম,’ এবং "একই সময়ে কোনও পদাথের 
ক্সন্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়ই সম্ভবপর নহে," এই বিরোধের নিয়ম* কি সকলেই জানে? 
শিশু, মূর্খ এবং অসভ্যোর! এই ছুই নিয়মের অস্তিত্ব একেবারই অবগত নহে। তাঁদাত্মা ও 
বিরোধের নিয়ম আধারহীন প্রত্যয় ।" জন্মের সময় উহাদের জ্ঞান আমাদের থাকে না, 
দীৰ্ঘকালব্যাপী অভিজ্ঞতার পূর্ক্দে শর জ্ঞান উৎপন্ন হয় না॥ খে সকল সাধারণ প্রতিজ্ঞার অর্থ 
বোধগম্য হইবামাত্র তাহাদের সত্যতা-সম্বদ্ধে কোনও সন্দেহই থাকে না, তাহাদিগকে 
সহজাত জ্ঞান গণ্য কৰিয়। তাহাদের নৈশ্চিত্যের ব্যাখ্যা কর! হইয়| থাকে, কিন্ত তাহা- 
দিগকে সহজাত বলিলেই যে সস্তোষজনক ব্যাখ্য| হয়, তাহ! নহে। বন্ধতঃ কোনও 
জ্ঞানই সহজাত নহে। সকল জ্ঞানই অতিজ্ঞত| হইতে উৎপল হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
জ্ঞানও সহজাত নহে। এমন জাতিও আছে, ঘাহাদের ঈশ্বরের কোনও প্রত্যায়ই নাই। 
ঈশ্বর বলিতে কি বুঝায়, তাহা তাহার জানে না। াহার। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, 
তাহাদের মধ্যেও ঈশ্বরের স্বকূপ-সম্ধদ্ধে প্রচুর মত-ভেদ বর্তমান ৷ থে সমন্ত প্রত্যয়কে সহজাত 
বল! হয়, তাহার] যে স্পষ্টভাবে না হইলেও অন্পন্ৃভাবে আস্মার মধ্যে নিছিত থাকে, এবং 
বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে তাহারাও বিকাশ প্রাপ্ত হয়, লক্‌ ইহ19 স্বীকার করেন না। কেন” 
না, কোনও প্রায় অস্পঃভাবে আআব্মাব মধ্যে নিহিত আছে, বলিলে সেই প্রতায়ের আন 
আছে, গীকার কৰা হয়; কিন্তু সেই জ্ঞানের অস্তিত্বের বিষয় আত্ম অবগত নছে। 
প্রকৃত পশ্ষে এইরূপ জানের অক্রিত্বের কোনও প্রমাণই নাই । গণিতের লতোর জান 
সহজ্জাত বল! হয়। তাহ! যদি হয়, তাহা হইলে দেশ-ও-সংখ্যা-স্্ধীয় সমন্ত সতোর 
জানকেই সহজাত বলিতে হুইবে, এবং যে সকল প্রতিজ্ঞ! স্বত: লিন্ধ, তাহাদের সকলকেই 
সহজাত বলিতে হয়। "মিষ্ট তিতে| নয়”, "কালো! সাদা নয়", এই সকল সত্যও তাহ! 
হইলে সহজাত । 

লকের এই যুক্তির উত্তরে কৃ্জ | বলিয়াছেন, শিশুদিগের ও অসভাদিগের উদাহরণের 
প্রগ্োগ বর্তমান ক্ষেত্রে সঙ্গত নহে, বৈজ্ঞানিক ব্বীতি-সম্বতও নহে। শিশুগিগের ও 
অসভ্যদিগের মানসিক অবস্থা -সঙ্ন্কে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ কর! নিতাস্ই দুকহ । তাদাস্মা- 
নিয়ম ও বিরোধের নিয়ম-সৎন্ধে শিশু ও অসভ্যদিগকে কোনও প্রশ্ন করিলে, তাহার। সেই 
প্রশ্বের অথ বুঝিতেই সক্ষম হয় না। ঈশ্বর-সহ্বন্ধে প্রশ্নও তাহার বুঝিতে পারে না। কিন্ত 
তাহাদের বৃদ্ধির উপযোগী করিয়! প্রশ্ন গঠন করিতে পারিলে, দেখ। যায় যে, যে সকল 
প্রত্যয় সিক্ষ। ও অভিজ্ঞত| হইতে উৎপন্ন বলিয়। মনে কর! হয়, তাহাদের অনেকগুলিই 
তাহাদের জান! আছে। 

লক বলিয়াছেন, সকল প্রতানসই অভিজিত! হইতে উৎপন্ন হয়, অভিজ্ঞত| ভিন্ 
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কোনও জ্ঞানই উৎপন্ হইতে পারে না। 'অভিজ্ঞত| ছিবিধ : (১) বাহোন্ডিক়-ছার! বাহ 
পদার্থের জ্ঞান? ( ২) আসব্মার আভ্যন্তরীন ক্রিয়ার জ্ঞান। প্রথমোক্ত অভিজ্ঞতাকে লক্‌ 
5০n5৭৮i০৷৷ অথবা সংবেদন নাম দিশ়াছেন। দ্বিতীয় প্রকাবের অভিজ্ঞতাকে বলিয়াছেন 
Reflection অর্থাৎ, অস্তদূরি। লক্‌ বলিরাছেন, “আনর! ধরিয়! লইব, আমাদের 
মন সাদ! কাগজের মত, তাহাতে কোনও লেখাই নাই, কোনও প্রত্যয়ই নাই । 
তাহ| হইলে মনে জ্ঞান আসে কোখা। হইতে ..এক কথায় আমি এই প্রশ্নের উত্তর 
দিব-_অভিজ্ঞত| হইতে । ইহাই সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি ।'--বহিঃন্ব ইক্জিয়গ্রাহয বিষয়ের 
অবেক্ষণ অথব! মনের আভ্যন্তরীণ ক্রিক্থার অবেক্ষণ হইতেই আমাদের বুদ্ধি চিন্তার 
যাবতীয় উপকরণ প্রাপ্ত হয়। এই ছুইটিই জ্ঞানের উৎস । এই উৎস হইতে আমাদের 
যে জ্ঞান আছে তাহা, অথবা খাহ! আমর! লাভ করিতে সক্ষম তাহা, উৎপন্ন হুয়।" 
লকের এই বিশ্লেষণ-সম্ন্ধে কৃঙ্গ]। বলিয়াছেন, “লক্‌ সংবিদের সঙ্গে অন্তদূষ্টির গোলমাল 
কবিগ্| ফেলিয়াছেন। সংবিদ প্রত্যেক মাস্থযেরই আছে, কিন্ত অন্দদূ আছে আঙ্সসংখ্যক 
লোকের। স্থতরাং সঅস্ধদূ ইিকে সকলের অভিজ্ঞার একটি উপায় বল! যায় না। ব্বিতীয়তঃ 
লক্‌ অন্তদূষ্টির কাথা আত্মার আভ্যন্করীণ ক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া! ইহার পরিধি 
সংকুচিত করিয়াছেন। আমাদের মনের যাবতীয় ব্যাপারই অস্তদৃষ্টির অধীন, মানসিক 
কার্য ও সংবেদন সকলই ।” ইক্জিয়ের কাথ ও অন্তদূরি এই দুইটির মধ্যে প্রথমে 
কোন্টি আরন্ধ হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে লক্‌ বলেন, “আমাদের প্রথম প্রত্যগ্সকল আমরা 
ইন্িয়ঘ/বেই প্রাপ্ত হই। অন্তপৃ টি হইতে থে জান হয়, তাহা আলে পরে। এই 
দুই বাতায়ন-ছারাই অন্ধকার কক্ষে আলে! প্রবেশ করে! আমাত মনে হয় খে, যে 
ঘরের দ্বার ও. গবাক্ষপকল সম্পূর্ণ বন্ধ, এবং যাহাক মধ্যে আলোর প্রবেশের জন্ম 
ক্ষত্ৰ একটি ভিত্র তি অগ্ত পথ নাই, তাহার সহিত বুদ্ধির বিশেষ পার্থক্য নাই ।” ইহা 
হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় থে, লকের মতে মন স্পর্ণ নিক্ষিয়+, এবং ইল্গিপন্থারপঞ্গে 
খাহ। ইহাৰ নিকট উপস্থিত হয়, তাহা গ্রহণ করা ভিতর ইহার অন্ত কোনও কাঙ্গ নাই। 
ইহা কোনও প্রত্যয় খেখন স্্টি করিতে পানে লা, তেমনি যে প্রত্যয় উপ 
হইয়াছে, তাহার বিনাশ করিতে পাবে না। দর্পশে যেমন বস্ধর প্রতিবিদ্ব প্রতিফলিত 
হয়, তেমনি, মনের সন্দুশে উপস্থাপিত বন্ধ প্রতিফলিত করাই মনের কাধ্য। ইহা 
সবে লক্‌ খখন মনের ক্রিয়ার আলোচনা করিয়াছেন, তখন তাহার কিয়ৎ-পরিমাণ 
সক্রিয়ত স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যদিও সংবেধন ও অস্থদ টি হইতে মন 
জানের উপাদানসকল প্রাপ্ত হয়, তখাপি এই সকল: উপাদানকে একত্রিত করিয়া 
যৌগিক প্রতান্েরণ গঠন মনের সক্রিদতাভিত্ সন্তবপর হয় ন! । কিন্ত এই কাধ্য লকের 
মতে নিতান্তই “মামুলি”* ব্যাপার, এবং মনের এই ক্ষমতার ফলে প্রত্যয়সকলে নূতন 
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কিছুই সংযোজিত হয় না। কিন্তু মানুলি হইলেও, যখন এই কাৰ্য্য মনকতৃক কত হয় 
বলিয়া লক্‌ স্বীকার করিয়াছেন, তখন মন থে সম্পূর্ণ নিক্ষিক্। তাহ! বলা যায় না, এবং 
জ্ঞানের উৎপাদনে বাহপদাথের ক্রিয়ার সহিত মনেরও যে ক্রিয়া আছে, তাহা স্বীকার 
করিতে হইবে । মনের এই ক্রিয়৷ পরে ক্যাণ্ট বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্য! করিয়াছিলেন। 
অস্পষ্টভাবে হইলেও লক্‌ও এই ক্ৰিয়াৰ কথ! বলিয়াছেন। 


প্রত্যয়দিগের শ্রেণী-বিভাগ 

লক প্রত্যয়দ্িগকে মৌলিক’ ও যৌগিক+ এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। 
যে সকল প্রত্যয় মনের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার! মৌলিক । একটিমাত্র অথব। 
একাধিক ইচ্জি-পথে এই সকল মৌলিক প্রত্যয় মনের মধ্যে প্রবেশ করে। বর্ণের 
প্রতায়, শব্দের প্রত্যয়, কাঠিন্তের প্রত্যয়, যথাক্রমে চক্ষু, কর্ণ ও ত্বক ইন্দিয়ের পথে প্রবেশ 
করে। কিন্তু ব্যান্তি, আকার অধবা গতির প্রভা একসঙ্গে একাধিক ইচ্গিয়পখে 
প্রবেশ করে। কেবল সস্থদৃষ্টি হইতে মৌলিক প্রত্যয়ের উদ্ভব হুয়। "সন্দেহ", 
বিশ্বাস” ও "ইচ্ছা”র প্রত্যয় অস্বদূি হইতে প্রাপ্ত হওয়! যায়। আবার এমন কতক- 
গুলি মৌলিক প্রত্যয় আছে, বাহার! অস্তদূ টি ও সংবেদন উ হইতেই উদ্ভূত হয়। 
পথ," “একত্ব,” “শক্তি,” “পাবশ্পর্্য,” এই সকল প্রতায় এইরূপেই পাওয়। 
যায়। 'দেশ। 'কাল' ও পাখার প্রত্যয় লকের মতে যৌলিক॥ ইল্সিয়ের বিষয-সমূহ 
হইতে থে সকল প্রতায় মনে প্রবিষ্ট হয়, অখব! ইন্ছিয় হইতে উদ্কৃত প্রত্যয্নের মনের 
মধো আবিতাবের ফলে তথায় যে সকল ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাছাদের অবেগ্দণ হইতে 
যে সকল প্রতাযয্রেত্ উদ্তৰ হয়, এই উতয্বিধ প্রত্যত্ের উপর মনের শক্তিত* স্বাভাবিক 
প্রযনোগ হইতেই দেশ, কাল ও সংখ্যার প্রতযন্ উদ্কৃত হয়। দে-কার্ক জড় ও ব্যাপ্সিকে 
অভিন্ন বলিয়াছিলেন। তাহ| ব্বীকার ন! করিস! লক্‌ কাঠিগ্থকেই? জড়ের বিশিষ্ট গুণ 
বলিছাছেন। স্পর্ণেন্গিয় হইতে কাঠিন্তের প্রত্যয় উদ্ভূত হয়। প্রত্যেক জবা তাহার মধ্যে 
অব্যান্থরের প্রবেশে থে বাধা দেয়, স্পর্ণেজিয়স্বাব। তাহ। অন্তত হয়। সেই অগ্নভয হইতে 
কািশ্তের গ্রতায়ের উদ্ভব ॥ দেশ ও অব্য এক নহে। কিন্ত দেশের ধারণ। বর্ন করিয়। 
ত্রবোর ধারণ। হইতে পারে ন! । শুন্য অখব। পূর্ণ, এই ছুইভাবে দেশের বারণ! কর! যায়। 
বিশিক্-পরিখাণ শুন্ত দেশে সমপরিমাণ বিশিষ্ট অব্য স্থাপন করা হাস। পূর্ণ দেশেকহিল, 
ভবো পূর্ণ দেশে,_-তাহ। সম্ভবপর হয় না॥ দর্শন ও স্পর্ণেছিয় হইতে দেশের প্রত্যয় প্রাপ্ত 
হওয়। যায়। সংবেদন এবং অন্তদু টি, জ্ঞানের এই উভয় উৎস হইতে কালের প্রতাপ উদ্‌দৃত 
হয়। মনের মধ্যে চিন্তা! ও অনুন্তৃতি একটির পরে একটি আবিতূৃত হয়। এই 
লোৌৰ্দাপয্যের ক্রমের পরধাবেক্ষণ হইতে 'কাঁলো'র প্রতায়ের উদ্ভব । প্রত্যক্ষ জান ন! খাকিলে 
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কালের কোনও ধারণাই হইত ন1। দেশ ও কালের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ছে । উভয়ই 
অশীম, এবং কোনটিই জড় জগৎ-সবার৷ সীমাবন্ধ নহে। দেশ হইতে তাহার মধ্যন্থিত 
জড়-অব্যসকলের অস্তিত্ব এব গতির অন্তর্ণান কল্পন। কর! বার, কিন্তু দেশ ও কালের কোনও 
সীম! কল্পন। কর! সম্ভবপর নহে । উভয়ের মধ্যে পার্শক্য এই যে, দেশ নানা দিকে বিস্তৃত, 
কিন্ত কালের গতি একই দিকে। লকের মতে সংখ্যার প্রত্যাস্সের মতে! সরল অন্য কোনও 
প্রত্যয় নাই । সংবেদন এবং অন্তু ধার! মনের সন্দুখে যে অসংখ্য অব্য উপস্থাপিত হয়, 
‘সংখ্যা’র প্রয়োগ হইতে তাহাদিগের স্থিতি” ও নির্দেস্যতা* উদ্ভূত হয় 

লকের মতে মৌলিক প্রত্যয়সকল আমাদের সকল জ্ঞানের উপাদান ৷ বর্ণমালার 
অস্থর্গত বৰ্ণসমূহের বিভিন্ন প্রকার সংযোগ ও সত্রিবেশস্বার! যেমন শব্দাংশ ও শব্দের উৎপত্তি 
হয়, মৌলিক প্রত্যয়্দকলের বিভিন্ন প্রকার সংঘ্োগন্ধারা৷ তেমনি যৌগিক প্রত্যয়ের উদ্ভব 
হয়। যৌগিক প্রত্যগ্ন জিবিধ :_বিকারের* প্রত্যয়, অব্যের” প্রত্যয় এবং সঙগদ্ধের' 
প্রত্যয়। যাহাদের স্বাধীন লা নাই, খাহারা। আরবের মধ্যে অবস্থিত, যাহারা তব্যের গুণ 
অথব। অবস্থা, এবং অ্রবা-বল্দিত যাহাদের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তাহারাই বিকার । 
অিদ্্, রুতজতা, হতা। প্রন্ৃতির প্রত্যয় "বিকার" । বিকারের প্রতায় মিশর ও মিশর 
ভেদে ছিবিধ । দেশ, কাল, মনন, সংখ্য! প্রসৃতির বিভিন্ন প্রকার অবস্থা ( দেশের দূরত্ব, 
দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাণ, তল+, আকুতি, বিপুল প্রহৃতি; কালের ব্যাপ্তি", ও চিরস্থায়িত্ব 
মননের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, স্মৃতি প্রস্ততি ) সকলই বিকাবের প্রত্যয়। যে সকল প্রত্যন্ন বাস্তব 
পদার্থের অভ্ব্ধপ, তাহাবাই জব্যের প্রতায়। সংবেদন ও অন্ধদূরি হইতে আমব। জানিতে 
পারি কতকগুলি মৌলিক প্রত্যয় একসঙ্গে সনে আবিক্ধত হয়। এই সকল প্রত্যয়কে 
স্বশ্ংপ্রতি্ঠ মনে কর! সম্ভবপর হয় ন! বলিয়া, নর! তাহাদের প্রতিঃা-স্বক্ূপে একটি স্বয়ং 
প্রতিষ্ঠ" পদার্থের কল্পন! করি, এবং সেই প্রতিষ্ঠা-কৃষিকে অব্য নাম দান করি। যে অজ্ঞাত 
পদার্থকে মৌলিক প্রত্যয়ের উৎপাদক গুণাবলীর বাহন” বলিয়া কল্জন। কব! হয়, তাহাই 
জব্য। কিন্ত যদিও অব্যেত প্রত্যয় আমাদের সনেরই স্থরি, তথাপি আমাদের বাহিরে 
তাহার যে অস্তিত্ব নাই, তাহ! নহে। 'অক্গান্ত যৌগিক প্রত্যয়ের সহিত জবোক প্রত্যয়ের 
পার্থক্য এই যে, বাহস্গতে এই প্রত্যয়ের অহক্ূপ পদার্থ বর্তমান, কিন্ত মন অন্তান্ত যে 
সকল যৌগিক প্রত্যয় গঠন করে, তাহাদের সেরূপ বিহয়গত অস্তিত্ব নাই । কিন্ত বোর 
স্বরূপ কি, তাহা আমরা অবগত নহি। তাহার গুণসকলের সহিতই কেবল আমাদের 
পরিচয় । লকের এই অজ্ঞাত পদাখই ক্যাণ্টের দর্শনের ৷ i 

ইহার পরে সন্বদ্ধের প্রতায্ন । যখন মন দুইটি পদার্থকে এমনভাবে সংযুক্ত করে 
খে, একটিকে দেখিলেই অস্তটিত চিন্ত! উদিত হয়, তখনি সহস্কের সি হয় । হুইটি প্রত্যয়ের 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগের কলে, যখনি একটি প্রত্যয় মনের মধ্যে আআবিকূ ত হুগ, তখনি অন্াটি 
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আসিফ! উপস্থিত হয়। বুক্ি্থারা সকল হুব্যের মধ্যেই এইরূপ সদ্ধর সথপ্রি হইতে পারে । 
স্থতৱাং সকল সঙ্গদ্ধের উল্লেখ কর! অসম্ভব ॥ কার্য, কারণ, ভিনরত! ও অভিন্তা প্রভৃতি 
কয়েকটি প্রধান সন্ধক্কের আলোচন! লক্‌ করিয়াছেন । যখন কোনও অব্য অথবা! কোনও 
গুণকে অন্য কোনও ভ্রবোর ক্রিয়ার ফলে আবিভূত হইতে দেখ! যায়, তখন কাধ্য-কারণ 
সম্বন্ধের উদ্ভব হুয়। 

তব্যের গুণাবলী লক্‌ ছিবিধ বলিগ্াছেন-_নুখ্য ও গৌণ । বোর অবস্থা নিষিশেষে 
যে যে গুণ ত্রব্য হইতে অবিচ্ছেষ্য, অর্থাৎ ভ্রব্যের অবস্থা যাহাই হউক ন! কেন, যে যে গুণ 
তাহার সকল অবস্থাতেই বর্ধমান থাকে, তাহারাই তাহার মুখ্য গুণ। কাঠিগ্ত, ব্যাপ্তি, 
আকুতি, গতি ও সংখ্য! মূখ্য গুণের অন্তত ক্র । আবার এমন কতকগুলি গুণ আছে, 
যাহাবা, প্রকৃত পক্ষে তাহার খে বোর গুণ বলিয়া! গণ্য হয়, তাহার মধো নাই। কিন্তু 
সেই সেই জব্যের এমন শক্তি আছে খে, তাহার! তাহাদের মূখ্য গুণদ্বার| আমাদের মনে সেই 
গুণসকলের সংবেদন উৎপন্ন করিতে পারে। বিভিন্ন সংবেদন উৎপাদনের এই সকল শক্তিই 
তাহাদের গৌণ গুণ। বর্ণ, শব্ক, স্বাদ প্রভৃতি গুণ গৌণ গুণের অস্ততক্ত । লকের মতে 
প্রকৃত পক্ষে কোনও জবোরই বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ প্রভৃতি নাই । আমাদের ইন্জিগ্পের উপর 
অবোর মুখ্য গুণাবলীর ক্রিয়্াত্থারা আমাদের সনে এই লমন্দর গুণের অগনন্ধৃতি উৎপন্ন হয়। 
শব্দ ৰীণার গুণ নছে; নীগার মধ্যে শব্ধ নাই; বীণার তারের স্পন্দন আমাদের কর্ণপটছে 
সংক্রমিত হইয়া শব্দের অগ্থন্ধুতি উৎপগ্র কৰে। তেমনি স্বর্ণের মধ্যে লীতব নাই; 
স্বর্ণের উপর পতিত আলে! আমাদের অক্ষিগালকে পতিত হইয়। পীতবর্ণের অগ্ুত্কৃতি 
উৎপগ্ন করে। আমের মধ্যে মিষ্ট স্বাদ নাই; রসনার সহিত আম্রৱসের সংস্পর্শ হইতে 
মিষ্টতাব অঙন্কতি উদ্কৃত হুয়। “জব্যের মুখ্য গুণের প্রত্যা়-সনৃহ মুখ্য গুণের অগুক্ধপ। 
মুখ্য গুণ_ প্রত্যয় যে গুণের প্রতিরূপ, তাহা-_জরবোর মধ্যে বর্ধমান । কিন্ত খাছাদিগকে 
গৌণ গুণ বল! হয়, তাহাদের প্রতায্রের সহিত সেই সকল গুণের ( অর্থাৎ সেই সকল 
প্রতায়-উৎপাদক শক্তির ) কোনও সাদৃগ্ নাই । গৌণ গুণাবলীর প্রত্যয়ের অরূপ কিছুই 
অবোর মধ্যে নাই । গৌণ গুণ যে অব্য অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়, তাহার মধ্যে গৌণ 
গুণের অন্থস্তৃতি উৎপাদনের শক্তিমাত্র আছে। আমাদের নিকট যাহ! মিষ্ট অথবা! নীল 
অধখব। উষ্ণ বলিয়। অগ্রকৃত হয়, তাহা থে সকল অব্য আমর! মিষ্ট অথবা! নীল ক্সখবা। উচ্চ 
বলিয়া বোধ করি, তাহাদের ইন্জিয়ের অগ্রাহ্য শুক্র ক্র অংশের বিশেষ বিশেহ পরিমাণ, 
আকার এবং গতি ভিন্ন অন্য কিছু নহে।” এন কথ! এই যে, গৌণ গুণসকল খলি 
আমাদের মনের প্রত্য্থমাজ হয়, এবং তাহাদের অস্ুক্কপ কিছুই যদি অব্যের মধ্যে ন! থাকে, 
তাহ! হইলে মননলীল বিষয়ী” ও বস্ত-জগতের মধ্যে বাবধান বিদুবিত করিবার উপায় কি? 
লক্‌ বলিয়াছেন, “অব্যবহিতন্ভাবে কোনও ডবাকে মন জানিতে পারে না। মনে যে সকল 
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নব্য দৰ্শন--ত্ৰিটিশ জ্ঞানালোক-_জন লক ১২৭ 


প্রত্যয় উৎপন্ন হয়, তাহা-দ্বারাই জানিতে পারে । আমাদের প্রত্য্ন ও হবো মধ্যে যতটা 
সাদৃপ্া থাকে, ততটাই আমাদের জ্ঞান সত্য হয়।” নল বখন তাহার প্রত্যন্স ভিজ অন্য 
কিছুই জানিতে পাকে না, ভ্রাব্যের সহিত যন মনের অব্যবহিত কোনও যোগ নাই, ভখন 
ভ্বব্যের সহিত তাহার প্রত্যয়ের সাদৃশ্য আছে কি না, তাহ! তাহার জানিবার উপায় কি? 
দর্শনের এই চিন্তন সমস্যার সন্মুখীন হইস্! লক্‌ যাহ! বলিয্াছেন, তাহ। হইতে ইহার 
তাপৰ তিনি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিত বোধ হয় ন! । তিনি বলিয়াছেন, 
“আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, স্দামাদের প্রত্যয়সকলের সঅশ্রক্ূপ বোন অস্তিত্ব আছে। 
মনের উপর ভ্রব্যপকলের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলে আমাদের গ্রত্যপ্সসকল উৎপন্ন হয়; 
আমাদের লষ্থ! তাহার জ্ঞান ও ইচ্ছার প্রয়োগ করিয়। এসকল প্রত্যয় উৎপন্ন করিবার 
উদ্দেপ্যে উহাদের উৎপাদনের উপযোগী করিয়া সকল অ্রব্য স্ষ্টি করিয়াছেন। ইহাছার! 
প্রমাণিত হয় যে, মৌলিক প্রতাগসসকল আমাদের কল্পনার স্বষ্টি নহে, পরন্থ আমাদের 
বহিচন্ব জব্যকতৃক নিয়মাসুধাযী ও স্বাভাবিকভাবে তাহারা উৎপ্জ হয়। স্বতরা* অবস্থা" 
বিবেচনায় ডব্যের সহিত তাহাদের যতট! সাদৃশ্যের প্রয়োজন, ততটা! সাদৃশ্য তাহাদের 
আছে।” ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় খে, লক্‌ উপরি-উক্ত সমন্তার সমাধানে সমর্থ হন 
নাই। দে-কার্থ ও মালেত্রার মতো তিনি ঈশ্বরকে স্মানিয়। প্রতায়-দগৎ ও বন্ত-জগতের 
মধ্যে উক্য-স্থাপনের চেষ্ট। করিয়াছেন। লকের মতে সমন্ত জনই বিবয়িগত, এবং তাহার 
নিশ্চিতি আপেক্ষিক। নিব্া়ভাবে সত্য ন! হইয়া ন্মাসাদের প্রতায়সকল আমাদের 
পক্ষে সতা হুইতে পাবে । 


জ্ঞানের প্রকৃতি ও সীমা 

লকের মতে মনের সমস্ত মনন ও তর্কের মধ্যে তাহার স্বকীয় প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কিছুর 
সহিতই তাহার অব্যবহিত সংযোগ নাই । তিনি জ্ঞানের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন £ "কোনও 
প্রতায়ের (অন্য প্রত্যয়ের সহিত ) সমন্ধ, সাদৃশ্য অথব! বৈলাদুশ্ত এবং বিব্োধের বোঁধই 
জান।” যেখানে এই বোধ আছে, সেখানেই জ্ঞান আছে; যেখানে নাই, সেখানে জান 
নাই। আমর! কল্পনা করিতে পারি, অনুমান করিতে পারি, বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্ত 
লে কমনা, অহমান ও বিশ্বাস জান পধান্ত পৌছায় না। 

কিন্ত যদি স্বকীয় প্রত্যয় হিপ অন্ত কিছুর জ্ঞানই মনের ন! থাকে, তাহ! হইলে 
আমাদের বহিঃস্থ লোক অখব! দ্রব্যের সত্য জ্ঞান হওয়া সম্থবপর হয় কিরূপে ? ঈশ্বর ও 
জড় জগতের জ্ঞান তাহা হইলে আমর! প্রাপ্ত হই কিকূপে } আমাদের অন্ধরস্থ জ্ঞান-শক্তি 
এবং জ্ঞানের বহি:্থ বিষয়ের মধ্যে সেতু কি? লক্‌ বলেন, স্থামাদের মনে ঈশ্বর, আব্ম। এবং 
জগতের প্রতিবিশ্ব অখব। আদশ” সআছে। লক্‌ সহজ্গাত প্রত্যয়ের অন্ডিত্ব নিরসন করিবার 
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উদ্দেশ্যে গ্রন্থ আতস্ধ করিয়া! গ্রদ্থশেনে যনেক হবো কতকগুলি পঙ্গাখেক আদশেধ অথবা 
উপজ্ঞাত প্রতাত্বের’ অন্রিত্ব স্বীকার করিছাছেন। 

লক্‌ জানের ত্রিবিধ নিশ্চিতিত্ব কথা বলিযাছেন। খন ছইটি প্রত্যয়ের মধে। লাধৃশ 
অথবা! তে অন্যবহিতভাবে অন্ত হয়, অক্ত কোনও গ্রভাতেত সাহাখোহ প্ৰছোজন হয় 
না, তখন বে সৰাবহিত জান উৎপন্ন হয়, তাহাকে উপজ্ঞ! বলে। ইহাতে সন্দেহের কোনও 
অবকাশই খাকে না। ব্বিতীত্ প্রকারের জানে গ্রতানদিগের বধোো সাদৃশ্ব অধৰ! তেদের 
জ্ঞান থাকে, কিন্তু পে জ্ঞান ব্াবহিতভাবে উৎপত্র হয় লা। এই জ্ঞানকে উপপন্তিকক” 
জ্ঞান বলে। তৃতীয় প্রকারের জ্ঞান অনিশ্চিত । জড় জগতের জ্ঞান এই শ্রেণীর । 

লকেক মতে তিন বিনয়ে আমানের সত্য জান আছে। আমাদের নিজেদের অস্দিত্বের 
জানের জন্য কোনএ প্রাণের প্রযোক্গন হয না। আবার ঈশ্ববের জান ব্যংহিত না 
হইলেও লতা জ্ঞান। ঈন্বৰের জান উপপব্ধি-মূলক হইলেও সভ্য । বাহজগতের লি 
কৌশল এব! আমাদের অস্তিত্ব ও শক্তি ঈশ্বরের অস্রিস্বের প্রমাণ । অনীম শক্তির সাদার, 
জগানবান একজন পুক্তষ ভি অগং-ও-মজতগা-সরি লক্বপর হইত না। জড় পদার্ণের জান 
সাবেদন হইতে উৎপর হয় । উপারের ও স্থাষাদের নিজের অন্রিত্বের জ্ঞানের সা নিশ্চিত 
না হইলেও, জড় জগতের জান খে সততা, তাহা খুবই সম্ভবপর | কাণ্যতঃ সে জানকেও 
নিশ্চিত জান বলা মাইতে পাৰে। স্মাহাদের সংবেদনের উৎপাদনের জন কারণের গ্রয্োক্ছন। 
সে কারণ কি? যন তাহাত উৎপাৰন করিতে পাৰে ন!। ৰান্ধ পদাৰ্খ সেই কারণ হইতে 
শানে। বাঙজগতের জানে সকল লোকের মধো নিলঞ সেই জানের সত্যতার এামাগ। 
এই তিনটি বিয়ের জান বাতীত, বন্য কোনও বিদায়ের নিশ্চিত জান আমাদের নাই । অগপ 
সকল জান সঙ্জাবাতা, অস্মান, এমন কি অঙ্গানের অন্ধকক । দে সকল জবা উঞ্জিয়ের 
সন্মনে ব্মমান নাই, তাহাদের লক্বন্ধে খন! প্রকৃতি বিভিন্ন 9শপপদ্ধে, অপৰ! ন্দাস্মিক 
শকাখের পের সক্কন্ধে বাতা বলা যায, সকলই অনিশ্চিত । স্বামাদের জীবন পব্াৰাতা- 
কৰক পৰিচালিত হয়। কোনঞ বিলের স্বপক্ষে এবং নিপক্ষে যুক্তিৰ লনা কা 
বক্ষ প্রধান কাজ্দ। উঈশ্ধৰ ও স্বাস্থিক জগতের স্বকপ-সনবন্ধে স্মামাদের কোন জান 
নাই। আ্যাগধচন, ও বিন্ধাসেত্ উপৰ নিত করা তিল তাহাদের জানলাকের অক 
সপাত নাই । 

লক কোনও স্বতগ্ নৈতিক যন্ের পতি করেন নাই। কিন্তু ঠাছার অনেক 
উক্তির সহিত কশ্ধ-নীতিন্। সম্পর্ক ক্দান্ধে। কিনি বলিয়াঙেন, আব্ান্তব্দরণ ব্যস) 
সআআখ্মৈকা্বই* সমন দাৱিত্-বোধেৰ ক্চিজি। কিনি ইচ্ছাৰ স্বাধীনতা গলিত স্বীকার, 
কৰেন নাই । কোন কাখ্য করা অধৰ ন! কার অন্ত স্বান্মনিৱগ্থশেত শক্কিকেষ্ কিনি 
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তাহার উচ্ছা।। নবী চিন্তা স্জ্ধপাকে কাধ? ককিবাক বাতটা শক্তি কাহাৰ বাকে, কতটা 
শে স্বানীন । খন কেহ কোনক ক্র মধ্যে দাকিষ়া পি কদপ্রকুন করে, তন্ন লেই 
তপ্তিই তাহাৰ সেই অৰস্থাছ খাকিবকাৰ পৰণীক’ ৷ বন কেন কান্দ করৱিবাত লম 
ভত্তি হয়, তখন সেই তৃপ্দিই সেই কাজ কৰিকে সাকির কনক । কোনও প্রকাবেৰ 
্ন্ডিই পৱিবকনেক প্রবর্তক । ছুঃখ-পরিতানে কালা, কা জনের কামনাই আৰাবের 
ইচ্ছার নিয়ামক । শৰু ইচ্ছা € কাবনাক বনে পাকা কৰিদাছেন । জিপ লাশ 
কামনাস্বাবাই আমাদের ইচ্ছা চালিত হয়, স্থাপি কাননা হল করিধাক এন, কাঙাল 
পূরণের অগা কশ্ছে প্রন না হুৱৰাৰ পনি স্থানের আছে । বৰিক্তিত কানন) শব্ধস্পতেৰে 
সহিত তুলনা করিবার ক্ৰমত এৰ তাহের পবিপাষ্টির কল গশনা কৰিবাৰ কমা 
আমাদের আছে। এই ক্রমতাতেই বাজনের স্বাধীন । আলে বন্য কামনা তুলনা 
ও ফলের আলোচনার পরে মন বে শেন লি্ধান্চে উপনীত হয়, পের নিন্ধান্ষতধাধাই 
ইচ্ছ। নিন্বত্িত হয়। বাহ হইতে হনব উৎপএ হয়, তাছাই বান্ধল, এনা, দান) হইতে 
ছুঃশেক উৎপত্তি হয়, তাহা অনঙ্ছল বলিয়া বিবেচিত হয় । কোনঞ বিধানের" সহিত 
আমাদের স্বেচ্ছাকত কষ্টের খে সঙ্গতি ৰ! আলঙ্গতিক কলে উচ বিল্ানক্ঠান ইস একা- 
শক্তি-অশ্রসারে আমাদেৰ মঙ্গল অন্ধৰ অনন্চল সাবিত হয়, তাৎযকেই লক কন্ধনৈতিক 
আকুতি অখব! দুক্কতি বলিঙাছেন । নৈক্তিক নিদ্বমকে খদিক কিনি সহজাত বালি স্বীকাত 
করেন নাই, তখালি হান মতে সামান্দিক হানি, স্মতরবিধাৰ আপোনা না কৰিযাঞ 
তাহারা জবস্ক পালনীর। এই লক্চল নিষ্ধমেধ সমরীকের তিনি ঈন্যন্ের নিচবাবলী 
ৰলিয়াছেন। 

লক্পদ্বন্ধে পোপোনহুক লিখিস্া্েন, ”কার্শনিকজিগের যান্যো লক্ষ গাখযে এই যত 
প্রচার কৰেন, বে কোন বাশনিক খৰি কোনক পারা হইতে কচ কোন পনাংখোর 
বস্তি প্রমাণ কৰিতে ইচ্ছা। কৰেন, তাহা হইলে শষ ভাঙাকে উক জাতকের উতপতি 
কিন্ধপে হত, তাহান ঙলন্ধান কিনে ধরবে ॥" লাকের য্বীমাংশা সান সপ্োধান্ধনক 
হয় নাই । বাবভীক্ জ্ঞান খলি লাখেকন ক স্বাদ নী হইতেই কপ হয, ভাঙা হইলে 
লংবেদন এবং ক্বদর বাহিৰে কোন পলাংখত আঅক্িত্ধেধ পাশ পাকা খায় নাও 
কিন্ত লক্‌ ৰান্ধপলা্শোর জানেত সস্দিত্ধ স্বীকার করিচাছেন। এন নিক হই ভাঙার 
দর্শন পগ্তিপূর্শ নে ॥ কন কনক তিনি বালিগাছেন খে, বসাক নেক উপৰ 
কিয়া কৰে; স্থানত কন্খনক বলিয়াছেন, দে প্রকার ভিত রা [কিস যানে আনিকার 
উপাত্ত নাই --এই ছন সকতে পৰ্বতত অলৰ । 








রি ক জত ভু প্রত্যয় 
| জন্দুত হয় সংবেদন এবং অদ্ধদূ টি হইতে? সংবেদন ইহ্ছিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শের 
(মাজআাম্পর্শের ) ফল । প্রত্যয়-সমূহ যদিও বাহপদাৰ কনক উৎপন্ন হয়, তথাপি তাহার 
বাহপদার্থের প্বক্ূপের জান দিতে পারে না। বাহুপদার্দের হিবিধ গুপ আছে বলিয়া 
প্রতীত হয়। বাহ্‌ পদার্ণের প্রত্য্ন তাহার দ্বিবিধ গুণের সহিত আমাদের পরিচ্প-সাধন 
করে। কিন্ত এই হিবিধ গুণের একটি, গৌণ গুণ, বাহৃপদার্খের মখো নাই; ঘরিও 
গৌণ গুণ বাহপদাথের গুণ বলিয়াই প্রভীত হয়, তথাপি বাহৃপদার্থের মধ্যে গৌণ 
গুণের বোধ-উৎপাদনের শক্তি ভিন্ন অন্ত কিছু নাই । লকের মতে, মুখ্য গুণাবলী 
বাহপদার্খের মধ্যে অবস্থিত হইলেও, এই গুণের অতিরিক্ত বাহাপদার্ধের মধ্যন্থিত 
অন্ত কিছুর সহিত আমর। পরিচিত নহি। বাধ্ডত্রবাকে মুখ্য গুণের আধার-রূপে 
আমর! জানি, ইহার অতিরিক্ত কিছুই জানি না। লকের এই মীমাংসায় সস্তার, 
সমাধান হয় নাই । যে বাহৃত্রব্যের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করিয়াছেন, তাহার সহিত 
আমাদের সাক্ষাৎ হইবার কোনও উপায় নাই। সুতরাং তাহার সক্রিত্বে বিশ্বাস 
করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। লক্‌ বলিয়াছেন বটে, মুখ্য গুণাবলী জব্যের মধো 
অবস্থিত, কিন্তু থে খুক্িতে তিনি গৌণ গুণের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, মুখ্য গুণ- 
সঙ্বদ্েও তাহ! প্রযোজ্য । গৌণ গুণের অস্তিত্ব যদি মনের বাহিরে ন। থাকে, তাহ! হইলে 
মুখ্য গুশেরও মনোবাহা অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, যুক্তিতে এই সিন্ধান্ত অপরিহাধা হইয়া 
পড়ে। বিশপ বার্কলে এই যুক্তিতেই মনের বাহিরে, মন হইতে দ্তগ্র বাহ জব্যের 
অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। 

বাকলে জাতিতে ছিলেন আইরিশ । ১৬৮৪ সালে আযাল্যাণ্ডে ডাহার জঙ্গ হয়। 
তিনি অসাধারণ বুদ্ধি এবং নি্লুষ উদার চরিত্রের দ্দ্ধিকানী ছিলেন হশ্যে তাহার 
প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল; তাহার চরিত্রের মাধুর্খোয সকলেই মৃদ্ধ হইত। প্রাচীন গ্রীক দশন 
তিনি ঘের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন; উক্ত দর্শনে তাহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাছা 
আক্চ্্যান্বিত হইতে হয়। পারমেনিিস্‌ যে সত্তা ও জ্ঞানকে অভিন্ন বলিয়াছিলেন, তিনি 
তাহার সর্ধাশেষ গ্রন্থ "সিবিগ”*এ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। স্ানক্ষগোরাস্‌-সঙক্ধে 
লিখিয়াছেন বে, তাহার মতে আদিতে জগতে কোনও শৃদ্দল| ছিল লা; যাবতীয় অব্য 
বিশুঙ্খলভাবে নিশ্রিত হইয়া এক পিগ্ডে পত্িপত হইয়াছিল, পরে "মন”* আবিষ্কৃত 
হইআস। তাহাদিগকে '্বতহ্থভাবে স্থাপিত করে। ঈশ্বর, মানবমন ও পুরুদার্থ*-সহন্ধে যে 
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বিশেষ চিন্ত করে নাই, তাহার সমন্ধে বার্কলে লিৰিয়াছেন, এক্স লোক হস্তে! উন্নতি 
লাভ কৰি সমৃদ্ধিশালী মহীলত৷’ হইতে পাৱে, কিন্ত প্রকৃত দেশপ্রেমিক অখব! উৎকৃষ্ট 
বাজপুরুষ হইবার সন্ডাবনা তাহার নাই । বৃ্ীয় ত্িত্ববাদ-স্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, পরবন্তী কালে হেগেল তাহার উপর যেই গুক্ষত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। 
যে সমন্ত দার্শনিক মত নান্তিকত! স্দখৰা অন্ৈতবাদ বলিস! নিন্দিত হইস্স। থাকে, তাহাদের 
সন্দ্ধে বার্কলে বিছ্েষ প্রকাশ করেন নাই। তাহার বিদ্যা ও চিন্তার গভীরতা এবং 
ভাহার সরলত!| সকলেরই শ্রন্ধ| আআকর্মণ করিত । ্রালিং লিখিয়াছেন যে, বার্কলের মধ্যে 
সৰ্দাপেক্ষ। মূল্যবান বন্ধ এই খে, তিনি পুষ্টান । 

বার্কলেৰ বয়স নখন ২৪ বৎসর তপন তাঁহার “দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে নৃতন মতা” নামক 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।, পর বংসর প্রকানিত হয় “মানবীয় জ্ঞানের তবাবলী”*। গ্রন্বন্বয্নের 
বিশদ বচনা-শৈলী এবং তাহাতে প্রতিপাদিত মতের নৃতনত্ব সকলের বিন্মগ্ন উৎপাদন 
করিয়াছিল। ১৭১৩ সালে লণ্ডনে গমন করিয়| তিনি পোপ, এডিসন, সুইফট প্রতি 
বিখ্যাত সাহিত্তিকদিগের লহিত পরিচিত হন। জড় পদার্থের অস্িত্ব নাই, তাহার এই 
মত অনেক হাস্মারসের স্থষ্টি করিয়াছিল ; কিন্ধ তাহার চরিত্রের মাধুধ্যে কেহই তাহার 
শত্রু হয় নাই। বার্কলের চকিত্র-স্ধদ্ধে ্টালিং লিখিয়াছেন, “প্রতোক দিক হইতেই বার্কলে 
এক বিরাট ও মহান্‌ বাক্তি ; নিজের স্বন্ূপে তিনি বিরাট ও মহান্‌ ছিলেন । এ পরাস্ত 
পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ-ও-স্বন্দর-চরিত্র 
লোকদিগের তিনি অন্থাতম | তাহার কশ্টের ফলের দিক হইতে তিনি বিরাট ও মহান্‌ ৷" 
হামান্‌ লিখিয়াছেন, বার্কলের আ1বিভাব না হইলে হিউমের আবির্ভাব হইত না, ছিউমের 
আবির্ডাব না হইলে ক্যান্টের আবির্ভাব হইত না। তিনি দর্শনে যে গতি সঞ্চারিত 
করিয়াছিলেন, তাহার জন্য এবং জাশান দর্শনের জন্য আমর! তাহার নিকট করনী। ধশ্ম- 
সঙ্বন্ধে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় তিনি অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। কালাইল 
ও এমারসন ভাহারই ভাবে অঙ্রপ্রাণিত হুইয়া তাহাদের গ্রন্থ বচন! করিয়াছিলেন। পোপ 
বলিয়াছেন, মন্্যা লোকে মত গুণ আছে, তিনি তাহাদের সকলেরই অধিকারী ছিলেন। 
প্রাচীন কালে গ্রেটো, ডেমোক্রিটাস্‌ এবং এলিয়াটিক পাবমেনিদিসাকে লোকে যেরূপ 
শন্ধা করিত, বার্কলের কথ! মনে উদ্দিত হইবামাত্র সেইক্কপ শরস্ধা আমাদের যনে উদ্কৃত 
ছয়। পাবমেনিদিসের চরিত্রের মহ, পবিত্রতা! ও বৃতি বার্কলের চন্রিতেও বর্ধমান ছিল” 

পূৰ্দোক্ত গরন্থন্থয়ের প্রকাশের পরে বার্কলে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন । এই সময় 
মালেব্রীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দেশে ফিরিয়। বাক্লে উত্তর আমেরিকার 
আদিম অধিবাসীদিগকে পৃইধন্মে দীক্ষিত কৰিব উদ্দেশ্বে খাতা! করেন, কিন্তু পার্লামেন্ট 
কর্তৃক প্রতিশ্রুত অর্থ না পাইয়া! দেশে ফিরিয়া! আলেন। ইহার পরে আঙ্রাল্যাপ্ডের 

ও চাও + New Theory of Vision. + Principles of Human 
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শক্রযেন"এর বিশপ নিযুক্ত হই, বার্কলে জীবনের শেষ দিন পথ্যস্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। 

শহাইলাস এবং ফিলোলাসের কখোপকখন”* প্রবন্ধে বালে সাহার দার্শনিক মত 
কখোপকখন-ছলে বিবৃত করিয়াছেন । 

নান্তিকদিগেক ন্দাকমণ হইতে খৃষটবন্থকে বক্ষা করিবার উদ্দেশ্রেই বাকলে লেখনী 
ধাৰণ কৰিয়াছিলেন। জড়বাদিগণের মতাহলাবে মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও কণ্ম সকলই 
অচেতন জড়পদার্খ কর্তৃক নিয়স্বিত। ছুনীতিপরায়ণ লোকেব! জড়বাদের দোহাই দিয়া 
আপনাদিগের দায়িত্ব ব্বস্বীকার করিত। অধ্যান্তিক জগতের এই মানি বিদ্রিত করিবার 
আই বার্কলে দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। যে জড়ের আশয় গ্রহণ করিস দুনীতির 
উপাসকগণ ন্সাপনাদিগের দোষ-ক্ষালনের চেষ্টা কৰিত, সেই জড়ের অন্ডিত্ব তিনি অস্বীকার 
করিগ্লাছিলেন, এব লকেন সুখ্য শুপের আধারকৃত অজ্ঞাত এবং জ্ঞেয় "ব্বরংগত বস্তর' 
অস্তিত্ব অস্বীকার কৰিয়া তিনি লকের দর্শনে সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা! কথিয়াছিলেন। এই 
উদ্গপ্তে প্রথমেই তিনি প্রতান্ধ খে জড়ের প্রতিকপ থব| জড়পদ খু কর্তৃক উৎপরন, এই 
মতের আন্টি গরদ্শন করিতে উদ্ভত হইছাছিলেন। 

জড় জগত প্রকাশিত হত্ত যাহুহের মনে। মাঙ্গষের মন এই প্রকাশকে জানে। 
জাত। মন হইতে স্থতস্থভাবে জড় জগতের অস্তিত্ব লাই। ইহ! প্রমাণ করিয়া বালে প্রমাণ, 
করিতে চে করেন খে, প্রায় ও এ্রতায়সমূহের আধা জীবাধ্যার বান্ধব সত্তা আছে। 
অবশেষে পরমান্ম। ঈশ্বর যে প্রত্যয়-সমূহের এবং প্রতা্মদিগের পরস্পরের সহিত সংহতির 
কারণ, এবং সেই জবাই যে তাহাদের অস্তিত্ব ও সত্যতা, তাহ! প্রমাণ করিতে চেষ্ট! 
কিযসাছ্েন। “খানবজ্ঞানের তত্বাবলী” গ্রন্থের প্রান্তে বার্কলে বলিয়াছেন £ “মানুষের 
জ্গানেৱ বিদয়-সম্ধন্ধে আলোচনা! কৰিলে সকলেই বুঝিতে পারে দে, এই সকল বিষয় হয় 
ইন্ছিঃগণের উপর মুহিত প্রতায়, নতুবা! মনের কাধ্য কিংব। চিন্তাবেগপমূহের” পর্যবেক্ষণ 
হইতে উদ্ভূত প্রত্যয়, অথব। স্থতি এবং কল্জনার সাহায্যে গঠিত প্রতায়। এই সকল, 
প্রতায়েন্ সহযোগী আব একটি পদার্থ আছে, বাহ! ইহাঁদিগকে জানে, অখব! প্রত্যন্দ করে, 
এবং ইহাদিগেক সম্বন্ধে ইচ্ছা, কল্পনা স্মরণ প্রভৃতি বিভিতন ক্রিয়া সম্পাদন করে ( অর্থাৎ মাহাত 
ইচ্ছা, "বণ, কম্মন! পরস্থৃতি কিছ। এই সকল প্রত্যন্তের সহিত সংস্মিই )। এই প্রত্যক্ষকারী 
এবং ক্রিয়াবান্‌ সত্তাকে সামি মন অখবা 'স্দাস্ম৷'' বলি । আমাদের চিন্তা, চিতাবেগ অথব। 
কমন! কৰ্তৃক সুষ্ঠ প্রতায়দমূহ খে মনের বহিঃ নহে, তাছ সকলেই স্বীকার করিবেন। 
ইহা সপই প্রতীত হয় যে, ইচ্ছিচদিগের উপর মূজিত বিভিন্র সংবেদন অথবা! প্রত্যয়সমূহ 
থে রকম তাবেই সংযোজিত অখবব। নিশরিত হউক না কেন, তাহারা তাহাদের প্রত্যক্ষকারী 
মনের মধ্যে ভিগ্র থাকিতে পাবে না। 
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আমাদের সংবেদন-সমূহ বিষয়ীগত* | যখন আমর মনে করি যে, কোন বাহু অন্য 
আমন! প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন আমাদের তুল হয়। যাহা ব্নামর| বাহ অব্য বলিয়। 
অন্থভব অথবা! প্রত্যক্ষ করি, তাহা আমাদের সংবেদন+ ও প্রতীতি+ ভিন্ন কিছুই নহে। 
যখন কোন জব্য আমর দেখি, তখন সেই জব্যের দূরত্ব, অথব। পরিমাণ অথব! আকার 
খে আমরা দেখি না, তাহ! বুঝিতে কষ্ট হয় না। এই সমস্ত গুণ আমব! অসমান করি। 
আমাদের অভিজ্ঞতায় বিশিষ্ট প্রকার আলোর অশন্তৃতির সহিত বিশিষ্ট প্রকার স্পশাহুস্কৃতি 
একসঙ্গে উৎপন্ন হওয়ার ফলে, তাহার! পরস্পর সংহত হইয়া! পড়ে । যখন কোনও জব্য 
হইতে প্রতিফলিত আলে! চক্ষৃতে পতিত হয়, তখন তাহার অঙুন্কৃতিব সহিত তাঁহার সহিত 
সংগিষ্ট সপরশীস্ন্কতিও মনে উদিত হয়, এহ: তাহার পরিমাণ ও আকার আমরা অষ্ুমান 
করি। যাহ! আমর! দেখি, তাহ! বর্ণমাত্র, নানাবিধ বরণমাত্র। আমর! খে একই আরব্য 
বিভিগ্ন সময় দেখি এবং অস্থতব করি, ইহ! বল! সম্পূর্ণ কুল। কিন্ বর্ণের সৃতি আমাদের 
মনের মধ্যো, বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই । ইন্ছিয়গণের মধ্যো চক্ষুকেই আমর! প্রাধান্য 
দেই। এই চক্ষুৰ অস্থসকতি সপ্পৃণকপেই মনের মধ্যে বন্ধমান। মনের সকল বিষষই মনের 
মধ্যে অবস্থিত, এবং এই সকল বিষয় মনেরই অবস্থামাত্র । বাহাত্রব্যবিষ়ক সমন্ত প্রত্যযই 
আমাদের সংবেদনমাত । মন হইতে স্বতস্রভাবে কোনও প্রত্য্ন অধবা সংবেদন থাকিতে 
পারে না। স্থতরাং ঘাহাকে জরব্য* বল। হয়, তাহ! জ্ঞাত! মনের মধোই কেবল বর্তমান । 
তাহার সত্তা এবং তাহার প্রভীতি ( প্রত্যক্ষ জান ) একই" | সংবেদন এবং প্রভীতি 
(প্রত্যক্ষ জ্ঞান) জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্-জাতীয় পদাখ । জড় পদার্থ হইতে 
তাহাদের উৎপত্তি কিছুতেই সন্ভবপর হয় না। স্বতরাং বাহ্‌ জড় জগৎ বলি কিছু নাই। 
আব্মাদিগেরই” কেবল সস্তিত্ব আছে। ন্দাম্মাঁ মননশীল পদার্থ । সম্প্রীতি" এবং 
ইচ্ছাই” তাহার প্রকৃতি । কিন্তু বাছা জগৎ যদি ন! খাকে, তাহা হইলে সংবেদন আসে 
কোথা হইতে? তাহাদের উৎপাদনে আমাদের তো কোনও হাত নাই। আমরা চাই 
বা লা চাই, তাহার। আপন! হইতে আশিঙ্া! উপস্থিত হয়। বার্কলে বলেন, আমর! 
তাহাদিগকে পাই অন্য আর একটি স্যার নিকট হইতে, যিনি আমাদিগের অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর । আবম! ভিন আব্মাব মধ্যে প্রত্যয়ের স্থ্টি বন্য কিছুতেই করিতে পারে না। 
বে আত্মার নিকট হইতে আমরা আমাদের প্রতায়সকল প্রাপ্ত হই, তিনি ঈশ্বর । কিন্তু 
ঈশ্বরের মধ্যে যদি এ সকল প্রতায় ন! খাকিত, তাহ! হইলে তাহার পক্ষে ভাহ! দান করা 
সম্ভবপর হইত না । হুতর15 থে সকল প্রত্যয়ন আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে গ্রাপ্র হই, 
তাহার ঈশ্বরের মধ্যে বর্তমান । ঈশ্বরের মধ্যে তাহার! আদর্শ-কূপে বর্তমান । আমাদের 
মধ্যে সেই সমস্ত প্রত আদর্শের প্রতিন্ধপ*। জড় জগতের অস্তিত্ব বার্কলে অন্বীকার 
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Et) তবে কোনও ন! কোনও মনের মধ্যে ভিএ তাহাদের অস্তিত্ব অসম্ভব, ইহা 
বলিয়াছেন । যে মনের মধ্যে তাহার! অবস্থিত, তাহ! ঈশ্বরের মন, ইহাও বলিয়াছেন। 
ঈশ্বর তাহার মন হইতে এই সকল প্রত্যয় আমাদের সনে প্রেরণ করেন।* 

বাকলে কর্তৃক জড় জগতের অক্রিত্-অন্দীক্ৃতির উত্তরে তাহাকে পাখরের দেয়ালে মাখ! 
ঠকিতে বলা হইয়াছিল । কিন্ত তিনি “বাহ্ে”ব সন্ত অন্দীকার করেন নাই। অন্বীকার 
করিয়াছিলেন জড়ের অস্তিত্ব, লক্‌ যে অজ্ঞাত দ্বগত ভ্রব্যকে অব্যের গুণপকলের আধার 
বলিয়াছিলেন, ভাহারহ অস্তিত্ব । আমতা দাহ! দেখি ও বহর করি, তাহ! যে মিথ্যা, 
বার্কলে তাহ। বলেন নাই, কিন্তু আমর! যাহ! দেখি ও অনুভব করি, তাহার অতিরিক্ত 
কিছুর অগ্িত্ব তিনি স্বীকার করেন নাই । আমাদের অভিজ্ঞতায় আমর! কি পাই? 
পাই কূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ । এই সমন্ত গুণের অস্তিত্ব, আমাদের মনের বাহিরে 
তাহাদের অস্তিত্ব, বালে অস্বীকার করেন নাই । কূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের মধ্যে 
আমাদের নিজের অস্তিত্ব ও আসর! জানিতে পারি। আমাদেরই যে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, ও 
স্পর্শের জান হইতেছে, ইহ! আমরা বুকিতে পারি। ইহার অধিক বোধ আমাদের হয় ন।। 
এই রূপ, বস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের (প্রতায়রূপী ) আমর! স্থর্ি করি ন|। তাহার! 
শন্থলা-বন্ধভাবেই আমাদের মনে আবিদ ত হয়! বিশ্র্থল জনতার মতো। নহে, তাহাদের 
আবির্ভাব ও তিবোভাব নিশ্মাশ্রসারে হয়। ছিনি এই সমস্ত প্রতায় আমাদের মনে প্রেরণ 
করেন, নিশ্চয়ই তিনি মননশীল, বুদ্ধিমান ও ইচ্ছাশক্রিবিশি্ট পুর্ষ। ভাহার ঘদি এই 
সকল গুণ ন| থাকিত, তাহ! হইলে প্রতাগদিগকে স্বপৃন্মলভাবে আমাদের মনের মধ্যে 
শপ্েৱণ কর! সম্ভবপর হইত না। খিনি গ্রতাছদিগকে প্রেরণ করেন, তিনি অসীম শক্তিশালী 
* বুদ্ধিমান না হইলে, অসংখা জীবাস্মাৱ সধ্যে অসংখা প্রকার প্রতায়ের প্রেরণ ও সঙ্গিবেশ 
স্ভবপর হইত না। ঈশ্বর-নথষ্ট পরস্পর-সপন্ধ এই প্রত্যয়সমূহের সমগিষ প্রক্লৃতি, এবং 
তাহাদের পারস্পধোর নব্াভিচারী নিয়মাবলীই প্রাক্কতিক নিগ্নম। এশ্ববিক কাগ্যের 
'অব্যভিচারিত। এবং প্রকৃতির স্থসঙ্গতি ও অপরিবর্ভনীয় বাবস্থায় ঈশ্বরের জান ও মাঙগলোর 
ঘেক্কপ পৰিচয় প্রান্ত হয়া মায়, অপ্রাকৃত কাধোর* মধো তাহ! প্রাপ্ত হওয়। যায় ন।। 
খন কোনও লোককে কথ! বলিতে শুনি, তখন আমর! তাহাব অস্তিত্বের অশ্রমান করি। 
জগতের বিভিন্ন কাৰ্্যহার। দিনি আমাদিগের সহিত কথ! বলিতেছেন, তাহার অস্তিত্বে 
সন্দেহ করিবার অবকাশ কোথায় 

বার্কলের দর্শনে প্রত্যয় ও তাহাদের নধ্যে ‘সঙবন্ধ' ভিন্ন অন্ত পদাখের অস্তিত্ব নাই। 
কিন্ত এই সকল সমন্ধ -বশ্া নহে। পদা্খের প্রকৃতি হইতে তাহাদের উদ্ধব হয় নাই। « 
বাহ জগতে কাণ্য-কারণ সম্বন্ধের অস্কিত্ব বার্কলে স্বীকার কেন নাই. প্রভ্যয়-সমূহের মধ্যে | 
|] 








* দিলো যো লঃ আঙ্গোদাৎ--গাতী । + Miracle. 
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সমবন্ঠিত1” অগৰ! সপরিবর্বনীয় পাৰম্পৰ্দ্য-স্বন্ধই কেবল তিনি স্বীকার করিয়াছেন। থে 
অবাভিচারী নিয়মাহ্রসাহ্ে ঈশ্বর স্দামাদিগের ননে বিভিন্ন প্রত্যয়ের আবিভাব করান, 
তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম ॥ ভাবাদ্বার! মনের ভাব আনব! ব্যক্ত করি। বাহ জগতের 
পৰিবৰ্ধ্নরাজি ঈশ্বরের ভাষা ॥ তাহাদের দাহ ঈন্ববের চিন্ত! প্রকাশিত হয়। প্রত্াঙ্- 
দিগের মধ্যে পারস্পরিক দ্ধ সঅতিজ্ঞতা্ধারাই জানিতে পারা খায়॥ এই অভিজ্ঞতা 
হইতে একপ্রকার ভবিশ্রাৎ দৃষ্টি আনত লাভত করি, ঘাহাত্বার। আমাদের জীবন প্রভাবে 
পরিচালিত করিতে সম হুই । 

প্রাকৃতিক নিয়মে থে এশ্বরিক জান প্রকাশিত, তাহার জগানলাভের চেষ্টাই দর্শনের 
উচদ্দেশ্বা। কোনও অ্রব্যের বহিদিকে গমনের প্রবণতাহ্থার! যেমন গাঁত নিম্স্থিত হয়, ইচ্ছাও 
তেমনি নিয়রিত হয় উদ্দেশ্য* দ্বার ॥ বার্কলের মতে জগতের রব মূলে উদ্দেশ্যের কার্য 
আছে। 

বাকলে ধশ্দের* সহিত তাহার দর্শনের সামঞন্র প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্! 
কৰিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সন্দেহবাদের প্রধান স্বন্ত ধেমন জড়বাদ, তেমনি সাহার 
অধ্যাগ্ববাদ নাস্তিকতাক বিঞুদ্ধে সর্বোত্তম রক্ষাকবচ ॥ ঈশ্বরের ন্বরূপ যে আমর! জানিতে 
পারি না, তাহ! সত্য । আমাদের প্রত্যপ্সসকল নিক্ষিন্ন, অস্থতঃ সম্পূর্ণভাবে সক্রিয় নহে । 
স্থতরাৎ তাহারা ঈশ্বরের স্বন্ধপ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে না, কেননা ঈশ্বর 
'-বিমিএ ক্রিয়াশক্ি" । কিন্ঞ আমর আমাদিগকে ও অন্যান্ত আব্মাদিগকে যেমন জ্ঞানি, 
তেমনি ঈশ্বরকেও জানিতে পারি। আমাদের নিজের ও অন্যান্য আব্মার পূর্ণ জ্ঞান 
আমাদের নাই, কেননা কোনও বোর প্রকাশের মাধ্যমে ভিন্ন তাহাকে জানিবার উপায় 
নাই । আমাদের নিজের ও অন্যের সম্বন্ধে একট। সাধারণ ধারণ! আমাদের আআছে। ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব ও তাহার প্রকাশ তাহার কাধ্যখার! জানিতে পাকা বাত । ব্বামাদের মনের প্রত্যয় 
ভাহানই সন্ত । সেই প্রতায়দ্থাৱাই তাহার জ্ঞানলাভ হয়। 

বার্কলের উক্তি হইতে মনে হয়, জড় জগতের অকস্ডিত্ব সিদ্ধ প্রমাণ করিবার 
প্রচেষ্টায় তিনি চিৎ-জগংকেও একপ্রকার অস্বীকার করিয়াছেন। দি মনের প্রতায় ও 
অনভূতি ভিন্ন অন্য কিছুর জান হওয়। সম্ভবপর ন] হয়, এবং বে প্রত্যয় ও অঙ্রন্কৃতির 
অবাবহিত জ্ঞান আমাদের হয়, তাহার! যদি লিক্রিয় হয়, তাহাদের নিজের যদি কোনও 
কাৰ্য্য ন! থাকে, তাহ। হইলে, তাহাদিগের মধ্যে বর্তমান যে স্থারী শৃদ্ধখলা ও পারস্পধাকে 
বার্কলে ঈশবের কার্ময বলিয়। অতিহিত করিয়াছেন, তাহার আবিক্কার করা সম্ভবপর হয় 
কিকরূপে ? প্রত্যয়দিগের মধ্য কোনও গঠন-শক্তির দন্ডিত যদি স্বীকার করা ন| ধার, 
তাহ হইলে সংবেদ্নদিগের সংহতি কিন্ধাপে সংঘটিত হয়, এবং এক মননশীল বিষযীতে 
তাহাদিগের আরোপই ব। সম্ভবপর হয় কিক্পে ? জীবাস্ম! ও তাহার প্রতায়-রাজির মধো 
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8111 নর 
সেতু কোথায়? মোটের উপর এই মতহার। প্রতায়-প্রবাহের ক্মতিস্বিক্ত কোনও নিত্য 
পদার্থে পৌছিতে পাবা যায় না। 

আবার মনোসধ্যস্থ প্রত্যন্ববাজি ভি অন্ত কোনও পদাখের জ্ঞানই যদি আমাদের 
ন! থাকে, তাহ! হইলে, আমাদের অপেক্ষ| স্বত্ব পুরুষান্থরের জ্ঞান হওয়াও অসম্ভব । 
এইজন্য বার্কলে বলিয়াছিলেন, “ঘদিও প্রক্নতপক্ষে অন্য কিছুর অস্তিত্বই মনের মধ্যে নাই, 
তথাপি অন্ধ ্বীবাত্মার এবং ক্রিগ্জাবান পদার্খের কিছু কিছু ধারণ! আমাদের আছে বল৷ 
যায়।" ইহ! হইতে স্পইই প্রতীতি হয় খে, যুক্তিদ্ার| অন্ত বন্ধর জ্ঞানের অস্তিত্ব-প্রমাণে 
ক্মসমখ হইয়া, বাকলে বিভিন্ন আীবাব্মার মধ্যে ব্যবধান দূর করিবার জন্ম 'গেজাসিলে'র 
সাহাধ্য লইয়াছেন। জড়ঙ্গগতে স্থায়ী বোর? অন্ডিত্ব অস্বীকার করিয়াও চিন্তাঙ্গতে 
তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যদি, "জ্ঞাত হওয়া”ই প্ররুত সত্তা হয়, তাহা হইলে, 
আমা হইতে স্বত্, কিন্তু আমাৰ মতই চিনছ, কম্পন! এবং ইচ্ছ। করিতে সমর্থ পদার্থের 
অন্তিত্ব কিৰূপে স্বীকার করিতে পারা বায়? আমার চিন্তায় ভিন্ন অন্তত্র তাহার অস্তিত্বের 
যখন নিশ্চয়ত| নাই, তখন ঈশ্বরে বাস্তব অস্তিত্বের আতোপ-ই ব! কিঙ্পে কর! যায়? 
ঈশ্বরকে আমাদের সমগ্র মানসিক কাণ্যের কর্তা বলিয়া মালেত্রার মতে! বার্কলে ঈশ্বরকে 
তাহার দর্শনের মধ্যে আনিয়। ফ্েলিয়াছেন। 

বার্কলের শেষ গ্রন্থ 3807-এ গ্রেটনিক ও নবগ্রেটনিক দর্শনের প্রভাব স্পট ॥ এই গ্রন্থে 
14৩৭ শব্দের অখান্ধর ঘটিয়াছে, এবং উক্ত শব্দ প্লেটোর [4০-ব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
ইতঃপূর্কে বার্কলে বলিয়াছেন খে, [4০৭ ও তাহার প্রতীতি অভিন্ন। ইক্ধিয়ে যে জান 
উৎপ্ হয়, তাহাই [4০ প্রত্যক্ষ প্রতীতিই 14০এ-র স্বরূপ । এই অর্থে 11৩৪-গণ নশ্বর, 
তাহারা শক্তিহীন প্রতিভাসমাত্র। কিন্তু 5705 গ্রন্থের [1৩8 বৃদ্ধিগ্রাহথ, পরিণামী, সং 
পদাখ। মানবের ন্তীক্ষতম বুদ্ধি ঘখাসাধ্য চেই! করিয়া ক্ষণেকের অন্য তাহাদের 
অস্পষ্ট দর্শনমাত্র লাভ করিতে পাবে। জগৎ কার্দ্যকারণ শৃষ্থলে আবন্ধ। কিন্ত দৃশ্বমান 
জগতে আমর যে-সকল কারণের সাক্ষাৎ লাত করি, তাহারা প্রাতিভাসিক কারণমাত্র। 
তাহাদের মধ্যে কারণশক্কি নাই। তাহারা ইচ্ছিয়গ্রাহ সমুংপাদ বা! প্রতিতাসমাজ। 
তাহাদের প্রতোকেই পূর্দসংঘটিত সমুতপাদের ফলমাত্র। এই সকল “কলের সমষিই 
জগং। তাহারা যদি কাগাকারণ-সন্দ্ধে পরস্পরের সহিত সংমুক্ত ন! হইত, তাহা হইলে থে 
শৃষ্খলাবদ্ধ জগতের সহিত আমর! পরিচিত, তাহা খাকিত না। জগংক্ষপ এই সমূংপাদিক 
সন্বন্ধ-জালের সধো সনদ্ধের অতীত, প্রতিতাসের ক্দতীত, কোনও কারণকে প্রাপ্ত হওয়া খায় 
না। এই পরস্পর-সন্বন্ধ সমূৎপাদ-জালের মধ্যে, খাহাকে ন্দামব! জগৎ বলি, তাহার কারণ 
খুন্দিয়া পাওয়| যায় ন!। তাহা জগৎন্ধপ যবনিকার পশ্চাৎ দেশে অবস্থিত। সেখানে 
তাহার অঙ্সরণ করা সম্ভবপর কি? এই প্রশ্নের উদ্তর নির্ভর করে, খাছা। 
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প্রাতিভালিক নহে, তাহার জ্ঞান সম্ভবপর কি না, তাহার উপর । সেই প্রত্যক্ষের অতীত 
জগতে বুদ্ধির প্রবেশ এবং কিয়া সম্ভবপর কি না, এই প্রশ্নের উত্তরের উপর । বার্কলের 
পরে ক্যান্ট বলিয়াছিলেন, বন্ধি সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না বাঘুমগ্ুলে উজ্জীন 
পারাবত বায়কে তাহার বাধ! বলিয়া! মনে করে, কিন্তু বাহুহীন প্রদেশে কোন পক্ষীই 
উড়িতে পারে ন!। জগতের লীনা অতিক্রম করিতে গিত! মানবেন চিন্তা! সম্পূর্ণ অবসর 
হইয়। পড়ে । কিন্ত বার্কলে বলিয়াছেন, তীচ্ছিয জগতের অত্জ্ঞত। আমাদের আছে। 
এই অতীন্িয় জগতেই আমাদের আন্ভার বাস, এবং আমাদের আস্যার অশ্তক্কৃতি আমাদের 
সআছে। তিনি বলিয়াছেন, যদিও আমাদের আম্মার কোনও প্রত্যয় স্আমাদের নাই, কেনন। 
আত্ম! কোনও সমূতপাদ নহে, তথাপি তাহার সাসতার আমাদের আছে। তাহাই "আমি" 
ও “তুমি” শব্দদ্বার! বাক হয়। অস্থদিশ্বে মাহ! আমর! পূর্বেই অন্ধররূপে দেখিতে পাইয়াছি, 
বহিষিস্থে তাহাই স্পষ্ট প্রকাশিত দেখিতে পাই । বহিৰিশ্ব ও আমাদের অন্থরে প্রকাশিত 
এজ। একই সাবিক প্রজ্ঞার অংশ বার্কলের মতে সার্ক প্রচ্ছা আমাদের ইজ্রিয়ে অন্তন্থযত । 
তিনি বলিয়াছেন, “প্রকৃতপক্ষে ইন্জিয়গণ কিছুই জানিতে পারে না। শ্ববণখার! শব্দের 
জ্ঞান হয়; দর্শনদ্বার| অক্ষরের জ্ঞান হয়, সত্য । কিন্তু দর্শনস্বার। অথবা! শ্রবণস্বার। আমর! 
শব্দ অধব! অক্ষর বুঝিতে পারি না ।” “জড়ের মধ্যে মন প্রজ্ঞাই প্রকতি ।” "গড়ে অহ্ন্থ্যত 
প্রজ্জাকে জড় হইতে স্বতয্থ করিয়| দেখাই দর্শন ।” "ইল্রিয়ের মধ্যে প্রজ্ঞার প্রবেশই জীবন ।” 
প্রল্প!-ব্যতীত ইচ্ছিয় দুর্কোধা ।* 

শ্পিনোজার মতো বার্কলে বিশ্বের মাবতীয় ব্যাপার এক পরদাস্মার কাখ্য বলিয়া গণ্য 
করেন নাই, এবং সমন্ত বিশ্বকে ঈশ্বর ও সমূতপাদে পরিণত করেন নাই । তিনি মানবাস্মার 
স্বাধীন অস্তিত্ স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাহাদের নৈতিক দায়িত্ব আছে বলিয়াছেন। 

সন্ত! ও প্ৰতীতি, সভি্--বাকলের এই মতের দন্ত কেহ কেহ তাহার দর্শনকে 
বিষয়িগত অধ্যাস্মবাদ” বলিয়াছেন। কিন্তু সত্তা ও প্ৰতীতি অতিত হইলে, যখন কোনও 
বস্তুর প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয় না ( যেমন যখন আমি আমার পাঠগৃছের বাহিরে বাই, তখন 
তন্সধাস্থ চেয়ার, টেবিল, পুস্তক প্রভৃতির প্রতীতি আমার হয় না) তখন তাহার অকন্তিত্ব 
থাকে না, একখ! বার্কলে বলেন নাই । ঈশ্বরের আলীম ক্মলিত্র চিন্তা সর্ব: প্রাকৃতিক 
বস্তকেই সৰ্কদ! ধারণ কৰিয়া। আছে। ঈশ্বরের চিন্তার প্রতীতিই প্রত্যেক বস্তুর অস্রিত্বের 
কারণ। স্বতরাং কোনও বস্ত আমি বন প্রত্যক্ষ করি না, তথন তাহার অস্তিত্ব খাকে না, 
একখ! বার্কলে বলেন নাই । বার্কলের দর্শন "সলিপসিস্ম" নহে॥ জাশ্মান দাশনিকগণ 
ইহাকে যুক্তিবজিত অধ্যান্মবাদ" বলিস্বাছেন। ইহাকে বিযযিগত অধ্যান্মবাদ বলা 
সঙ্গত নহে। 
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দে-কাত্ত যাবতীয় পদার্থকে জড় ও চিৎ এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিগ্জাছিলেন। তাহার 
মতে জড় ও চিৎ সম্পূর্ণ বিভিত্রধন্মী। ছুই বিভিতরধন্থী হব্যের মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া 
কিছপে সম্ভবপর হয়, তাহার তিনি সস্থোষছনক ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হন নাই। লক 
জড় ও চিৎকে স্বতস্ ভ্রবান্ধপে গণা করিয়াও আমাদের সংবেদন ও মনের প্রত্যয়গণ বাহা 
ভ্রব্যত্বার| উৎপন্ন হয়, বলিয়াছেন। জড়ের মৃখ্য গুণদিগকে তিনি জড়ের মধ্যে বর্তমান 
বলিয়াছিলেন, কিন্ত গৌণ গুণদিগের জড়ের মধ্যে অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। তাহাদের 
উৎপাদনের শক্তি জড়ের থাকিলেও, জড়ের মধ্যস্থিত কিছুরই সহিত তাহাদের সাদৃশ্য নাই, 
চ্ৰলিয়াছিলেন। তিনি জড়ের মন-নিরপেক্ষ সত্তা স্বীকার করিয়াছিলেন। মনকেও 





ডেভিড হিউন 


স্বতগ্ত ্রব/ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। বার্কলে মনের বহিঃস্থ কোনও ডব্যোর অস্তিত্বই 
স্বীকার করেন নাই । মনের সহিত ঘাহার সংস্পর্শ নাই, মনের মধ্যে যাহার অস্তিত্ব নাই, 
মনের তাহ! জানিবার সন্ভাবনা নাই । মনের মধ্যে আছে শুধু সংবেদন ও প্রতায। 
তাহাদের সহিতই মনের অব্যবহিত সংস্পর্শ হত । তাহারা তিন্স অন্ত কিছুর জান হওয়। 
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সম্ভবপর নহে । কিন্ত বাহ জড় পদার্থের স্ন্তিত্ব অস্বীকার কৰিলে তিনি ননের প্রত্যয়, 
ইচ্ছা, অনস্ৃতি প্রস্তুতি পরিণামপ্রবাহের তলদেশে বর্তমান চিৎ পদার্থের 'ন্ডিত্ব অন্দীকার 
করেন নাই । তাহ! করিয়াছিলেন হিউন । তিনি বলিলেন যে, যে যুক্তিতে বার্কলে তাঁহার 
মুখ্য ও গৌণ গুণবাজির তলদেশে অবস্থিত জড় ভবের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, ঠিক 
সেই যুক্তি মনের প্রত্যক্মরাজির তলদেশে কোনও স্থার্্ী পদার্থের সম্চ্ছে প্রযোজ্য । তাহার 
অস্তিত্বেরও কোনও প্রমাণ নাই ॥ 

৯৭১১ সালে এডিনর। নগরে ডেভিড ছিউমের জন্ম হয়। এন্ডিনবর! বিশ্ববিষ্যালয়ে 
তিনি শিক্ষালাভ করেন । তাহার পর তিন বৎসর ফান্দে বাস করেন। এই সমস্সে 
তেইশ বৎসর বয়সে তিনি তাহার 4 Treatise on Human Nature প্রকাশিত করেন ॥ 
এই গ্রন্থ সমাদর-লাভে সক্ষম হয় নাই। ইহাই পরে সংশোধিত আকাবে "মানবী বুদ্ধি- 
সঙগদ্ধে অহসন্ধান”* নামে প্রকাশিত হয়। এতঙ্থাতীত তিনি “প্রাকৃতিক বণ্ম-বিষনসে 
কখোপকখন"* নামক গ্রন্থ এবং বহুসংখ্যক প্রবন্ধও লিশিস্াছিলেন। মধ্যবন্পসে তিনি 
এডিনবরার আইন-ব্যবসাযীদিগের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পদে 
অধিষ্ঠিত খাকিবাব সময়ে তিনি ইংলণ্ডের একখান! ইতিহাস রচন! করেন । এই ইতিহাস 
বিশেষ সমাদর লাত করিয়াছিল, এবং প্রথম শ্রেণীর ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল । 

ইহার পরে হিউম ফরাসী দেশে বৃটিশ রাষ্টরদতের সেক্রেটারী নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। 
এই সময়ে তাহার সহিত রুপোর পরিচয় হয়। ইংলণ্ডে ফিবিত! বলিয়া ১৭৯৭ সালে তিনি 
আগার সেক্রেটাবী অব হেট-এর পদে নিযুক্ত হন । ক্সোর শেন বন্ছসে উৎপীড়ন-ভয়ে গন 
তিনি দেশান্তরে আশ্রয়ের অস্থসন্ধান করিতেছিলেন, তখন হিউম তাহাকে ইংলগ্ডে আসিবার 
জন্তা নিমঞ্রণ করেন। কলে! নিমগ্থণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডে আলিয়া! কিছুদিন 
হিউনের সহিত বাস করিয়াছিলেন ॥ 

হিউমের “মানব-প্রক্কতি বিষয়ে গ্রন্থ" স্বন্ধে বেন লিখিয়াছেন বে, এত অদ্পবরসে এন্ধপ 
গভীর চিন্তার উদাহরণ ইতিহাসে আব নাই । জানান সমালোচকগণ হিউমকে ইংরেজ 
দার্শনিকদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন । 

লকের মতে! হিউম মৌলিক প্রভীতিকে” যাবতীয় জ্ঞানের প্রাথমিক উপাদান 
বলিয়াছেন। এই মৌলিক প্রাথমিক জ্জান-উৎপাদনে মনের নিজের কোনও ক্রিয়া নাই 
মন তখন নিশ্চেষ্ট খাকে ॥ এই মৌলিক জ্ঞানকে ছিউস ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন 
সংবেদন* ও প্রতাযন' । লকের মতে৷ হিউমও দুইটি ইন্দিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন 
বাহ ও আস্তর। রূপ-বস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্ণের জ্ঞান হয় বাহ্য ইন্দিয়পখে । মনের মধ্যস্থ 
জ্ঞানক্রিয়া। চিত্তাবেগ”, ইচ্ছা প্রভৃতি স্বস্থার জ্ঞান হয় সন্ত কিন্রিয়-দ্বারা। সংবেদন ও 
প্রত্যয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, সংবেদন প্রতায় অপেক্ষা স্পন্টতর । প্রত্যয় সংবেদনের 
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অস্পষ্ট সুষ্ধি। হিউম লিবিয়াছিলেন খে, সংবেদনদিগকে 177770551০9 নামে অভিহিত 
করিলেও, এই শব্দদ্ধার! তাহারা কি ভাবে উৎপন্ন হয়, অথব! তাহার! কোথা হইতে 
আসিয়| মনের মধ্যে উপস্থিত হয়, সে স্ঘস্ধে কিছু বলা তাহার অভিপ্রায় নছে। উক্ত 
শঙ্গহার| পদার্খাস্তর-দ্বারা সংবেদন উৎপন্ন হয়, এই ধারণা হইতে পারে বলিয়াই হিউম 
এই কথ! বলিয়াছিলেন। আমাদের অভিজ্ঞত৷ বাহ জগহ-সঙন্ধে আমাদিগকে লংবাদই দেয় 
না, স্থতরাং সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার আমাদের নাই । প্রত্যয়নকল কিরূপে 
উৎপন্ন হয়, তাহার কোথ। হইতে আসে, সে সম্বন্ধে হিউম কিছুই বলেন নাই; তবে তিনি 
যে ভাষার বাবহার করিয়াছেন, তাহ! হইতে সংবেদন যে অন্ত কিছু-কর্কৃক উৎপন্ন হয়, তাহ! 
অস্থমান কর! যায়। তাহ] হিউয অস্বীকারও করেন নাই। তবে যাহা-কর্তৃক সংবেদন 
উৎপন্ন হয়, তাহা জড়পদাখ নহে বলিয়াছেন। পুর্বন্বস্তী সংবেদন ব্যতীত প্রত্যয়ের 
আবির্ভাব হইতে পাবে ন!। স্তর: হিউমের মতে সংবেদনই বাপ্ডবতার ভিত্তি; কোনও 
প্রত্যয়ের সত্যত! পৰীক্ষা করিতে হইলে, কোন্‌ সংবেদন হইতে তাহার উৎপত্তি, তাহার 
অস্থসন্ধান করিতে হয়। আমাদের চিন্তার মধ্যে কোনও কিছুর মূলে কোনও সংবেদনের 
সন্ধান খদি ন! পাওয়া মার, তাহ হইলে, তাহাকে ভ্রান্ত অথব! অযৌক্তিক বলিয়া গণ্য করিতে 
হইবে। কিন্তু লক্‌ যাহাদিগকে যৌগিক প্রত্যন্ন বলিয়াছেন, তাহাদের সহিত সংবেদনের 
সাধৃশ্র সকল সময় না থাকিতে পারে, ইহাও হিউম স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের 
বুদ্ধি- অথবা কমনাশক্ষি-কণ্ভুক মৌলিক প্রত্যয়সকলের সহযোগে যৌগিক প্রত্যয়দকল 
গঠিত হয়। কেবল সংবেদন হইতেই যে প্রতায় উৎপন্ন হয়, তাহ। নহে; প্রত্যয়ের গ্রতিবিথও 
নৃতন প্রতায়কূপে আবিস্কৃত হয্ব। কিন্ত প্রথসপ্রাপ্ত প্রতায়সকল সংবেদন হইতে প্রাপ্ত 
হওয় মায় বলিয়া, যাবতীয় মৌলিক প্রত্যয় সংবেদন হইতে উদ্ডত হয়--তাহা| অব্যবহিত 
ভাবেই হউক অথবা ব্যধহিত ভাবেই ( মৌলিক প্রত্যয়ের প্রতিবিদ্বরূপে ) হউক । সংবেদন 
পূর্বে সংঘটিত না হুইলে, প্রত্যয়ের আবির্ভাব হইতে পারে ন! বলিয়া হিউম সহঙ্গাত 
প্রত্যয়ের অস্তিত্ব অন্বীকার করিয়াছেন। 

হিউম বাহ ও আস্ধর এই দ্বিবিধ ইচ্িয় স্বীকার করিয়াছেন। সংবেদনদিগকেও তিনি 
বাহেন্দিম্গাত ও অস্তরিশ্ছিয়জাত এই দুই ভাগে বিভক্ত করিক্সাছেন। প্রথমোক্ শ্রেণী 
আবিদ তি হয় অজ্ঞাত কারণ হইতে, ঘ্বিভীগ্প শ্রেণীর উৎপত্তি হয় প্রতাযয়ের পধ্যবেক্ষণ 
হইতে। কিন্ধ প্রত্যয়ের পর্য্যবেক্ষণ-কূপ অন্থদ্টি উদ্বোধিত হয় বান্েন্ছিয়-সংবেদনদ্ধাঝ।। 
সুতরাং ববাহোজ্িয়-সংবেদন ও তৎপ্রদ্ুত প্রত্যত্নদিগকে অন্ধবিজ্িয়-সংবেদন ও তপ্ত 
প্রতায়সকলের পূর্দবর্থী বলিতে হুইবে। কেননা, মনে অহক্কৃতির আবির্ভাবের পুরে 
তাহাদের পর্যবেক্ষণ সম্ভবপর নহে। 

হিউম স্বতির প্রত্যর ও কল্রনার প্রত্যয়ের মধোও পার্থকা নিংগ্েশ করিয়াছেন। 
স্মৃতির প্রত্যয় আমাদের প্রত্যক্ষক্জানের “নকল” অথবা পুনরাবিভাব বলিয়! কল্পনার প্রত্যয় 
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অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও বলবান। বিষয় যে আকাবে মনের সম্ন্থে উপস্থাপিত হয়, 
স্মতিতে সেই আকারে রক্ষিত হয়, কিন্ধ কল্পনায় তাহাদের সহ্রিবেশ ও আকারের পরিবর্তন 
খটে। কমন! অভিজ্তত| অতিক্ৰম করিয়া! যায়, ফলে ভ্রান্তি উদ্‌তব হয়। 


প্রত্যয়দিগের ম্যে সন্দন্ধ 

মনের মধ্যে সাবেদন এবং তাহাদের প্রতিরূপ প্রত্যয় তে| আছেই । তক্ধযত্ীত প্রতায়- 
দিগের মধ্যে সন্বন্ধ দেখিতে পাওয়! যায় । এই সকল প্রত্যন্থ অনবরত সংযুক্ত ও বিযুক্ত 
হইতেছে। এই সংযোগ ও বিষোগ যে যনৃচ্ছাবশতঃ সংঘটিত হয়, তাহ! কন! করা 
অসম্ভব। প্রত্যরদিগের মধ্যে সংযোগসাধক কোনও তত্ নিশ্চয়ই আছে; তাহাদের 
মধ্যে এমন কিছু আছে, বাহার জন্ত একটি প্রত্যয়ের আবিক্কাবের সঙ্গে প্রত্যন্নাম্থরের 
আবির্ভাব হয়। অথাৎ হিউমের মতে প্রতায়দিগের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বর্তমান । 
হিউম তিন প্রকার সঙ্গদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন: (৯) সাদৃশ্য, (২) দেশ অধবা কালে 
সারিধা, (৩) কাধা-কারপ-সন্বদ্ধ। প্রতান্মদিগের সংযোগের মূলে এই তিনি সত্বন্ধমূলক 
তব বর্তমান । তর্ক ও গবেষণার খাবতীয়র বিষয়ই এই তিন সদ্্ধঘটিত ॥ হিউম বিশেষ 
ভাবে কাধ্য-কারণ সঙ্ধদ্ধের আলোচনা করিয়াছেন। ব্যবহারিক জীবনে এই তবে 
সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সঙ্বন্ধ। এই তের আলোচনায় হিউম প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন যে, কারণের সহিত কাধ্যের যে নিয়ত লছন্ধের অস্তিত্ধে আমতা বিশ্বাস করি, 
সেই সঙ্বন্ধের স্বকপ-সম্বন্ধে আমাদের কোনও জ্ঞান নাই। কারণত্বের জ্ঞান খে সহজাত 
প্রত্যয়স্ভৃত নহে, তাহ! প্রমাণ করিতে হিউম বলিয়াছেন যে, কোনও প্রতায়ই সহজাত 
নহে, ঘাবতীয় প্রতায়ই অভিজ্ঞতাঙ্গাত। হে সকল প্রত্যয় অভিগ, কেবল তাহাদেরই 
প্রত্যক্ষ-পূর্ধ» জ্ঞান হইতে পারে। কিন্ত কাখ/ কারণ হইতে সম্পূর্ণ তি, কারণের 
মধ্যে তাহার কাধ্যকে কখনও পাওয্স। যায় না। খে রকম ভাবেই কারণের বিশ্লেষণ 
কর! হউক ন! কেন, তাহার মধ্যে কার্খ্যকে পাওয়। বাইবে না। একটি বিলিয়ার্ড 
গোলক মখন অন্য একটি গোলককে আঘাত করে, তখন শেষোক্ত গোলক চলিতে আর 
করে। কিন্ত প্রথম গোলকের গতির মধ্যে এমন কিছুই নাই, ঘাহ! হুইতে ঘ্বিতীয়টিব 
গতির কথ! মনে হইতে পাবে। অভিজ্ঞতা হুইতেও উভয় গোলকের গতির মধ্যে 
কোনও -বশ্বা সন্বন্ধের প্রত্যয় প্রাপ্ত হওয়া যায় ন!। ইচ্রি্ব হইতে কেবল একটির পরে 
অন্য একটি সংবেদন পাওয়া যায়। কিন্ত উভয সংবে্নের সংযোগসাধক কিছুই পাওয়া 
খায় না) খন প্রথমে একটি অগ্রিপ্ষুলিঙ্গ, তাছার পৰে বারুদ্গের বিস্ফোরণ দেখিতে 
পাওয়া যায়, তখনও একটি ঘটনার পরে আব একটির সংঘটন, এই ক্ছত্রম ভিন অকা 
কিছুই দৃষ্নিগেচর হয় না। কিন্ত কারণ হইতে কাধ্যের উৎপত্তি বলিতে যাহা বোঝা 
খায়, তাহা ও এই ক্রম এক কথা নহে । 
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কোনও বস্তুকে অন্ত বন্ধুর কারণ বলিয! বন আমরা! মনে করি, তখন উভয়ের মধ্যে 
কোনও সংযোগপ্তত্রই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় ন!। একটি ঘটনার পরে অন্য একটি ঘটনা 
সংঘটিত হয়, ইহাই কেবল দেখিতে পাওয়া ঘাম কিন্ত একটি ঘটনা ঘটনাস্থরের পূর্ববর্তী 


_ হইলেই, আমরা সকল সময় পূৰ্বত ঘটনাকে পরবতী ঘটনার কারণ বলিয়| মনে করি না। 


যখন পূর্দবন্ী ঘটনাকে পরবর্ভীর কারণ বলি, তখন পুর্ধদবন্ঠিতার বারবার সহিত না 
একটি ধারণার যোগ করি । সে ধারণ! অবসশ্বস্তাবিতা অথব| নিয়তির’ ধারণ|| প্রথম 
ঘটনা ঘটিলে বিভীয়টি ঘটিবেই, এই ধারণ।। কিন্তু এই অবস্তন্ভাবিতাৱ ধারণ! আলে 
কোথা! হইতে? কোনও ঘটনাকে বারংবার ঘখন অন্ত একটি ঘটনার পরে ঘটিতে দেখি, 
তখনই পূর্ব্ব্ী ঘটনাকে পরবর্তী ঘটনার কারণ বলিয়া গণ্য করি। প্রথম বার যখন 
এই অঙ্থক্রম লক্ষ্য করি, তখন কেবল এই সহক্রমের বোধ হয়। কিন্ত ঘটনাছয়ের 
পুনরাবৃত্তি-কালে যখন প্রতোক বারই এ অশ্রক্রম লক্ষিত হয়, তখন উত্তয়ের মধ্যে এই 
অঙুক্রম-সঙ্ধত্ধের অবাতিচারিত্বের ধারণ! উৎপন্ন হয়। 'অশ্রক্রমের এই অবাযভ্চারিতার 
ধাৰণাই কাধা-কারণছ্ের ধারণা । বারংবার ঘটনাছয়ের পুর্ব-পর ক্রমে সংঘটিত হওয়ার 
ফলে, তাহাদের প্রতায়ের মধ্যে সংহতির* উৎপত্তি হয়। এবং এই সংহতিবশতঃই আমর! 
একটি ঘটনাকে অন্যটির সহিত অবশ্র্ভাবিরূপে সংবন্ধ মনে করি। ঘটনাছ্বয়ের পরল্পরা- 
ক্রমে ঘটিবার অভ্যাস লক্ষ্য করিয়া, আমরা বিশ্বাস করিতে আরস্ভ করি যে, অতীতে যখন 
তাহাদের এই অন্যাস ছিল, তখন ভবিশ্যতেও এই অভ্যাস বর্তমান থাকিবেই। যাহাকে 
অতীত কালে কাহারও পরে আলিতে দেখিয়াছি, ভৰিশ়্তেও তাহ! তাহার পরে আপিবে। 
কোনও বিষয় হইতে তাহার সহবস্তী বিষয়াস্থরের প্রত্যয়ে গমন করিবার জন্য মনের থে 
প্রবণত! অভ্যাস হইতে উৎপত্ন হয়, তাহাই বশ্রান্তাবিত! অথব| নিয়তি। কিন্ত এই 
প্রবণত| মনের ; ইহ! উৎপগ্র হয় মনের ভাবদ্বার|; মনের বাহিরে এই নিয়তির কোনও 
অন্ৰিত্ব নাই । পূর্ব ও পর ঘটনার মধ্যে যে বাস্তব কোনও সং্বন্ধ আছে, তাহ! প্রমাণ 
করিবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু সেই সঙ্দ্ধের 'অস্তিত্ব-সঙ্বন্ধে আমাদের দৃঢ় সংস্কার 
আছে। যখন উহাদের একটি সংঘটিত হয়, তখন আপন! হইতেই মনে হয় দে, দ্বিতীয়টি 
আসিতে বিলঙ্গ নাই । কিন্তু এই সংস্কার সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার | ছিউমের মতে 'অ-বস্যা 
অথবা! নিয়ত সত্য বলিয়। কিছু নাই । গণিতের সত যে কেবল বুদ্ধির ক্রিয়ার ছার) বোধ- 
গমা হয়, তাহ! তিনি মনে করেন না। তাহার মতে চিন্তার সমন্ত ক্রিয়ার মূলেই বিশেষ 
বিশেষ সংবেদন বৰ্ধমান তাহার দর্শনে অ বশ্য সত্যের স্থান নাই । 

কার্যয-কাবণ-সহ্বদ্ধ বিষয়ে হিউম মাহা! বলিছ্াছেন, সঅক্তান্য অ-বশ্য সংদ্ধ বিষয়েও 
তাহার! প্রঘোজ্য ॥ কাধকাহিত।”, কর্তৃত্ব, শক্তি প্রভৃতি কিছুর মধ্যেই অবশ্য বলিয়া 
কিছুই নাই । জড় দগতে, প্রকৃতির একরূপতায়, জগতের কণ্ঠানরন্ধপ এক প্রথম কারণে, 
এবং ইচ্ছার কর্তৃত্ব, কোখায়ও তিনি অ-বস্ধতার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন নাই। তিনি 
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বলিয়াছেন, "ইচ্ছার কোনও কার্য ও (তাহার পরবর্তী ) দেহের সঞ্চালন, উভয়ের মধ্যে 
কোনও সনদ দৃষ্টিগোচর তে! হয়ই না, পরস্ধ ইহ! স্বীকৃত হুইয়াছে শে, চিন্ত! ও জড়ের স্বরূপ 
ও শক্তি বিবেচন! করিলে ইহ! ( ইচ্ছা-কর্তৃক দেহ চালিত হওয়াব ) অপেক্ষা! অধিকতর 
আশ্চধ্যজনক ব্যাপার আর নাই। মনের উপর ইচ্ছার কর্কৃত যে ইহ! অপেক্ষা! ( দেহের 
উপর ইচ্ছার কর্তৃত্ব অপেক্ষ! ) সহজবোধ্য তাহাও নহে। মনের মধ্যে যে কাধ্য উৎপন্ন হয়, 
তাহাকে তাহার কারণ হইতে পৃথক করা যায়, কিন্ত তাহাদের ব্যভিচারী সংযোগের 
অভিজ্ঞত| যদি না থাকিত, তাহ! হইলে একটি হইতে অক্যটির উৎপত্তি অনুমান করা 
সম্ভবপর হইত না। কল্জনা-কর্কৃক কাব্য হইতে কারণের ন্ন্থমান অভ্যাসদ্ধারাই নিয়ত্বিত 
হয়। কর্নার এই অভ্মান ও বিশ্বাস একই কখ]। 
দ্রব্যের’ প্রত্যয় 

বার্কলের মতে! হিউমও বলিয়াছেন যে, বাহা বস্তুর গুপাবলীব তলদেশে বর্তমান স্বতঙ্ 
কোনও পদার্থের কোনও প্রত্যয় আমাদের নাই ॥ কোনও ভ্ব্য-সন্বদ্ধে আমাদের যে 
প্রত্যয়, তাহ! তাহার সমবেত গুণাবলীর প্রত্যয়, তহ্থযতীত সেই গুণাবলীর সহিত সংগ্লিষ্ট 
অন্ত কোনও অ্রবোর প্রত্যয় আমাদের নাই । বাহা আরব অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া! হিউম 
বলিয়াছেন, মানসিক ঘটনাধলীর তলদেশে মন-নামক কোনও অ্রব্যের অস্তিত্বের প্রাণ 
নাই । মনের মধ্য আবিক্ধত প্রতায়, ইচ্ছা, অহ কৃতি প্রভৃতির সহিতই আমাদের সাক্ষাৎ 
হয়; ইহাদিগের হইতে স্বতঙ্গ কোনও পদার্থের সাক্ষাৎ পাওয়া বায় না। অব্যোর 
জ্ঞান বাহা ইন্িয় হইতেও পাওয়া বায় না, অন্ধরিহ্ছিয় হুইতেও পাওয়। খায় না। বাহা 
ইচ্দিয় হইতে পাওয়। যায় কূপ-রস-গন্ধ-শন্দ-স্পর্শ। ইহার! অব্য নহে। 'আস্বরিহিয় হইতে 
পাওয়া যায় চিত্তাবেগ, অথব! অন্স্ৃতি। তাহারাও অব্য নহে। জ্তরাং বলিতে 
হইবে ত্রব্যের কোনও প্রত্যয়ই আমাদের নাই ॥ 


বাহ্বজগতের মিথ্যাডতান 

জ্ঞানের যাহ! বিষয়, আমর তাহাতে স্থায়িত্বগুণের আরোপ করি কেন? মন- এবং 
প্রতীতি-নিরপেক্ষ সতত! যে তাহাদের আছে, তাহাই বা কেন সনে করি ? ইচ্জিয় হইতে তো 
বর্তমান কালে যে জ্ঞান হইতেছে, তাহার অতিরিক্ত কিছুই পাওয়। যায় না। ঘরের মধ্যে 
আমার টেবিল দেখিতে পাইতেছি। দরের বাহিরে গিয়া আবার যখন ফিরিয়া আসিলাম, 
তখন থে টেবিল ঘরের মধ্যে দেখিতে পাই, তাহা যে পূর্কদদৃষ্ট টেবিল, তাহার প্রমাণ কি? 
[বিভিন্ন সময়ে উৎপন্ন দুইটি বিভিন্ন সংবেদনের অত্তিরিক্ত কিছুই তে! আমার মনের মধ্যে 
আসে না। লেই সংবেদ্নছয় যে ভিতর, তাহার জ্ঞান কোথ। হইতে হয়? এখানেও 
অভ্যাস ও প্রতায়ের সংহতি হইতে টেবিলের স্থায়িত্ব এবং টেবিল-সহ্্ধীয় বিভিনর-সময়জাত 

Substance. 








১৪৪ পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


সংবেদনের অভিত্রত। কলিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুইটি বিভিন্ন সংবেদন ভিত অন্য কিছুর 

জ্ঞানই আমার হয় না। আমাদের প্রতাক্ষ জান আমাদের মনের মধ্যে বর্তমান পদার্থের 
জ্ঞান, ঘে সংবেদন আমাদের মনে উপস্থিত হয়, তাহারই জ্ঞান। মনের বাছিরে অবস্থিত 
কোন পদার্থের জ্ঞানই সেই সংবেদন দিতে পারে না। লক্‌ যে সকল গুণকে গৌণ গুণ 
আখ্যা! দিয়াছিলেন, মনের বাহিরে যে তাহাদের অস্তিত্ব নাই, তাহ! স্বীকৃত । মুখা গুণের 
যে মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে, তাহার প্রমাণ কোথায়? আমাদের মনে আবিদ্ভুত 
সংবেদন-দ্বাবাই মৃখ্য পুণের প্রতায় উৎপক্স হয় ; সে প্রতায় সংবেদনেরই প্রত্যয়। সুতরাং 
মুখা গুণ মনের বাহিরে বর্তমান বলিয়া মনে কবিবার কারণ নাই। আমাদের মনের বাহিরে 
যাইবার কোনও পন্থাই আমাদের নাই । স্দামাদের দেহের জনও হয় আমাদের মনের 
মধ্যস্থ অস্থভূতি হইতে ; স্বতরাং দেহকেও মনের বাহিরে অবস্থিত বলিয়! গণ্য করিবার 
কারণ নাই। জগং সংবেদনের সমবায়ে গঠিত একটি জটিল পদার্থ । তবুও তাহাকে 
আমর! মন হইতে স্বতঙ্থ পদার্থ বলিয়া মনে করি। যাহ! ক্ষণস্থায়ী সংবেদনের সময ভিন্ন 
কিছু নচে, তাহার স্থায়িত্ব এবং সেই সকল সংবেদনের মধ সং্দ্ধের অস্তিত্ব কল্পনা করি। 
ইহার কারণ, যে পথে আমাদের কল্পনাশক্তি চালিত হয়, সেই পথে চলিবার তাহার একটা 
প্রবণতা উৎপপ্র হয়। অঅত্যাসজাত এই প্রবণত। হইতেই বাহ জগতের স্বতঙ্গ অক্তিত্বে 
বিশ্বাস উদ্কৃত হয়। প্রত্যেক সংবেদন হইতে তাহার প্রত্যয়ের উদ্ভব হয়। খাহাকে 
এক ও অভিন্ন বলিয়| মনে কৰি, তৎসনবন্ধী বিভিন্ন সময়ে উৎপ্র বিভিন্ন সংবেগনের সহিত 
তাহাদের প্রত্যয়ের সংহৃতিবশত্তঃ সেই সকল সংবেদনের প্রতোকের আবির্ভাবের সময় 
পূর্ববর্তী সংহত সংবেদনদিগের দিকে চিন্ত! ধাবিত হয়, এবং সংহত সকল সংবেদনই অভির 
বলিয়া পরিগণিত হয়। সংবেদনের পারম্পধ্ধা বন্ধর 'দতিয়তারূপে প্রতীত হয়। প্রায় 
ও সংবেদনের মধ্যে পার্থকা এই যে, সংবেদন প্রত্যয় অপেক্ষা স্পষ্টতর | কিন্তু সংবেদনের 
সহিত ঘনিষ্ঠ সংহতির ফলে প্রত্যয়ের অস্পষ্টত! দুরীভূত হয়, এবং প্রায় বাস্তব পদার্থ 
বলিয়। প্রতীত হয়। তখন যাহ! মানসিক গ্রতাগ্রমাতর, তাহ! সংবেদনের জনক বাহ পদার্থ 
বলিয়। পরিগণিত হয়। প্রত্যক্ষ জান ও তাহার বিষয় বিভিন্ন পদার্থ, এই মতের এই- 
ক্ূপেই উৎপত্তি হয়। 

হিউম এইকপে প্রমাণ করিতে চেষ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন সময়ে আমাদের খে প্রভীতি 

হয়, তাহাত বিভিন, এবং এই বিভিন্ন সত্তার মধ্যে কোনও সম্বন্ধই মনের বোধগম্য হয় না, 
এবং আমাদের প্রতীতির উৎপাদক কোনও শৃদ্ঘলাবন্ধ জগৎ বাহিরে বর্তমান নাই । 





দেশ, কাল ও আন্ম। 
হিউম বলেন থে, দর্শন-ও-স্পর্শ-যোগ্য বিষয়ের বিন্তাল* হইতে “দেশের” জ্ঞান 
উৎপনজ হয়, এবং সংবেদন ও প্রত্যয়ের পারম্পর্য্য হইতে কালের প্রত্যয় উৎপঙ্গ হয়। দেশ 
7 Disposition. 
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ও কালের প্রত্যয়ন স্বতঙ্থ প্রত্যয় নহে। বস্ধসকল শে প্রকারে? বর্তমান, সখবা যে করসে 
বিন্যস্ত. তাহার প্রত্যয় বস্ধর প্রত্যত্রের সহিত মিশ্রিত খাকে । হিউস যে "প্রকার" ও 
রুমের” কথ! বলিয্নাছেন, ক্যান্ট বলিয়াছেন, তাহার জ্ঞান বাহির হইতে আলে না; 
তাহ! সহজাত । বাহ্ধজগতের স্বক্ডিত্ব সন্বীকার করিয়াই হিউ নিবন্ত হন নাই । তিনি 
আব্বার অস্তিত্ব অস্বীকার কৰিয়াছেন, এবং সআস্মার বিভিন স্ববন্থার তলদেশে কোনও 
চিরস্থা্রী পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিরাছেন। আমাদের সমস্ত জ্ঞানই সংবেদন 
হইতে উৎপন্ন, কিন্তু বাহ্ধেন্দিয় অথবা অন্তবিন্দিয় হইতে এমন কোনও পদার্থের জ্ঞান 
আমর! প্রাপ্ত হই ন!, এমন কোনও সংবেদনের সাক্ষাৎ আমর! পাই না, বাহ! আমাদের 
সমন্ত জীবন ধরিয়া অপরিবন্টিত থাকে । শখ ও দু খের বেদনা, আমাদের যাবতীয় অঙ্তন্কৃতি, 
খাবতীয় চিত্তাবেগ মনে উদ্দিত হয়, পরে বিলীন হুইয়। বাত; কোনটিই খাকে না। 
আমাদের মন চিন্তার প্রবাহমার, অনবরত চিন্তার স্থোত বহি! ধাইতেছে, কিছুই তাহার 
মধ্যে স্থির থাকে না। কোনও স্থা্সী পদার্থ তাহার মধো নাই ॥ স্বতরাং খাহাকে আত্মা 
বল! হম, তাহ! কল্পনার স্বষ্টিমাত্র, তাহার অস্তিত্ব নাই । 

গ্রন্থের শেষ ভাগে হিউম আস্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে, ইহার পূর্কের সমগ্র 
আলোচনাতেই প্রতায়দিগের মধো সংযোগলাধক মনের অন্ডিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 
মনের মধ) যে সকল সংযোজক গুণ, অথবা “স্বাভাবিক সমন্ধে” তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাছাঘ্বার। মনের একত্ব এবং তাহান বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে তাহার অভিঙ্নত! সুচিত হয়। 
এই একতববিধায়ক তবকে স্বতি, অথবা কল্পনা নামে অভিহিত কর! হউক, অথবা! তাহাকে 
পন বল! হউক, তাহাতে কিছুই খায় আসে না। হিউসের সমস্ত তর্ক আমিস্বের* 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । 'অবশেষে সেই "ক্দামি” অথবা আব্যা নাই বলায়, ঠাহার তর্কের 
ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। 
কিন্ত মন খদি সংবেদনের সমরিমাত্রই হয়, তাহ! হইলে আব্যার অজড়ব্ব ও অমরতা 
বলি কিছু থাকে ন!। ছিউমেৰ নিকট "আস্থার অজড়ত্বের”ও যেমন কোনও সর্ণ নাই, 
তেমনি তাহার চিন্গনত্বণ তাহার নিকট অর্থহীন ; কেননা, চিৎ স্মথব! জড় বলিমা কিছু 
ভাহার দর্শনে নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদলিত হয়, হিউমের যুক্তি 
_ তাহাদের ভিডিও শিখিল করিয়া! দিয়াছে। তাহার Dialogues on Natural Religion 
: গ্রন্থে এই বিষয়ের আলোচন! আছে। কোনও পদ্ধার্থকে যখন আমর! অন্য পদার্থের কারণ 

* লি, তখন প্রথমোক্ত পদার্থে ছিতীয় পদার্থের পূর্কাবত্ধিতা ভিতর অন্ত কোনও লক্ষণ দেখিতে 
পাওয়! খায় ন।। কিন্তু এই দুই পদাৰ্খকে একসঙ্গে না দেখিতে পাওয়া গেলে, এই কাধ্য- 
কাঁরণত্ব সঙ্গন্ধে কোনও অনুমান করা লন্ঘবপত্র হস্ত না। একটা! ঘড়ি দেখিয়া ঘড়ির 
একজন নিশ্দাত। ছে, সহুমান করা বায় । কেননা, গড়ি-নিশ্থাতাকে আমর! ঘড়ি নিশ্দাণ 
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করিতে দেখিয়া খাকি। কিন্ত জগতের নির্বাণ আমরা দেখি নাই, সে সদ্ধে আমাদের 
কোনও অভিজ্ঞতাই নাই। স্থতরাং জগতের ন্তিহথ হইতে তাহার কারণ সম্বন্ধে কিছুই 
অশ্ুমান কর! যায় না, জগতের একজন কর্তা খে আছেন, এই অন্থমান সম্ভবপর হয় না। 
এই যুক্তির উত্তরে রী. বলিয়াছেন, প্রক্কতিতে উদ্দেশ্বমূলক ব্যবস্থা হইতে তাহার একজন 
বদ্ধিমান্‌ স্থষ্টিকর্্তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ইহার উত্তরে হিউন বলিয়াছিলেন, কারণ 
ন! খাকিলে যদি কাধ্যোৎপন্তি না হয়, তাহ! হইলে জগতের স্বযিকর্ত্ারও একজন স্বষ্টিকর্ত। 
খাকা আবশ্যক । তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, জগতের শৃন্মল| হইতে একজন 
সীম কর্তারই অছ্মান কর! খাইতে পারে; অসীম এবং পূর্ণ স্বষ্টিকর্্ার অনুমান সম্ভবপর 
হয় না। 

“অতিপ্রাক্ৃত" প্রবন্ধে হিউম অতিপ্রারুত প্রত্যাদ্দেশের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। ইহাকে তিনি অসম্ভব বলিতে পারেন নাই, কেননা তাহার মতে যখন 
কাৰ্য্য-কারণ-স্ধদ্ধের অস্তিত্ব নাই, ঘটনাবলীর মধ্য যখন কোনও সন্বদ্ধ নাই, তখন কোনও 
ঘটনাকেই অসম্ভব বল! চলে ন|। অতিপ্রাকুতের সন্দোষজনক প্রমাণ নাই, ইহাই, 
তিনি বলিয্াছেন। প্রকৃতির একবিধত্ব* সন্ধে সকলের একই অভিজ্ঞতা দেখ। যায়, 
কোথাও তাহার ব্যভিচার নাই। অতি প্রাকৃত ঘটন। এট একবিধত্বের বিরোধী বলিয়া, 
তাহার স্বপক্ষের প্রমাণ বিরুদ্ধ প্রমাপের তুলা বলবান্‌ হইতে পারে ন!। মাহ স্বভাবতঃ 
ভা, বিশ্দয় এবং কলনাদ্বার। প্রভাবিত। অগ্রার্তত ঘটনার প্রমাণ কতট। এই সকলদ্বার। 
প্রভাবিত, তাহ! বল৷ খায় না। অপ্ৰাক্কত ব্যাপার-সন্বদ্ধে হিউমের এই মত বিশেষ, 
বিচারসহ বলিয়। মনে হয় লা। পুষ্ট শাস্থে যে সকল অপ্রাক্রত ব্যাপারের উল্লেখ আছে, 
তাহাদের প্রমাণ-সগ্বদ্ধে তিনি বিশেষ অহসন্ধান করেন নাই। অন্যান্য শানে বর্ণিত 
ব্যাপাবের৪ কোনও 'অগসদ্ধান তিনি কবেন নাই। সে কথ! ছাড়িয়া দিলেও, অস্বাভাবিক 
ঘটন! থে প্রাক্তিক নিয়মের বিন্োধী, সাহার তাহ! বলিবার অধিকার আছে কি? 
আপাতদৃষ্টিতে যাহা। প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী বলিয়া মনে হয়, এইকূপ অস্বাভাবিক 
ঘটনাকে াহান মতে একটি অভিনব প্রীতি অথবা অভিজ্ঞতার একটি নৃতন তথ্য বলিয়! 
গণ্য কর! উচিত। ন্বপ্রারুত অথবা! অস্বাভাবিক ব্যাপার যে অসম্ভব নহে, তাহার যুক্তি- 
প্রণালী হইতে তাহাই মনে কর! স্বাভাবিক । বাধজ্গতে যদি বাস্তবিক কোনও শৃন্মলাই 
ন! থাকে, প্রকৃতির কারো একবিধন্থ ন! থাকে, তাহা হইলে তাহার কাধ্যপ্রণালী কখন'ও 
লক্গিঘত হইবে না অখব। আমর! কখনও যাহ! প্রত্যক্ষ করি নাই, তাহা কখন প্রত্যক্ষ 
হইবে না, এরূপ আশ। করা যায় না। তখাকথিত অপ্রারুত ব্যাপার কেহ দেখিয়াছে 
বলিয়| যদি বিশ্বাস করিস খাকে, তাহ! হইলে তাহার সেই প্রতাক্ষের সহিত অন্য প্রতাক্ষের 
পার্থকা কি? অপ্রাকৃত ব্যাপার বিরল ঘটন! হইতে পারে, কিন্ত তাহাকে প্রকৃতির 
নিয়মবিজ্রন্ধ বল! যায় না। 

TT Uniformity. 
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কৰ্ম্মনীতি 

স্তপপত্ধিক গবেষণা? হইতে কন্মনৈতিক গবেষণাকে হিউন অধিকতৰ প্রস্োজনীয় 
বলিয়াছেন। যাঁছুষের আচরণ প্রাকুতিক ব্যাপারের মতোই যাত্বিক* ও নিয়মাহুগত। 
সখ ও দুখের ধারণান্থার! মাসের যাবতীয় ক্্ নিরসিত হয়, এবং এই ধারণা হইতেই 
কল্যাণ ও অকল্যাণের ধারণ! উদ্ধৃত হয় । হিউন ছিলেন পাক। নিয়তিবাদী*। একই 
কারণ হইতে একই কল উদ্ভুত হয়, মানবচরিত্রেও তাহার অক্পখা হয় না? কোন 
মালুযের প্রক্কতি ঘদি জান! বায়, তাহ! হইলে তাহার কাৰ্য্য অহুনান করা যায়। মানবের 
সমগ্র ইতিহাস, বাজনীতি ও কর্দ্দনীতি যে অপ্ুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা এই যে, 
নিৰ্দিষ্ট গ্রবর্তনা* হইতে নিিষ্ট কণ্ম উদ্ভৃত হয়। এই নিযমাঙ্ুলারে মাস্থবের ভাবী কণ্ম 
ঘদি গণনা করিয়। বল যায়, তাহা হুইলে ঘাহাকে ইচ্ছার স্থাৰীনত! বল! হয়, তাহার 
অস্তিত্ব থাকে না। 

কিন্ত ইচ্ছার স্বাধীনত! ন! খাকিলেও ধর ও অধশ্রের* মধ্যে প্রশংসা ও নিন্দার যে 
কিছু নাই, তাহ। নহে। লৌন্দরধ্য ও প্রতিভার সহিত ইচ্ছাব স্বদ্ধ লাই, তৰু তাহা 
দেখিয়। আমর মুগ্ধ হই। তেমনি স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব না খাকিলেও, কতকগুলি কণ্ম 
আমাদের প্রীতি উৎপাদন করে ; কতকগুলি উৎপাদন করে বিরক্তি । 

ছিউমের মতে কণ্ঠ প্রজ্/*-ক্ূক নিয্স্থিত হয় না। প্রজ্ঞ! একটি বিশুদ্ধ উপপত্তিক 
শক্ধি” ; ইহা হইতে কশ্দের উদ্ভব হয় ন!। তবে তৃষ্চ। ও প্রবৃত্তি হইতে যে কণ্মপ্রেরণ! 
উদ্ধৃত হয়, তাহা প্রজ্জাকর্ভৃক পরিচালিত হয়। সতা কি, তাহাই প্রজ্গাকর্ৃক প্রদশিত 
হয়, কিন্ত প্রজ্ঞা আমাদের আচবণ প্রভাবিত করিতে পারে না। 

অনুন্কৃতি* এবং বলবান চিত্তাবেগ*+ই কশ্টের প্রবপ্তক**। বলবান চিন্তাবেগদিগকে 
হিউম শান্ত এবং প্রবল, এই ছুই ভাগে বিভক্ত কৰিস্জাছেন ॥ সৌন্দধ্য ও অসৌন্দধ্য দেখিয়া 
শে চিত্তাবেগ উ্ৃত হয়, তাহা শান্ত । প্রেম ও স্পা, শোক ও ব্বানন্দ, দণ্ড ও দীনত1+৭ 
ইহারা প্রনল। চিত্তাবেগের বিষয় ও তাহার কারণের মধ্যে ছিউম পার্থক্য প্রদর্শন 
করিগ্রাছেন। যাহাকে ভালবাস! ধার, সে ভালবাসার "বিষয়," কিন্ধ তাহার সঙ্গে যে সহ্ধ, 
তাহাই ভালবাসার কারগ। 

হিউম কশ্দের গুণাগুশের কহিপাখর-সন্গদ্ধে লোচন! কবিয়াছেন। প্রজ্ঞাকে 
কশ্দেব বিচারক বলিয। হিউম স্বীকার করেন নাই । তাঁহার মতে কণ্ঠের গুণাগুণ নির্ভর 
কৰে অগ্রন্কৃতির উপব। মাঙ্থবের মনের মধ্যে একটি নৈতিক সংস্তারের অস্তিত্ব তিনি 
স্বীকার করিয়াছেন। কোনও কৰ্ম্ম দেখিয়! মনে যে সস্থোষ অথব! বিরাগ উৎপত্র হয়, 
তাহার উপর নৈতিক ভাল ও মন্দ নির্ভর করে। যে কন্দ দেখিয়! অষ্টার মনে সন্তোষ 








্ পাশ্চাত্তা দর্শনের ইতিহাস 
অথবা! অনুমোদনের ভাব উৎপর হয়, তাহাই ধর্ম, আর যে কণ্ঠ দেখিয়া বিরাগ উৎপন্ন হয়, 
তাহা অপশ্ম । 

অস্তের কৃত কর্ণ্মে আমাদের মনে সখ উৎপত্র হয় কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে হিউম 
বলিয়াছেন, সন্তোর অশ্ুস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করিবার (এবং তাহ! অহুভব করিবার ) একট! 
ক্ষমত! মানবের আছে। কল্পনার সাহায্যে আমরা আমাদিগকে অন্যের অবস্থার মধ্যে 
স্থাপিত করি, এবং মাহ! আমাদের নিন্দের থাকিলে গর্ব কহ্ুভব করিতাম, সেই লোকের 
মধ্যে তাহার প্রশংসা করি, এবং যাহ! থাকিলে আপনাকে হীন মনে করিতাস, তাহার 
নিন্দা করি। “সমবেদনা”র অশ্র্ৃতিই নৈতিক অস্থমোদনের ভিত্তি । আমর! সকল সময় 
যে আব্মলীতিদ্বাৱা চালিত হই, একথা সতা নহে। দুরবন্তী কাল ও দূৱবন্তী দেশে ক্লুত 
সংকার্দোর আমর! প্রশংস! করি, এবং আমাদের শত্রুর সাহসিক কাথা ক্আমাদের অনিষ্টকর 
হইলেও, আমাদের অন্ধা প্রাপ্ত হয়। অস্তের স্বখ ও দুঃখের সহিত সহাঙ্ভূতি অপেক্ষা 
যানবপ্রকতির অস্তনিহিত অন্য কোনও হু ্মতর তত্ব পাওয়! সম্ভবপর নহে। 


উউপাদেয়ত!* অখবা উপযোগিত]* হিউম সকল কৰ্্মের চরম উদ্দেত্রা বলিয়! বর্ণনা 
করিয়াছেন। আমাদের নিজের নিকট কোন্‌ কোন গুণ উপাদে অখবা উপযোগী, এবং 
কোন কোন্‌ গুণ অন্যের নিকট উপাদের অখব! উপযোগী, তিনি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। 
যদিও মনের প্রদুল্পতা, ভত্রতা, বিনয় প্রস্ৃতি গুণের কোনও উপযোগ ন! থাকিলেও তাহার। 
প্লীতিকব হয়, এবং লোকের প্রশংসা আকধণ করে, তথাপি প্রধানত; উপযোগই প্রধান 
নৈতিক গুগপকলের ভিত্তি । বিশ্বস্ততা, সত্যাবাদিতা, সাধুত, এমন কি গ্যায়পরায়ণত! এবং 
উদারতার ভিত্বিও উপযোগ । ইহা হইতে প্রতীত হয় যে, সাধারণতঃ হিউম যদিও 
উপযোগী" ও কল্যাণকরকে অভির বলিয়াছেন, তথাপি দে উপখোগের কথ। তিনি 
বলিয়াছেন, তাহ। সকল সময় কণ্ঠকর্ভার উপযোগ নহে, তাহ! স্ধসাধারণের উপযোগ । 
পরোপকার-প্রৃত্ধির মূল্য স্বাথপত্রতার মূল) অপেক্ষা যে অধিক,.তাহ! তাহার নিজের 
স্বরূপে জন্য নহে, তাহ! অধিকতর উপযোগী বলিয়াই তাহার মূল্য অধিক । স্বার্থপরতা- 
স্বাব! কেবল একছনের কল্যাণ হয়, পঝোপকা ব-প্রবৃত্তি্বার। সকলের কল্যাণ হয়। 

কাখ্যপটুতা। বিশুশ্রকারিতা প্রকৃতি গুণ উহাদের ধাহারা অধিকারী, াহাদেরই 
উপকারী হইলেও, উহাদের মূল্য আছে। কিন্তু পর্ার্থপরতা ও স্যা়পরতা উৎরু্টতর, 
কেননা তাহাদের উপযোগ বিস্তৃততর। কর্ণার স্বার্থ ভিন্ন সংকর্টের অন্ত কোনও উদ্দেশ 
স্বীকার ন! করিলে, অন্যের প্রতি কর্তবাসাধনদ্াবা। কন্ঠার স্বা্থসিন্ধ হয়, ইহ! হিউম 
বলিমান্েন॥ হিউনের এই মতের বিরুদ্ধে বল! যার যে, উপযোগ ও স্থগকে কণ্মের উদ্দেশ্য 
বলিয়! ধরিয়| লইলে, সর্বশ্রেষ্ঠ গুপসকলের ব্যাখ্যা কর! সম্ভবপর হয় না। উহাহ্বার। 


+ Asreeastleness. ডগ 
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নৈতিক সংবশ্দের মূল তন্বে পৌছানে। যাহ না। যাহা উপযোগী, কেন তাহ! কর্ভবা, 
তাহ! করিবার অন্য বাধ্যত| কোথায়? হিউমের মত ব্দহুসানে এই প্রশ্লের উত্তর দেওয়া 
সম্ভবপর নহে। স্বকীয় স্বার্থের সহিত সাধারণের উপকারের ইচ্ছার সময়ও এই সানা 
সম্ভৰপর হয় না। হিউমেক্স প্রধান ক্রটি এই যে, তিনি কহনুতিকেই কশ্মের উৎস 
বলিয়াছেন, এবং চিত্তাবেগদিগকে কশ্দের প্রবর্্ধক বলিয়াছেন। কিন্ত মানব-মনকে প্রজ্ঞা 
ও চিত্তাবেগ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া চিত্তাবেগকে একেবারে যুক্তিবচ্চজিত বল! খায় 
ন|। প্রজ্ঞাবান্‌ জীবের সকল কণ্দেই প্রজ্ঞার প্রবেশাধিকার সআছে। তাহার যাবতীয় 
কামনা প্রজ্ঞাকর্তৃক রূপান্তরিত হয়, এবং প্রজ্ঞাত্থারাই তাহার ন্ৰিষ্ট ঘাবতীয় পদার্থের মূল্য 
নিরূপিত হুয়। অন্যান্য কাঁমন। হইতে বিরিই কোনও বিশেষ কামনার পরিতৃপ্তি নৈতিক 
সংকৰ্দমের উদ্দেশ্ব নহে, আস্মার সামগ্রিক বিকাশে সহায়ত! করাই তাহার উদ্দেশ । 
প্রত্যেক জীবা্মার সহিত অন্যান্স জীবাত্মা ঘনিষ্ট সঙ্বন্ধে আবদ্ধ । সং্বন্ধবন্দিত অবস্থায় 
ইহাদের কোনও অর্থ অথবা অস্তিত্বই নাই ॥ 
ছিউমের দর্শনের সমাপ্তি সংশয়বাদে’--জড়ের অস্তিত্বে সংশয়, চিতের অস্তিত্বে 
ংশয়, সত্যজ্ঞান লাভের সম্ভাবনার সংশয় । হুক্তিদ্বারা যুক্তির দুব্দিলত। প্রমাণিত হইয়াছে; 
জ্ঞান জ্ঞানের বিকু্ধে সাক্ষ্য দিয়াছে। তর্কের ক্ষেত্রেই হউক অব কশ্মের ক্ষেত্রেই হউক, 
হিউমের মনোভাব হতাশামূলক । তাহার গ্রন্থের শেষে তিনি লিঙিয়াছেন, “যখন মানবীয় 
বুদ্ধির স্লদেশে তাহার প্রথম তবগুলিতে গিয়া উপস্থিত হই, তথন মনে মে ভাবের 
উদ্ভব হয়, তাহাতে আমাদের অতীতের যাবতীয় পরিশ্রম ও চেষ্! হাশ্ঃজনক বলিয়া 
মনে হয়, এবং আমাদের গবেষণায় আর বেনী দূর অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি হয় না।” 
তাহার গবেষণার ফল কেহ স্বীকার করিবেন বলিয়া হিউস আশা করেন নাই। “চিন্তার 
অথব। কন্দের কোনও অনিশ্চিত কপ্টিপাখর প্রজ্ঞার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
সংস্কার ও অভ্যাস হইতেই আমাদের বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়। সন্দেহবাদের আক্রমণ 
হইতে আমর! আত্মরক্ষায় অক্ষম। আমাদের বুদ্ধি অথবা! ইন্ছিযিগকে সমর্থন করা 
(সত্যের সাধনরূপে ) কোনও দর্শনের পক্ষেই সম্ভবপর নহে ।” *প্রজ্ঞ। সন্পূর্শকপে আপনাকে 
উতনষ্ঠিত করেন এবং দর্শনেই হউক থব! ব্যবহারিক জীবনেই হউক, কোন বিষয়েই বিন্দু 
পরিমাণ প্রমাণও রাথিয়! যায় না।” অভিজ্ঞতাই জ্ঞান। তাহার বাহিরে জ্ঞান নাই । 
কোনও বিষয়েই কোনও নিশ্চিতি নাই । অভ্যাসই আমাদের একমাত্র নির্তরস্থল, এবং 
সস্ভাব্যতাই জীবনের একমাত্র পথনিরন্দেশক । 


Scepticism. * Reason entirely subverts itself. 





(8) 


হার্টলি ও প্রিস্টলী 

ডেভিড হালি ও জোসেফ শ্রিস্টলী শরীরের কাখ্যদ্থার! চিন্তার ব্যাথা। করিতে 
চেষ্ট! করিয়াছিলেন । মন বদি নিক্ষিয় হয়, তাহার সংবেদন যদি বাহ্‌ বন্বারাই উৎ্প হয়, 
তাহা হইলে জড় পদার্থকেই জ্ঞানের কারণ বলিতে হয়। শরীরের অবস্থার সহিত মানসিক 
অবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । স্বায়বিক যত্ন ও তাহার স্পন্দন হইতে চিন্তার ও ইচ্ছার উৎপত্তি হয় 
বলিয়। হা্টলি ও প্রিস্টলী মীমাংসা করিয়াছিলেন। ইহ! সন্ধে তাহার! ্ীবাত্ম! ও তাহার 
অবিনশ্বরতা-সম্বন্ধে এবং ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি-সপ্দ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই । 
শ্রিস্টলী হলব্যাকের নাস্তিকতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। 


Ce) 
(বৈজ্ঞানিক, দৰ্ম্মতা স্বিক ও কৰ্ম্মনৈতিক গবেষণ। 
লকের অস্তি্ধতাবাঁদ হইতে বার্কলের অধ্যাস্মবাদ ও হিউমের সংশয়বাগের উদ্ভব 
হইয়াছিল। কিন্ত লকের দর্শনের প্রভাব কেবল ঝুপপত্তিক দর্শনেই সীমাবদ্ধ ছিল ন!। 
বিজ্ঞান, ধশ্খতক ও কৰ্মনৈতিক দর্শনের উপরও তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। নিউটন 
বৈজ্ঞানিক ছিলেন, কিন্ত জগং-সম্বদ্ধে তাহার দাবণ! লকের দর্শন-কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিল। 


হালি ও প্রিস্টলীর শাৰবীৱতবের উপর প্রতিষ্ঠিত মনোবিজ্ঞানের উপরও লকের প্রভাব কম 
ছিল না। 


নিউটন 

১১৪২ শৃষ্টাব্চে নিউটন জন্ম গ্রহণ করেন । এই বহসরই গ্যালিলিওর সবত্যু এবং ইংলণ্ডে 
শস্কদিজ্োহ আবন্ধ হয়। প্রকুতির মধ্যে ক্রিয়মাণ শক্কিসমূহের ব্যাখ্যার জন্য আরিস্টটলের 
সময় হইতে খে প্রচেষ্ট। চলিয়া আসিতেছিল, নিউটন-কন্ঠুক তাহ! সাফলামণ্ডিত হয়। 
জোযোতিদ্কমণ্ডলীর গতিন্ মধ তিনি একটি সাধারণ নিয়মের আবিদ্ধার করেন। কেপলার 
ও গ্যালিলিও স্সমাপ্ত কৰ্ম্ম তিনি সমাপ্ত কবিয়াছিলেন। জগতের সৰ্দত্র বিগ্রামান মহাকৰণ 
তাহারই আবিষ্কার । একটা! আপেল বুক্ষপতিত হইতে দেৰিয়া৷ তিনি তাহার পতনের 
কারণের অনুসন্ধান করিতে আস্ত করেন। পৃথিবীর আআকর্দণই এই পতনের কারণ 
বলিয়া তাহার মনে প্রতীত হয়॥ এই আকহশের অস্তিত্ব তিনি গণিতের সাহায্যে প্রমাণ 
করিয়াছিলেন । 

প্রারুতিক ব্যাপাবের ব্যাস্যাতেই নিউটন আআপনাত্র শক্কিত্ব নিয়োগ করিয়াছিলেন। 
প্রকৃতির অন্তরে প্রবেশ কৰিবার চে করেন নাই । কিন্ত প্রকৃতির শৃম্বলার মধ্যে তিনি 
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এক জ্ঞানময় অষ্টাকে দর্শন করিয়াছিলেন । জ্ঞানের উৎপত্তি-সন্কক্ধে ডঠাহার মত তিনি লকের 
নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্ত যাবতীয় বস্তই তিনি ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত 
দেখিয়াছিলেন। তাহার P॥in০i৮i৭ দ্বার! কেবল বিজ্ঞান নগ্ন, জ্ঞানের যাবতীয় বিভাগই 
প্রভাবিত হইয়াছিল। প্রাকৃতিক জগং-স্বন্ধে তাহার মত সর্বত্র শন্ধার সহিত গৃহীত 
হইয়াছিল। বৰ্তমান কালে অভিব্যক্রিনাদ চিন্তাজ্গগতে যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, 
নিউটনের যুগে মহাক্ষণের সেই স্থান ছিল। 


(৬) 
D5 বা জগদতীত-ঈশ্বরবাদ 


লর্ড হারবার্ট অব চারবেরী 

এই সময়ে ৫১% নামক একপ্রকার ধর্স্মমতের উদ্ভব হইয়াছিল। এই মতে 
ঈশ্বরে জ্ঞানলাভের জন্য কোন? প্রকার প্রত্যাদেশের প্রয্নোজন নাই। হার সষ্ট প্রকৃতি 
হইতে তাহার সঙগদ্ধে যাহা জ্ঞাতবা, তাহা সকলই জ্ঞাত হয়| যায়। [)০i5দিগের 
সকলের মত একক্ূপ ছিল না, কিন্তু বাইবেল সকলেই অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এই মতে 
ঈশ্বর অগতের বাহিরে অবস্থিত । জগত একটি বিরাট যক্জ। ঈশ্বর ইহার জন্য যে নিয়মের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই নিয়মাহুপারে ইহা পরিচালিত হয়। ইহার কাধ্যে তাহার 
হন্তগেপের প্রয়োজন হয় না। অপ্রারুত ঘটনায় 09%/৮।গণ বিশ্বাস করিতেন ন!। যাহা 
যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহ! তাহারা অগ্রাথ্থ করিতেন তাহাদের মতে যুক্তিই ঈশ্র-সঙন্ধে 
জানলাতের একমাত্র পন্থা, অন্য পন্থা নাই, তাহার প্রয়োজন নাই । 

লর্ড হাৱবা্ট অব চারবেনী D০i5%৷এর প্রতিষ্ঠাতা ( ১৫৮১-১৬৪৮ )। তিনি সৈনিক 
ছিলেন। হল্যাণ্ডের যুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরে ফ্রান্সে রাষ্টদৃত নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। 
De Veritate এবং De Relitione গন্থে তিনি তাহার মতের ব্যাপ্য। করিয়াছেন। 
তাহার মতে ধর্মের সার পাচটি সত্য : (১) ঈশ্বরের অস্ডিত্ব, (২) উপাসনার আবশ্যকতা, 
(৩) সাধু জীবন ও ভক্তির আবশ্যকতা, (৪) অঙ্ুতাপ এবং (হ) সবত্যুর পরে পাপের শান্তি 
ও পুণোর পুরস্কার । খুষ্টধন্দের বিরুদ্ধে বিশেষ করিয়! তিনি কিছু বলেন নাই, কিন্তু তাহার 
মতে সমস্ত ধশ্মই কুসংগ্দার এবং পুরোহিতদিগের স্বার্থপরতা হইতে উদ্ধৃত । ঈশ্বরের অক্িত্বের 
জ্ঞান প্রত্যেক মাহুযের অন্বরেই আছে, তাহার জন্য প্রত্যাদেশের প্রয়োজন নাই । 

* অঙ্কান্য [)i5ংদিগের মধ্যে জন টেলাগু, এণ্টনি কলিন্স্‌, উলইন, চাব, মরগ্যান, 
বলিংব্রোক এবং টি গাল বিখ্যাত ছিলেন । জন টোলাগ্ড ৯৬৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার 
Christianity not Mysterious এ্থে তিনি লিখিয়াছেন, পৃষ্টধ্শ্মে যুক্তির বিরোধী যেমন 
কিছু নাই, তেমনি যুক্তির অভীত-_যুক্তিবার! যাহ! জানিতে পার! যায় না_এসন কিছু 








পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 


নাই। বৃদ্ধার সকলই বুঝিতে পারা বায় ; যাহ! পার! যায় না, তাহার কোনও মূল্যই 
নাই । সত্য কি, তাহা ছানিবার জন্য অন্য কোনও করণ মাহথের নাই । বুদ্ধির যাহ! অগমা, 
তাহ! ৰাদ্দনীয়। সাদিন খৃষ্টৰশ্দমে গুহ কিছুই ছিল ন! । যাহ! কিছু গুহা তাহার মধ্যে 
দেখিতে পাওয়া যায়, ইহুদী ধৰ্ম ও অন্তান্য ধৰ্ম হইতে তাহা উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। 

এটনি কলিন্স্‌ (১৬৭৬-১৭২৯) তাহাৰ “Discourse on Free Thinking” নামক 
গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, চিন্তাকে বাধিয়া বাখ। অসম্ভব । স্বাধীনভাবে চিন্ত! ন! কর! মান্থমের 
পক্ষে অপরাধ । কাহারও ধর্ম্মমত সত্য হইলেই মে সে মুক্তি পাইবে, তাছা নহে। 
যাজকেরা আপনাদের স্বার্থসিঞ্চির জন্ত লোকের স্বাধীন চিন্তান্ন বাধ! দিয়াছে। তাহাদের 
ভয় যে, তাহাদের উদ্ভাবিত ধন্দে লোকের বিশ্বাস নষ্ট হইলে তাহাদের রুটি মার! যাইবে। 
জগতের শ্রেষ্ঠতম সকল লোকেই স্বাধীন ভাবে চিন! কৰিয়। গিয়াছেন। সত্য হইতে কোনও 
শনিষ্টের শঙ্কা নাই, এবং জান্ছি হইতে কোন উপকারের আশ! নাই। কলিন্সের 
Liberty and Necessity এক্ষে নিয়তিবাদ সমখিত হইয়াছে । তাহাতে তিনি মাগ্ুযের 
স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন ॥ এই গ্রন্থের উত্তরে স্যামুয়েল ক্লার্ক লিখিয়া- 
ছিলেন, মাহধের ইচ্ছা! ঘি স্বাধীন ন হইত, তাহা হইলে ঘড়ির সহিত তাহার কোনও 
পার্থকা থাকিত ন|। ইশ্বর সর্কাজ, ভুবিশ্নাতে কি ঘটিবে, তাহ! তিনি অবগত আছেন, ইহ! 
সতা। কিন্ত ইহার! স্বাধীন ইচ্ছা অপ্রমাণিত হয় না। কেননা, যে সকল কর্ণ স্বাধীন 
ইচ্ছা হইতে উদ্ধৃত তাহাদেরও অবশ্রস্তাৰী হওয়! অসম্ভব নহে। ভবিষ্বাতের জ্ঞান মাগ্যেরও 
কিছু কিছু আছে। ঈশববে তাহ! পূর্ণতা লাভ করিয়াছে মাত্র । 

উলটন ছিলেন বাইবেলের ক্ষপক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী । টিগাঁলের Christianity as 
018 as Creation or The Gospel—A Republication of the Religion of 
িন০/ত (১৭৩১) গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, প্রাকৃতিক ধর্দখার! মানুষের 
সকল ধৰ্ম্মীয় প্র্োজনই সিন্ধ হয়। খৃ্ধর্শ্দের মধ্যে মাহা! সত্য, তাহা! এাকতিক ধর্মের 
পুনক্ুক্ধি। উত্বরপূর্ণ। তিনি নিশ্চই তাহাকে জানিবার এবং সেবা করিবার শ্রেষ্ঠতম 
উপায়ই মাগ্যকে দান করিয়াছেন। প্রথম হইতেই তিনি মাহ্ষকে ধর্ম্সঙধন্ধে জান দান 
করিয়াছেন। স্বততরাং যুক্তিস্বার| যে ঈশ্বরজ্ঞান লাত করা৷ যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
মুক্তির সদধাবহারেক জন্য মাহুয দারী । 

বলিংক্রোক [১৬5% ছিলেন খবৰ| [১০i5%এর বিঝোনী ছিলেন, হার বচন! হইতে 
তাহ! স্পষ্ট বুঝিতে পার! খায় না। তিনি প্রত্যাদেশের প্রয়োজন স্বীকার করেন নাই। 
তাহার মতের প্রতিবাদে এডমণ্ড বার্ক ছন্তনামে যে A Vindication of Natural 
5০০০৪৮ নামক গ্লষাস্মক গ্রন্থ লিৰিয়াছিলেন, বহুদিন যাবৎ তাহার প্লে বুঝিতে না 
পারি অনেকে তাহ! বলিংত্রোকের লিখিত বলিস! মনে করিয়াছিল।* 





+ Vide Morley's Burke, pp. 12-14. 
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হিউমের হন্তে ১০i5%৷৷ সংশরবাদে পরিণত হয় । অবশেষে জোনেন্ড বাটলার 
অথগুনীক্গ যুক্তিদ্বারা এই মতের জ্ান্তি প্রদ্ণন করেন। বাটলার যুক্তিতে বিশ্বাসী 
ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যাদেশের সঙ্গন্ধে বিচার করিবার জন্যও আমাদের যুক্তি 
ভিন অন্য কোনও বৃত্তি নাই । কিন্ত ঈশ্বরকে বুঝিতে হইলে, এবং তাহার সহিত আমাদের 
সন্বদ্ধ কি, তাহ। জানিতে হইলে, শ্রন্ধ। আবশ্যক ॥ ব্নানন্ত| তাহার তুলনায় কত ক্ষু্র ও তুচ্ছ, 
এবং আমাদের জ্ঞান যে কত সানান্ত, সে সম্পর্কেও ধারণ! খাক। প্রয়োজনীয় | যুক্তির 
অস্থদরণ খুব তাল, কিন্ত ক্ষত্র জীব আমরা, আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের স্থষটিতে তুল ও আটার 
কথা বলা শোনা পায় ন! । বাটলাব্ের Analogy of Religion. Natural & Revealed, 
to the Constitution and Course of Nature (১৭৩৯) গ্রন্থে তিনি প্রমাণ 
করিয়াছেন খে, প্রাকৃতিক ধর্শ্ম পৃষ্টবর্ন্দের অন্তত’ ক্র, প্রাকৃতিক ধর্মের উপরেই গরষ্টধস্ম 
প্রতিষ্ঠিত । প্রারুতিক ধৰ্্মের যাহ! মত, ঈশ্বর হুইতে প্রাপ্ত খৃষ্টধস্র গৃষ্টের মুখনি:স্থত বানী- 
দ্বার। তাহার সমর্থন এবং পূর্ণতা সাধন করে। 


ইংলন্ডের কর্ম্মনীতি 

10557 ধৰ্খকে কৰ্ম্মনীতির ব্যাপারে পরিণত করিয়াছিল। ইহার ফলে ধর্শ্ব হইতে 
পৃথকভাবে কর্ধনীতির আলোচন! আরক্ধ হইয়াছিল, এবং ধর্মের বাহিরে কণ্দনীতির 
ভিত্তির অহুসন্ধান হুক হুইয়াছিল। 

হৰ্সের মতে মান্য স্বভাবতঃ স্বার্থপর । স্বকীয় স্থার্থসিস্থিই তাহার সর্ধং কণ্চের 
লক্ষ্য। এই স্বাথসিদ্ধির জন্যই সমাজ-গঠনের প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং সমাজের 
অন্তর্গত সকল লোকের ক্ষমতা একহন্ডে অর্পণ করিয়া বাষ্টবিধির স্ুষ্টি করিতে হইয়াছিল। 
রাষ্ট্রের মাহ! অঙ্রমত, তখন তাহাই হইল 'ক্কায়', খাহ! রাষ্ট্রকর্তৃক নিষিদ্ধ তাহ! অন্যায় । 
মানব-লমাজের মঙ্গলের জন্য খাহার প্রয়োজন, তাহাই হইল কণ্তব/ ও স্থবিচার ; কশ্মনীতি 
হুইল নিষেধমূলক । এই মতের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল। প্রথম 
প্রতিবাদ উত্থিত হয় কেম্ত্রিদ হইতে । কেম্ত্রিজে তখন প্রেটোর মতাবলক্বী এক দাশ নিক 
সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। দে-কার্ডের দর্শনের প্রভাবও তাহাদের উপর পড়িয়াছিল। 
ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রাল্‌ফ, কাড ওয়ার্থ, হেনরী মোর এবং রিচার্ড কান্বারল্যাও। 
কৰ্শ্মনীতির বিষিমুলক অংশের উপর তাহার! শুরুত্ব আরোপ করিতেন, এবং মঙ্গল ও অমঙ্গল 
উত্তরের অস্তিত্বই স্বীকার করিতেন । Eternal and Immutable Morality (সনাতন 
"ও অপরিবন্তনীয় নীতি) গ্রন্থে কাডওয়ার্থ মঙ্গল ও অসমঙ্গলের মধ্যে যূলগত পার্থকোর 
ব্যাখ্য। করিমাছিলেন। এই পার্থক্য কাহারও খেয়াল হইতে উৎপন্ন হয় নাই। ইহা 
স্বরূপগণ এবং সনাতন ॥ নৈতিক কশ্দের মূলতত্ব প্রত্যেকেই অন্ধরের মধ্যে অব্যবহিত 
ভাবে বুঝিতে পারে । কিন্ত এই তন্বের কোনও হুশৃজ্ধল ব্যাখ্যা কাঁড্ওস্ার্থ দিতে পারেন 
নাই। হেনরী মোর তাহার Enchiridion Ethicum গ্রন্থে কতকওুলি স্বয়ংসিন্ধ নৈতিক 
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নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন। স্থবিচার এবং পরোপচিকীধী এই সকলের অস্ততুক্ত। 
তাহার মতে অনপেক্ষ মঙ্গল বুদ্ধি্ার! অথবা বুদ্ধির একটি বিশিষ্ট কূপদ্থার! জানিতে পারা 
যায়। বুদ্ধির এই রূপের নাম “মাঙ্গলিক বৃত্তি*। পরোপকার “অনপেক্ষ মঙ্গলের 
নস্তভ্ক্তি। এই নৃত্তিদ্বারা। মঙ্গলের মাধুধ্য এবং সৌরত মান্ষের নিকট প্রকাশিত হয়। 
ইহা ন্যায়সঙ্গত কাথ্যে মানুধকে প্রশোদ্দিত করে। 

রিচার্ড কাস্থারল্যাণ্ডের মতে মাহুষের সামাজিক প্রকৃতি তাহার স্বার্থপরতার মতোই 
স্বাভাবিক । স্বার্থপরতাছারা মাস্বন যেমন তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে চালিত হয়, 
সামান্ছিক প্রন্ছতি তেমনি তাহাকে দর্ক্দজনীন মঙ্গলের দিকে চালিত করে। সকলের মঙ্গল 
ব্যাতীত ব্যক্তিগত মঙ্গল সাধিত হওয়াও প্রকুতপক্ষে অসন্ব। কান্বাৱল্যাণুই প্রথম 
বলিয়াছিলেন, সকলের মদ্লই যাবতীয় মঙ্গলকশ্দের লক্ষ্য হওয়া! উচিত, এবং তাহাই 
সকল কশ্দের গুণাগুণের করিপাখর। ব্যক্ির মঞ্চল এবং সকলের মঙ্গলের মধ্যে এই সঙদ্ধ 
ঈশ্বরের সুষ্ট। 

সামুয়েল ক্লাক (১৮৭৫-১৭২৯) ডাহা A Discourse concerning the 
Being and Attributes 0f God ছে যেমন ঈশ্বর-সঙ্কন্ধে দালোচন| করিয়াছেন, 
তেমনি নৈতিক সমস্যাসমূহের আলোচনাও করিয়াছেন। তাহার মতে ঈশ্বর এমনভাবে 
জগতের স্থপ্টি করিয়াছেন খে, খাবতী় বন্ধর মধ্যে একট! সামজ্স্রের সত্বন্ধ বর্তমান বঞ্জর 
স্বরূপ হইতে এই সম্বন্ধ অবিচ্ছেত্। সেইজপ্ত তাহা সনাতন। এই: সামগ্রশ্পূর্ণ বস্ধ- 
জগতের সহিত সামঞ্রশ্রযুক্ত জীবনই নৈতিক জীবন। সকলেই বস্তজগতের এই সাধন্ত 
স্বীকার করিলেণ্ড তদদুসারে স্বীয় আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে ন1। যে তাহার প্রন্ত্তিবেগের 
ছার! চালিত হয়, সে থে কেবল জগদ্থাবস্থার বিরোধী কাধ্য করে, তাহ! নহে, সে তাহার 
নিজের অন্তঃস্থিত প্রজ্ঞাকে অন্বীকার করে। ক্লার্ক কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ প্রতি্গাহ্থারা 
কণ্মনীতির তত্র গণিতের নিয়মাস্থসারে প্রযাণ করিতে চেষ্টা কৰিয়া কণ্দনীতিকে একটা 
বিজ্ঞানে পরিণত করিবার চেষ্ট! করিয়াছিলেন। F 

উইলিয়াম ওয়ালাইন ( ১১৪৯-১৭২৪ ) এর মত ক্লার্কের মতের অশ্ররূপ । “প্রকৃতির 
অশসবণ কব, এবং প্রত্যেক বস্ত যাহা, তাহাকে তাহাই গণ্য কর।” ইহাই তাহার মতে 
স্বনীতি মৌলিক নিগ্নম। ষ্ঠাহার মতে প্রতোক কশ্মের মধ্যে একটি তত্ব আছে, এবং 
সেই কশ্মে সেই তন্তই প্রকাশিত হয়। খে বন্ধ আমার নহে, তাহ! যখন আমি লই, তখন 
সেই বস্ধকে স্আামাব বলিঘা গণ্য করি। এখানে আমার কন্দের যাহ! তব--বস্ধটি আমার 
_ভাহা মিদ্য৷। যখন কৰ্ম্মের এবংবিধ তত মিধ্য! হয়, তখন তাহ! অন্তায়। তাহার 
বিপরীত কণধ স্ায়। স্থায় ও অন্যায় কর্স্মের মধাবত্তী কপ্ছের কোন নৈতিক মূল্য নাই । 
বস্ধজগতের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়। কাধ্য করাই আমাদের কর্তব্য ॥ যখন জগতের সত্য 
জান মনের মধ্যে থাকে, কেবল তখনই ইহ! সন্ভবপহ । এতাদৃশ করসে পুরন্ধার আনন্দ । 
অুখের পরিমাণ হইতে দুঃখের পরিমাণ বিয়োগ করিলে খাহ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আনন্দ । 














নব্য দৰ্শন-_-ইংলণ্ডের কর্ম্মনীতি ১৫৫ 


এই যুগের সৰ্বপ্ৰধান লেখক ছিলেন আল অব সাক টুস্বেরী 
ধান গ্রন্থের নাম Characteristics, or Men, Manners, Opinions and Uses. 
স্বাথপরতাই খদি মা্ষের প্রকুতিগত হর, তাহ! হইলে তাহার উপর কণ্মনৈতিক 
দর্শনের প্রতিষ্ঠা কব! কঠিন। কর্ম্মনৈতিক দর্শনের পথে এই বাধ! দূর করিবার জন্য 
সাক্ষ ট্দ্বেরি বলিয়াছেন খে, প্রথমতঃ মানুষের সামাজিক গুণই ছিল। সমাজের প্রতি 
ক্ৰ্যকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা ন! কিয়া তিনি সামাজিক ওগগুলি ঘে 
মাহমের প্রকৃতিগত তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্ট| করিয়াছিলেন । Inquiry concern- 
ing Virtue and Merit গত্ে স্বার্থপরতা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি, হুব্লের 
এই মত খণ্ডন করিয়া তিনি প্রমাণ কবিশ্াছেন শে, হুব্‌সের মতে মায়ের সমন্ত অহভূতির 
ব্যাখ্যা করা সন্তবপর হয় না। মাঙ্ুযের সহিত মদি অন্য কাহারও কোন সদদ্ধ ন! থাকিত, 
তাহা হইলে হব্সের মত গ্রহণযোগা হইলেও হইতে পারিত। কিন্ত প্রক্বতপক্ষে 
মাহয একট! বৃহত্তর ব্যবস্থার অংশমাত্র, স্বরংসম্পূর্ণ নছে। কোনও বাক্তিই স্বয়ংসম্পূর্ণ 
নহে। 'অক্তের সহিত মিলিত হুইৱাই ব্যক্কি সপপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং থে সমগ্রের 
লে অংশ, তাহার মঙ্গল ঘখন তাহার কণ্ছের লক্ষ্য হয়, তখনই তাহাকে ভাল বলা যায়। 
মানুষের প্রকৃতিই এইরূপ খে, সমগ্রের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য না বাখিয়। সে নিচের মঙ্গল সাধন 
করিতে পারে না। যতক্ষণ সে নিদ্দের সপ ন! চাহিয়! নিজের মঙ্গল চায়, ততক্ষণ সমগ্রের 
সহিত তাহার বিরোধের স্ষ্টি হয় না! । নিজের মঙ্গলের সহিত সমগ্রেব মঙ্গলের বিরোধ নাই। 
মাগ্ুযের স্বাথপির প্রকৃতি যে আছে, তাহ! সাঞ্চ টুস্বেরী অন্বীকার করেন নাই। স্বাথপর 
প্রবৃত্ধির সহিত পরার্খপর প্রবৃত্তির সামকপ্র-স্থাপনই তিনি নৈতিক জীবনের লক্ষ্য বলিয়াছেন । 
পরস্পরনিরোধী বস্তুর মধ্যে সামগন্জাই সৌন্দর্য্য । নৈতিক সৌন্দর্যযও নানবচরিত্রের ছিবিধ 
বিরোধী প্রবৃত্তির মধ্যো সামগ্রস্ত। নৈতিক সৌন্দর্যযজ্ঞানের জন্য আমাদের সহজাত এক 
করণ আছে। এই করণই “নৈতিক ইন্জিয"। নিজের কও টুকু প্রাপা, অপরের প্রাপ্যই 
বৰ! কতটুকু, তাহা নিষ্ধারণ করাই এই ইন্ছিয়ের কাধ্য । এই ইঞ্জিয় সহজাত । শিক্ষাঙ্থার! 
ইহ! মাচ্দিত হয় সত্য, কিন্ত শিক্ষা) হইতে ইহার উৎপত্তি হয় না। সঙ্গীত বুঝিবার শক্তি 
মাছের হ্ভাবজ হইলেও, শিক্ষান্ধার। খেমন তাহার উপ্তি হয়, ইহাও সেইকূপ | আমাদের 
দবিৰিধ প্রবৃত্তির মধ্যে একটি যখন অতিরিক্ত পরিমাণে প্রবল হইয়। উঠে, তখনই ছন্দের 
উৎপত্তি হয়। অন্যথা সমগ্রের মঙ্দলই ব্যাক্তির মঙ্গলর্ূপে এবং ব্যক্তির মঙ্গল সমগ্রের মঙ্গল- 
কূপে অনন্ত হয়। সাক উস্বেরীই প্রথমে "নৈতিক ইন্দ্রিয়” কূপ স্বতঙ্ক ইচ্ছিয়ের কথা 
বলিয়াছিলেন। অস্তর্দগতের অভিজ্ঞতার উপর হুনীতির প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও তিনিই প্রথমে 
করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে সব সময় পাপের শান্তি ও পুপোর পুরস্কার দেখিতে পাওয়া যায় 
না। ইহা হইতে অনেকে পরলোকের অন্ডিত্থ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
সাক্ষউস্বেরীর মতে এই মত স্বার্থপরতামূলক ও দ্বণ্য প্রবৃত্তির উত্তেজক ।* 
__ হকের Aleiphron or the Minute PhilosoPber অহ্থে এই মতে আলোচনা আছে। 











সাফ ট্স্বেরীর এই মতের প্রতিবাদ করিত্রাছিলেন ম্যাণ্ডেনিল্‌। ম্যাণ্ডেভিলের মতে 
ধৰ্ম্ম নিষেধমূলক ও বৈরাগ্যমূলক । কেবল স্থাখত্যাগই যদি ধৰ্ম্ম হয়, তাহ! হইলে প্রবৃত্তি 
যাহা চায়, তাহা ন! করাই ধশ্থ। বাস্ধৰ কোনও লক্ষ্য মাহুষের খাকে না। Fable of 
the Bees, or Private Vices, Public Benefits (১৭২ ) (মধুমক্ষিকার উপকথা, 
ব্যক্তির দুষ্ধৃতি, সাধারণের উপকার ) গ্রন্থে ম্যাণ্ডেভিল্‌ প্রমাণ করিতে চেষ্! করিয়াছেন যে, 
সমাজের মঙ্গল যে সমাছের অন্ধক ক্র ব্যক্তিগণের কাখ্ের উপব নির্ভর করে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যক্তির কাধ নিশ্স্থিত হয় তাহার স্বাখাহ্ুদন্ধায়ী প্রবৃত্িথারা। 
প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রবল চিত্তাবেগ ও দৃক্ষিয্নার প্রবৃত্বিদ্বারাই তাহার কর্ম নিয়ত্বিত হয়। 
লোভ, অমিতব্যত্নিতা, হিংসা, ক্যা, উচ্চাকাক্ষাই তাঁহার সমন্ত কণ্মের মূলে। কামনার 
দমনদার! সমাঙ্দের ঘতট। মঙ্গল হয়, এই সমন্ত ছুম্্বৃত্তিদ্বার। তাহা অপেক্ষ। অধিকতর 
মঙ্গল সাধিত হইয়াছে । খে সমস্ত বড় বড় কন্দ পৃথিবীতে দ্মহগরিত হইয়াছে, যাহা্ার! 
সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে, তাহাদের মূলে ছিল এই সমস্ত প্রবন্ধি। ধৰ্ম্ম যেখানে 
কপটতা। নহে, সেখানে তাহ! কৃত্রিমতা-ফোষে দুষিত ॥ ধণ্ৰের ছার! পৃথিবীর প্রকৃত উপকার 
হয় না, অধশ্যই উন্নতির মূল ।* 


ফ্রান্সিস হাচিসন (১৬৯৪১৭৪৬ ) 

হাচিসন মাস্গে। বিশ্ববিষ্ঠাপয়ের কন্দনীতির অধ্যাপক ছিলেন। তাহার প্রধান 
রন্থগুলি এই £ (2) Inquiry into our Ideas of Beauty and Virtue (১১২৮) 
(2) Essay on the Nature of the Passions and Affections (32), 
৩) A System of Moral Philosophy (১5৫৪ )। শেযোক্ত গ্রন্থ তাহার মৃত্যার 
পরে প্রকাশিত হুইয্াছিল। 

হাচিদন স্বার্থপর এবং পরাখপর মনোভাব, এবং প্রবল চিত্তাবেগ এবং শান্ত 
মনোভাবের মধ্যে পার্থক প্রদর্শন করিছ্নাছেন। আমাদের কামনাসকল ভাল করিয়া 
পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়! খায় যে, তাহাদের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহার জনয 
শান্ত মনোতাবই আমাদের অধিকতর মনঃপূত হয়, এবং যাহার জন্তা স্বার্থপর মনোভাব 
অপেক্ষা পরাৰ্থপর ভাব গুলিই আমাদিগের নিকট উৎরষ্টতর বলিয়। প্রতীত হয়। আমাদের 
নৈতিক ইচ্ছিযই ইহার কারণ। “সঙ্গীতের কাণ" থাকিলে যেমন তাল-লয়-সঙ্গত দুর তাল 
লাগে, তেমনি এই নৈতিক ইন্িয়ের ন্দন্থিত্বশত:ই পার্থপর মনোভাব ক্দামাদের প্লীতিকর 
হয়। কিন্ত মাহ্ুবের প্রচ হইতে এই লকল শাস্ততাবের কিরূপে উৎপত্তি হয়, তাহ! তিনি 
বাাখ্য। করেন নাই। এই সকল শাস্থ মনোভাবের প্রতি পক্ষপাতিত| যদি কেবল কচি 
হইতে উদ্কৃত হয়, তাহার বদি ঘৌকিক ভিত্তি কিছু না খাকে, তাহা হইলে সমন্ত কামনার 
মধ্ো তাহাদিগকে প্রকুব আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই। 
২ বালে Alciphron or the Minute PhilosoFber যে এই মত বত্িত হইছে । 


টি, 42 











নব্য দর্শন আদম স্মিথ ১৫৭ 


জ্গোদেক বাটলার 

জোসেফ বাটলাবের 4:531০£$ব কৰ্ধ। পূর্ব্দে উল্লিনিত হইয়াছে ॥। ১৮৯২ সালে 
বাটলানেন জন্ম হয়। তিনি তৎকালীন শেষ্ট যাঁজকনিগের অকন্ততম ছিলেন । হাচিসন 
“নৈতিক ইস্ডিয়"কে কচির ব্যাপাৰ বলিয়া! বর্ণনা! করিয়াছিলেন। বে রুচির স্বত্ধিত্ববশতঃ 
পরার্থপর কণ্ম প্রীতিকর হয়, তাহাই তাহার মতে নৈতিক ইলন্দিয়্। কিন্ক বাটলাকের 
নৈতিক ইঙ্িয় প্রকৃদ্থানীর_-ক্যাণ্টের Categorical [Imperatives লদবশ । Analogy 
মতো 8905.এব ১২টি ধর্ম্বনকৃতাও প্রলিন্ধ। 4১০১1০৪১তে বাটলার প্রমাণ করিতে 
চেষ্ট। কবিশ্তান্ছেন যে, প্রত্যাদিষ্ট বণ্ডের বিরুদ্ডে বে সকল আপত্তি উত্থাপিত হয়, 
প্রকৃতির গঠনসদ্দ্ধে তাহার সমন্তগুলিই তুলাক্ূপে প্রযোজা, এবং শাছে বণিত এশ্বরিক 
শাদনবিদি এবং প্ররুতিতে বাক শাসনবিধির মূল তন্বগুলির মধ্যে যে একা দেখ! মায়, 
তাহ! হইতে শান্তকান্ধা ও প্রকৃতির শর অতি বলিয়! অস্তুমিত হয় । বাটলার ধপ্ঠবিবেক্ককে 
ঈশ্বরের স্থানে প্রতিষ্ঠিত কৰিযাছেন ॥ তাহাকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়াছেন । কর্তৃবাপালনই 
জেট ধন্দ । তাহাৰ মতে প্রথমে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে স্বাখপরতা ছিল লা। পরে 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে খখন কতকগুলি বন্ধ সুখের বলিয়া প্রমাণিত হয়, তখন তাহা 
পাইবার জন্য কামনার উদ্ভব হয়। সঙ্গে সক্ষে বিবেকের আবিকাব হয়, এবং তাহা 
আমাদিগকে শাসন করিতে দ্বারস্থ করে। কিন্ত বিবেকের এই কক্ৃত কোখ। হইতে 
আলিল? কেন বিবেকের আদেশ পালন করিতে আমরা আমান্গিকে বাধা বলিয়া মনে 
করি? বাটলার ইহার ব্যাখা! করেন নাই । ভাহার মতে, যাহা ক্ান়্সন্দত তাহাই 
বিবেকের অহুমত, ধাহাই বিবেকের অঅশ্রমত, তাহাই ক্রায়সঙ্গত। ইহ চক্রকদোষছুই 
যুক্তি ১ 


আদম স্মিথ 

১৭২৩ সালে আদম স্মিখের জন্ম হয়। অর্থশাক্থবিদ্‌ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও, কণ্ম- 
নীতি-সগ্বদ্ধেও তিনি আলোচনা কৰিছাছিলেন। তাহার কচিত Wealth of Nations 
অর্থনীতি-সঙ্গদ্ধে একশানি প্রশিদ্ধ গ্রন্থ । এই গ্রন্থের জন্ত তিনি জগন্দিদ্যাত হইয়া 
বহিয়াছেন। কিন্তু কশ্মনীতিসছন্ধীর তাহার প্রস্থ, A Theory of the Moral 
95705007৩75 বিশেষ প্রসিদ্ধ। ক্টল্যান্ডের দর্শন ও ইংলগ্ডেক কণ্মনৈতিক দর্শনের 
মধো এই গ্রন্থকে ঘোগস্থত্র বলিয়। গশা করা বাইতে পারে । স্বিথ মাসগো! বিশ্ববিস্ালয়ের 
অধ্যাপক ছিলেন। 

ন্মিখের মতে অপরের »শ্যই মূখ্যত: আমাদের নৈতিক বিচারের বিষন্র, অর্থাত 
অপরের কশ্ম দেশিয়! এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই কন্থ করিবার সময় তাহাক খে যনোভাব খাকে, 


+ Petitio Principt- 
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তাহার কল্পনা! করিয়া, আমর! তাহার কণ্ঠের উিত্য ও অনৌচিত্যের বিচার করি। 
পরের অবস্থার মধ্যে আমাদিগকে অবস্থিত কল্পনা করিয়া, আমরা তাহার মনোভাবের 
পরিচত্ন লাভ করি, এবং সেই মনোভাবের দ্বারা তাহার কশ্ছের বিচার কৰি। স্মিথের 
মতে এই উপায়ে পরের মনোভাব ৰুক্িবার জঞ্ আমাদের এক বৃত্তি আছে, তাহার নাম 
সমবেদন!” | এই সমবেদনাই স্থিখের কশ্মনীতির সুলতন্ব। এই বৃত্তিদ্বারা অকস্তের 
মনোভাবের পরিচয় পাইয়া, ক্মামর। তাহার ক্্মের ঘে বিচার করি, অন্বধপ শ্বরুত কশ্শ্মের 
বিচারও সেইভাবে করি। পরের যে কর্ম্বকে অন্তায় বলিয়া মনে করি, তদদররূপ স্বক্বত 
কর্্মকেও তাহাই মনে করি। সমবেদন! আছে বলিয়। ইহ! সম্ভবপর হয়। আস্যোক 
আচরণের বিচার করিম যে সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই, স্বকীয় আচরণের উপর তাহার 
প্রয়োগ হইতেই কর্তব্য জ্ঞানের* উদ্ভব হয়। কিন্ত কেন কোনও আচরণকে ভাল বলা 
হয়? ইহার উত্তর সেই আচরণ উপযোগী এবং ল্রীতিদায়ক বলিয়া। কিন্তু লোকের 
সমবেদন! ছখব! অত্মোদন ভিতর স্থনীতির ষদি অন্য কোনও ভিত্তি ন! থাকে, তাহ। হইলে 
সে ভিন্তিকে নিতান্তই দুৰ্বল বলিতে হইবে। 


হেন্রি হোম (লর্ড কেম্স্‌ ) 
(১৬৯৬-১৭৮২ ) 

হেন্বি হোম হিউমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, কিন্ত উভয়ের মতের মিল ছিল না। 
ভাহার Morality and Natural Relition গ্রচ্ছে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আত্মপ্রীতি, 
পরোপভিল্ীগা, সমবেদনা, উপযোগ প্রস্তৃতি বছ ততদ্বারা মাহ প্রভাবিত হয়। এই সকল 
ভবের অতিরিক্ত আর একটি তন তাহাদের মধো আছে। সে তত্ব ধশ্মবিবেক অথবা 
ল্লায়ান্ায়বোধ। ধৰ্মৰিবেক যাহষের সমস্ত প্রবর্তনার্ বিচার করিয়া তাহার কন্দ একটি 
মনোরম লক্ষোর অভিদূখে চালিত করে। সে লক্ষ্য তাহার সমগ্র প্রকৃতির পরম আনন্দ ।” 
তাহার মতে আমাদের কণ্থ আমাদের ইচ্ছাকুক নিয়ন্থিত হয়। ইচ্ছা নিয়ত্রিত হয় 
কামনাঘার।। কামনা নিয়ত্িত হয় কন্দের পরীতিকরত্ব অথব। অস্গীতিকরত্ব স্বারা। হতরাং 
থে কারণশৃখল-করুক মাহুষের আচরণ নিঘ্ত্থিত হয়, তাহ! প্রকুতিত নিয়মের মতোই নিপ্রত 
এবং সঅপ্রতিবিধের। কিন্ত কণ্ঠ ঘদি এই ভাবে নিয়ত হয়, তাহ! হইলে কাহাকেও তাহার 
ক্্দের জন্ত দায়ী কর! ঘাঁ না। এই মতের জন্য হোমকে হিউমের সঙ্গে এক শ্রেণীতে 
ফেল! হয়, এবং তাহাকে সন্দেহবাদী বলা হয় 


স্কটল্যান্ডের দর্শন 


ডেভিড হিউনমের সন্দেহবাদের প্রতিবাদে এই দর্শনের উচ্চব হয়। ইয়োরোপের 
সংস্কৃতির ইতিহাসে সুপরিচিত অনেকে এই দার্শনিকদিগের মধ্যে ছিলেন। এই দর্শন 


1 Sympathy, * Sense of duty. 
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Common Sense Philosophy € সাধারণ জ্ঞানমূলক দশন ) নামেও অভিহিত 
হয়। 

Common Sense শব্দের ব্যবহার প্রথমে করিয়াছিলেন সাক ট্স্বেরী। ভাহার, 
কম্মনৈতিক মত পূর্বেদ বদিত হইয়াছে । তিনি বলিয়াছিলেন খে, কতকগুলি দার্শনিক ও 
নৈতিক সত্য এতই শ্বতঃসিন্ধ যে, তাহাদের লত্যতায় সন্দেহ কর! যায় না। মানবজাতির 
অদ্ধেক পাগল হইয়। গিয়াছে, ইহা কম্পন! করা যায়, কিন্ত এই সকল স্বতঃশিদ্ধ সত্য, 
ঘাহ! মৌলিক যুক্তি ও "সাধারণ জ্ঞানের” উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহ! সত্য নয়, ইহ! বিশ্বাস 
করা! যায় ন!। ইহার পরে হাচিলন সাফ টুদ্বেরীর মতের বিস্তৃত ব্যাশ্য। করিয়া মাহাষের 
মানসিক বৃত্তির শ্রেণীবিভাগ করেন। এই সকল বৃত্তির মধ্যে তিনি “সাধারণ করণ” 
(Public Sense) নামে এক বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছিলেন। পরের সুখে সন্ধ্ট এবং দুঃখে 
বিচলিত হইবার প্রবৃত্তিই এই করণ। সকল মান্ষের মধো এই প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া 
খায় খলিয়। তিনি ইহাকে ০৮779, 3৩75৪ বলিয্নাছিলেন। কিন্ত এই অখে এই শব্দ 
ধন্মবিবেকেরই নামান্তর । পরবর্তী স্কট দার্শনিকগণ এই নাম গ্রহণ করিয়। ইহার আখের 
বিস্তার সাধন করিয়াছেন, এবং ইহাকে যাবতীয় সতাজ্ঞানের করণ-কশ্মনৈতিক ও 
তাত্বিক সমন্ত সত্যজ্ঞানের করিপাখর অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সমগ্র মানবজাতির 
সাধারণ অগুন্তৃতি অর্থেই এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার মুলে আছে কতকগুলি 
মৌলিক সত্যের অব্যবহিত উপজ্ঞামুলক জ্ঞান, যাহ! সকল মাহষ-কণ্ঠঁকই বিন। সংকোচে 
গৃহীত হয়। 

টমাস্‌ ৰীড €১+১*-৯৯), ডুগাল্ড, ইয়াৰ্ট (১৭৫৩-১৮২৮) এবং সার উইলিয়াম 
হামিল্টন এই দাৰ্শনিক দিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন ॥ 


৫১) 
টমাস রীড 


টমাস বীড প্রথমে এবডিন, পরে মাসগে! বিশ্ববিপ্ঞালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। 
Essays on the Intellectual Powers of Man ( >4৮e ) এবহ Essays on the 
Active Powers ( ১৯৮৮ ), তাহার ছইটি প্রধান গ্রন্থ । 

লক্‌ বলিয়াছিলেন, আমাদের মনের উপর বাহ বন্ধর খে ছাপ পড়ে, তাহাই জ্ঞান । 
বাহা বস্তর সহিত মনের প্রত্যক্ষ সংখোগ নাই, তাহা মনের বাহিরেই পড়িয়া খাকে। ইহা 
হইতে বার্কলে বলিলেন, মনের উপর ছাপ ভিত্ অন্ত কিছুর সহিত যখন মনের যোগ নাই, 
তখন মনের বাহিরে অবস্থিত কিছু থাকিলেও, তাহার জ্ঞান আমাদের নাই। মনের 
সধ্যন্থিত প্রত্যয়ের অতিরিক্ত কোনও বন্ধর জ্ঞানই আমাদের নাই। ইহার পরে হিউম 
বলিলেন, কেবল বাহিরে কেন, আমাদের ভিতরেও প্রত্যয়ের অতিরিক্ত কিছু নাই। 
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শ্রতায়ের তলদেশে মন বলিয়াও কিছুই নাই । ব্বীভ বলিলেন, তাহ! কেন হইবে? তোমর! 
বে ব্যবহিত জ্ঞানের কখ। বলিতেছ, সেরূপ কোনও জানের অস্তিত্বই নাই। আমাদের যন 
ও জে বস্তুর মধ্যে জেয়ের প্রতিকপ বলিল্প ঘে প্রতায়ের কথ। বলিতেছ, সেইক্প কোন 
প্রতায়ের সাহায্যে বআমাদের জ্ঞান হয় না। জ্ঞান হয় অব্যবহিত’ ভাবে। মন সোজাসুজি 
বাহা বন্ধ জানিতে পারে, তাহার স্বকূপেই জানিতে পারে। তাহার জন্য কোনও যুক্তির 
অথবা অনুমানের প্রয্োজন হয় না। যখনই ইজ্জিয়ের সহিত বাহ্‌ বস্ধর সংস্পর্শজনিত 
অন্থস্কৃতি উৎপর হয়, তখনি তাহাকে বাহ্য বস্ত বলিয়| আমরা বুকিতে পারি। ইন্জিয়- 
সংস্পর্শ হইতে যে প্রথমে অহ্ন্কৃতির উৎপত্তি হয়, তাহ! ৰীড স্বীকার করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, এই অগ্রনৃতি হইতে বাহা বন্ধর ইদ্দিত প্রাপ্ত হওয়! যায়। Suggestion 
(ইঙ্গিত ) শব্দ রীড বস্ধদিগের মধ্যে সম্বন্ধ বুঝাইতে ব্যবহার করিয়াছেন। গোলাপের গন্ধ 
নালিকায় প্রবিষ্ট হইলে সেই গন্ধ হইতে গোলাপ ফুলের ইদ্ছিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই 
সকল ইঙ্গিতই মনোঙ্গগতের ও বাহ্‌ জগতের জ্ঞানের প্রধান তত্ব। প্রতাক্ষ জ্ঞানের সময় 
মনে থে সকল কিয়া হয়, তাহা লক্ষ্য করিলে তিনটি বিষয় দেখিতে পাওয়া ধায় : (১) জ্ঞাত 
বস্তুর ধারণ।* বা সম্প্রতায়, ( ২) তাহা যে বর্ধযানে বিশ্কামান, এই নিশ্চিত জান ও তাহাতে 
অপরিহাধ্য বিশ্বাস, এব (৩০) এই নিশ্চিত জ্ঞান এবং বিশ্বাল অব্যবহিত, তাছাতে যুক্তির 
বা অশ্রমানের কোনও ক্রিয়া নাই । 

স্বীড "প্রকৃতির ভাষা” কথা বলিয়াছেন। শব্দ আমাদের মনের ভাব-প্রকাশক 
চিহ্ছমাত | আমাদের ইন্জিয়াহুতূতি ব| সংবেগন বাহ বন্ধর চিহ্ন; তাহার! প্রকৃতির ভাষার 
শন্গ। তাহাৰা! বাহ বন্তর ইঙ্গিত করে, এবং তাহাদিগকে মলের সন্মুখে উপস্থিত করিয়। 
তাহাদের অন্তিত-সদ্ধে বিশ্বাস উৎপাদন করে। এই সকল ইদ্গিত বস্ধর প্রতিমৃষ্টি নহে, 
চিহ্ন মাত । কিন্ত বন্ধ ও মনের মধ্যে এই চিহ্ছের অস্তিত্ব স্বীকার কলিগ রীড তাহার 
অবাবহিত জ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। ভ্রব্যের গ্রতিকূপ প্রতায় ও নীডের, 
চিচ্ছের মঙ্যে প্রতেদ কি ? এই চিক্কেক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়| তিনি বাহ বন্ধ ও সনের মধ্যে 
তৃতীয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 

পশাধারণ জান” বস্ধটি কি? ৰীড কখনও কখনও "উত্তম জ্ঞান"+ অথবা বিজ্গত| 
অর্ণে এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্ত এই জ্ঞান যে সকলের নাই, তাহ! অনস্বীকার্য । 
আবার কোনও প্রতিজ্ঞা মনের সন্মুশে উপস্থিত হইলে, তাহ! সত্য কি মিথ্যা, তাহা নিগ্জারণ 
কবিবার থে ক্ষমতা প্রত্যেক সাহুদের মনের মধ্যে ছে, তাহ! বুকাইতেও রীড এই শব্দের 
ব্যবহার করিয়াছেন ॥ কিন্তু এই ০০০ 3০75৮ কি সকলের মধ্যেই একরূপ ? তাহা 
যদি হইত, তাহ! হইলে সাধারণ ব্যাপারেও এত মতত্্দে দেখ! বাইত না। 

ৰীড মাহষের মনের মধ্যে কতকগুলি নিয়ত ও অ-বগ৷ সত্য আছে বলেন। এই 





+ Immediately. * Conception: * Good Sense. 
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সকল সত্য আমাদের মানসিক গঠনের অংশ এবং প্রত্যেক স্ুস্থমন। ব্যক্তিই তাহাদিগের 
সতাত। স্বীকার করে। ন্যায়ের কোন্‌ যুক্তিবলে আমর! এই সকল সত্যের সত্যতা স্বীকার 
করি, তাহ! বল! অসম্ভব । তাহার! যুক্তির বাজ্যের বাহিরে, "Common 5enseৎ"এর 
ধো। সর্ধমানব-সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত । আমাদের মন যেভাবে গঠিত, তাহার 
ফলেই এই সকল সত্যের অব্যবহিত জ্ঞান হয়। তাহার! যে সত্য, তাহ। প্রমাণ কর 
অসন্থর। সমস্ত প্রমাণের তাহারাই ভিত্তি । এই সাধারণ জ্ঞানের তত্বসকল বীড ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন £ (১) অ-বশু সত্যের তন্ব ও (২) আগন্ধক সতোর তব্ব। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর মধ্যে আছে : (১) খাহাই আমাদের সংবিদের সধ্যে আবিস্কৃত হয়, তাহার অস্তিত্ব, 
নিজের সভিন্রতা, অথন। ন্দাত্মস্থতি+, (২) অব্যসকল যেক্ষপে আমাদের নিকট প্রতীত হয়, 
তাহারা সেইরূপ এই জ্ঞান, (০) ইচ্ছার স্বাধীনতা, (৪) সক্কান্য লোক এবং তাহাদের বুদ্ধির 
অস্তিত্ব এবং (৫) প্রকৃতির একরূপত!। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে আছে £ (১) সকল গণিতের সত্য, 
এবং প্যায়ের যুক্তিতে যাহ! স্বতঃসিদ্ধ বলিয়। প্রভীত হয়, তাহ, (২) পকল নৈতিক ও 
তাত্বিক সতা, যেমন যাহার মন্ডিতের ক্সারন্ত আছে, তাঁহার কারণ আছে, কা্যের প্ররুতি 
হইতে কারণে উদ্দেশ্বোর আন্ডি অনুমান করা যায় । বীড বলেন, প্রত্যেক প্রত্যক্ষ 
প্রভীতির মধ্যে একটা বিচার আছে, যেমন ইহ! এই এ, অন্য বন্ধ নহে, এইগকার জ্ঞান 
(সংকল্প )। এইইপ্রকার বিচাবের সমবায়ই জ্ঞান, এবং ইহার সহিত প্রত্যক্ষকারী বিধয়ীর, 
এবং প্রত্াক্ষকুত বিষয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস জড়িত খাকে। 


C২) 
ডুগাল্ড _স্ট,য়ার্ট ( ১৭৫৩-১৮২৮ ) 

ডুগাল্ড, স্টার্ট এডিনবর! বিশ্ববিগ্ঞালয়ের অধ্যাপক ছিলেন | The Elements 
of the Philosophy of the Human Mind ভাহার ধান গ্রন্থ । 

স্টাট বুদ্ধিতে যে. সকল শক্তি আছে, তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ কৰিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। কিন্ত সে শ্রেণীবিভাগ ভাল হয় নাই । “আত্মসংবিদ্’কে তিনি মনের 
একটি স্বতক্্ গুণ বলি! বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্ত কোনও শ্রেণী মধ্যে “প্রচ্গা”র স্থান নি্ছেশ 
করেন নাই । C০০৷ 525০ শব্দের ব্যবহার ন! করিয়া তিনি তাহার স্থানে “বিশ্বাসের 
মৌলিক নিয়ম” শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন । 

স্টার্ট “স্বতিশক্কি" ও প্রতায়ের সংহতির* বিস্তারিত আলোচন! করিয়াছেন। 
কাঁহা-কারণ স্বন্ধেরও তিনি আলোচনা করিয়াছেন। এই সআলোচন। বহুল পরিমাণে 
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ছি মতা পরভাবিত। ক্যান্ট সন্ধে স্টার্ট খে মন্মব্য প্রকাশ করিয়াছেন, ক্যান্টের 
প্রন্থের সহিত পরিচয়ের অভাবৰশতযই তাহা সম্ভবপর হইমাছে। 

দেশে সংশয়বাদের প্রবল স্রোত কুদ্ধ করিতে ব্বীড ও কুয়া দর্শন বহুল পরিমাণে 
ক্ষতকাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের দর্শনের ক্রুটি-বিচাতি অনেক। কিন্তু মনের বৃদ্ডিদিগের 
এবং মাঙ্গযের মৌলিক নিশ্চিত জ্ঞানসমূহের অহুসন্ধানদ্বার। তাহার! দর্শনের প্রৃত 
উপকার সাধন করিয়াছেন। '্-বশ্য ও সাদিক সত্যের আবিষ্কারের জন্ত তাহার! মনের 
বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন ॥ এই বিঙ্গেষণ পূর্ণাঙ্গ হয় নাই, ইহ! সত্য । কিন্ত মনের মধো যে 
কতকগুলি চরম সত্য সাছে, যাহা অন্ত কোনও উৎস হইতে উদ্ভৃত হয় না, তাহা তাহার! 
প্রমাণ করিযাছিলেন। কিন্ত কোন্‌ করিপাখবদ্থার। এই সকল সত্যের অস্তিত্ব আবিদ্ধায 
করা খাইতে পারে, তাহ! সাহাবা বলিতে পারেন নাই । এই সকল সত্য কি, তংসদ্ধন্ধেও 
মতভেদের অবকাশ আছে । অনেক সময় ইহাদের নিগ্ডারণের কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিই 
দেখিতে পাওয়া ঘায় না। তাহাদিগকে যুক্তিদ্বার৷ এক স্থত্রে গ্রথিত করিবার কোনও 
প্রচেষ্টারও পরিচ পায়! ঘা না। C০mm০n 5:৪০ হইতে বিহয় ও বিগ, উভয়ের 
অপ্সিন্বের নিশ্চিতিই প্রাপ্ত হওয়া! ঘায়। বিষ ও বিদস্্ীর সধো খে দ্বন্দ, তাঁহার সমাধানের 
কোনও চেষ্! এই দর্শনে নাই । “সাধারণ জ্ঞান” দ্বার! বিষয়ী ও বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত 
হয় বলিলেই এই ছন্দের মীমাংসা হয় ন । 








৫৩) 
সার উইলিয়ম হ্যা মিল্টল্‌ 

বৃটেনের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদিগের অন্ততম সাব উইলিয়ম হ্যামিল্টনের জন্ম হয় ১৭৮৮ 
সালে। তিনি প্রথমে স্কটল্যাণ্ডে, পরে অক্স্ফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। সাহিতা, চিকিৎসা, 
বিজ্ঞান ও আইনে শিক্ষালাক্ত করিয়া তিনি আইনের ব্যবসাম্র আরম্ভ করেন, পরে ১৮২১ 
সালে এন্ডিনবব। বিশ্ববিগ্ভালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন, এবং ১৮৩৭ 
সালে তহবিষ্য ও স্যায়শাস্থের অধ্যাপকপদ প্রাপ্ত হন। সাহিত্য, শিক্ষ! ও দর্শন লকবদ্ে 
তিনি গ্রন্থ রচনা করিয্াছেন। ক্রায়শাস্ব ও তব্ববিষ্ঠা-সহবস্ধীয তাহার বক্তৃতানলী অসাধারণ 

জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল ॥ 4 
এভিনবরা বিভিউ পত্রিকায় Philosophy of the Conditioned শক এক ৷ 
প্রবন্ধ লিখি হা মিল্টন খ্যাতি লাভ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি কুঁজা! ও তাহার গুরু 
শেলিংএর অসঙ্গবাদ* খণ্ডন করিতে চেষট! করিয়াছিলেন। তাহার মতে ০১ 
লী, বা 
+ Abpolutiom. 
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মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানের প্রতিবন্ধদিগের+ আবিষ্কার কর! অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপত্তি কিসের উপর 
নির্ভর করে, তাহার আবিষ্কার কর1॥ স্থতরাং মনই দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। 
মানসিক ব্যাপারদিগকে হ্যামিল্টন্‌ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন £ (১) জ্ঞান, (২) 
অহস্কৃতি ও (৩) ক্ুতি* । ইচ্ছা ও কামন! কুতির অন্তত । হ্যামিল্টনের মতে যাহা 
আমাদের জ্ঞানের বিষগ্ হয়, তাহ! প্রতিভাসমাত্র, এবং জড় ও মনের জ্ঞান তাছাদের 
প্রাতিভাপিক অবস্থারই জ্ঞান । কোন বিষয় চিন্ধ। করার অর্থ হইতেছে সেই বিযগ্বকে অপর 
বিষয়ের সহিত সন্বদ্ধভাবে চিন্তা কর!*। স্থতরাং ক্অসঙ্গের” চিন্ত। কর! সম্ভবপর নহে। 
যাহার সহিত কাহারও স্গ্ধ নাই, সেই স্ব-গত বন্ধর কোনও জ্ঞানই আমাদের হয় না। 
কিন্ত এতাদৃশ বস্ধর যে অস্তিত্ব নাই, তাহ! নহে । হ্যামিল্টন্‌ “প্রাকৃতিক বস্ধবাদী" | 
স্বগত বস্তর অস্তিত্ব খাকিলে, ্দামর1 জানিতে পারি কেবল বিভিন্ন বন্তর মধে] সঙ্গন্ধ। 
বসন্তকে জানিতে পারি না। আমাদের সকল জ্ঞানই সঙ্দ্ধের জ্ঞান, সনের অতীত বস্ধর_ 
অসম্ধন্ধ ও অপ্রতিবন্ধ বস্তর__কোনও জ্ঞানই আমাদের হইতে পারে ন1। সদ্বদ্ধের মধ্যে 
আনিয়া বস্ধকে সীমাবন্ধ করাই চিন্তার মৌলিক নিয়ম। কিন্ত সহবদ্ধের অতীত বন্ধ স্বরূপে 
অজ্ঞ হইলেও, যুক্তির অগম্য হইলেও, তাহার মধ্যে কোনও স্ব-বিরোধ লাই। আমাদের 
মানলিক বৃত্তি যে জ্ঞান আমাদিগকে দিতে পারে না, প্রত্যাদেশ হইতে তাহা প্রাপ্ত হওয়া 
ঘায়। এই আপেক্ষিকতাবাদ” অঙ্ুসারে ক্দাত্ম।* ও অনাস্মা” অজ্ঞ হইলে, হাামিল্টনের 
মতে আমাদের মনের মধো থে সকল পরিবর্ধন অনবরত সংঘটিত হয়, সেই পরিবর্ত্নরাজির 
মধ্যে আমর! একটা একত্ব অগ্নতব করি, একট! একতেন সুত্রে সমস্ত পরিবর্তন গ্রথিত খাকে, 
ইহা বোধ করি। এই একই আত্মা। বাহ জগতের অভিজ্ঞতা হইতেও বাহ্‌ জগতকে 
একটা। স্থায়ী অব্য বলিয়। আমরা অহ্ভব করি। 

4৯. W. Benn লিশিয়াছেন, “মৰ্ত্য মানব-কন্ঠুক দর্শনসম্বদ্ধে এ পযন্ত যাহ! লিখিত 
হইয়াছে, হ্যামিল্‌টন্‌ তাহা। সমস্তই পড়িাছিলেন বলিয়া হার খ্যাতি ছিল। কিন্ত 
স্পষ্টতই তিনি ছেগেলের গ্রন্থ পাঠ করেন নাই। কেননা, তিনি থে কাঁথা অসম্ভব 
বলিয়াছেন ( অসঙ্ের চিন্তা), হেগেল তাহা! সম্পাদন করিয়াছেন।” 

ক্যান্টে্ দর্শন হ্যামিল্টন্‌ ভালভাবে পাঠ করেন নাই । সেই দর্শনের যতটুকু জান 
তাহার ছিল, তাহার সাহায্যে তিনি তাহার মত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
তাহার আপেক্ষিকতাবাদ পরে হাক্স্লি ও টিগালের অজেয়বাদে পরিণতি লাভ 
করিয়াছিল। 


* Condition. * Con: 
* Natural Realist. © * Relativity of knowledge. 








ম্যানসেল হ্যামিল্টনের শিক্ষ ছিলেন ॥ ভাহার The Limits of Religious 
7০980 (হশ্থপন্্ষীয চিন্তার শীৰা) বক্তৃতায় তিনি প্রত্যাদিষ্ট ধর্শ্মের সমর্থনে হ্যামিল্টনের 
মতের ব্যবহার করিয়াছিলেন । সঙ্ন্বব্ছিত কোনও কিছুর জ্ঞান যখন অসম্ভব, তখন 
ধশ্মসপদ্ধে কেবল মুক্তির উপর নির্ভর করা চলে না, এবং বাইবেলে যাহ! বণিত হইয়াছে, 
তাহাও অবিশাক্র বলিয়। বৰ্ধন কর! বাত্র না। যুক্তিস্বার। ঈশ্বরসগদ্ধে যে জান লাভ করা 
খায়, তাহ! নেতিবাচক--তিনি কি নহেন, তাহার জ্ঞান, াহার প্বরূপের জ্ঞান নহে। 
সাহার স্বক্পের জানের জন্য প্র বচনের প্রয়োজন ॥ 

ম্যানসেলের যুক্তির কোনও সারবত! নাই। ইহার ফলে হাবার্ট স্পেনসার ও 
হাক্স্লিক অজ্েয়বাদ গ্রহণের জন্ লোকের মন প্রস্তত হুইয়াছিল। 


(Ce) 


জেম্স্‌ কেরিয়ার ( ১৮০৮-১৮১৪ ) 

জেদ্দ ফেবিয়ার জাতিতে স্কট হইলেও স্কটিশ দর্শনের বিকদ্ধবাদী ছিলেন। হেগেলের 

দর্শন তিনি পাঠ করিয়াছিলেন, এবং জাাণ অধ্যান্মবাদছার! প্রভাবিত হইয়াছিলেন। 
হ্যামিলটন ও ম্যানসেলের জ্ঞানের আপেক্ষিকতাবাদ তিনি গ্রহণ করেন নাই। হ্যামিলটন 
বলিয়াছিলেন যে, জাতা! ও জেয়ের মধো যে স্বন্ধ, তাহাই জান। সুতরাং মন এবং 
জড়ের সমগ্ত ধর্মই আমাদের নিকট সঙদ্ধরূপেই জাত হয়। সহদ্ধের বাছিরে কিছুই আমর! 
জানি না, অর্থাৎ কোনও বন্ধ স্বকপতঃ কি, অন্তা বস্তার সহিত তাহার স্বন্ধবন্জিত অবস্থায় 
তাহার স্বরূপ কি, সে সন্বদ্ধে আমাদের কোনও জনই নাই । জ্ঞান ক্দঞ্জনের জনতা বুদ্ধির খে 
শক্তি আছে, তাহাছারা শি কোনও জ্ঞানই লাভ কর। দায় না। এই শক্তির সহিত বস্ধর 
শে সধন্ধ, তাহাদ্াবাই সেই বন্তর জ্ঞান নিয়ত্থিত হয়। স্বতরাং কোনও বস্তুর স্বরূপসন্ধদ্ধে 
জানলা অনন্তব। এশ্বরিক বুদ্ধিও জয় বিহয়কে বিষগক্পেই জানে, সেখানেও সে জ্ঞান 
বিষয়ীৰ সহিত বিয়ে সমন্ধের অতিবিক্ত কিছু নহে। কিন্ত ফিগার বলেন, ঘাঁহ! কখনই 
কোনও বুদ্ধিরই বিনয় হইতে পারে না, তাহ! কোনও অজ্ঞাত বা গুপ্ত বস্ত নহে, তাহা 
স্ব-বিরোধের নামান্তর । তাহার কোনও অর্থই নাই । বাহ! অসম্ভব, তাহ! করিতে না 
পারাই "জানের আেক্ষিকত/"-বাদ অহ্ুদারে খাবতীগ দানের ক্রটি। এই কটিকে ত্রুটি 
বলিয়া! গণ্য কর। খাত না।* 











+ Vide Scottish Philosophy by Priogle Pastison, pp. 164196, 

















অভ বঞছাভা_লললাসী তেলে ভল্ঞানলানুকলান 


ইংলণ্ড হইতে জানালোক ফরাসী দেশে বিস্তৃত হইলে ও, বহু মনম্বীর আবিভাবে 
তথা ইহার প্রসার বিস্তৃততর এবং ফলও ভিন্ন হইয়াছিল। ইংলণ্ডে চ্গানালোক-বিস্তৃতির 
ফলে লোকের মনের বিস্তার সাধিত হইলেও, তথায় বন্দ ও রাষ্ট্রের বিরদ্ধে বিথেষেক স্বষ্টি 
হয় নাই। কিন্ত ফান্দে ধৰ্ম ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তীব্র বিষ্বেদ কষ্ট হইয়াছিল, যাজ্জকদিগের 
ক্ষমতার ধ্বংস করিবার জন্ত প্রবল আন্দোলন ক্মারন্ধ হইয়াছিল, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লোকের 
মনোভাব এতই বিষাক্ত হইয়াছিল খে, তাহ! হইতে ভীষণ বিপরবের উদ্ভব হইয়াছিল এবং 
ফ্রান্সে ঝা্গ-পিংহাসন বিপধ্যন্ত হইয়াছিল। ফ্রান্সের তৎকালীন অবস্থাই ইহার কারণ । 
প্রজালাধারণের স্থাধীনত! বলিষ। ফান্দে কিছু ছিল না। চার্চের বিরোধী কোনও মত 
কেহ প্রচার করিলে বলপ্রন্োগে তাহ! দমন করা হুইত। দরিত্রদিগের দুর্দশার সীম| ছিল 
ন!। বাজশক্কি বথেদ্ছাচারী, বাজ্কগণ কা ভারী, সমাঙ্গ বাভিচারে কলস্কিত। এই ছিল 
তখনকার ফ্রান্সের অবস্থ।। আ/নচচ্চ। যখন 'আরন্ধ হইল, তখন প্রাচীন যাবতীয় প্রথা এবং 
প্রতিষ্ঠানের বিরুক্ধে বিজ্োহের হর ধ্বনিত হইয়া উঠিল; ঘাহাই যুক্তিহীন বলিয়া বিবেচিত 
হুইল, তাছারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উদ্মিত হইল । এইজন্য এই যুগের দশনিকে “জ্ঞানাপোক" 
দর্শন বল! হয় । ধৰ্স্মায় ও বা্গনৈতিক সমপ্ত বন্ধন হইতে মানবচিন্তাকে মুক্ত করিবার 
চেষ্টাই এই যুগেৱ বিশেষত্ব । এই যুগের চিন্তানায়কদিগের মধো ছিলেন (১) মৌতেস- 
কিউ, (২) কৌদিয়াক্‌, (৩) হেলত্েটিঘ়াস, ( ৪ ) ভল্টেছার, (৫ ) ডিডেরা, (৬) লা 
মেত্রী, (৭) দালেছার্ট, (৮) টারগো, (৯) হলব্যাক প্রস্তৃতি। ইহার! সকলেই 
বিশেষাধিকারভোগী শ্রেণীদিগের বিকুদ্ধে দেশের সাধারণ লোকের দুণ! প্রকাশ্রাভাবে 
ব্যক্ত করিয়া, মাননীয় অবধিকাবের দাবী করিতে সকলকে উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা 
করিয়া ছিলেন। 

ইংলণ্ডে জগদতীত ঈশ্বববাদ-সঙবন্ধীয় আলোচন! পণ্ডিতদ্িগের মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল, 
কিন্তু ফ্রান্সে এই আন্দোলন সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হই পড়ে, এবং প্রথমে ইহা। কু-সংস্কার 
ও মানসিক সংকীর্ৃতার বিরুক্ধে প্রযুক্ত হইলেও, পরে ইহ! নাস্তিকতা ও জড়বাদে 
পথ্যবসিত হয়। 

অশ্টাদশ শতাব্দীতে জানালোকের বহুল প্রসার হইলেও সপ্তদশ শতাব্দীতেও ফরাসী 
দেশে বহু পণ্ডিতের স্দাবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্ত যুক্তিবদের সমর্থন করিলেও তাহারা শর 
ও সমাজে বিপ্লবমূলক কিছুরই প্রচার করেন নাই । 









পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
০১) 
পাক্কাল (১৬২৩-১৬৬৯ ) 


স্থপ্রসিন্ধ বৈজ্ঞানিক পাস্ধাল সপ্তদশ শতাব্দীতে আবিদূত হইয়াছিলেন। গণিত ও 
বিজ্ঞান ব্যতীত ধণ্ম ও কশ্মনীতি-সম্বদ্ধেও তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন। ধর্শ্ে তাহার 
প্রগাড় বিশ্বাস ছিল। 

বৈজ্ঞানিক ও দাশনিক পাস্কাল বহন্িন ধরিয়| জ্যামিতি, পদ্াথবিগ্তা, প্ৰভৃতি 
বিষয়ে নানাবিধ মৌলিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ব্যাস-গণিতের 
008159195) ইতিহাসে তাহার বিশিষ্ট স্থান বহিয়নাছে। শুষ্টাপ্র পরিবেশের মধ্যে মাহুষ 
হইয়া ও তিনি দীর্ঘকাল সাধন! ব! ভক্তির মোর্গে অগ্রসর ন! হুইয়াও পৃষ্টবিশ্বানী ছিলেন কিন্তু 
গৃষ্টভ্র ছিলেন ন! । ১৬৪৪ শৃষ্টাব্দে তিনি একছিন নৃতন ও গন্ভীবতর ধন্মোপলক্ধি লাভ কৰি! 
ৃ্টপ্রেমে উৎ,ন্ধ হন এবং তাহার সমস্ত শক্তি ও গ্রতিভ। শষ্টায় ধ্শ্মের প্রচারকাধ্যে নিয়োগ 
কৰেন। ভাহার সমসামরিকদের মধ্যে এমন অনেক ধ্শ্ববিম্ধ বা অজেয়বাদী লোক ছিল 
যাহাত। গ্টোগ়িক জীবনদর্শন কিংবা যুক্তিবাদী ও তখাকছিত বৈজ্ঞানিক লোকায়ত-দর্শনের 
সমর্থনকারী ছিল। অনেকে আবার ভোগবিলাসিতায় মগ্ন হইয়া ছিলেন। পান্থাল 
সকলকে ধশ্ববিশ্থাসে ফিবাইয়। আনিবার মানসে এক সদীর্ণ ও স্বচিন্তিত গ্রন্থ ঝচন। 
করিবার পরিকল্পনা করেন। গ্রন্থটি অসমাপ্ত অবস্থায় তাহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। 
শত শত মন্তব্য ও চিন্তনহথত্ৰ লিপিবন্ধ করিয়! পান্ধাল তাহার সেই সকল Penstes 
(T০খ৪৮৷৪ বা ভাবিবার কথা) নিজে সংকলন করিবার স্থখোগ পান নাই। এই 
অসমাপ্ত গ্রবের খণ্ড খণ্ড আংশগুলি এমন গভীর ভিন্তাসীলতা, অস্দূ টির প্রথরতা ও ধর্ম 
ীবনদর্শনের মৌলিক উৎকণ্ের প্রমাণ দেয় যে, পাস্থালের ৫5৫০5 ফাসি, এমন কি 
বিশ্বজনীন দর্শনের ইতিহাসে মূলাবান ও বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য বচন! বলিয়া সৰ্দঙ্গন- 
স্বীকৃত হইয়! দাড়াইয়াছে। কার্ব্েলীয় যুক্তিবাদ ও মৌতেইন প্রমুখ দার্শনিকদের আজে" 
বাদের বিরুদ্ধে পাক্কাল বহপ্রকার মন্তব্য ব্যক্ত করিয়াছেন। "গ্যামিতিক মন" ও 
“এুন্মতর উপলব্ধির উপযোগী মন” (esprit de gtomitrie S esprit de finesse” ) 
বনি। করিয়া তিনি যুক্তি ও বোধি কিংবা তাকিক বুদ্ধি ও উপজ্ঞাপস্থৃত অন্তদ্ষ্টির 
(intuitive mind ) প্রজেন অ্স্পইক্ূপে দেখাইয়াছেন। হিন্দু দাশনিকের! আসক্তিজনিত 
মোহদঙগক্ধে ও পরমার্থজান-রিবহিত মাগষের মায়াবন্ধত!-সম্বদ্ধে যে সব আলোচন! করিয়াছেন, 
সেইন্ধপ আলোডন। পান্ধাল করিয়াছেন মানুষের “অন্কমনকষতা” ও “আস্মপ্রব্চন।” সদ্বদ্ধে। 
মানুষের স্বভাবগত ও পাঁপজনিত দোৌর্কল্য এবং ভাগবত ক্ুপা ও সাহাযোর একান্ত 
আবশ্তকতা তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি মহিমা ত্রিবিধ স্তরের বর্ণন1ও 
করিয়াছেন । নিছক ভৌতিক শক্তির উৎকর্ষলাভে যে মহিমা, লেইট। নি্গতম সুরের; 
মানপিক প্রতিভা ও বিস্বার ফলে যে মহিমা, সেইটি মধ্যমশ্রেণীর কিন্ত নি:স্বার্থ 
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আস্মদান ও ভক্তিজনিত সাধনার উৎকর্ষে যে তৃতীয় প্রকারের মহিমা, তাহা উচ্চতম স্তর 
বা! ্রেণীরই মহিম| । J 

পান্কালৱচিত আরও নান! বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ এবং ভাগবত ক্বপ। ও মান্থষের 
স্বাধীন কর্ম্মের পরস্পর সন্বন্ধতার বিষয়ে নানা প্রবন্ধ আছে। 


৫২১ 


বস্থএ (১৬২৭-১৭০৪ ) 

বহুএ মো-নগরের বিশপ ছিলেন। পৃষকে ঈশ্বরের অবতার এবং বাইবেলকে 
প্রত্যাদিষ্ট বলিয়। বিশ্বাস করিলেণ্, তিনি যুক্তির ন্হুপরণের বিরোধী ছিলেন না। তাহার 
প্রতিত৷ ছিল অসাধারণ এবং বচনাশৈলী অনিন্দনীয়। সপ্চদশ শতাব্দীর শেষ্ঠ ব্যক্রিগণের 
তিনি অন্যতম ছিলেন। 

বন্গএর প্রধান তিনখানি গ্রন্থের নাম_Connoisance de Dicu et de 
5০0im৷০m৷৫ ( ঈশ্বরের এবং স্মহমের জ্ঞান ), Discours Sur I" Histoire Universelle 
(ইতিহাস-সঙ্দ্ধে প্রবন্ধ ) এবং Politique Tiree de 1" Ecriture Sainte ( পকিত ধর 
গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত বাষ্টনীতি )। মানবেন চিন্দার ইতিহাসে এই তিনথানি গ্রন্থের স্থান তি 
উচ্চে। এই তিন গ্রন্থে ধৰ্ম্ম, ইতিহাস এবং বাজনীতি আলোচিত হইয়াছে । প্রতোক 
বিষয়ের আলোচনায় বহুএ যুক্তিই 'অবলব্বন করিয়াছিলেন। যুক্তির ন্ুসরণ করিয়াই 
তিনি প্রত্যাদেশে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “আমাদিগকে পথ 
দেখাইবার জনতাই ঈশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধির আলোক দান করিয়াছেন।” এই বুদ্ধির 
আলোক আআ. ্মা, বিচারশক্কি ও ধর্মবিবেক, এই তিন বিভিন্ন নামে অভিহিত হুইলেণ্ড, পাপ 
এবং আ্াস্মি হইতে মাহুযকে রক্ষা কর! এবং সতোর পথে পরিচালিত করাই ইহার কাঙ্গ । 
পপ্রল্জ| যখন প্রবল চি্তাবেগ-কন্ঠুক বিপথে চালিত না হয়, তখন তাহার নিন্দেশ অন্রান্।" 
কেন বলিয়াছেন, "ব্থএব মধো মি্িক ভাব থাকিলেও, তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন।” রটে 
দৃঢ় বিশ্বাসী হইলেও বসুএর রঙা আ্রান্তিনিবসন এবং বন্ধনমুক্তির সহায়ক ছিল। 

বঙ্গএ তাহার "ঈশ্বর ও অহমের জ্ঞান” গ্রন্থে ইতর জ্বীবদিগকে স্বতশ্চল যন্ত্র* বলিয়। 
বৰ্ণন! করিয়াছেন, এবং তাহাদের বুদ্ধি ও হখ-দুঃখ-বোধ নাই বলিয়াছেন। তাহার মতে 
ইতর জীবের যাবতীয় কার্য যাস্ছিক নিযমাহ্লারে সংঘটিত হয়। বন্এর পূর্বে দে-কান্তও 
এই কথ! বলিয়াছিলেন। বাইবেলে আছে যে, ইতের পাপের ফলেই জগতে মৃত্যু প্রবেশ 
করে। কিন্ত পাপ করিল মান্য, আর তাহার ক্স শান্তি পাইল সমগ্র জীবজগং; ইহা 
অন্যায় বলিয়া প্রতীত হয়। ইহা যদি সম্্ব্পর হয়, তাঁহ! হইলে জগতের শাসনকাধে যুক্তি 





+ Automaton, 








এবং স্তায়বিচারের স্থান নাই বলিতে হয়। এই আপত্রি-খণ্ডনের জক্ধ অনেকে দে-কান্ডের 
মত গ্রহণ করিগাছিলেন। ইতর জগতের যদি বোধশক্কিই ন! থাকে, তাহ! হইলে তাহাদের 
প্রতি স্থবিচার অৰিচাবের কথ! উঠিতে পারে না। বস্থও অতি বিস্তারিতভাবে যুক্তি- 
দ্বার! তাঁহার মীমাংস! প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা! করিয়াছেন। কিন্ত বণমানে তাহার 
কোনও মূল্য নাই ।* 


(৩) 
ক্কোৎনেল 

বহৃএর ঘশ যখন চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইয়| পড়িযাছিল, চতুর্দশ লুইএব ক্ষমত! খগন 
মধ্যাগগগনে উপনীত হইয়াছিল, তখন ফৌতনেলের আবির্ভাব হয়। ১৯৫৯ সালে বাউএন 
নগরে ফোঁথনেলের জন্ম হয়। তিনি অষ্টাদশ শতান্দীর মধ্যভাগ পথান্থ জীবিত ছিলেন। 
সপ্তদশ শতান্দীতে তাঁহার জীবনের অ্ধভাগ অতিবাহিত হইলেও তাহার চিন্। অষ্টাদশ 
শতান্দীবই অশ্ককপ ! বহৃএর চিন্তা ছিল গঠনমূলক, খোৎনেলেন ধ্বংসাম্মক ৷ সর্বপ্রকার 
বন্ধন হইতে মাহ্নের চিন্তাকে মুক্ত করাই ছিল ভাহাব লক্ষ্য । তাহাকে ফরালী বিজ্রোহের 
অগ্রদূত বলা হুইয়৷ খাকে। সত্যের প্রতি তাহার অহ্রবাগ ছিল না। ভাছার চিন্তার 
মধ্যেও নিশেষ গন্ঠীরত। নাই । অষ্টাদশ শতা্দীৱ চিন্তানাযকদিগের মধ্যে তাহাকে গণ্য 
করা যায় না। জ্ঞানের জন্য সামান্য কৌতূহল এবং আবরামল্িয্ত| কাহার চরিত্রের 
বিশেষত্ব ছিল। সামাক্ত-পরিমাণ কবিতশক্ধি, এবং হা ্বরসাব্মক প্রব্ধরচনার ক্ষমতাও 
তাহার ছিল। বিজ্ঞানের দিকেও একটু কোক ছিল। কিন্ত কোনও বিষয়েই গভীবত। 
ছিল না। বেইল, ভল্টেযার এবং লেই যুগের নেতৃস্থানীয় আরও অনেকের সহিত 
তাহার বন্ধুত্ব ছিল । প্রকাস্বাভাবে খৃষ্ঠধর্শ্মের বিরুদ্ধে তিনি কিছু লিখিতেন না, কিন্ত হার 
রচনার মধ্যে দে সংশয়ের স্থর ধ্বনিত হইত, তাহাম্বার! এবং ইঙ্গিতঙ্গারা৷ তিনি পৃষ্থধশ্যের 
ভিত্তি নিখিল করিতে চেষ্টা করিতেন। পাবী নগরে একটি ক্ষত গৃছে বন্ধুদিগের সহিত 
মিলিত হই শ্োখনেল সেখান হইতে অবিশ্বাস এবং ঘখেচ্ছাচাবের বীজ চতুদ্দিকে ছড়াইয়া 
দিতেন। এই গৃহ সস্টাদশ শতাব্দীর বুক্তিবাদের শৈশবশব্য! বলিয্া উল্লিখিত হইয়াছে। 


(8) 
পিএর বেইল্‌ 
Historical and Critical Dictionary বচগ্থিতা পিএর বেইল্‌ আসিয়া 
ছিলেন ১৮৪৭ সালে। ১৬ খণ্ডে এই শরনথ সপপূর্ণ হুইত্রাছিল। নানাবিষয়ের প্রবন্ধ ইহাতে 
+ Vide Study of Religion, Vol. Il, pp. S53, Mortineau. 
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সন্নিবেশিত হইত। যাক্গকদিগেন বিকন্ধে ব্যবহৃত হইবার সমন্ত যুক্তি তাহাদের মো 
খাকিত। বেইলের পিত| ছিলেন ক্যাল্‌ন্ডিন সম্প্রদায়ের খাদক । বেইল্‌ সেই সম্প্রদায় 
বঙ্গন করিয়! রোমান কাখলিক ৰ্ব্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার আন্থরিকত৷|-সম্বন্ধে 
খাজকদিগের সন্দেহ জন্মে বলিয়া তিনি পৈত্রিক ধশ্রে ফিরিয়া আসেন । ইহার পরে 
তিনি শেডান বিশ্ববিস্ধালয়ের দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া! দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 
আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। তাহার চিন্তার মধ্যে শৃহ্দল! ছিল ন!। তাহার সাহিত্যিক 
বনাম তিনি খাজকদিগের পরমতাসহিকুতার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। 
ভাহার মতে ধর্শ্মে বিশ্বাস ন! খাকিলেও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হুওয়া অসম্ভব 
নহে। 


6৫) 
মোতেস্কিউ 

১৮৬৪ সালে মোতেস্কিউর জন্ম হয়। তাহার প্রথম গ্রন্থ Letters Persanesa 
তিনি সমসাময়িক সমাজের গ্রেযাস্মক বর্ণনা! করিয়া যোড়শ লুইএর বািচারপূর্ণ রাজত্বের 
উপর কষাঘাত করিয়াছিলেন। 

ইংলণ্ডে গমন করিয়া! মোতেস্কিউ লকের রাজনৈতিক রচনাবলী পাঠ করেন, এবং 
পালিয্লামেন্টের কার্দ্যপ্রণালী মনোযোগের সহিত পর্যাবেক্ষণ করেন । ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিয়া 
তিনি তাহার জ্ঞান গ্রন্থে লিপিবন্ধ করিতে আবস্ঞ করেন। সাহার প্রথম গ্রন্থ "রোমের 
উদ্গতি ও পতনের কারণে” তিনি বোমের ইতিহাসের আবস্্র হইতে কনষ্টার্টিনোপলের 
পতন পর্য্যন্ব বর্ণনা কবিয়াছেন। 3৮156 ০6 [5 তীহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ২* বৎসর 
পরিশ্রম করি ১৭৭৮ সালে তিনি এই গ্রন্থ লমাপ্র করেন ॥ এই গ্রন্থ “বাবহারশাজ্রের 
দর্শন” সঙ্গন্ধে সৰ্বাপেক্ষা মৌলিক গ্রন্থ । 5৮856 ০£ [-9৬/১৮ শব্দের অর্থ আইনের 
অস্থঃস্থ সার অথবা যুক্ষি। যে যুক্তি কোনও আইনে রূপায়িত, তাহাই তাহার Spirit 
বা আত্মা । কোনও জাতির চরিত্রের এবং দেশের ও জলবায়ুর যে যে বিশেষত্ব-কর্তৃক 
সেই জাতির আইনের কপ ও প্ররুতি নিয়স্থিত হয়, তাহাই সেই আইনের 5চiri6। বে যে 
কারণে আইনসকল তাহাদের নিন্ধিষ্ট কূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিগণের 
চরিত্ে। এবং দেশের মাটি ও ছলবাযুর মধ্যো স্বস্থিত যে যে কারণদ্বার! আইনের রূপ 
নিয়স্থিত হইয়াছে, তাহার বর্ণনা এই গ্রন্থে আছে। এক জাতির পক্ষে যে আইন উপকারী, 
অন্। জাতির পক্ষে তাহ! অহুপযোগী হইতে পাবে। ল্পিনোছ| ও হুব স্‌ বলিয়াছেন যে, 
বাষ্ট গঠিত হুইবার পর্বে আইনের স্থরি হয় নাই । মোৌতেস্কিউ তাহ! স্বীকার কবেন 
নাই। স্তায় ও সববিচারের মৌলিক তন্সকল তাঁহার মতে বাষ্ট্রগঠনের পূৰ্বত । মাহ্যের 
যে সহজাত সংস্কারবশতঃ তাহার! পরস্পর মিলিত হইতে বাধ্য হয়, তাহার মধ্যে এই 
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তত্বনবয়ে্ধ মূল নিহিত ।॥ ইংরেজ শাসনতহের বিশ্লেষণ করিয়া তিনি তাহাকে সমগ্র 
ইউরোপের মধ্যে সন্টোত্তম বলিয়াছেন । প্রাকৃতিক অবস্থার পরেই জাতির জীবনে 
বন্টের স্থান । ধর্ম অপেক্ষ। অধিকতর প্রস্নোজনীয় আর কিছুই নাই। রাষ্ট্রের কাধোর 
পূর্ণভাদাধনের পক্ষে খৃষধর্শ্মের মত অন্ধ কোনও ধা নহে। ইন্োরোপের রাজনৈতিক ও 
আইনবিষঘ়ক চিন্তার উপরে এই গ্রন্থের প্রভাব অত্যধিক । কিন্ত দেশে বিদেশে সমাদরে 
শীত হইলেও, লোকে মনে যে সসস্কোষ এবং বিড্রোহের প্রবৃত্তি অদ্ধন্িত হইতে আরজ 
করিয়াছিল, এই গ্রন্দ্ধারা তাহার গতিবোধ করা সম্ভবপর হয় নাই । 
মোতেন্কিউর গ্রন্থদন্বন্ধে সার হেনরি মেইন লিখিয়াছেন যে, এই গ্রন্থে বহুসংখ্যক 
উদাহরণ এমনভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, যে সকল প্র! ও প্রতিষ্ঠান তাহাদের কুৎসিত 
রূপ, নৃতনত্ব এবং অগীলতাদ্বার৷ সভা মানব-মন বিস্ময়ে অক্তিকৃত করিতে সমর্থ, 
তাহাদিগকেই বিশেষ গুরুত্ব দান কর! হইয়াছে। এই সকল উদাহৰণ হইতে ক্গুমিত; 
হইতে পারে থে, যাহ! হইতে প্রত্যেক দেশের আইন তাহার বিশিষ্ট কূপ প্রাপ্ত হয়, তাহ! 
হইতেছে প্রত্যেক দেশের বিশিষ্ট জলবায়ু, তাহার ভৌগোলিক সংস্থান এবং প্রবঞ্চন|; 
অথবা সেই বিশিষ্টত৷ আপতিকও হুইতে পারে। কিন্ত যে কারণ সর্কাদেশে সব্্বকালে 
বহমান, মোতেস্কিউ তাহার উল্লেখ করেন নাই । তিনি মানবপ্রক্কতিকে সম্পূর্ণ নমনীয় 
এবং নিক্ষিত্ন বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। সাহার বিশ্বাস বাহিরের প্রভাবদ্বারাই তাহ! 
সম্পূর্ণ পরিচালিত হয়। কিন্তু তাহার মধ্যে যে একটি স্থায়ী অংশ আছে, যাহ! সহ্দে 
পৰিবন্তিত হয় না, যাহ! বংশাদক্রমে পিতা হইতে পুত্র সংক্রমিত হয়, প্রত্যেক জাতির 
উত্তলাধিকাব-স্থজে প্রাপ্ত সেই অংশের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন নাই। ইহ! তাহার 
উদ্ভাবিত মতের একটি প্রধান দোষ ।* 
লকের বাছনৈতিক মতের প্রভাব মোতেস্কিউর গ্রন্থের উপরে স্পট । 





(৬) 


কোদিয়াক (১৭১:-১৭৮০ ) 
ইংলণ্ডে লকের প্রত্যক্ষবাদ সম্পূর্ণ জড়বাদ ও নিবীশ্বরবাদে পরিণত হয় নাই । 
ছিউমের সংশয়বাদ আবিভূত্ হইৰার পরেই তাহার প্রতিবাদে স্কটিশ দর্শনের আবির্ভাব 
হইয়াছিল। লকের প্রত্যক্ষবাদ চরম সংবেদনবাদ ও জড়বাদে পরিশত হইয়াছিল ফ্রান্সে। 
ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে লোকে এই মত গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ 
প্রস্তত ছিল। 
লক বলিয়াছিলেন সমন্ত জ্ঞানই অতিজ্ঞত| হইতে উৎপর হয়। অভিজ্ঞত| দ্বিবিধ, 


+ Maine's Ancient Law, pp. 6569 (Everyman's Library). 
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বাহ ইন্দিগনজাত এবং অন্বরিস্দিয়দাত। কৌদিয়াক জ্ঞানের এই স্ষিবিধ উৎসের মধ্যে 
কোনও পার্থক্য দেখিতে পান নাই । তাহার মতে বাহ ইন্জিন হইতে ও অন্ধরিহ্রিয় হইতে 
একই প্রকার অন্রন্ততি উৎপত্র হয়। বাহ্‌ ইচ্ছিয়াহুন্কৃতি এবং 'অন্তরিল্দিয়াহ্রভ্ূৃতি উভয়েই 
সংবেদন, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কিছু নাই । 

কোদিয়াক ১৭১৫ লালে ফ্রান্স দেশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি লকের 
মতাবলদ্বী ছিলেন, পরে নিজেই ন্বতন্থ এক দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন ॥ তাহা 
বচন! ২৩ খণ্ডে বিভক্ত । তাহাতে নৈতিক জীবন এবং ধর্শ্মের প্রতি অহুরাগ লক্ষিত হয়। 

Traite de System খ্রন্থে কৌদিয়াক স্পিনোজার মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। 
লাইবনিট্‌ছ অভিজ্ঞত| হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করেন নাই বলিয়া! তাহারও প্রতিবাদ 
করিয়াছেন। তিনি Traite des Sensations এব Traite des Animaux গ্রন্থে 
লকের সহিত তাহার মতের পার্থক্যের ব্যাখা। করিয়াছিলেন। 

কৌোদিয়াক বলিয়াছেন, লক্‌ জ্ঞানের খে দুইটি উৎসের কথ! বলিয়াছেন, সংবেদন এবং 
অন্তদূ টি, উভয়ই এক, উভয়ই ইচ্জিয়াহনভূতি। আমাদের মনের যাবতীয় অবস্থা, আমাদের 
ইচ্ছা ও এতা/য়, সকলই সংবেদন ভিগ্র আব কিছুই নহে। লক্‌ খাহাকে পথ রি বলিয়াছেন, 
তাহাও সংবেদন, যৌগিক প্রত্যযও সংবেদন । ইহা। প্রমাণ করিবার জন্যা কৌদিয়াক একটি 
ঝক্তমাংসগঠিত কিন্ধ সমস্ত ইন্দিয়বচ্ছিত মাছষের কল্পনা করিয়াছেন। এই মানুষের মনের 
মধ্যে প্রথমে কোনও প্রতায়, ইচ্ছা, সংবেদন প্রভৃতি কোনও মানপিক অবস্থাই ছিল না। 
পরে এক এক কবিয়| এক একটি ইন্জিগ জাগরিত হইতে আরস্ত করিল। তখন তাহার মনে 
ক্ষপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এক এক করিয়া! সকল প্রত্যন্ম উদ্ধৃত হইতে লাগিল । অবশেষে 
লে সম্পূর্ণ মানুষে পরিণত হুইল। মাহুযের সমস্ত জান, তাহার কর্দের সমন্ত প্রবর্তন, 
বাহেঙ্গিয়ের অহুভূতি হইতে উৎপন্ন হয়। এই হিসাবে ইতর জন্তর সহিত তাহার পাখকা 
নাই। সেইজন্য কৌোদিয়াক সাহুষকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীব এবং জন্তদিগকে অপূর্ণ মাধ 
নলিয়াছেন। কৌদিযাক ঈশ্বরের পন্ডিত অস্বীকার করেন নাই, আস্মাকেও জড়পদার্থ 
বলেন নাই, কিন্ত তাহার দর্শন হইতে এই ছুই মত বেশী দূরবন্তী নছে। কেনন! সত্য 
অথব! যাহারই অস্তিত্ব আছে, তাহা যদি ইঞ্িয়গ্রাহই হয, তাহ! হইলে যাহ! ইঙ্জিয়গ্রাহা, 
কেবল তাহারই অস্তিত্ব আছে, এবং জড়বস্ত ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই, এই জড়বাদ 
স্বভাবত্যই আসিয়া পড়ে। 

কোদিয়াকের মতে নৈতিক ভাল ও মন্দের জ্ঞান সংবেদন হইতে উৎপগ্র হয়। 
প্রত্যেক সংবেদনের সহিত হণ অধব! হুন যুক্ত খাকে, সেইজন্লই যাহ! হইতে দুঃখ হয়, 
তাহ! মন্দ বলিয়! পরিহার করিতে আমর! চেষ্টা করি । 

আমাদের মনের কাথা “মনন” অথবা *চিন্ত।” । কোদিয়াক বলেন, “মনন” এবং 
অ্নডুতি একই । কোরান যে অন্ুন্তৃতি শেষ হইস্ চিন্তার ক্আরন্ড হয়, তাহা বলা অসম্ভব | 
এই মত পরে সংবেদনবাদে পরিণত হইয়াছিল। 





গার 


কৌদিয়াক চিন্তা ও ভাষার মধ্যে ঘনিষ্ট সন্ন্ধের আলোচন! করিয়াছেন। শব্দের 
সাহাধ্য ব্যতীত মানলিক শক্তির বিকাশ হওয়া অসম্ভব । চিন্তার অভিব্যক্তি ও ভাষার 
অভিব্যক্তি সসাস্তরাল ভাবে সংঘটিত হইয়াছে। ভাবার সাহাযোই নান। প্রত্যয়ের সংযোগ 
সাধিত হয়, এবং এইখানেই পশু হইতে মানুষের ভেষ্ন্ব। পশুর ভাব নাই, তাহার জীবন 
বর্তমানে সীমাবদ্ধ, প্রত্যেক মুহূর্তের অনুস্তৃতি লইয়াই তাহার জীবন। ইহার অধিক তাহার 
জীবনে কিছু নাই। তাহার অতীত অথবা ভবিশ্তের কোনও বোধ নাই, কিন্তু মানুষ 
তাহার পংবেদন হইতে যৌগিক প্রত্যয়ের গঠন করিতে পারে, এবং শব্দের আকারে তাহা 
অন্তের নিকট প্রকাশিত করিতে পারে। ভাষার সাহায্যে অতীতের জ্ঞান বর্তমানে এবং 
বর্তমানের জ্ঞান তবিশ্নতে নীত হয়। 

কৌদিয়াকের দর্শন জ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবন্ধ ছিল। কর্ম্নীতিতে তাছার প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন হেলভেটিয়াস্‌ । 


(a) 
হেলভেটিয়াস্‌ (১৭১৫-৭১ ) 


এড়িছান ছেলভোটিগাস্‌ পারি নগরে ১৭১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। চরিত্রের সাধুত! 
এবং সঅমায্িকতার জন্ক তিনি লোকের প্রিয়পাত্র ছিলেন, কিন্ত হার দার্শনিক মত ছিল 
তাহার উরিয়ের বিপরীত। ভাহার D৫ E57৮ গ্রন্থের জন্য এবং জেন্ুইটদিগের 
সমালোচনা করিবার জন্য গাহাকে মাজকদিগের হণ্ডে গুরুতর উৎপীড়ন ভোগ করিতে 
হুইয্াছিল। 





সন্ত বয়সে উচ্চ বাজপদে নিযুক্ত হইয়া আদিক সচ্ছলত| লাভ করিয়াও 
হেলভেটিগ্নাস্‌ কেক বংসর পরেই পদত্যাগ করেন। এই পদে খাকিবার সময়ে তিনি 
দরিত্গণের প্রতি সদয় বাবহার করিতেন, এবং তাহাদিগকে নি্স্থ কর্ম্চারিগিণের উৎপীড়ন 
হইতে বন্ধ! করিবার জন্ম চেষ্। করিতেন । লকের গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি তাহার দাশনিক 
মত গঠন কৰেন । 

হেলভেটিয়াসের মতে আত্মলীতিই সমস্ত কাধোর মূল। জ্গানচর্চ। ও বিশ্ঞাহুরাগও 


আত্মনীতি হইতে উদ্ৃত। শাৰীরিক সুখেই আস্মল্ীতির সমাপ্তি ॥ ইচ্ছিয়-পরিতৃপ্তি তিন 


আমাদের শ্বারীরিক ও মানসিক কাখোন অন্য কোনও প্রবন্তক কারণ নাই। 

আমাদের মনের মধ্যে যাহা কিছু আছে,__প্রত্যয়, অ্রক্কৃতি ও ইচ্ছা, সকলই যখন 
হচ্ছিয়ের সহিত বিষযের স্পর্শ হইতে উৎপর, তাহাদের উৎপাদনে আমাদের কর্তৃত্ব বখন 
কিছুই নাই, তখন মানবে মাহৰে যে পার্ক তাহা ঘটনার উপর, এবং পরিবেশের উপর 
নির্ভর করে। কাহার স্বভাব কোন্‌ রকম হুইবে, তাহা নির্ভর করে তাহার মনের মধ্যে 











নব্য দর্শন__ডিডেরো ও বিশ্বকোৰ ১৭৩ 


বাহির হইতে কি প্রবেশ করিয়াছে, তাহাব উপর । স্ুতেবাং চরিত্রগঠনে শিক্ষাই সর্বাপেক্ষা 
অধিক প্রয়োজনীগ্ন। শিশুদিগের শিক্ষ। হৃত সত্বর আরন্ভ কর! যায়, ততই ভাল। 

জীবনের লক্ষ্য স্থখ, হুতবাং আখের দিকে লক্ষ্য বাৰিত শিক্ষা নিয়স্বিত হয়৷ উচিত। 
শারীরিক ভুথকেই হেলভেটিয়াস্‌ জীবনের লক্ষ্য বলিয়াছেন। 

স্থখ-প্রান্তি ও দু:খ-পরিহারই আমাদের সকল কশ্দমের লক্ষ্য । যখন অপরের উপকার 
করিতে আমর! অগ্রসর হই, তখনও ইহাই আমাদের লক্ষ্য । আব্মলীতি এবং সর্ধ্দ- 
সাধারণের মন্দলের মধ্যে সামহ্শ্র-স্থাপনই সকল শিক্ষার ও সকল আইনের লক্ষ্য হয় 
উচিত। ভাল বলিয়াই ভাল কাজ করিবে, লোকের নিকট ইহ! আশা করা শসঙগত। 
ইহ! মানুষের ক্ষমতার অতীত। জ্তবাং হুনীতিকে যদি ফলপ্রন্থ করিতে হয়, তাহা 
হইলে সকল কম্মের মূলতত্বকেই নীতির মুলতব বলিয়া ঘোষণ। করিতে হইবে, এবং 
স্বার্থ ও হুখকেই স্থনীতির ভিত্তি করিতে হইবে । যিনি অস্তের স্বার্থের হানি ন। 
করিস! নিজের স্বার্থের অনুসরণ করেন, তিনিই ভাল লোক। চিত্তের আবেগের সম্পূর্ণ 
বিনাশসাধন করিলে মাহুম পশ্ডতে পৰিণত হয়। চিত্তের আবেগের দ্বার! আব্মার 
সম্পদবৃদ্ধি হয়, কিন্ত তাহাদিগের উপযুক্ত নিয়স্থণের প্রয়োজন। প্রত্যেকেই যাহাতে 
আঘিক ব্যাপারে স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ হইতে পারে, এবং মৃষ্টিমেয়-সংখ্যক লোকে অপত্ের পরিশ্রম- 
লব্ধ ফল আত্মসাৎ করিয়া ধনী ন। হইতে পারে, তাহার জন্া যখেপথুক্ত বাবস্থ। করা 
রাষ্ট্রের কর্তব/। রাষ্ট্রের অগ্রকৃতি জনগণের স্বার্থপর প্রবৃত্তির কখ! চিন্ত! করিয়া 
এইরকম আইন প্রণমন কর! উচিত যে, পুরস্কারের লোভে এবং শান্তির ভয়ে সকলে 
আহইনাধ্সারে চলে, এবং ইনার! রাষ্ট্রের অধিকাংশের মঙ্গল সাধিত হয়। ধশ্ম ও 
অধশ্থ বলিয়| কিছু নাই; খাহাতে ৱাষ্টরের জনগণের মঙ্গল হয়, তাহাই কর্ব্য, যাহাতে 
অমঙ্গল হয়, তাহ বক্ধনীয় । হেলভেটিয়াসের দর্শনে ঈশ্বরের কোনও স্থান নাই । 

ছেলভেটিয়াসের দর্শন হক্স্‌, লক্, হিউম এবং মোতেস্কিউর দর্শনের উপন এ তিষ্টিত। 


Cv) 
ডিডেরে। ও বিশ্বকোষৰ 


উপরি উক্ত লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী ছিলেন। তাহাদের দর্শনে 
নিরীশ্ররবাদ প্রচারিত হইলেও, চলিত সমাজ ও বায় ব্যবস্থা বিপর্য্যন্ত করিবার বিশেষ 
প্রচেষ্টা তাহার মধ্যে ছিল ন1। তাহাদের পরে খাহাদের আবিভাব হইল, গ্রাহাঁদের 
উদ্দেশ্যই ছিল বাষ্ট্রে ও ধৰ্মে যে অত্যাচার ও অনাচার ছিল, তাহার বিরুদ্ধে প্রবল 
প্রতিবাদ করিয়া তাহার উচ্ছেদের জন্য জনমতকে জাগরিত কৰা । এই কাব্যে 
ভাহাদের অনেকে স্েষ ও ব্যঙ্গের প্রয়োগ করিয়াছিলেন । ডিডেরো, দালেছার্ট, হলব্যাক্‌, 











নি 


ত লে বদ ১৭৫৭ সালে ভিডেবে। ও দালেনার্ট 
মিলিত হইয়া তাহাদের উদ্দেশ্সাধনের জন্ত একটি বিশ্বকোষ প্রকাশ করিতে জার 
১২২ পৃষ্টান্দ পৰ্যন্ত নান! খণ্ডে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। চার্চকতক ইহার 
ক খণ্ড ব’জেটাপ্ত করা হুইঝছিল। চার্চের বিবোধিতার ফলে প্রথমে খাহার! 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে ইহার সহিত সং্বন্ধ ছিন্ন করেন। 
বিশ্বকোষ সমৃক্ধ। বিজ্ঞান, ধর্শ্বতন্ব, কলা, লোকব্যবহার, সমাজ, 
বিধক প্ৰবন্ধ ইহাতে থাকিত। এই পত্রিকা ফৱানী জনসাধারণের 
স্থামীনতার সমর্থক ও ছুর্নীতিহ প্রবল শফ্র ছিল। সকল বিপদ মাধায় করিয়| কুড়ি 
বৎসর যাবৎ ডিডেরো এই পত্রিকা! সম্পাদন করিয়াছিলেন। একাধিক বার ভাছাকে 
ৰিচাবালয়ে অভিযুক্ত করিবার ভয় দেখানে| হইয়াছিল। ফলে, ইহার পৃষ্ঠপোনকগণ এক 
এক কৰি ইহার সহিত সং্বন্ধ ছিত্র করেন। কিন্তু ডিডেরে| অটল অবিচলিত ছিলেন। 
সাহিত্যের ঘাৰতীয় বিভাগেই তিনি নিখিতেন। উপন্যাস, নাটক, বাঙ্গরচন! কিছুই 
তাহার ক্ষমতার বহিন্কৃত ছিল না। সাহিতাবচনায় ভলটেয়ার ও রূসো তাহার অপেক্ষা 
শ্রেষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাহার দার্শনিক জ্ঞান তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক ছিল। তাঁহার 
ধর্মবিশ্বাস কি ছিল, নিশ্চিতভাবে বল! খাস না। ভাহার দাশনিক মত ক্রমে ক্রমে 
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার পূর্ববন্তী রচনায় জগদতীত ঈশ্বরবাদের পরিচন্ন প্রাপ্ত 
হওয়। যায়। কিন্ত ক্ৰমে কমে তাহার মত দর্কদেশ্বরবাদে পৰিণতি লাভ করে। অবশেষে 
তাহা নিনীন্বরৰাদের সারিধো উপনীত হয়। প্রথমে তিনি দানার অ-জড়ত্ব ও অমবন্ধে 
বিশ্বাপী ছিলেন। কিন্ক শেষে প্রচার করিয়াছিলেন যে, কেবল গণই? টিকিয় খাকে, 
গণের অন্তনৃতি “ব্যক্তি” বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবং অমবনধ পরবর্তী কালের লোকের স্ৃতিতে 
বর্তমান খাক! ভিন্ন অব্য কিছু নহে। আড়বাদের চরম কূপ তিনি কখনও অবলঘন করেন 
নাই। স্বনীতির প্রতি ক্মকুজিম শরন্ধাই তাহাকে তাহ! হইতে রগ করিয়াছিল। 

Interpretation de le Nature এবং লালেগ্াটের সহিত কখোপকখনে ডিডেরে। 
মানসিক যাবতীয় ক্রিয়াকেই মন্তিষের ক্রি বলিয়া ব্যাখ্য! করিয়াছিলেন, মানবের স্বাধীনতা 
এবং মানবাস্মার সর! অস্বীকার করিয়াছিলেন, এবং ধাহার। সণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, 
শাহাদিগকে উপহাস করিছাছিলেন। 

(ভিভেবে। ভল্টেমা ও করসে! উভয়েরই বন্ধ ছিলেন। 






লা সেহরি (La Metrie) (১৭০৭-৫১) 
লা সেতু পৈনিকবিভাগে চিকিৎসক ছিলেন। A Natural History of the 
5০৩! নামক গ্রন্থ লিবিক্া। তিনি কশধচ্যুত হন, এবং Man a Machine লি ei 
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হইতে নির্্দানিত হুন । নির্ধাসনে হেডারিক দি গ্রেট কর্কৃক তিনি সাদরে গৃহীত 
হইয়াছিলেন। ভাহার যতে জগত একটি বিরাট যত্র, নাত্রযের আম্মা সেই যঙ্গের একট! 
অংশ মাত্র । আত্মার স্বরূপ যাহাই হউক, জড় ও আব্মার মধ্যে ক্রিয়! ও প্রতিক্রি্থ। 
বর্ঘ্মান, একের বৃদ্ধিতে অন্তের বৃদ্ধি, একের ধবংসে অন্যের ধ্বংস হয় ।- আব্মা যদি 
বিশুদ্ধ চৈতন্তমাত্ৰ হয়, তাহ! হইলে মনে উৎসাহের উদয় হইলে শরীর উত্তেজিত হয় 
কেন? শরীর অন্তন্থ হইলেই বা! মনের ক্রিঘ্ার ব্যাঘাত হয় কেন ?' এক মূল বী্গ 
হইতে যাবতীয় দেহধারী জীবের ন্মভিব্যক্তি হইক্সাছে । দেহ ও তাহার, পরিবেশের মধ্যে 
পারস্পরিক ক্রিয়াই এই অভিব্যক্তির কারণ। উদ্ভিদের বুদ্ধি নাই, প্রাণীর আছে। ইহার 
কারণ প্রাণীকে আহারের আহরণে খুরিতে হয়; উদ্ভিদের খাস্থা তাহার নিকট আপিয়। 
উপস্থিত হয়। যাবতীয় জীবের মধ্যে মাহষের বুদ্ধি খে সঅধিক, ইহার কারণ ম1হয়ের অভাব 
ও গতিশক্তি সর্দ্দাপেক্ষা নিক । শে সমব্র জন্তর অভাব নাই, তাহাদের মনও নাই। 
ল। মেত্রি তাঁহার 2097 এ Machine গ্রন্থে এই মত প্রচার করিয়াছিলেন ।  ঠাহার মতে 
জড়পদার্ণ ভি অন্া পদার্থের অন্ডিত্ব নাই । মন হয় জড় তথব। জড়ের সুন্ম অবস্থ।। এ 

লা মেত্রির মতে আত্ম! বলিয়। কিছুই নাই । শাৰীৱিক স্বথখই মানব-জীবানের 
প্রধান উন্দেশ্বা। ঈশ্বরে বিশ্বাস করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। খত দিল 
পদ্যন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্পূ্ণকূপে বিলুপ্ ন! হয়, তত দিন মানুষের স্বশী হইবার সন্াবন! 
নাই। ঈশ্বরে বিশ্বাসের পংস হইলে ধন্দের জনতা যুদ্ধ হুইবে না, ধশ্মবিজ্ঞানিক্প ভীষণতম 
ঘোন্ধগণ তখন অন্দহিত হইবে, যে পৃথিবীকে তাহার! বিষাক্ত করিয়াছে, তাহ! স্বাভাবিক 
অবস্থায় ফিরিয়া আলিবে। ঘাহাকে মানবের আস্মা বল! হয়, তাহা একটি শুন্গ্ড নামগাত্র ॥ 
খখন মন্তিদ্ধ-সর্থে প্রযুক্ত হয়, তখনই তাহার অর্থ হয়। মানুষের মন্ডিক ইতর জীবের মস্তিষ্ক 
অপেক্ষ। উৎকুষ্টতর ভাবে ব্াবস্থিত বলিয়|, এবং মানুষের শিক্ষার বাবস্থ! আছে বলিয়া, মাহুয 
ইতর জীব অপেক্ষ। শ্রে্তর । মাহষের মরণো রর অস্তিত্ব একটা! অসম্ভব কথ! । খাহাকে আত্মা 
বলা হয়, তাহ। দেহেরই অংশ, এবং দেহের সঙ্গেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যৃত্যুতে সমন্ডই শেষ 
হইয়া যায়। স্বতরাং যতদিন পার, ভোগ কর । ভোগের কোনও স্থঘোগ পরিত্যাগ কৰিও না। 

১৭৭+ সালে লগ্তন হইতে 5y$৫m ৩ 1৭ Nature (প্রকৃতির বাবস্থা) নামে 
একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ফরালী একাডেমীর সেক্রেটারী পরলোকগত মীরাবদ্‌ এর 
নাম এই গ্রন্থের লেখক বলিয়া উল্লিখিত হুইয়াছিল। ব্যারণ হুল্ব্যাকের গৃহে যে সকল 
লেখক সমবেত হইতেন, গ্রন্থধানি খে তাহাদের মধ্যে কাহারও লেখ, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
সম্ভবতঃ ইহ! হুল্ব্যাক্‌ অথবা! তাহার গৃহশিক্ষক লাগ্রাঞ্জ কর্তৃক রচিত ন্সথবা কয়েকজনের 
সমবেত চেষ্টার ফল। এই গ্রন্থে নান্ডিকত! ও জড়বাদের চরম রূপ প্রকাশিত হইয়াছিল। 
ইহার মন্্ নিয়ে প্রদত্ত হইল ।* 


+ Sehwegler's History of Philosophy. pp. 189-190 








কোথায়ও জড়পদার্থ এবং গতি ভিত অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই। জড় ও গতি 
| জচ্ছেম্যভাবে সংমুক্ত। জড়বস্ধ যখন চলিতে বাধ! পায়, তখনই তাহা গতিহীন, কিন্ধ 
 স্বন্ধপতঃ গতিহীন ও নিশ্চল নহে । গতির ছুই ন্ধপ-্সাকর্ষণ ও বিকর্ণণ। অন্তান্য রূপ 
এই ছুই কূপ হইতে উৎপর। এই সমস্থ গতির সংযোগ হইতেই ঘাবতীয় বন্ধর উৎপত্তি 
২, হয়। খে সকল নিয়মানুসারে এই সকল ক্ৰিয়া সংঘটিত হয়, তাহ শাশ্বত এবং 
ব্অপরিবন্তুনীর | মাহষ ড়পদার্থ, জড় ও চিতের সংযোগে গঠিত নহে ॥ হৃদি জিজ্ঞাস! কব! 
হয়, মান্য যদি জড়পদার্শ ই হয়, তাহা! হইলে যাহাকে মন (চিৎ) বলা হয়, তাহা কি? 
এই প্রশ্নের উত্তরে বল! হইয়া থাকে মে দাশনিক গবেষণাদ্বার! প্রমাণিত হয় মে মায়ের 
মধ্যে মে পরিচালক তব, তাহ! স্বরূপে ছুবেধাধা হইলেও, তাহ! অবিভাজা, বিস্তারহীন এবং 
শদুশ্বা। কিন্ত নেতিবাচক বৰ্ণনাদ্বারা কোনও বন্ধর বারণ! কর! যায় না। যাহাতে কোন 
প্রতায়েরই আরোপ কর! যায় না, তাহার ধারণ। কবাই অসম্ভব । পবজ্ধ মন ঘদি জড়- 
পদার্থ না হয়, তাহা হইলে জড়বস্তর উপর তাহার ক্রিয়া কিন্তপে সংঘটিত হয়? মন ও 
জড়বস্ধৰ তে কোনও বিন্দতেই সংস্পর্শ হইতে পাৱে না। বস্ততঃ খাহানা! স্মান্মাকে দেহ 
হইতে শ্বতগ্জ মনে করেন, তাহারা তাহাদের মস্তিক্কের কাধাকেই আব্মার কাথ্য বলিয়া 
মনে করেন। মন্তিষ্কের বিকারই চিন্ত।; ইচ্ছাও মন্তিদ্েরই বিকার। আম্মার অস্তিত্বে 
বিশ্বাসের মতো আর একটি আব্থ বিশ্বাল মাহষের আছে। তাহ! ঈশ্বরে বিশ্বাস । এই 
বিশ্বাসের মূলে আছে প্রকৃতির স্বিবিধ ক্ূপকল্পন।। মাহ্ষ থে সকল দুঃখক ভোগ করে, 
এবং প্রকৃতির মধ্যে যাহার কারণ খু্গিয। পাওয়া যায় না, তাহার ব্যাখ্যার জন্য এক 
ঈশ্বরের কল্পন| করে। ভয়, দুঃখ ও অজ্ঞান, এই তিনটি হইতেই ঈশ্বরের ধারপার উদ্ধার 
হয়। আনব ঈশ্বরের ভয়ে কাপি, কেননা, সহন সহন বৎসর পূর্ব্দে আমাদের পূর্ব- 
পুকরষগণণ্ড এই বকমই কাপিতেন। ইহ! হইতে ঈশ্বর-স্বদ্ধে ভাল ধারণ। হইবার কপ 
নয়। কিন্ত ঈশবর-সঙদ্ধে যে স্থল ধারণ! আছে, তাহাই যে কেবল তুচ্ছ, তাহ! নছে। 
ধন্দোপদেষ্টাগণের ঈশ্বরের ধাবপাও ইহা অপেক্ষা উতক্ষ্ট নহে। তাহাও অসঙগতিপূর্ণ। 
তাহাদ্বার। একটি প্রাকৃতিক ঘটনায় স্যাখা। হস্ত ন|। ঈশ্বরে নৈতিক গুণের আরোপ 
করি, সাহার! তাহাকে মাহৰে পরিণত করেন, কিন্ত তাহাতে কতকগুলি নেতিবাচক 
পুণের আরোপ কৰিয়া, অন্থান্য পুৰুষ হইতে তাহার পাখক্য নি্ছেশ করেন। 
অজ্ঞান ও তয় হইতে দেবতাদের স্ষ্টি হইয়াছে এবং মানুষের দুর্দলত| হইতে 
তাহাদের উপাসন। প্রচলিত হইয়াছে। কল্পনা, উদ্দীপন। ও চাতুরী তাহাদের সঙ্দ্ধে নান! 
কাহিনীর প্রচার করিআ্জাছে। মানুষের বিশ্বাস-প্রবণতার ফলে তাহারা এতদিন জীবিত... 
আছে। ক্ষমতাশালী লোকেরা স্দাপনাদের প্রভাব অক্ষ বাৰিবার জত তাহাদের নামের 
বাবহার করিছাছে। স্েচ্ছাচারের আগতো সহিত ঈবর-বিশ্বাসের অনিষ্ট সম্পর্ক । 
উদয়ের বৃদ্ধি ও পতন হয় একসঙ্গে । যত দিন পর্যন্ত বাজার ও পুরোহিতদিগের শাসন 
বর্তমান খাকিবে, তত দিন মানুষের স্বাধীনতালাত ঘটিবে ন!। স্বর্গের বিনাশ ন! হইলে 
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পৃথিবী তাহার প্রাপ্য প্রাপ্ত হইবে না। জড়বাদদ্বার! জগতের সস্কোষজনক ব্যাখ্য। না 
হইতে পারে। হয়তে। সকল জড়পদার্খই প্রাণহথার! স্ভীবিত ॥ সংবিদের একত্র জড় ও 
গতি ছার! ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর ন! হইতেও পারে। কিন্ত চার্চ্চের সহিত সংগ্রামে 
ক্ষড়বাদই প্রকৃষ্ট অপ্র, এবং উৎকুষ্টতর অন্ব আৰিক্কৃত ন! হওয়। পথ্যন্ত উহারই বাবহার 
করিতে হইবে। যত দিন তাহ ন! হয়, তত দিন জ্ঞান ও শিল্পের প্রসাবের জন্য চেষ্টা 
করিতে হইবে । শিল্প হইতে শান্তি আসিবে, জ্ঞান হইতে নৃতন কর্্নীতির উদ্ভব হইরে। 
যাহ! সত্য, যাহ! প্রকৃতির সহিত সামকক্ষযূক্ত, তাহ! হইতেছে নান্ডিকত! বা 
নিরীশ্বরবাদ। ইহ! গ্রহণের জন্য একদিকে যেমন শিক্ষার, তেমনি অন্য দিকে সাহসেরও 
প্রশ্নোজন। এখনও ইহা! সকলের কেন, অনেকেরই অধিগত হয় নাই । '‘নাস্বিক' শন্দঘার1 
খদি কেবল নিশ্চেষ্ট জড়ে বিশ্বাসী, এবং ‘ঈশ্বর’ শন্দদ্ধার প্রকৃতির চালক শক্তি বুঝায়, 
তাহ! হইলে একজন নাস্তিকেরও অস্তিত্ব নাই বলিতে হইবে । ঘদি কেহ থাকে, 
লে মূ্খ। কিন্ত 'নান্তিক' শন্দদ্ধাৰ! ঘদি এমন লোককে বুঝার, খিনি অজড় এমন কোনও 
পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, যাহার কাল্পনিক গুণাবলী কেবল মাহষের মনের শান্ছি 
নষ্ট করিতে সমর্থ, তাহ! হইলে নাস্তিকের অস্তিত্ব আছে এবং বুদ্ধির উন্নতি এবং প্রকৃতির 
লতা ধারণার প্রসারের সঙ্গে তাহাদের সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে । নাস্তিকতাই সতা 
দর্শন, স্বতবাং ইহার প্রচার আৰশ্বক । এমন অনেকে আছেন, খাহার। আপনার! ধশ্দে 
অবিশ্বাসী হইলেও, সাধারণের জন্ত, জনপাধাবপকে সংযত বরাখিবার জন্য, ধর্মের 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। কিন্তু ইহ! কাহারও ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্মা 
তাহাকে বিষপ্রাযোগের সমতুল্য । ঈশ্বরের অনি ঘেতাবেই স্বীকার কর! হউক ন। কেন, 
তাহ। ক্সংক্থারমাতর। 
আত্ম! যদি না থাকে, ঈশ্বর যদি কল্পনা মাত্র হয়, তাহ! হইলে “মসবতা" এবং স্বাধীন 
ইচ্ছার কথাই উঠিতে পারে না। প্রারুতিক সন্থান্স বন্ধ ও মাহযের মধো কোনও পাথকা 
লাই। তাহারা যেমন, মাগ্রমণ্ড তেমনি, এক অঙ্ছেন্ত শৃদ্খলের নিয়তির হস্তে অন্ধ 
যত্্রমাত্র । অন্য কোনও বস্তুর সাহাখ্য ব্যতীত কোনও বন্ধর যদি গতি-উৎপাদনের স্বকীয় 
ক্ষমতা খাকিত, তাহ। হইলে সে এই বিশ্বের গতি বন্ধ কিয়! দিতে পারিত। ব্যক্তিগত, 
অমরতা একট। মূর্খের কল্পনা ॥ দেহের ধ্বংসের পরেও আত্মার অস্ডিত্ব থাকে বলার অর্থ 
কোনও বঙ্গের ধ্বংসের পরেও তাহার কাধ্য চলিতে খাকে। কান্তি ভিন্ন অন্ত কোনও 
প্রকার অমরত] নাই । 
কোনও মত সত্য কিনা, ভাহার উপকারিত! তাহার শেঠ কষ্টিপাখর। ধর্শ্মোপদেষ্টার 
__ মতঘারা কেবল শাস্তি এবং দুঃখের স্থিই হয়। কিন্ত নাস্তিকতা! মাহ্ষকে দুশ্চিন্তা! হইতে 
মুক্ত করে, এবং বর্তমানের সুখ উপভোগ করিতে শিক্ষা দেয়। সুনীতি যদি কাখেয 
২ _পৰ্মিণত করিতে হয়, তাহ! হইলে আ্মপ্রীতি এবং স্বার্থের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে 
7 $ প্রতোক ব্যক্তিকে দেখাইতে হইবে, কোন্‌ পথে তাহার প্রকৃত স্বার্থ সিদ্ধ হইবে । 
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দ্বিনি এমনভাবে আপনার স্বার্থের অন্থসরণ করেন যে, অন্য লোকে তাহাদের নিজের 
স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহার স্বাখের সহায়ক হয়, তিনিই ভালে! লোক । 

লক্‌ হইতে যে বন্ধবাদের দর্শন আরক হইয়াছিল, এই প্রকার নাস্তিকত! ও জড়বাদে 
তাহা পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। আব্মার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইয়াছিল এবং স্থনীতি 
স্বার্থবাদে পরিণত হইয়াছিল। জড়নাদের সঙ্গে সঙ্গেই অধ্যাস্মবাদণওড বিকশিত হইয়। 
উঠিয্বাছিল। জাানীর দর্শনে আমর! তাহা দেখিতে পারিব। 





নব্য দৰ্শন--ভলটেয়ার 
(১৬৯৪-১৭৭৮ ) 


পাশ্চাত্য মহাদেশের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই 
শতাব্দীতে আমেরিক! বৃটেনের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়! জাতিসংঘের মধ্যে আপনার স্মতঙ্জ 
স্থানের প্রতি! করিয়াছিল। এই শতান্দীতেই ফরাসী জাতি স্বাধীনতা, সামা ও মৈত্রীর 
ধ্বজ। উত্তোলিত করিয়! স্বদেশে ন্বৈবতঙ্ের উচ্ছেদ-সাধন এবং অত্যাচার-পীড়িত জনগণের 
মধ্যে নূতন আশ ও আকাক্ষার উদ্বোধন কবিয়াছিল। যে শমন্ত মনীষী মানবের ইতিহাসের 
এই অভিনব অধ্যায়-বচনাগ়ন সাহাধ্য করিয়া ছিলেন, ভলটেম্ার তাহাদের অন্ততম। 





৪ ভলটেয়ার যখন জন্মগ্রহণ করেন, চতুর্দশ লুই তখন ফ্রান্সের পিংহালনে অধিষ্ঠিত। 
অসাধারণ ক্ষমতাশালী এই বাজার ৭২ বংসবব্যালী বাজন্বের যখন শেষ হয় (১৭১৫ সালে ) 
তখন ফ্রান্সে প্রজার স্বাধীনতার কণামাজ্রও অবশিষ্ট ছিল ন!। তখন রা্গকপ্মচাবীদিগের 
__ নিরন্ধশ ক্ষমতার সন্মুখে বিষম করভারে পীড়িত প্রজাকুল সঙ, পুরো হিত-সমপ্রদায় দুশ্চরিত়ে 
৪ কলুষপঞ্ধে নিমজ্জিত, সমাজের মর্দ্্থল কদাচারে অর্জিত | দেশের ও সমাজের এই 
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ঘি তর যাহা লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ভলটেয়ার 
সব্ধ্াপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন । লা-মার্টিন লিখিয়াছেন, “কাধোর স্বারা মদি লোকের বিচার 
করিতে হয়, তাহ! হইলে ইউরোপে আধুনিক লাহিত্যিকদিগের মধ্যে ভলটেয়ারকেই 
সনদশ্রে্ট বলিতে হুয়। শনৈ: শনৈ সেই জীর্ণ যুপের ধ্বংসসাধন করিবার জন্ম নিয়তি তাহাকে 
হরাশীতিবর্ষ পরমাত দান করিয়াছিল। যখন ভাহার যৃত্যু হয়, জয় তখন তাঁহার করতলগত।” 

ভলটেয়ার দেখিতে কুৎসিত ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে দন্ড ও চপলতা! পূর্ণমাত্ায় 
বর্তমান ছিল। অগ্নীলতা ও অসাধৃতাবও অভাব ঠাহাতে ছিল না। কিন্তু তাহার 
অন্জঃকরণে করুণা ফল্গুধার! অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হইত।॥ পরের উপকারের তা আম 
ও আর্থবায়ে তিনি অনুষ্ঠিত ছিলেন: বন্ধুদিগের সাহাষ্যে তাহার হস্ত সতত উন্মু্ ছিল, 
এবং শত্রুর বিকদ্ধে ভাহাব লেখনী সর্ধদ। উদ্যত থাকিলেও, মিলনপ্রয়ানী প্রতি্বন্বীর হন্ত 
তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেন না । 

কিন্ত এই সমস্ত দোষগুণ তলটেয়ারের চরিত্রের প্রধান কখ! নয়। তাহার চরিত্রের 
সার ছিল তাহার অতুলনীয় মানসিক সম্পদ--তাহার মনের অফুরন্ত ধারণাশক্তি ও 
স্বষ্টিলক্ধি । নিরানব্বইখানি গ্রন্থে নিবন্ধ তাহার রচনার প্রতি পৃষ্ঠায় ভাঁহার প্রতিভা 
প্রতি্ষলিত। যে-কোন বিষয়েই তিনি লেখনী-নিয়োগ করিয়াছেন, ঠাহার মনের ওজ্জলো 
সাহাব বচন৷ উদ্ধাসিত হুইয়া উঠিরাছে । বর্তমানে তাঁহার লেখ। অধিক লোকে পড়ে না। 
তাহার কারণ, তিনি দে যে বিষয়ে লিখিয়াছেন, তাহার সন্বদ্ধে বর্তমানে লোকের কৌতূহল 
নিবন্ধ হুইয়াছে। যে খে সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি সংগ্রাম করিয়াছিলেন, হার 
জয়লাতের সঙ্গে তাহাদের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। 

ভলটেয়ারের কণ্থক্ষমত] অসাধারণ ছিল। কখনও তিনি নিশ্চেষ্ট খাকিতে পারতেন 
না। তিনি বলিয়াছেন, “কাধ ব্যস্ত না খাক। যার বস্তিদ্বের বিলোপ একই কথ।।” 

আবিতকাপে এত গ্রন্াৰ বিস্তার করিবার সৌভাগ্য অন্ধ কোনও লেখকেবই হয় 
নাই । কারাগার, নি্্দাসন, বাষ্ট ও চা্চ-ক্ঠুক পুস্তকের প্রকাশ-নিষেধ, কিছুতেই তাহার 
প্রভাব গর্ব করিতে পারে নাই । সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করিয়| তাহার বাঁশী চতুদ্দিকে 
প্রচারিত হইয়াছিল । ক্র জগৎ তাহার কথ! শুনিবার জন্ম উৎকণ্‌ হয়| উঠিয়া ছিল, 
আাজন্তবগ ও পোপের সিংহাসন কম্পিত হইয়াছিল। অত্যাচার-সহনশীল ফরান্সকে তিনি 
চিন্তা! করিতে শিক্ষ। দিয়াছিলেন ; এই চিন্তার ফলে ফরাসী জাতি স্বাধীনত। লাভ 
করিয়াছিল । 


বাল্য ও যৌবন টি 

১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিস নগরে ভলটেরার জন্মগ্রহণ করেন । ভা পিতা লগ্রতিঠ 
নোটাৰী ছিলেন । মাতা ছিলেন সন্বাস্ত বংশের কক্ত।। পিতার নিকট তিনি পাইয়াছিলেন 
কোপন স্বভাব এবং বৈষয়িক বুদ্ধি, মাতার নিকট হইতে পাইন্সাছিলেন চরিত্রের তরলতা 
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ও বৈদদ্ধা। তাহাব জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মাতার স্বত্যু হয়। এই ক্ষরকায় 
শিশুর বাচিয়। খাকিবার আশ! কেহই করে নাই। কিন্ত তাহার মৃত্যু হয় ৮৪ বত্সর 
বয়সে। এই দীর্জীবনে অনবরত তাহাকে পড়ার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। 

ভলটেয়াের পিতৃদত্ত নাম ছিল ফ্ানকর মেরী এরাউয়েট । ফ্রান্কয লিখিতে 
শিৰিয়াই কৰিত| রচন। করিতে আরস্ভ করেন ॥ দেখি পিত বুঝিলেন, এ ছেলে কোন 
কাছের হইবে না। কিন্তু তৎকালীন বিখ্যাত বাবনারী নাইনন্‌ বালকের 'আকরুতিতে 
তাহার গৌরবোজ্ছল ভবিগ্বাতের নিদর্শন দেখিতে পান, এবং ন্ৃত্যুকালে পুল্তকক্রয়ের জন্যা 
ছুই হাব্দার ফ্রা্ধ তাহাকে দান কৰিয়! ধান॥। এই অখ্হারাই ভলটেয়ারের বাল্যশিক্ষার 
বায় নির্বাহিত হুইয়াছিল। যৌবন প্রাপ্ত হুইয়! ফ্রানকয় সাহিত্যসেবার ইচ্ছা-এ্রকাশ। 
করিলে পিতা বলিলেন, “আত্মীয়ের গলগ্রহ হইয়। থে থাকিতে চায়, থব| অনাহারে 
মরিতে চায়, সাহিত্য তাহাদেরই জন্য।” কিন্ত রানকম্স জীবিকার জন্য সাহিত্যই 
অবলব্বন করিলেন । 

ফ্রানকয় যে খুব অধ্যয়নশীল ও শান্বন্বভাব ছিলেন, তাহ। নগ্ন; দ্বিপ্রহর রাজির 
পুষে তিনি গৃহে ফিবিতেন ন; উৎপথগামী বন্ধুদিগের সহিত হল্পোড়ে তাহার অনেক সময় 
অতিবাহিত হইত। বিরক্ত হইয়া পিতা তাঁহাকে কেইন নগরে এক আখ্মীয়ের নিকট 
পাঠাইয়| দিলেন, এবং খাহাতে কাহারও সহিত তিনি মিশিতে ন! পারেন, তাঁহার ব্যবস্থা 
করিবার জন্য আস্মীয়কে বলিয়া! পাঠাইলেন। কিন্ত ফল হইল না। ফানকয়কে সন্ধরই 
কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইল। ইহার পরে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তিনি হেগ নগরে 
প্রেরিত হইলেন । কিন্ত সেখানে গিয়াই তিনি এক যুবতীকে ভালবালিয়। ফেলিলেন, এবং 
তাহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে এবং চিঠি লিখিতে আস্ত করিলেন। চিঠিতে 
প্রায়ই লিখিতেন, "চিরঙ্গীবন আমি তোমায় ভালবালিব।” ব্যাপারটি ধর] পড়িবার পরে 
খৃহে ফিরিয়া কয়েক সপ্তাহ তিনি প্রেমিকাকে মনে রাৰিয়াছিলেন, একথ। সত্য । 


কারাবাস 

১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ফালকয় প্যারিসে কিরিয়! সআসিলেন। ইহার অনতিকাল পরেই 
চতুদ্দশ লুইএর মৃত্যু হইল । পঞ্চদশ লুই তখন নিতান্ত শিশু। রাষ্ট্রের পরিচালনার জন্য 
Regent নিযুক্ত হইলেন। Rৎ৪ৎenএর সময় প্যারিসে আমোদ-প্রমোদের ঢেউ বহিয়। 
গেল। ফ্রানকয় সেই হ্বোতে গ! তাসাইয়া দিলেন। বুদ্ধির প্রাখ্্য এবং অবিমৃষ্যকারিতার 
জন্য তাহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িল। ব্যয়্সংক্ষেপের জন্য e৪৫৫ যখন রাজকীয় 
মন্দুরার অৰ্দ্ধেক অশ্ব বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, ফ্রানকয় বলিলেন, “রাজসভার গপ্দভদিগের 
অর্ধেক বিক্রয় করিলেই ইহ) অপেক্ষ! বুদ্ধিমানের কাস হইত" এই সময়ে Regent 
ঝাজসিংহাসন অধিকার করিবার চে! করিতেছেন, এই মন্দে ছুইটা কৰিতা৷ প্রকাশিত হয়, 
এবং আনকা তাহাদের লেখক বলিয়া অনবব প্রচারিত হয়। 7২০৫০ শুনিয়া ভীষণ 
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ক্র হইলে, এবং একদিন উদ্ধানে ক্রানকয়ের দেখ! পাইয়া বলিলেন, "হুসে। আকয়েট, 
আমি তোমাকে এমন কিছু দেখাইতে পারি, যাহা তুমি কখনও দেখ নাই।” ফ্রানকয় জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “এমন স্রব্যটী কি, মহাশত্ ?" [২০৪০০ উত্তর করিলেন, “9850111৩ কারাগারের 
অভ্যন্তর।” পরদিনই ( ২৭১৭, >*ই এপ্রিল ) ফ্রানকযকে তাহা দেখিতে হইল । 











নাটক রচনা 

Bastilleএ অবরুদ্ধ থাকবার সময়ই ক্ৰানকয় ‘ভলটেয়ার’ নামগ্রহণ করিয়া কবিতা 
লিখিতে আরপ্ভ করেন। এই সমগ্রেই তিনি চ15791545 কাব্য বচন! করেন। তাহার 
১১ মাল কারাভোগের পর 7২০৪০/৫ তাঁহাকে নিরপরাধ জানিতে পারিয়! কারামুক্ত করিয়া 
একটি বৃত্তি দান করিলেন। 

কারাগার হইতে বাহির হইয়া ভলটেগ্নার 0০৫1; নামক এক বিয়োগাস্ত নাটক 
লিণিলেন। রঙ্গমঞে এই নাটক একাদিক্রমে 9২ রাত্রি অভিনীত হুইয়াছিল। ভাতাত 
পরবন্তী নাটক প্রশংসালাভে সমর্থ হয় নাই । এই সময় তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। 
রোগমুক্ত হইয়। দেখিতে পাইলেন, তাহার Henriadত কাব্য সর্বত্র সমাদর লাভ 
করিয়াছে। 


ইংলণ্ডে বাস 

ইহার পরে ৮ বৎসর যাবৎ তিনি সৰ্্ধত্র সম্মানের সহিত গৃহীত হুইয়াছিলেন। 
তাহার পরে ভাগাদেৰী অপ্রসর হইলেন। ক্দতিজাত শ্রেণীর অনেকে তাঁহাকে সহা করিতে 
পারিতেন না। প্রতিভ। ভিন্ন সম্মানের দাবী তাহার যে আর কিছুই নাই, ইহ! তাহার! 
সথলিতে পারিতেন না । একদিন এক ডিউকে প্রাসাদে ভোঙ্গনের সময় তলটেয়ার ঠাহার 
খভাবসিদ্ধ বান্মিত! ও রসিকতার সহিত ক্মালাপ করিতেছিলেন। এমন সময় Chevalier 
de Rohan অনতি-মবদ্স্বরে কহিলেন, “কে এ যুবক উo্চৈদ্বরে আলাপ করিতেছে?” 
ভলটেয়ার তৎক্ষণাৎ কহিলেন, “নহাত্মন, বাহার পরিচয্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনি 
কোনও মহৎ নাম বহন করেন না। কিন্ত যে নান বহন করেন, তাহার গুণে সকলেই 
ভাহান প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিয়! থাকে ।” [২০590 ভদ্মানক কষ্ট হই ঠাহাকে প্রহার 
করিবার জন্য একদল গুণ্ডা নিযুক্ত করিলেন, কিন্ত ঠাহান সন্ডকে আঘাত করিতে নিষেধ, 
করিয়া দিলেন। পরদিন রঙ্গালয়ে ভলটেরার মন্তকে পটি বাধিয়|। খোড়াইতে খোডাইতে 
(R০h৷এর আসনের নিকট উপস্থিত হইয়া! তাহাকে ছন্দযুদ্ধে স্দাহবান করিলেন। যুদ্ধ 
_ করিবার ইচ্ছ! ০৮৷এর ছিল ন! । আত্মরক্ষার জন্য তিনি পুলিশ বিভাগের মন্ত্রী, তাহার 
পিতৃব্যপুত্রের শরণাপর্স হইলেন । Bএstil€এর ছার আবার ভলটেগ্ারের জন্ম উনুক্ত হইল, 
কিন্ত তিনি সনিলদদে দেশত্যাগ করিয়া ইবন, এই সন্তে তাহাকে সুক্তি দেওয়া হইল । 
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_ ফরাসী পুলিস তাহার সহিত ০৮০৪ পর্যন্ত গিয়া কিবা আালিল। btm টস: 
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পরেই প্রতিহিৎপা গ্রহণের অভিলাষে 'ভলটেস্সার ছদ্মবেশে প্যারিসে ফিরিয়া! 'আিলেন । 
কিন্ত যখন জানিতে পাবিলেন, তাহার প্রত্যাগবন পুলিসে জানিতে পারিয়াছে, তখন 
ইতলগ্ডে ফিরিয়া গেলেন । 

তিন বৎসর ভলটেয়ার ইংলণ্ডে বাস করিয়াছিলেন । এক বসব মধ্যে তিনি তদানীস্কন 
ইংরাজী সাহিতোর পরিচয় লাভ করেন। তিনি দেখিয়! বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, ইংরেজ 
সাহিত্যিকের! যাহ! খুসী লিখিতে পারেন॥ তাহার জন্য তাহাদিগকে শান্তি পাইতে 
হয় না। "আশ্চধ্য জাতি এই ইংরেজের! ! ইহাদের দেশে Basile নাই, Letters de 
C৭cheচ নাই ! বিনা বিচারে এখানে কেহ কারাক্ক হয় না! ইহাদের ধশ্ম ইহার! সংস্কৃত 
কৰিয়। লইয়াছে, রাজার ফালি দিয়াছে, বিদেশ হইতে রাজ! আনিয়া সিংহাসনে বসাইম্থাছে 
এবং ইউরোপের যাবতীয় নরপতি অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকাবী পালিয়ামেন্টের 
প্রতিষ্ঠ। করিয়াছে। ইহাদের দেশে জিশটি ধ্শ্ম বর্ধমান, কিন্ত পুরোহিত একজনও নাই । 
যাবতীয় ধর্দলন্্রদায়ের মধ্যে নির্ভীকতম 0349০. সম্প্রদায় ইহাদের দেশেই উদ্ধৃত হইয়াছে । 
অদ্ভুত মাম এই 0392০:র1॥ প্ৃষ্টের বাণী সত্য সত্যই ইহারা অন্দরে গ্রহণ করিয়াছে, 
এবং তাহার উপদেশমতে! জীবন ঘাপন করিয়! পুষ্টাগ্ জগৎকে 'অবাক্‌ করিয়। দিয়াছে।” 
জীবনের শেষদিন প্ণাস্থ ভলটেয়ার 03484০.দিগেক আচরণে বিন্ময় বোধ করিতেন । 

ইংলগ্ডে তখন বিদ্ধালোচনার প্রবল স্রোত বহিতেছিল। বেকনের প্রভাব তখনও 
নঙ্ষুঞজ ছিল।  চ7০95 থে জড়বাদ প্রচার করিয়াছিলেন, ফ্রান্সে হইলে তাহার জন্য 
তাহাকে প্রাণ দি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত । Lockএর Essay on the Human 
Understanding দর্শনে এক নৃতন অধ্যায়ের স্ৃচন! করিয়াছিল । Collins, Tyndal ও. 
অন্যান্য [)৪i5ংগণ ঈশ্বরে বিশ্বাস অঙ্গীকার করিয়াও প্রচলিত ধর্মের প্রত্যেক মতেই সন্দেহ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । নিউটনের গ্রন্থাবলী তলটেয়ার আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন, 
এবং ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে বাহ! কিছু শিশিবার ছিল, ক্দনতিদীর্ঘকালের মধ্যে 
তাহ! আয়ত্ত করিয়| ফেলিয়া ছিলেন। ইংলগ্ডের প্রতি ভাহার মনে বেষ্ট অন্ধ জন্যে । 
Letters on the English গ্রচ্থ তাহার ধারণ! বর্ণনা করিয়া তিনি হুত্তলিশিত অবস্থাতেই 
ওঁ গ্রন্থ বন্ধুদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সুরত ও প্রকাশিত করিতে সাহশী হুন 
নাই । এই এনে ফ্রান্সের ঘখেচ্ছাচার-পীড়িত ব্যক্তিস্বাধীনতা-বন্দিত অবস্থার সহিত তিনি 
ইংলগ্ডের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক স্বাধীনতার তুলন। করিয়াছিলেন, এবং ফ্রান্সের মধাবর্তাঁ 
শ্রেণীকে রাষ্ট্রে উপযুক্ত স্থান অঞ্জন করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন । তিনি জানিতেন ন। 
যে, তাহার এই গ্রন্থই ফ্রান্সে স্বাধীনতার উযার প্রথম ঘোষণাধ্বনি । 





স্বদেশে প্রত্যাগমন 
১৭২৯ খৃষ্টাব্দে ভলটেয়াব ফান্দে ফিরিবার অঙ্ুনতি প্রাপ্ত হইলেন, এবং & বহলর 
প্যাবিসে স্থির জীবন যাপন কৰিলেন । হঠাৎ ক্ষ দ্বিতে বাধ! পড়িল। একজন পুস্তক- 
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ক প্যারিসের Parliament অবিলম্বে ও গ্রন্থ বশ্দ--নীতিবিরোধী এবং 
ঝাঁজার অসস্মানছনক বলিয়| ঘোষণা! করিলেন, এংং প্রকাশ্ভাবে উহ! পোড়াইয়া 
ঠলিবাঁর ব্যবস্থা করিলেন। তথন পুনরায় Bএ5i!|<-বাস আসল জানিয়! বুদ্ধিমানের মত 

₹ ভলটেয়ার পলায়ন করিলেন, সঙ্গে লই গেলেন সাহার প্রণয়িনী এক মহিলাকে ॥ 


কাইরি 
ভলটেয়ারের এই প্রণননিনী মাaচquis৫ ৫9 C॥a₹eleং ছিলেন এক অসাধারণ 
মহিলা। গণিতে ভাহাব বিশেষ দক্ৰত| ছিল। Newt০nএর Principiএর একথান। 
পাণ্তিতাপূর্ণ টীক! তিনি রচন! করিয়াছিলেন, এবং পরে “অগ্নি” সম্বন্ধে এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
লিখি! তিনি French Academy হইতে পুৱন্ধার লাভ করিয়াছিলেন। ভলটেয়ারকে 
তিনি "নৰ্ক্প্রকারে ভালগাসার উপযুক্ত” এবং “ফ্রান্সের সর্বোত্তম অলংকার” বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছিলেন। ভলটেয়ারও এই মহিলা-সঞদ্ধে লিশিগ্সাছিলেন, “তিনি Great man 
(মহৎ লোক )। তাহার একমাত্র দোষ এই যে, তিনি স্বীলোক ৷” কাইরিতে মাকিজের 
এক দুর্গ ছিল। তথায় তিনি প্রণননীকে সাশ্রয় দিলেন। তাঁহার স্বামী হার গণিতচচ্জ। 
সহা করিতে না পাৰি, সাহার সৈল্লাগলের সহিত দূরে চলিয়! গিয়াছিলেন। প্যারিসের 
সমাজে তখন 'অবস্থাপগ মহিলাদের স্বামীর সঙ্গে দুই-একটা প্রশন্থী রাখার এগ! ছিল। 
বাছিক ঠাট বজায় রাখিতে পারিলে, ইহাতে কোনও কথ! উঠিত ন!। প্রণন্নী যদি 
প্রতিভাবান কেহ হইতেন, তাহ। হইলে তে! কখাই ছিল ন। 

কাইরিতে প্রণয়চা্টার সহিত অধ্যয়ন ও গবেষণাও চলিতে লাগিল। গবেষণার জন্য 
ভলটেয়ার এক মূল্যবান পরীক্ষাগার পাইলেন। কয়েক বৎসর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও 
আলোচনায় অতিবাহিত হইল। ভাহাদের অতিথির ক্বন্ডাব ছিল না। সহগরই কাইৰি 
বিহক্নের লমাগম-ক্ষেত্রে পরিণত হইল । সন্ধ্যাকালে অতিখিদিগের সন্মুখে ভলটেয়াব স্বরচিত 
উপন্ঞাস পাঠ করিতেন। কখনও বা তাহার নাটকের অভিনয় কৰ্িতেন। আমোদপ্রমোদ 
তলটেগ্াবের পক্ষে অপরিহাধা ছিল । কাইরিতে বিশ্কাচর্চ! ও আমোদ, দুই-ই প্রচুর পরিমাণে 
চলিত। এইখানেই ভলটোর 2318 Micromegas, L' Ingenu, Le monde তি 
উপন্তাস লিখিতে আরস্ক করেন । ইহার! ঠিক উপন্থান নগ্ন, বহস্রপূর্ণ ছোট রূপক গল্প । 

1 Ingenu এক Red Indianএর গল। কেকঙ্ছন পর্যটকের লহিত ফ্রান্সে 
আলিবার পরে এই ২০৫ [০৭i৭কে খসে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা হইল। Ne 
Tৎstament পড়িয়া সে এতই মুগ্ধ হইল যে, সে কেবল খৃষ্ট গ্রহণ কৰিতেই সন্মত হুইল না, 
অৱিকন্ধ স্থহমত” লইবার জন্য জেদ ধরিল। সকলেরই 
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হইয়াছিল, সুতরাং আমাকেও হুত্রেত লইতেই হইবে ।" এই সমস্যার সমাধান চেষ্ট| হইতে 
পাপ-স্বীকারের* প্রশ্ন উঠিল। সে বলিল, “কোথায় পাপ-স্বীকারের কণ। আছে, দেখাও ।" 
তখন তাহাকে Epis! ০£ 3০. 0০) দেখানো হইল। তাহাতে আছে “পরস্পরের 
নিকট পাপ স্বীকার করিবে।” দেখিয়া সে পুরোহিতের নিকট পাপ-স্বীকার করিল, কিন্ত 
পাপ-স্বীকার শেষ হইবামাত্রই পুবোহিতকে চেয়ার হইতে টানিয়। নামাইয়| নিজে তথার 
উপবেশন করিল, এবং কহিল, “এখন তোমার পাপ আমার নিকট স্বীকার কর।” ইহার, 
পরে সে Mi55 5৮. Yveকে ভালবাসিয়। ফেলিল॥ দীক্ষাকালে উক্ত মছিল1 তাহার 
ধশ্মমাত। হইয়াছিলেন। স্থতরাং তাহার সহিত বিবাহ হুইতে পারে ন! শুনিয়! সে ভয়ানক 
রুষ্ট হইয়। বলিল, “তবে আমার দীক্ষ! ফিরাইয়। লণ্ড” বিবাহের অশুমতি পাইয়| দেখিল, 
বিবাহে ঝঞ্চাট কম নয়। নোটারি চাই, পুরোহিত চাই, সান্দী চাই, চুক্তিপত্র চাই; আরে! 
কত কি চাই । শুনিয়! বলিয়া উঠিল, "তোমর| দেখছি ভীষণ ছষ্ট লোক । এত সতৰ্কতা 
অবলঙ্গন করিয়। তোমাদের বিবাহ হয়।” এইকপে গল্পের প্রবাহ ছুটিয়াছে, এবং পুঝোহিত- 
তত্বশাসিত শৃষ্টৰণ্দের সহিত আদিম শৃইধর্স্মের বিরোধ প্রদশিত হইয়াছে। 

Micromegas গ্রন্থে আছে পাচ লক্ষ ফুট দীর্ঘ 51505 নক্ষত্রের এক সধিবাসীর 
সহিত কয়েক সহত্র ফুট দীর্ঘ শনিগ্রহের এক ক্দধিবাপীর পৃথিবীত্রমণের কাঁছিনী। 
সুমধামাগর পদত্রব্দে অতিক্রম করিবার সময়ে সিরিয়ানের জুতার গোড়] ভিঙ্গি়। গেল। 
শনিবাসী বলিল, তাহাদের মাত্র ৭২টি ই ন্ছিয় আছে, তাহাতে চলে না। সিরিয়ান জিজ্ঞাল। 
করিলেন, "তাহাদের পরমাঘু কত?” শনিবাসী বলিল, "বেশী নয়; পনের হাঙ্গার বসের 
বেশী কম লোকই ঝাচে।” এমন সময়ে একখান! জাহাছ আসিয়া পড়িল। সিরিয়ান 
তাহ। হাতে লইয়। -মঙ্গুলির অগ্রভাগে রাখিয়া দোলাইতে লাগিল। জাহাজে হুলপ্ুল 
পড়িয়। গেল। লিরিয়ান জাহান্দের আবোহীদিগকে সম্বোধন কৰিয়া কহিল, “হে বুক্ধিষান, 
ক্ষুত্র জীবগণ, আমার বিশ্বাস, তোমবা। এই পৃথিবীতে খে আনন্দ উপভোগ কর, তাহা তি 
নির্দল। কেননা, জড়ের ভার তোমাদিগকে বেনী বহুন করিতে হয় ন!। তোমাদের দেহ 
এত ক্ষত্ মে, তোমাদের মধ্যে আস্ম ডিপ আর কিছু আছে বলিয়। মনে হয় না। সুতরাং 
তোম নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ কর ।” জাহাজন্ একজন দার্শনিক কহিলেন, 
“দেহ ক্ষত্ৰ হইলে কি হইবে? প্রচুর অন্যায় কাঁধোর অহুষ্ঠানের জন্মা প্রয়োজনীয় জড় 
পদার্গের অভাব তাহাতে নাই । এই মুহূেই আমাদেরই সমশ্রেণীস্থ একলক্ষ জীব সমসংখাক 
সমশ্রেণীর জীবের প্রাণ-সংহারে নিযুক্ত আছে। 'অনাদিকাল হইতে ইহাই পৃথিবীতে চলিয়। 
আসিতেছে।” তখন ক্রন্ধ হই সিরিয়ান কহিলেন, “লাপিষ্গণ, আমার ইচ্ছা হইতেছে, 
এখনি তোমাদের সমগ্র জাতিকে পদতলে পিষ্ট করিয়া হৃতা। করি।” দার্শনিক বলিলেন, 
“আপনার সে ক্ট-স্বীকারের প্রয়োজন নাই । আমর। আপনাদের চেষ্টাতেই আপনাদের 
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ধ্বংস-সাধন করিতে পারিব। দশ বৎসর পৰে আমাদের একশতাংশও জীবিত থাকিবে 
না। কিন্ত এই অবস্থার জন্য দায়ী রাহ্রপ্রাসাদবাসী বর্ম্মরগণ। তাহার! নিজের! বশিয়। 
খাকিয়া। লক্ষ লক্ষ লোক হতা! করিবার আদেশ দেয়। শাস্তি তাহাদেরই হওয়| উচিত ।” 

০318 গজের নাগক বেৰিলনের 22578 নামক এক দার্শনিক । সেমিরানারী এক 
মহিলাকে ভালবাসেন বলিয়া তাহার বিশ্বাস হইল । একদিন দন্থাহত্ত হইতে সেমিরাকে 
বক্ষ করিতে গিয়। তিনি চক্ষৃতে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন । মিশরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হামিশ্‌ 
রোগীকে পরীক্ষা! কৰি! বলিলেন, চক্ষু নষ্ট হইয়। বাইবে । কবে কোন্‌ সময় দৃচিশক্তি 
নষ্ট হইবে, তাহা গণন! করিয়। বলিয়া দিলেন। আরও বলিলেন যে, আঘাত যদি দক্ষিণ 
চক্ষৃতে হইত, তাহা হইলে আরোগ্য কর! ধাইত, কিন্তু বাম চক্ষুতে বলিয়। তাহ। সম্ভবপর 
হইবে ন1। বেবিলনের অধিবাসিগণ শুনিয়া দুঃখিত হইল, এবং হামিসের জ্ঞানের তারিফ 
করিতে লাগিল। জাডিগের চক্ষুর ক্ষত কিন্ত শুকাইতে আবস্থ করিল এবং ছুই দিনের মধো 
সম্পূর্ণ নিরাময় হুইয়া গেল। তখন এক গ্রন্থ লিখিত হামিস নিঃদন্দেহে প্রমাণ করিয়া 
দিলেন যে, জাডিগের চক্ষুর রোগমূক্ত হওয়। উচিত হয় নাই । জাডিগ সে গ্রন্থ স্পর্শ 
করেন নাই । 

আবোগ।লাভ কবিয়াই জাঙিগ সেমিৱার নিকট গিয়| শুনিলেন। অন্ত একজনের 
সহিত তাহার বিবাহ স্থির হুইয়া গিয়াছে। একচক্ষু লোককে তে| আর বিবাহ 
করা উলে না! 

তখন জাড়িগ এক কুষক রমদীকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের পৰে স্বীর ভালবাস! 
পনীগ্গণ করিবার জন্ এক বন্ধুর সহিত যড়যত্র করিলেন। নিদিষ্ট দিনে বন্ধ গিয়া 
দেখিলেন, ছাডিগ মৃতের মত পড়িয়৷ আছেন, ভাহার স্বী কোদন কৰিতেছেন। বন্ধ 
কিছুক্ষণ সাস্থনার কথা বলিয়া পরে বিবাহের প্রস্তাব উদ্থাপন করিলেন । _জাডিগের স্বর 
প্রথমে ভীষণ আপত্তি করিয়া পরে সন্মত হইলেন। জাডিগ উঠিয়া পড়িলেন, এবং 
বাএ্নিশপত্তি না করি বনে চলিয়া! গেলেন। 

বনবাস ত্যাগ করিয়! জাডিগ এক বাজার উদ্জির হইলেন। ভাহার চেষ্টায় বাজে 
শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং প্রজ্জাগণ স্থেন্বচ্ধন্দে বাস করিতে লাগিল। কিছুকাল 
পরে বাণী তাহার প্রেমে পড়িয়। গেলেন। বানা দুই জনকেই বিম-প্রয়োগে হত্য| করিতে 
মনস্থ করিলেন। জানিতে পারিযা জাডিগ আবার বনবাসী হইলেন । 

বনে পিয়া জাড়িগেক অস্থ:করণে নির্কেদ সাত হইল । মনে হুইল সনগস্থদাকি 
বিশাল রদ্ধাণ্ডের এক কপার উপর অবস্থিত, পরস্পর হত্যাকারী একদল কীটমাত্র । 
শাহার মনের মানি বিদুরিত হই গেল। তিনি বিশ্বের ইন্জিয়াতীত রূপের ধ্যান করিতে 
লাগিলেন। হঠাৎ ঝানীর কথ! মনে পড়িয়া গেল, এবং বাব জগতের দিকে দু ফিরিয়া 
আসিল। তিনিও বনবাস ত্যাগ করিয়। লোকালরে ফিরিয়| আপিলেন । 
পে খাইতে যাইতে আডিগ দেখিতে পাইলেন, একটা লোক একটি স্বীলোককে 
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নিষুরতাবে প্রহার করিতেছে। স্রীলোকটিন্ সাহায্যে অগ্রসর হইলে লোকটি তাহাকে 
আক্রমণ করিল। সআসব্মরক্ষার জন্য জাভিগ সেই দুরু তকে প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে 
লোকটির স্বতা হইল। স্বীলোকটি তখন তাহার প্রণন্রীকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া! 
জাডিগকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। 

কিছুদিন পরে জাঁডিগ বন্দী হইয়! ক্রীতৰাসে পরিণত হইলেন। প্রতুকে দর্শন- 
শান শিক্ষ। দিয়া জাডিগ তাহার বিশ্বাস ঙ্িন করিলেন। তাহার পরামর্শে রাজ! 
বিধবাদের সহমরণ বন্ধ করিবার জন্য এক আইন প্রণয়ন করিলেন। সেই আইনে 
বিদিবন্ধ হইল, কোনও বিধব। সহমরশে ইচ্ছুক হইলে সমহনরণের পূর্কো কোনও স্থন্দর 
পুরুষের সহিত তাহাকে এক খণ্ট! কাটাইতে হুইবে । 

এইকরূপে গল্প চলিয়াছে। 

২৭৩৬ পৃষ্টাব্দে ফ্রেডারিকের সহিত ভলটেযারের পত্রব্যবহার সারক হয়। ফ্েডারিক 
তখনও যুবরাজ, 7 03:০9 হন নাই। ভলটেয়ারকে লিখিত প্রথম পত্রে ফ্রেডারিক 
লিখিয়াছিলেন, “আপনি ভাষাকে গৌরবার্বিত করিয়াছেন ॥ আমি যে আপনার সমকালে 
জন্মলাভ করিয়াছি, ইহ! আমার জীবনের একটি বিশিষ্ট গৌরব বলিয়| মনে করি ।" 
ফ্রেডাৱিক দ্দানীন চিন্তার উপাসক” ছিলেন। ভলটেয়ার আশ! করিয়াছিলেন খে, সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়া তিনি জ্ঞানালোক-বিস্ডারে সাহাৰ্য করিবেন, এবং ডায়োনিসাসের উপর 
প্লেটে! যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ফ্রেডাবিকের উপর তিনিও সেইক্ূপ প্রভাব 
বিস্তার করিতে সক্ষম হুইবেন। Anti-সachiave! নামক গ্রন্থে যেডাবিক যুদ্ধের 
'অনৌচিত্য এবং শান্তিরক্ষা-সম্বন্ধে বাঁজার দায়িত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ পাঠ 
করিয়া তলটেয়ার আনন্দাশ্র' বিসশ্দন করিস্তাছিলেন। কয়েক মাস পরেই কিন্তু সিংহাসনে 
ব্বানোহণ' করিয়া! ফ্রেডারিক সাইলেসিয়া আক্রমণ করেন, এবং ইয়োরোপ একপুক্ষষ- 
স্থাস্নী বক্তন্মোতে নিমক্ছিত হয়। 

১৭৪৫ সালে প্রশগ্নিনীসহ প্যান্থিসে ফিরিয়া আসিয়া তলটেয়ার French 
Ac৭demyর সভ্য হইবার জন্য চেষ্ট| করেন । এই উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী ক্যাখলিক বলিয়া 
তিনি আপনাকে অভিহিত কৰেন, এবং অক্রান্থ ভাবে মিখ্য। বলিতে খাকেন। সেবার তাহার 
চেষ্ট। সফল না। হইলে, পর বংসর তিনি 4১০৯৩৪১১- সত্য নির্বাচিত হন। Academ১তে 
সাহার বক্বৃত! ফরাসী সাহিত্যে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য* বলিয়! পরিগণিত হইয়াছে। 

১৭৪৮ সালে ভলটেয়াবের প্রণস্জিনী একটী নৃতন প্রণস্ী লাভ করেন । জানিতে পারিয়া 
ভলটেয়ার ভীষণ কষ্ট হন | কিন্ত Marquis de 5. Lambert ( নৃতন প্রণয় ) ক্ষমা 
প্রার্থনা করায় বিগলিত হুইয়! বলিলেন, “তা__বেশ করেছ! তুষি যুবক, আমি বৃদ্ধ । 
তোমার প্রতি মাকিন্দের অঙহুরাগ অসঙ্গত নগ্ম। স্থীলোকের স্বভাবই এইরূপ । আমি 


+ Freethinker.  * Classic. 
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Richelieu. স্থানছ্যাত করেছিলাম । তুমি আমাকে বহিষ্কৃত করেছে । এইক্ূপই হয়ে 
থাকে। একট! পেরেক অন্য পেরেককে বাহির কিয়! দেয়। এইরপে সংসার চলে।” 
১৭৪৯ সালে সম্থান-প্রসবে সৎ. ৬ €৪০leংএর মৃত্যু হয । তাহার মৃত্যুশয্যার 
পার্শ্বে তাহার স্বামী ও ছুই প্রশস্বীই উপস্থিত ছিলেন। কেহই কাহারও বিকুঞ্ধে অভিযোগ 
করেন নাই, প্রত্যেকের প্রতি সমবেদনায় প্রত্যেকের হৃদয় আর্ত হইয়াছিল । 


নির্বাসন 


ইহার পরে ফ্রেডারিকের নিষ্থণে ১৭৫* সালে ভলটেয়ার বালিনে উপনীত হুন, 
এবং প্রচুর সমাদরের সহিত গৃহীত হন । দুই বংসর পৰে বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হয়, এবং 
ভলটেয়ার বালিন হইতে পলায়ন করেন ॥ কিন্ত জার্ানির সীমান্থ অতিক্রম করিবার পূর্বেই 
জানিতে পারিলেন, ফরাসী সরকার ভাহার প্রতি নির্ধধাসন-দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। 

ভলটেয়ারের "An Essay on the Morals and the Spirit of the 
Nations from Charlemagne to Louis XIII” তই এই নির্ধাসন দণ্ডের কারণ । 
এই গ্রন্থ তাহার লিখিত সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে বৃহত্তম এবং তাহার স্বকীয় বৈশিষ্টো পরিপূর্ণ । 
কাইরিতে অবস্থানকালে Madame 4. Chaংeleংরুত তৎকালীন প্রচলিত ইতিহাসের 
সমালোচনা হইতে ইহার উৎপত্তি । ame বলিয়াছিলেন, "বর্তমান ইতিহাসের সহিত 
পৱিকার পার্থক্য কি? ইহা কে ঘটনাপরস্পরার একত্র সমাবেশমাত্র। কোন, বাজ! 
কখন্‌ সিংহাসনে ছারোহণ কহিলেন, কে কাহার পুত্র, কাহার সহিত কাহার মুদ্ধ হইল, 
তাহা জানিয় লাভ কি? কোন ঘটনার সহিত 'অগ্য ঘটনার স্বন্ধ-ব্ণনার চেষ্! এ 
ইতিহাসে পাওয়া যাইবে না।” ভলটেগ্নার বলিয়াছিলেন, “ইতিহাসে দর্শনের দৃষ্িতঙ্গী 
প্রয়োগ ন! করিলে, এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অন্তরালে মানবমনের ইতিহাসের অনুসন্ধান 
ন। করিলে, প্রকৃত ইতিহাস-রচনার সন্তাবন! নাই । ইতিহাদ-রচনান্র কাজ দাশনিকের । 
সকল জাতির মধ্যেই ইতিহাসের সহিত উপকথ! মিনিয়! গিয়াছে, এবং বহু শতাস্দীর 
ভ্ান্তিজালে মাহুষের মন এতই জড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে, দর্শনের প্রয়োগখার1ও সে 
রাস্থির কপনয়ন সহজসাধ্য নহে। ভবিগ্বাতে আমর! মাহ! চাই, ইতিহাসে তাহারই উপযোগী 
করিয়| অতীতকে কপাস্থরিত করি। এইন্ধপ ইতিহাসৎার প্রমাণিত হয় থে, ঘাহ। ইচ্ছা 
তাহাই ইতিহাসম্থার। প্রমাণ করা যাইতে পানে ।” 

এই ইতিহাস লিখিতে ভুলটেগ্রারকে বহ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইস্সাছিল ॥ বহু লোকের 
নিকট পত্র লিখিয়| প্ররুত ঘটনার বিববশ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল । কিন্তু ঘটনাবলীর 
প্রকুত বিবরণ-সংগ্রহই ইতিহাস-রচনার জন্য একমাত্র প্রয়োজ্জনীয় কার্য নহে। সংগৃহীত 
খঘটনাবলীর এক্ববিধানকারী তবের আবিষ্কার এবং সেই তব্তহুত্রে ঘটনাবলী গ্রথিত করা 
ইতিহাসের পক্ষে অপরিহার্য । তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন খে, সংস্কতিন্ ইতিহাসই এই 
স্থত্র। তিনি স্থির করিয়াছিলেন খে, তাহার ইতিহাসে রাজাদিগের কাহিনী খাকিবে না; 
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থাকিবে প্রজ্জাসাধারণের কথা, থাকিবে যে সকল শক্তি সমাজে পর্িবর্্নসাধন করে, সেই 
সকল শক্তি ও তাহ! হইতে উদ্ভৃত আন্দোলনের কাহিনী । যুদ্ধের বর্শন! থাকিবে না, 
থাকিবে মানবমনের অগ্রগতির ইতিহাস। ইতিহাসের যে চিত্র তিনি মনে অদ্কিত 
করিয়াছিলেন, তাহাতে হুক্ক ও বিপ্লবের জন্য সামান্য স্থানই নিদ্দিষ্ট হইয়াছিল। এক 
বন্ধুকে তিনি লিখিয়াছিলেন, “আমি যুদ্ধের ইতিহাস লিখিতে বসি নাই, বলিয়াছি সমাজের 
ইতিহাস লিখিতে, পরিবারের মধ্যে মাঙ্গদ কি ভাবে বাস করে, এবং কোন, কোন, 
কলার অনুশীলন করে, তাহারই বর্ণন। করিতে । আমার উদ্দেশ্য মানবমনের ইতিহাস 
রচন। করা, ক্ষুদ্র ক্ষত্র ঘটনার বর্ণন! নয়; বড় বড় লর্ডদিগের ইতিহাস লেখাও আমার 
উদ্দেশ্যের বহিনদ্ধৃত। বর্ব্মর অবস্থ। অতিক্রম করিতে মাহয কোন, পথে অগ্রসর হুইয়াছিল, 
তাহাই আমি আবিদ্ধার করিতে চাই ।" ইতিহাস হইতে রাজাদিগের বর্্গনেই দেশের 
শাদনযয হইতে তাহাদিগের বহিক্ষাবের স্থত্রপাতি। ভলটেয়ারের ইতিহাস হইতে বুর্বনদিগের 
সিংহাসনচ্যুতির আবস্ভ । ইহাই প্রথম দার্শনিক ইতিহাস। ইয়োরোপে মানবমনের 
ক্রমবিকাশের কার্য্য-কাবণ-শৃন্খলার আবিদ্ধারের ইহাই প্রথম সুষ্ঠ উদ্থাম । এই উদ্ধামে অতি- 
প্রারক্কত ব্যাখ্যার স্থান নাই। প্রচলিত ধর্মতত্বের ভিত্তির উপর এইরূপ ইতিহাস রচিত 
হইতে পারে ন!। বাক্ল্‌ বলেন, "তলটেয়ারের এই গ্রন্থে আধুনিক এতিহাপিক বিজ্ঞানের 
ভিত্তি রচিত হুইয়াছে। গিবন্‌, নাইবুহর, বাক্ল্‌ ও গ্রোট তাহার পন্থ। অহ্ুসরণ করিয়। 
ইতিহাস লিখিয়াছেন। এখনও এই ক্ষেত্র কেহই তাহাকে অতিক্রম করিয়|। খাইতে 
সক্ষম হন নাই ।”* 

সত্য বলিতে গিক্। তলটেগ্নার সকলেরই বিরাগতাঙ্গন হইক্সাছিলেন। পুঝোহিত- 
সম্প্রদায় রুষ্ট হইয়াছিলেন, কেনন! ইয়োবোপে প্রাচীন ধর্টের উপর পৃষ্ীয় ধর্শ্মের বিজয় 
ও তাহার দ্রুত প্রসারকে ভুলটেয়ার ঝোমান সাম্বাজ্োোর সংহতি-বিনাশের ও বর্ক্দরদিগের 
দ্বার! তাহার পরাজয়ের কারণ বলিয়া বর্ণন! করিয়াছিলেন। তাহাদের বে(ষের আরও 
একট! কারণ এই ছিল যে, তিনি পক্ষপাতশূক্ত হুইয়। চীন, ভারতবধ ও পারস্মদেশ ও 
তাহাদের ধর্শ্মের আলোচন! করিয়াছিলেন, এবং প্রচলিত ইতিহাস-গ্রন্থে জুডিয়| ও খৃষ্টান 
দেশসকলের বর্ণন। ঘতট! স্থান অধিকার করিয়া খাকিত, তাহার গ্রন্থে তাহ! অপেক্ষা 
স্বল্তর স্থান তাহার জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল । ফলে, পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে এক নৃতন জগৎ 
উদ্ঘাটিত হইয়াছিল; কূপৃষ্ঠে এশিশ্ন। ঘতট। স্থান ব্যাপিয়া আছে, ভলটেম়ারের ইতিহাসে 
তাহা তদভপাতিক স্থানল!ভ করিয়াছিল । এতাদৃশ ইতিহাসের দেশপ্রেম-বন্ছিত লেখককে 
ক্ষমা কর! সম্ভবপর ছিল ন!। যে লেখক আপনাকে মুখ্যতঃ মানব ও গৌণত: ফরাসী 
বলিয়া গণ্য করিগ্নাছিলেন, বান্দার আদেশে ফ্রান্সে তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল । 

নিব্বাসন-দপ্াক্ঞ প্রাপ্ত হইয়া ভলটেয়ার কোথায় ঘাইবেন প্রথমে তাহা স্থির করিতে 
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0০০৭ নামক কৃূ-সম্পত্তির সন্ধান পাই! তিনি তাহা কিনিয়া ফেলিলেন এবং তথায় 
বাস স্থাপন করিলেন। চারি বৎসর তথায় বাল করিয়া! ১৭৫* সালে হৃইস ও ফরাসী 
শীমাস্ত প্রদেশে (হুইজাবল্যাণ্ডের মধ্যে ) ফানি নামক স্থানে তিনি স্থায়ী বাস স্থাপন 
কবেন। স্বৃত্যু কয়েকমাস পূর্ব পখাস্্ তিনি ফাণিতেই ছিলেন। 


ফাণি 

ফাণিতে ভলটেয়ার নিজের বাগানে স্বহন্তে কাজ করিতেন, অনেক বৃক্ষ তিনি 
রোপণ করিয়াছিলেন। তাহাদের ফল ভোগ করিবার স্নাশ। ভাহার ছিল না--বয়স তখন 
সাহার ৬৪ বংসর। একদিন তাহার এক ভক্ত তিনি ভবিস্াদ্বংশীয়দের অনেক 
কিছু করিয়াছেন বলায়, ভলটেয়ার বলিয়াছিলেন, “হ্যা, চারি হাজার বৃক্ষ আমি রোপণ 

করিগ! গেলাম ।* 
অচিরেই ফানি বিদ্ধচ্দনদিগেৰ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল । বিশ্বাসহ্থীন পুরোহিত, 
উদারমতাবলগ্বী অভিজাত, বিদুষী মহিলা, সকল শ্রেণীর লোক তাহাকে দেখিতে আলিত। 
ইংলণ্ড হইতে গিবন ও বদ্ওয়েল আলিয়াছিলেন। ফ্রান্স হইতে আসিতেন হেলজেটিযাস্‌, 
দালেম্বার্ট ও অন্যান্য পণ্ডিত। অতিথির সংখ্য! ক্রমে অসন্ভবরূপে বাড়িয়। চলিল। 
লটেয়াধ বিরত হইয়। পড়িলেন। এক বন্ধু আসিয়| কহিলেন, তিনি ছয় সপ্তাহ খাকিবেন। 
তলটেয়ার বলিলেন, “তোমাতে ও ডন্‌ কুইক্সোট্‌-এ তফাত কি? ডন্‌ কুইক্সোট্‌ 
অতিৰিশালাকে ছুর্ণ বলিয়া কুল করিয়াছিল, আর তুমি আনার ছূর্কে অতিবিশাল| বলিয়া 
তুল কবিয়াছ। ভগবান বন্ধুদিগের হন্ত হইতে আমাকে রক্ষা করন । শত্রুর হন্ত হইতে 
আত্মরক্ষা করিতে আমি নিজেই পারিব।” এই অবিরল প্রবাহিত অতিদিনোতের মধ্যে 
সকল শ্রেণীর পত্রপেখকের পত্রের উব্তর দিতে হুইত। জা্শ্মানির কোনও নগরের মেয়র 
লিখিয়। ছিলেন, "গে।পনে আপনাকে জিজ্জাস! করিতেছি, ঈশ্বর কি বান্তবিকই আছেন, না, 
নাই} কেন ডাকে উত্তর দিবেন।” ডেনমার্কের রাজ| তৃতীয় ক্রিশ্চিয়ান ঝাজো সমণ্ত 
শ্রয্নোঞ্জনীয় সংস্কার সাধন করিতে ন! পারার জর ক্রটী স্বীকার করিয়! পত্র লিখিয়াছিলেন। 
জরনিয়াৰ সমান্দরী দবিতীয়। ক্যাথেরাইন তাহাকে বহু উপঢৌকন প্রেরণ করিয়! ঘন ঘন চিঠি 
লিখিতেন। ফ্রোরিক দি গ্রেট লিশিয়াছিলেন, “আপনি আমার সহিত ভয়ানক অন্যায় 
ঝাবহাঁর করিয়াছেন। সকলই হামি ক্ষমা করিয়াছি, সকলই তুলিয়| খাইতেই আমার, 
ইচ্ছা । আমি খনি উন্মাদ না হইতাম, এবং আপনার প্রতিভার প্রতি যদি আমার শ্রদ্ধা না 
খাকিত, তাহা হইলে এত সহঙ্জে নিক্কৃতে পাইতেন না। মিষ্ট কথ! শুনিতে চান? শুষ্ছন 
তবে সত্য কখ। বলি। জগতে যত প্রতিভাশানী ব্যক্তি আবিক্কূত হইয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যে আমি আপনাকেই সৰ্বশেষ বলিয়। মনে করি। আপনার কৰিত!কে আমি অন্ধ৷ করি, 
আপনার গন্থ আনি তালবাসি। ব্াপনার পূর্ববত্া কোনও লেখকই এরূপ বিচক্ষণ বাগ্‌- 
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বৈদঞ্যয এবং স্থস্ম ও নিশ্চযনাস্মিক। রুচির অধিকারী ছিলেন না॥ কশোপকথনে আপনি 
মনোহারী, একদদ্দে আনন্দদান ও শিক্ষাব্ধান করিতে পনি সুদক্ষ । আপনার অপেক্ষ। 
অধিকতর চিত্তহারী আমি কাহাকেও জানি ন!। যখন আপনি ইচ্ছ| করেন, তপন সমগ্র 
জগংকে দিয়া আপনি আপনাকে ভালবাসাইতে পারেন। আপনার মনের সৌন্দর্য্য এত 
অধিক খে, আপনি বিবন্তি উৎপাদন কৰিলেও কেহই আপনার উপর রাগ করিয়া থাকিতে 
পারে ন!। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আপনি যদি মাহুষ ন! হইতেন, তাহা হইলে পূর্ণ 
হইতেন।” 


দুঃখবাদ 

এত গুণের অধিকারী, এমন সদানন্দ খিনি, তিনি থে ছুখবাদী হইবেন, ইহা! কেহই 
ভাবিতে পারে নাই । প্যারিসে যখন ছিলেন, সর্দদ! ব্দামোদ-প্রমোদে মগ খাকিয়াও তিনি 
লাইব্নিট্‌জের অত্যধিক আশাবাদের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । এক যুবক তখন তাহাকে 
আক্রমণ করিয়া এক প্রবন্ধ লেখায়, তিনি তাহাকে লিনিয়াছিলেন, "আমি শুনি বনী 
হইলাম, আপনি মামাকে আক্রমণ করিয়। এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহাতে আমি 
আপনাকে সম্মানিত বোধ করিতেছি ॥ যাবতীয় সন্তবপর জগতের মধ্যে স্ব্দোত্তম এই 
জগতে কেন এত লোকে আব্মহত্য। করে, পক্ষেই হউক, কি:ব। গস্মোই হউক, তাহ! যদি 
আপনি বলিতে পারেন, আমি বিশেষ বাধিত হইব। আপনার যুক্তি, কবিত1 ও তিরস্কারের 
অপেক্ষায় রহিলাম। অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে আপনাকে কিন্তু নিশ্চয়ত! দিয়া 
আমি বলিতেছি যে, এই বিষয়ে আপনিও কিছু জানেন না, আমিও কিছু জানি না।” 

মানবজীবনের সুল/সঞন্ধে তাহা যে বিশ্বাস ছিল, উৎ্পীড়ন ও সংসারের অভিজ্ঞতার 
ফলে তাহ! হ্বাসপ্রার্থ হয় ॥ বালিনে ফ্রেডাবিকের নিকট যে ব্যবহার পাইক্স ছিলেন, 
তাহাতে ভাহার আশাও ক্ষীণ হইয়। পড়ে ॥ ইহার পরে ১৭৫ সালের নভেম্বরে লিসবনের 
স্কুমিকম্পের সংবাদে তাঁহার বাশ! ও বিশ্বাস একেবারে ভাঙ্দিয়| পড়ে । সেদিন ছিল একটি 
পর্বাদিন। ত্রিশ সহন্দ লোক উপাসনা-মন্দিরে সমবেত হইয়াছিল উপাসনার জন্য । 
প্রচণ্ড ভুমিকম্পে তাহাদের অনেকেই নিহত হয় । এই ভীষণ আঘাতে ভলটেগ্ারের 
চিত্তের তারল্য অস্তহিত হইয়। যায়। পরে, ফরাসী পুরোহিতগণ সেই ভীষণ সংহাব- 
লীলাকে যখন লিসবনের অধিবাসিগণের পাপের শান্তি বলিয়। ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, 
তখন তাহার মনে ভীষণ রোধের সঞ্চার হইল । ন্সমঙ্গলের অস্তিত্বের যে সমস্যায় প্রাচীন- 
কাল হইতে মানবচিত্ত আলোড়িত হইয়। সিতেছিল, এক ভাবোন্দীপ্ কৰিতায় তিনি 
তাহ| ব্যক করিলেন £ “হয় ঈশ্বর সৰ্বশক্তিমান, তিনি এইরূপ অমঙ্গল রোধ করিতে সমর্থ, 
কিন্ত করেন না, অথবা তিনি ইহা রোধ করিতে ইচ্ছুক হইলেও, ইহ! রোধ করিবার 
শক্ষি তাহার নাই ।” স্পিনোজ| বলিয়াছিলেন, “মঙ্গল ও অমঙ্গল শব্দ মাহযের সন্ধে 
প্রযোজ্য, সমগ্র বিশ্ব-সমদ্ধে তাহাদের প্রস্থোগ কর! যায় না। মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে 








আমাদের অমঙ্গল গপনীয়ই নহে” তলটেয়ার কবিতায় লিখিলেন, “সত্য বটে, আমি 
সমগ্রের একটা তুচ্ছ পরমানুমাত্র, কিন্তু সমস্ত প্রানীর অবস্থাই তো মানুষের সমান | মানুষের 
মতনই তাহারা ছুঃখ ভোগ করে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শক্ুনি তাহার শিকারের অঙ্গ 
ছি'ড়িদ্া খান, ঈগল শকুনিকে টকব! টুকর! করিস! ফেলে । ঈগল আবার মাঙ্রযের শবে 
বিন্ধ হয় । মুদ্ধক্ষেত্রে পতিত মানুষ হিংস্র পক্ষীর খাস্ছে পরিণত হয়। জগতের প্রতোক 
অঙগই যন্ত্রণায় আত্রনাণ কৰিতেছে। সকলেই জক্মিয়াছে যস্রপাভোগের জন্য ও পরস্পরের 
সংহারের জন্য। এই ভীষণ সংহারলীলার সন্ধে দড়াইয়। তুমি বলিবে, প্রত্যেকের 
সঅমগল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হয়?' কি স্থন্দর স্থখের অবস্থ।! গহুকম্পার্হ মরণশীল 
তুমি যখন কম্পিতক্ে উদ্চরবে ঘোষণা কর, ‘সকলই মঙ্গলময়,’ বিশ্ব তখন তোমার বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্য দেয়, তোমার অন্তর শতবার তোমার বুদ্ধিকে লঙ্ঘন করিমা ঘায়। কোথা হইতে 
মানুষ আসিয়াছে, তাহার গন্তধা স্থান কি, তাহ! সে জানে না। পক্ষশযা।শায়ী, বঙ্ণা- 
পীড়িত মৃতাগ্রন্থ, ভাগোর ক্রীড়নক, কিন্ত চিন্পাশক্ধির অধিকারী মাগ্রম। তাহার 
দূরদৃষটিক্ষম চক্ষু বৃদ্ধিবলে গল্প নক্ত্ররান্ধির পরিমাপ করিয়াছে। আমাদের সত্তা অনস্তে 
মিশিয়। গিয়াছে । আমাদিগকে আমর! দেখিতে পাই না, জানিও না। অহক্ধার এ 
অন্যায়ের রঙগক্ষেত্র এই পুথিবী মূ্খে পরিপূর্ণ। সেই মূর্খেরাই সুখের কথ! বলে।...এক সময় 
ছিল খন আমি সুখের গান গাহিয়াছি। কিন্তু সময়ের পরিবর্ধন হুইয়াছে। বয়োবৃদ্ধির 
সহিত সতিজ্ঞত| বাড়িয়াছে,'--গভীর অন্ধকারের মধ্যে আলোকের সন্ধান করিয়া এখন 
কেবলই দুঃশ ভোগ করিতেছি । কিন্ত তচ্ষন্ত আমার আক্ষেপ নাই।” 








রুসোর সহিত কলহ 

ইহার কয়েক মাল পরেই 3৩৮০ Yৎaঃ5' নয আরৰ্ধ লইল। "কানাডার কয়েক 
একর বরক্ষের জন্য” এই যুদ্ধকে ভলটেয়ার উন্মত্ত! ও আব্মহত্য| বলিয়। অভিহিত, 
কৰিাছিলেন। তাহার পরে আনিল কুসো-ক্ৃক তাহার পূর্বোক্ত কবিতার উত্তর। 
কে! লিখিযাছিপেন। "সাগর নিজের দোষে দুঃখতোগ করে। নগরে বাল না করিয়া 
মান্য মি উন্ক প্রান্তরে বাস করিত, তাঁহ। হইলে ভূমিকম্পে মার! যাইত ন1।” পড়িয়া 
ুলটেক্সারের ধৈধাচাত্ি হইল। তিন দিনের মধ্যে তিনি 050414৩ গ্রন্থ লিখিয়া শেষ 
করিলেন । এই গ্রন্থে তিনি ক্লোর বিক্দ্ধে ভীহাব ভীষণতম প্থে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। 
দে অস্ত্র “ভলটেয়াবের স্সেষ”। 

এই গ্রন্থে নিহাশাবাদের স্বপক্ষে যেরূপ স্ঢুত্তির সহিত যুক্রিপ্রমোগ কর হইয়াছে, 
তাহ! সাহিত্যে ছু্লত। জগৎ হুঃখময় প্রতিপাদন করিতে পাঠককে ইহার পূর্বে কেহই 
এত প্রাণ খুলিয়া হাসাইতে পাকে নাই । Anং০!৫ Fran০৫ বলিয়াছেন, “ভলটেমারেছ 
অঙ্গুলিতে লেখনী ক্ষত চলিতে চলিতে হা রদ হই! উঠিয়াছে।” 

গ্রন্থের নায়ক ক্যা্িডে, Westphalia Baron-of-Thunder-Ton-Trochaa 








নব্য দর্শন _-ভলটেয়ার ১৯৩ 


আত্মীয় । লোকে বলিত ক্যাণ্ডিডে ছিলেন উক্ত ব্যাহুশে ভগিনীর পুত্র এবং ভাছার 
পিত! ছিলেন প্রনতিবাসী একজন সাধু চরিত্রের লোক, কিন্তু যে বংশে তাহার পিতার 
জন্ম হইয়াছিল, ব্যারপের বংশের যতো! তাহার প্রাচীনতার দাবী ছিল ন। বলিয়। তাহার 
মাত! তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। ০৭n৭i০ সল-প্রক্তি ও সাধু-চরিত্র 
সুবক। ব্যারণের এক হন্দরী কন্যা ছিল, তাহার নাম কনেগণ্ডে। প্যানমস্নামীয় এক 
পণ্ডিত ব্যারণ পরিবারের শিক্ষাপ্তরু ছিলেন। তিনি Metaphysico-Theologico- 
C০১০৮৫০৷০৪১র অধ্যাপক । তিনি বলিলেন, “ইহ! প্রমাণ করিয়| দেওয়া বায় 
যে, যাহ! কিছু ঘটে, সকলই সবশ্যস্ভাৰী । জগৎ যেক্ষপ, তাহ! অপেক্ষ! অন্তরূপ হওয়া 
সম্ভবপর ছিল ন|। প্রত্যেক অব্যই বিশেষ উদ্দেশ্যে সুই । সুতরাং সে উদ্দেশ সর্বযোতকষ 
হইতে বাধ্য ।". 

একদিন কনেগণ্ডে দুর্গের সন্রিকটবর্ভী এক উত্ভানে ভ্রমপকালে দেখিতে পাইলেন, 
প্যানমস্‌ তাহার মাতার এক অ্রন্দবী যুবতী পরিচারিকাকে পরীক্ষামূলক দর্শনে শিক্ষাদান 
করিতেছেন। কনেগণ্ডের বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ অস্ুবন্ধি ছিল। নিঃশব্দে দাড়াইয়া 
খাকিয়। তিনি তাহাদের দার্শনিক পরীক্ষামূলক কার্যাবলী দেখিতে লাগিলেন। তিনি 
বুঝিতে পারিলেন, কারণ হইতে কাধ্যের উদ্তব অবস্যান্তাৰী। ক্যণ্ডিডের সঙ্গে ইহার 
পরীক্ষা করিবার ইচ্ছ! লইন্! কনেগণ্ডে কিবিয়া। ্দাসিলেন। গৃহে কিরিয়! ক্যাণ্ডিডের 
সঙ্গে দেখ! হইলে লঙ্্া় তাহার সুখ লাল হইয়। গেল। ক্যান্ডিডের মুখ তখৈবচ । 
পরদিন নৈশাহারের পরে ক্যাণ্ডিডের সঙ্গে কনেগণ্ডে পদ্দার পশ্চাতে প্রবেশ করিলেন। .. 
কনেগণ্ডের রুমাল কক্ষতলে পড়িয়া গেল। ক্যাত্ডিডে রুমাল তুলিয়। লইলেন। কনেগণ্ডে 
নিকষপুষ যনে তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন! তিনিও নিঙষলুষ মনে তাহার হন্ত চুন 
কন্সিলেন। তার পরে অধরে অধর মিলিত হইল, নয়ন উজ্ছলত! ধারণ করিল, জাহ 
কম্পিত হইল এবং উভয়ে আলিঙ্নাবন্ধ হইলেন । এমন সময়ে বারণ Thunder-Ton- 
T₹০০। পদ্দার অন্য স্বরে প্রবেশ করিলেন এবং পন্াাতে ক্যান্ডিডেকে দুর্গের বাহির করিয়া 
দিলেন। ক্যাখ্িডে সুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মুগ্ছাতব্দে ব্যারণের স্ত্রী তাহাকে চপেটাঘাত 
করিতে লাগিলেন। দুর্গে হুলস্থূল পড়িয়া গেল । 

ইহার পরে এক দিন ক্যাত্ডিডে বন্দী হুইয়া বুলগেবিগ্ সৈক্ত-শিনিরে নীত হইলেন। 
সেখানে তাহাকে সৈন্তদলূক্ত কর! হইল। এক ছিন পলায়ন করিবার সমস প্রত হইয়া 
তিনি শিবিরে ব্দানীত হুইলেন। C০৬৪৫ Mati] আদেশ করিলেন, তাহাকে হয় সমগ্র 
শৈল্ৰাদলের গ্রতোক সৈক্ কতৃক ছত্রিশবার বেত্রাঘাত অথবা একবার মত্তকে বারোটি বন্দুকের 
গুলি, ইহার মধ্যে একটি বাছিত্| লইতে হইবে । মাহবের ইচ্ছ! স্বাধীন, এই জন্য তিনি 





3. ছুইটির একটিও পছন্দ করিলেন না । কিন্ধ ইচ্ছা স্বাধীনতার যুক্তি কোনও কাদে লাগিল 
Ent অগত্য| তিনি বেত্রাথাতে সম্মত হুইলেন। সৈক্দলে দুই হান্দাত্ব সৈন্য ছিল। ছুই 












বশ উল প্রার্থনা জগানাইলেন । প্রারথন। 
| মঞ্জুর হইল। তাহার চক্ক্‌ বাধিয়া দেওয়া! হইল। হঠাৎ বুলগেরিয়ার বাজ তথায় 
উপস্থিত হইলেন। সমস্ত শুনিয়! রাজ! বুঝিতে পারিলেন ক্যান্ডিভ্ে সংসার-জ্ঞানানভিগ্চ, 
দাশনিক। তিনি তাহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন । 
অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসায় ক্যাণ্ডিডে স্ব হইয়া! দেখিলেন, বুলগেনিয়ার রাজার 
সহিত অন্ত এক রাজার যুদ্ধ বাধিয়া! গিয়াছে। কামানের গোলায় প্রথমে এক এক পক্ষে 
ছয় হাজার লোক মরিল। তার পরে বন্দুকের গুলিতে এই সর্বোত্তম জগতের বক্ষ- 
কলুমিতকানী নয় দশ হাজার পাষণ্ড নিহত হইল। সঙ্গীনের আঘাতে কয়েক সহন্রের মৃত্যু 
হইল । মোট প্রায় ত্রিশ হাজার লোককে ধরাধাম ত্যাগ করিয়া খাইতে হইল । ক্যাণ্ডিডে 
এই হত্যাকাণ্ডের সময় দাশনিকের মত কাপিতে লাগিলেন, এবং ইহার পরে একদিন 
যখন উভয় সৈ্যদলে “যৎ এৎ৬m৷চ" (ঈশ্বরের গৌরবগান ) গীত হইতে লাগিল, তখন 
পলায়ন করিলেন। রানীরুত স্বৃত ও মূমৃ” নরদেহের উপর দিয়] তাঁহাকে যাইতে হইল। 
ভন্মীনূৃত গ্রামদকলের মধ্যো মৃ্ধের পরিণাম দেখিতে দেখিতে তিনি চলিতে লাগিলেন। 
দেশিলেন, রক্তাক্ত দেহে ভূপতিত বৃদ্ধ অদূরে শায়িত তাহার স্বীর মৃতদেহের দিকে চাহিয়। 
আছে; স্ত্রীর রক্রগ্নাৰিত দেহের উপর শিশুদন্থান পড়িয়া আছে। ধষিত! নানী ভূমিতলে 
পতিত হইধ। শেখ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। সঅর্দ-দদ্ধ অনেকে উরে সুতা কমন! 
করিতেছে। পদ, বাহ, মন্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! ইতন্ততঃ পড়িয়া আছে। সন্জাধা 
যাবতীয় জগতের মধ্য সর্কোত্ধন জগৎ!!! 
দীণ পথ অতিক্রম কিয়! ক্যাণ্ডিডে হুল্যাণ্ডে বিক্তহস্ডে উপস্থিত হইলেন। আশা 
করিয়াছিলেন খ্রষ্টানের বাসন্ধমিতে তাঁহাকে অনাহারে মবিতে হইবে ন!। কয়েক জন 
ভত্ববেশী লোকের নিকট ভিক্ষা প্ার্থন। করায়, তাহার! তাহাকে জেলে পাঠাইতে চাহিলেন। 
একজন লোক “দানশীলত৷” সঙগন্ধে বন্ুতা করিতেছিলেন। ভাহাত্ নিকট ভিক্ষা প্রার্থন। 
করায়, তিনি জিঙ্গাস। করিলেন, “তুমি কি বিশ্বাস কর, পৃষ-শক্র ( ১-০৮৪ সয়তান ) 
পৃথিবীতে আছে?" ক্যাত্ডিডে কহিলেন, "ত! তো! শুনি নাই। কিন্তু তিনি থাকুন বা ন! 
খাকুন, আমার খাবার চাই ।” বন্ধ। বলিলেন, “ভাগে! খাবার তোমার মত লোকের জনতা 
নয়।" বক্তাৰ স্ব নিকটব্থী গৃহের জানালা দিত ক্যাণ্ডিডের মাখার উপর এক 
বাল্তি ময়ল| জল নিক্ষেপ করিলেন। জ্েম্স নামক একজন 4২004137755. দাড়াইয়। 
দেখিতেছিলেন। তিনি ক্যাণ্ডিতেকে গৃহে লই গিয়। আহাৰ্য ও নগদ দুই মেরিন দান 
করিলেন। 
পরদিন রাস্তায় এক ন্ণকান্গ ভিক্ষুকের সহিত ক্যাণ্ডিডের দেখ! হইল । তাহার / 
সৰ্দান্গে ক্ষত, চ্ছ দীন্তিহীন, নাপিকান অগ্রভাগ খিত! পড়িছাছে, নগ বাকিয়া গিয়াছে। 
ভিক্ষুক তাহাক নাম ধরিয় সন্থোধন করিল। কা El 


| পারিলেন। তাহার নিকট শুনিলেন, বুলগেরিয়ার দৈ ব্যারশের দুর্গ আক্রমণ RE 
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ধ্বংস করিয়াছে ; কুনেগণ্ডেকে ধর্ষণ করিয়। পরে হত্য| কৰিগ্জাছে, ব্যারণ ও তাহার শ্রীকে 
হত) করিয়াছে; শুনিয়! মৃচ্ছিত হইয়| পড়িলেন। মৃচ্ছাভন্দ হইলে প্যানমসেন্স শোচনীয় 
ববন্ার কারণ জিজ্ঞাস! করিলে, প্যানমন্‌ কহিলেন, “প্রেম_-মানবজ্জাতির সাস্বনা, বিশ্বের 
রক্ষক, প্রাণি-জগতের আআস্মা, স্বকোমল প্রেমই_তঠাহাত্র ছুর্গতির কারণ ।" এমন পবিত্র 
প্রেম হইতে কিরূপে এই ভীষণ অবস্থা উৎপত্র হইল, ক্যাণ্ডিডে দ্দিজ্ঞাসা করিলে, প্যানমস্‌ 
কহিলেন, “ব্যারণ-মহিষীর পরিচারিকার বক্ষোলীন হই আমি স্বগরন্থথ ভোগ করিয়াছি। 
তাহারই ফল এই। তাহার শব্বীরে উপদংশের বীজ ছিল। একজন পণ্ডিত সঙ্গ্যাসীর 
শরীর হইতে তাহা! তাহার শরীরে সংক্রামিত হইয়াছিল। এক বৃদ্ধ 02০47/55$এর 
শঙ্গীর হইতে সগ্যাশীর শরীবে সেই বীজ যায়। C০খ৷৷০৪এর শরীরে আসে এক 
লৈগ্যাধ্যক্ষের শরীর হইতে; সৈন্তাধ্যক্ষের শরীরে সংক্রামিত হয় এক মাকুইিস্-পন্রী কর্তৃক, 
মাক্দইসপর্রী পেয়েছিলেন এক 5চnনাণএর শরীর হইতে। এ সমপ্তই অপরিহার্য 
ছিল।" ক্যাণ্ডিডে তাহাকে জেন্পের নিকট লইয়! গেলেন । সেখানে স্থচিকিৎসার় 
প্যানগস্‌ আরোগ্যলাভ করিলেন। ছুই মাস পরে জেন্সকে লিসবন খাইতে হুইল। 
প্যানগসূকে তিনি সঙ্গে লইয়। গেলেন । 

জাহাজে তিন জনের মধ্যে অনেক দার্শনিক আলোচন! হইল। প্যানমস্‌ বলিলেন, 
“প্রতোক অ্রবাই এমন ভাবে স্ষ্ট যে, তাহার উৎকুষ্টতর হইবার সম্ভাবন! ছিল ন1।” জেম্ল 
তাহা স্বীকার ন! করিয়া কহিলেন, “মাহুষ তাহার প্রকৃতি কলুষিত করিয়াছে। হিং 
প্রকৃতি লই মাহুষ জন্মগ্রহণ করে নাই, ক্মখচ ব্যামের মত হিংশ হইয়। পড়িয়াছে। 
কামান খথবা সঙ্গীন ঈশ্বর মাচ্যকে দান করেন নাই, অথচ পরস্পরের বিনাশের জন্য মাঁহয 
তাহ! নিশ্মাণ করিয়াছে ।” প্যানগস্‌ বলিলেন, “সকলই ন্মপরিহাধ্য ছিল। ব্যক্তিগত 
ছুর্ঠাগাই সব্দজ্জনীন মঙ্গল, স্বতরাং ব্যক্তির ছুর্তাগা যত বেশী হয়, সাধারণের মঙ্গল ততই 
ৃদ্ধি গ্রাপ্ধ হয় 

হঠাৎ আকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইন্। পড়িল ও প্রবল ঝটিকা! আরন্ধ হইল। মাসল 
ভাঙ্গিয়া গেল, পাল ছিড়িক্স। উড়িয়া গেল। যাত্রিগণের মধ্যে কলরব উদ্িত হইল। 
ডেকের উপর গিয়া জেম্স নাবিকদিগকে সাহা করিতেছিলেন, এমন সময় এক নাবিক 
তাহাকে ভীষণ আঘাত করিয়া ডেকের উপর ফেলিগ্া দিল, কিন্ত প্রহারকালে পদস্থলিত 
হইয়! সে জাহাঙ্জের বাহিরে পড়িয়া গেল। ভাঙ্গা! মান্ল ধরিয়া সে স্থলিতেছিল, জেম্স 
তাহাকে টানিয়। তুলিতে গিয়। লিঙ্গে সমৃত্রের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। নাবিক ডেকে উঠিয়া 
তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। ক্যান্ডিডে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য সমূজে 
ঝাঁপ দিতে ঘাইতেছিলেন। কিন্ত বাধা দিয়া প্যানগ্নস্‌ কহিলেন, “সমূতে ডুবির! মরাই 
তাহার নিয়তি, সেই জন্যই সে লিসবন যাত্র। করিয়াছিল।" জাহাজ ডুবিয়া গেল । 
সেই ছু্কত্ত নাবিক এবং প্যানমস্‌ ও ক্যাত্তিভে ব্যাতীত সকলেরই মৃত্যু হইল। তাহার! 
তীরে উঠিবামাত্র লিসবনের ভীষণ স্থমিকম্প আবৰ্ধ হুইল । প্রকুত্ির সেই ভীষণ তাগুবে 








১৯৬ পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 
ত্রিশ সহজ নৱনারী প্রাণ হারাইল। রাস্তা-ঘাট তন্ম ও লাভায় আচ্ছাদিত হইয়া গেল। 
অসংখ্য গৃহ ভূপতিত হইল। সেই ছু নাবিক তখন লুনে প্রবৃত্ত হইল এবং এক 
যুবতীসহ আমোদে মত্ত হইল । পঠানগস্‌ ও ক্যাত্তিডে আন্তঙ্জনগণের সেবায় মনোনিবেশ 
করিলেন। প্যানমস্‌ কহিলেন, “ভূমিকম্পের না হইবার উপায় ছিল নাঁ। আগে গিরি 
যখন লিসবনে অবস্থিত, তখন তাহ! অন্ধ্র ফাটিবে কিকূপে ? সকলই মঙ্গলের জন্য সংঘটিত 
হয়।” কৃঞ্চপরিচ্ছদ-পরিহিত 10,95153570/7এর সহিত সংশ্লিষ্ট একটি লোক শুনিয়া কছিল, 
“আপনি কি প্রাথমিক পাপে? বিশ্বাস করেন ন1? সকলই যদি মঙ্গলের জন্য হয়, তাহা 
হইলে মাহ্রনের পতন" হয় নাই, তাহার শান্তিও নাই?” প্যানগ্নম্‌ কহিলেন, “মাঙ্রযের 
পতন ও তাহার জন্য অভিশাপ উভয়েরই এই সর্ধেোত্তম জগতে প্রবেশ অপরিহাধ্য ছিল।” 
“তাহ! হইলে আপনি স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাস করেন ন! ?" প্যানমস্‌ কহিলেন, “নিরবচ্ছিগ্ 
নিয়তির* সহিত স্বাধীন ইচ্ছার বিরোধ নাই। স্বাধীন ইচ্ছাও অপরিহাধ্য |” 

ভূমিকম্পের পরেই ক্যাখলিক ধৰ্ম্মে অবিশ্বাসীদিগের বিচারের জন্য Inquisitionএর 
প্রতিষ্ঠা হইল। স্থির হইল বে, ক্যাথলিক ধগ্ছের বিরোধী পাপিচদিগকে আস্তে আন্তে 
পোড়াইয়| মাৰিলে ভূমিকম্প বন্ধ হইবে । প্যানমস্‌ ও ক্যাণ্ডিডে স্থৃত হইয়া Inquisition 
সমীপে নীত হইলেন । প্যানমনসের ফরাসী হুইল, ক্যাপ্ডিডেকে বেত মারিয়। ছাড়িয়া দেওয়। 
হইল। ভীত ও ৰিশ্মিত ক্যাণ্ডিডে তাৰিলেন, “এই যদি যাবতীয় সন্তাবা জগতের মধ্যে 
সৰ্ব্দোংক্ক্ট অগং, তবে অবশিষ্ট জগংগুলি কিন্তপ? দার্শনিকশ্রেষ্ট প্যানগল্‌, নরোত্তম 
জেমস, রমদীরত্ত কুনেগণ্ডে, এই স্ক্দোত্তম জগতে তোমাদের এত কষ্ট কেন?" 

কয়েক দিন পরে এক অচিস্থিত উপায়ে কুনেগণ্ডের সহিত ক্যাণ্ডিডের দেখ! হইল, 
কিন্ত এই মিলন স্থায়ী হইল ন!। আবার কুনেগণ্ডে ক্যাঞ্ডিডে হইতে বিচ্ছিপ্ন হইলেন। 
ক্যাশ্ডিডে পলায়ন করিয়া আমেরিকায় গেলেন। প্যারাগুয়ে গি্স। দেখিতে পাইলেন 
দেশের মাবতীগ সম্পত্তি 15587 পুরোহিতদ্িগের হস্তগত, প্রজ্াসাধারণের কিছুই নাই 
যুক্তি ও জ্যায়-বিচারের চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত । এক ওলন্দাঙ্গ উপনিবেশে এক-হস্ত-ও এক-পদ-বিশিষ্ 
ছিন্রবগ্র-পরিহিত্ত এক নিগ্রে। বলিল, “কলে কাজ করিবার সময়ে কোনও শ্রমিকের একট! 
নাঙ্গুল যদি কলে আটকাইয় যায়, তাহ! হইলে তাঁহার সমস্ত হাতটিই কাটিয়া ফেল! হয়। 
কেহ ঘদদি পলায়নের চে! করে, তাহার এক প! কাটিয়া ফেলে। তোমাদের চিনির অভাব 
দূর করিবার জগ্ত এই মূল্য দিতে হস্স।” [21 ১০:৭০ দেশে গিয়! ক্যাশ্ডিভে অনেক স্বর্ণ ও 
রহ সংগ্রহ করিলেন এবং তাহা লইগ্া দেশে কিরিবার জন্য এক জাহাঙ্গ ভাঁড়! করিলেন। 
তর জাহাজে বোঝাই হইবামাত্র তাহার মালিক ক্যাতিডেকে তীরে ফেলিয়া রাখিয়া 
আহা ছাড়ি দিল। সামান্য মাহা ছিল, তাহ! লই দেশে ফিরিবার পথে জাহাঙ্গে মার্টিন 
নামক এক বৃদ্ধ পণ্ডিতের সহিত কাযাণ্ডিডের আলাপ হুইল। ক্যাপ্ডিডে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
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“মানুষ কি চির কালই বর্ডমানের মত মানুহকে হত্যা করিয়াছে বলিয়! আপনি নিশ্বাস 
করেন? মানুষ কি চিন্কালই নিখ্যাবাদী, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক, অক্তজ্ঞ, দস্থ্য, মূর্খ, 
তন্কর, পাপিষ্ঠ, উদৰিক, মাতাল, কৃপণ, ঈধ্যাপরায়প, উচ্চা ভিলাষী, রক্ত-পিপান্থ, পরনিন্দুক, 
লম্পট, ধশ্োন্ান্ত ও ভণ্ড?” মার্টিন কহিলেন, "তুমি কি বিশ্বাস কর, বাজপক্ষী চিরকালই 
দেখিবামাত্র কপোত মাবিয়া খাইয়াছে ?” ক্যাণ্ডিডে কহিলেন, “নিশ্চয় ৷” সািন__”তবে ? 
বাজের চরিত্র খদি চিরকালই 'অপর্িবন্ঠিত থাকিয়া! থাকে, তবে মাহুযের চরিত্র পরিবন্িত 
হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস কর কেন?” কাযাণ্ডিডেঁ_"গ:। কিন্ত মাহয ও পশুতে প্রতেদ 
বিস্তর । ইচ্ছার স্বাধীনত!1_-।” তর্ক করিতে করিতে তাহার! বোর্ডোতে পৌছিলেন। 
ক্যাণ্ডিডে ইয়োরোপের সর্ধত্র কুনেগণ্ডের অনুসন্ধান করিয়! বেড়াইতে লাগিলেন। বহু 
অনুসন্ধানের পরে তাহাকে তুরস্ক দেশে প্রাপ্ত হুইলেন। কুনেগণ্ডে এক রাজবাড়ীতে 
পরিচারিকার কাঞ্জ কৰিতেছিলেন। তাহার সৌন্দখ্যের কণামাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। 
দেখিয়া! ক্যাতিডে দুঃখে অভিন্কৃত হইলেন । কুনেগণ্ডে তখন ক্যাণ্ডিডে খে তাহাকে বিবাহ 
করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহ! তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। ক্যাণ্ডিডে 
প্রতিষ্ততি বক্ষ! করিলেন, এবং কুনেগণ্ডেকে বিবাহ করিয়া! তুরস্ক দেশেই বসতি স্থাপন 
করিয়া রুষিকাধ্যে মনোনিবেশ করিলেন । 

ক্যাণ্ডিডের গ্রন্থের বহুল প্রচার হইয়াছিল। রোমান ক্যাখলিক ফরাসী জাতির মধ্যে 
এই অশন্ধধান গ্স্থের জনপ্রিয়তালাভে বিস্মিত হইবার কারণ লাই । জার্দানী ও ইংলণ্ডের 
লোকে তাহাদের ধশ্টের সংস্কার করিছ্না লইয়াছিল। চার্চের অভ্রান্তা্ ক্্বীকাঁর করিয়াও 
বাইবেলের প্রামাণ্যতা স্বীকার করিয়া, যুক্তির সাহায্যে তাহারা যখন বাইবেলের ব্যাখ্যা 
করিয়াছিল, ফ্রান্স তখন যুক্কির 'আশ্রয়গ্রহণ করে নাই । কিন্ত যখন তথায় বিদ্যার 
আলোচন! আরঙ্ধ হইল, তখন অন্ধবিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধাবর্তী কোনও আত্রশ্ন মিলিল 
ন!। ফলে ফরাসী মন একেবারে বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকির পড়িল। খখন লা মেত্রী, 
হেলভেটিয়াস্‌, হলব্যাক্‌, ডিডেবো, দালেন্বার্ট শত্রুর মতো পৈতৃক ধণ্ম আক্রমণ করিলেন, 
তখন বহু লোক তাহাদের কখ!| আগ্রহের সহিত শুনিল । ভলটেয়ারের ক্যাণ্ডিডেও 
তাহার! সাদরে গ্রহণ করিল। 


দার্শনিক বন্তিদান 
ভলটেয়ার কিছুদিন বিশ্বকোহের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং বিশ্বকোষ-সংঘের নেতা 
বলিয়! গৃহীত হইয়াছিলেন। বিশ্বকোহে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পরে তিনি 
নিঙ্গেই Philosophic Dictionary নামে এক দা্শনিক কোষ লিখিতে আন্ত করেন। 
বণমালাক্রমে বহু বিষয়ে প্রবন্ধ লিশিক় তিনি এই কোবে সন্িৰিই কবিয়াছিলেন। প্রত্যেক 
প্রবন্ধই জ্ঞানে সম্জ্ছদল। দেকাকের “সন্দেহ” হইতে তিনি দার্শনিক আলোচন! আরম্ভ 
করিয়াছিলেন। বেইল তাহাকে সন্দেহ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নিকট 








কুতজ্জত। প্রকাশ কৰরিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “প্রত্যেক দর্শনের উদ্ভাবগ্লিতাই 
ন! জানিয়! জানার ভাণ করিয়াছেন। জ্ঞান যাহাদের কম, তাহাবাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত 
করিয়া বসে। প্রথম তব+ লঙ্দ্ধে আমর! কিছুই জানি ন1। ইচ্ছাকন্ুক কিরূপে আমাদের 
অঙ্গ সঞ্চালিত হয়, ইহাই খন আমৰ জানি না, তখন ঈশ্বর, দেবতা এবং মন-সঙগপ্ধ 
নিশ্চিত ভাবে কিছু বল! অহমিকার চুড়ান্ত । মনের সন্দেহাকুল অবস্থ। প্রীতিকর নহে, কিন্ত 
উপরি উক্ত বিষয়-স্ন্ধে নৈশ্চিত্য নিতান্তই হাস্ককর ব্যাপার্ব। কিরূপে আমার জন্ম হইল, 
তাহা'ও আমার অঙ্গাত। ক্ষীবনের এক-চতুর্বাংশ অতিবাহিত ন! হুওয়। পর্যন্ধ যাহ। 
দেখিয়াছি, শুনিয়াছি অখব! অন্তর করিয়াছি, তাহার কারণ জানিতে পারি নাই। 
যাছাকে জড় বল! হয়, তাহাকে লিরিয়াস্‌ নক্ষত্রের আকারেও দেখিয়াছি, আবার অগুবীক্ষণ- 
দৃশ্য ক্ষুদ্রতম কণার আকারেও দেখিয়াছি। কিন্ত এই জড়পদার্থ কি, তাহা জানি না। 
“উত্তম ব্রাহ্মণ" নামক প্রবন্ধে তলটেয্ার লিখিতেছেন : ত্রাক্ছণ বলিলেন, “আমার জন্ম না 
হইলেই ভাল হইত ।" আমি বলিলাম "কেন?" আদ্ষণ উত্তর করিলেন, "গত ৪* বহদর 
যাবৎ আমি অধ্যয়ন করিতেছি। এখন দেখিতেছি, এই চল্লিশ বংসর বৃখ! নষ্ট হইয়াছে। 
আমার শরীর যে জআড়পদার্থ হার! গঠিত, তাহ! আমার বিশ্বাস । কিন্তু চিন্ত! কিরূপে 
উৎপন্ন হয়, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারি নাই । ভ্রমণ ও পরিপাক-কার্ঘ্যের মতে! আমার 
বুদ্ধিও দেহেৱই একটি স্বাভাবিক শক্তি কি না, আমার হন্তঘারা কোনও বন্ধ যেমন গ্রহণ 
করি, চিন্তাও মন্তকের সেইক্ূপ কোনও কাঙ্গ কি না, তাহা বুঝিতে পারিলাম ন!। 
নেক কথ! আমি বলি, কিন্ত বল। যখন শেষ হয় তখন যাহ! বলিয়াছি, তাহার জনতা 
লঙ্দাবোধ করি।” সেই দিন প্রতিবাদিনী এক বৃদ্ধার সহিত কখোপকখনকালে জিজ্ঞাল। 
করিলাম, ভাহার আত্মার কিরূপে স্বর হইয়াছে, তাহ! জানিতে ন! পারার নত তিনি কি 
ছাগবোধ করেন। বৃদ্ধা প্রথমে আমার প্রশ্ন বুঝিতেই পারিলেন না। ত্রাঙ্ষণ থে যে 
বিষয়ের চিন্ক! করিয়! ক্লান্থ হইয়া পড়িয্নাছেন, ক্ষণকালের দন্ত ও তিনি সেই সকল বিধয়ের 
চিন্ত করেন নাই। বিষ্ণুর নান! অবতাবে হার দৃঢ় বিশ্বাস, এবং গঙ্গাঙ্দান করিতে 
পারিলেই তিনি আপনাকে সর্দাপেক্ষ। স্থখী মনে করেন। আমি এই সবল স্বীলোকের 
সুখের পরিচয় পাইয়! স্বশী হইলাম, এবং আক্ষণের নিকট গিয়। বলিলাম, “আপনার গৃহের 
অদূরে থে বৃদ্ধা বাস করেন, তিনি কোনও বিষয়েই চিন্তা ন! করিয়াও সুখে আছেন, ইহ! 
দেখিয়া কি আপনি লক্ছ! বোধ করেন না?” ব্রাহ্মণ বলিলেন, “আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। 
আমিও অনেক বার ভাৰিয়াছি, এ বৃদ্ধার সত যদি অজ্ঞ হইতে পারিতাম, তাহ! হইলে 
স্থখী হইতে পারিতাম। কিন্ত গরূপ স্থখ আমি কামনা করি না 

ভলটেয়ার বলিয়াছেন, “দর্শন যদি নিরবচ্ছিক্জ সন্দেহে পর্য্যবসিত হয়, তাহ! হইলেও 
নেই সন্দেহ মাঙ্যের বৃহত্তম ও মহত্তম সম্পন্। মাগ্নাবী কল্পনার বলে নৃতন নূতন মতের 





+ First Principles. » The Good Brahmin, 


রান্না সিন জি 








নব্য দর্শন__-ভলটেয়ার ১৯৯ 


উদ্ভাবন ন| করিয়! জ্ঞানের অনতিপ্রসর অগ্রগতিতে সন্ধ্ট থাকাই আমাদের কর্তবা। 
নৃতন তত্বের উদ্ভাবনের জন্য চে! ন! করিয়া, পদার্থের নিকুল বিঙ্েষণ করিয়া, কোন্‌ 
তত্রের সহিত তাহার সামকস্ত, আছে, তাহাই আবিদার করিতে চেষ্টা করাই উচিত। 
কোন্‌ পথে বিজ্ঞানের অন্রলরণ কর। উচিত, বেকন তাহ! দেখাইয়! দিয়াছেন। দেকান্ত 
লে পথ অবলগ্বন না কৰিয। বিপরীত পন্থার অনুসরণ করিয়াছেন_..প্ররুতির অধ্যয়ন না 
করিয়। তিনি তাহার রহস্ষ অহ্মানস্থার| আবিষ্কার করিতে চে! করিয়া উপন্যাসের স্ছ্রি 
করিয়াছেন। গণনা, পরিমাপ, তোল ও পর্যবেক্ষণ করাই প্রারুতিক বিজ্ঞান, আর যাহা 
কিছু, তাহার প্রায় সমস্তই কপোলকরন। ৷” 


চাচ্চের সহিত কলহ 

এই সময়ে কয্নেকটি ঘটনাস্স ভলটেল্লাবের জীবনের গতি পরিবন্ধিত হুইয়া গেল । 
যে তরলত! ও হাস্করসিকত! তাহার বৈশিষ্ট্য ছিল, হঠাৎ তাহ। গাস্ধীর্ঘ্য ও কাঠিস্তে পরিণত 
হইল। রোমান ক্যাথলিক চাচ্চের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ-ঘোবণ। করিলেন, এবং ত 
ভাবে সেই ঘুন্ধ পরিচালন! করিতে লাগিলেন। 

ফাদি হইতে অনতিদূরে টুলু’ নগর। তখন ক্যাথলিক পুরোহিতগণই তথায় 
সর্ধেপর্। ছিলেন। কোনও প্রোটেষ্টা্ট তথায় আইন খৰ! চিকিৎস! বাসায় অবলগ্গন 
করিতে অখব! পুস্তক, উধধ, কিংবা খাস্বতবোর দোকান করিতে অথব| মুদ্রাঘন্র বাঁশিতে 
পারিত না। কোনও ক্যাগলিক প্রোটেষ্টান্ট ভৃত্য রাখিতে পারিত ন|। ১৭০৮ সালে 
একটি প্রোটে্টা্ট ধাত্রীনিয়োগের অপবাধে এক স্থীলোকের ৯*** ফ্রান্ধ অখথদণ্ড হইয়াছিল 
নগরে প্রতি বৎসর 3০. Bৎrth০০m৷৪ব হত্যাকাণ্ডের স্মতিবাধিকী আড়ম্ববের সঙ্গে 
অগুচিত হইত । এখানে ক্যালাস নামক এক প্রোটেষ্টাণ্টের কন্া। ক্যাখলিক ধণ্ম অবলগ্ধন 
করে। ইহার কিছুদিন পরে ক্যালাসের পুত্র ব্যবসায়ে সৰ্ব্বান হইয়া। আম্মহত্য। করে। 
কিন্ত জনৱব প্রচারিত হয় খে, পুঅও ক্যাখলিক ধশ্ছে দীক্ষিত হইবার উদ্যোগ করায় পিত। 
তাহাকে হত্য! করিস্াছে। ক্যালাসকে বন্দী করিয়া! পুবোহ্িতগণ তাহার উপর অমান্ুধিক 
অত্যাচার করে। ইহার ফলে তাহার মৃত্যু হয়। ক্যালাসের পবিবারগণ সব্বন্থাস্থ হইয়। 
ফাদিতে ভলটেয়ারের আশ্রম গ্রহণ করে, এবং ভলটেম়ান তাহাদিগকে সাদবে গ্রহণ কৰিয়া 
আশ্রয় দেন ( ১৭৬১ সালে )। 

এই সময়ে এলিজ্জাবেখ সারভেনস্‌ নামক এক মহিলার মৃত্যুর পরে (১৭৮২ সালে ) 
জনরব রটে থে, উক্ত মহিল! ক্যাখলিক ধ্ম-গ্রহণের্র আয়োজন কৰিতেছিলেন বলিয়। 
প্রোটেস্টান্টগণ তাঁহাকে কূপের মধ্যে ঠেলিয়! ফেলি দিয়াছে । ১৭৬৫ সালে লা বার 
নামে এক যুবককে কর্মেকটি ক্রশকাষ্ঠ ভঙ্গ করার অভিযোগে বন্দী করা! হয়। পীড়নের 
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নও 


ক্লে যুবক ব্বপরাধ স্বীকার করে। তখন তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া দেহ অগ্রিতে 
পোড়াইয়া ফেলা হয় । তাহার নিকট ভলটেয়াত্রের Philosophic Dictionary এক 
খণ্ড পাওয়া গিয়াছিল। তাহা৪ পোড়াইয়! ফেলা হয়। 

ভলটেয়ার জলিয়! উঠিলেন। তাহার শ্মিত প্রচ্ছুল আনন হইতে হাস্য অস্থছিত 
হইল। ন্থর গাস্থীধাপূর্ণ হইল। লেখনী আগ্রেন্গিত্রিতে পরিণত হুইল, এবং তাহা 
হইতে অনল = লাজ! নির্গত হইতে লাগিল। দালেছার্টকে লিখিলেন, “আর পরিহাসের 
সমর নাই) হত্যাকাণ্ডের মধ্যে হা্্পরিহাস চলে না, আমাদের বাখোলোমূর হত্যাকাণ্ডের 
দেশে দশনালোচন! ও আনন্দের অবকাশ নাই।” দশনের আলোচন! ছাড়িয়া 'ভলটেয়ার 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। বন্ধুবান্ধবদিগকে যুদ্ধে যোগ দিতে আহ্বান পাঠাইলেন। “কোথায় 
'ডিডেরো, কোথায় বীর দালেছ্বার্ট, সকলে অগ্রসন্ হও, ধন্মান্ধ প্রতাবকদিগের শূহ্তগ্ড 
বক্বৃতা, বণিত কুটতর্ক, কলিত ইতিহাল, অন্বহীন ক্মসঙ্গতির বিনাশ কর। যাহাদিগের 
বুদ্ধি আছে, বুদ্ধিহীনের দাসত্ হইতে তাহাদিগকে মুক্ত কর, এবং যাহারা! এখন জন্মগ্রহণ 
করিতেছে, তাহাদিগকে প্রজ্ঞ। ও স্বাধীনতালাতে সাহায্য কর।" ভলটেগবাৱের নিপুণ 
হন্তে দর্শন ভিনামাইটে পরিণত হইল । সেই ডিনামাইটে পোপের সিংহাসন বিপধ্যন্ত 
হইল, সাহার মুকুট-দণ্ড স্খলিত হইয়া! পড়িল, ফ্রান্সের বাজসিংহাসনের ভিত্তি চূণ হইয়া 
গেল। 

Madame de Pompadour তাহাকে কাড়িনাল পদের লোভ দেখাইয়া চার্চ ও 
সাহার মধ্যে সন্তান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলেন, কিন্ধ ভলটে্বার অচল 'অটল। কাদের 
ধ্বংশ গেষন কেটোৱ একমাত্র কাষ্য ছিল, তেমনই চার্চ্চের ধ্বংস তাহার একমাত্র লক্ষ্য 
হইল । Treatise ০1 Toleration গত্থে তিনি লিশিলেন, “পুরোহিতের। যদি তাহাদের 
প্রদত্ত উপদেশাপ্রযারী জীবন যাপন করিত, এবং মততেদ সহ করিত, তাহা! হইলে তাহাদের 
মতের অসঙ্গতি গ্রাছ করিতাম না। বাইবেলে খে সমস্ত কুটতর্কের বিন্দুমাত্রও সদ্ধান 
পাওয়া যায় না, তাহাই খু ইতিহাসের রক্তাক্ত কলহের যূল। আজ যে বলিতেছে, 
“আমি বাহ! বলি, তাহ! বিশ্বাস ন! করিলে ঈশ্বর তোমাকে নরকে পাঠাইবেন' কাল সে 
বলিবে, 'স্দামি খাহা বিশ্বাস করি, তাহ। বগি বিশ্বাস না কর, তোমাকে হত্য। করিব ।' 
সমাজের স্থাস্থোর জন্য পর্মতাসহিফ্ুতার মূল পুবোছিত-তত্রের ধ্বংস আঅপরিহার্ধ্য ।” 

ইহার পৰ্ব অবিবল হোতে পুস্তিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল। দাশনিক তব ইহার 
পুর্বে এমন সরল ভাষাত ও এমন জীবন্ত হুইপ! প্রকাশিত হয় নাই । ভলটের্বারের রচনা! 
পড়িয়া দর্শন পড়িতেছি বলিগা। কাহারও মনে হইত না । কোনও কোনও পুস্তকের তিন লক্ষ 
সংখ্যাও ৰিস্ৰীত হুইয়াছিল। সাহিত্যের ইতিহাসে এমনটা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। 

বাইবেলের উততিহাসিকতা ও অনাস্ততার তিনি থে সমালোচন|? করিয়াছিলে 
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নব্য দর্শন__ভলটেয়ার ২০১ 


তাহার উপাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন স্পিনোক্ষা হইতে॥ তাহার হন্তে এই উপাদান 
্রচ্ছলো উচ্ভাপিত হইয়াছিল। 

পজাপেতার প্রশ্নাবলী”র* জাপেতা পৌরোহিতোর প্রাণী । তিনি ছিজ্জাস! করিলেন, 
শত শত ইত্দীকে আমর! পোড়াইঘ। মারিয়াছি। এখন কিক্পে প্রমাণ করিব খে, ইহুদী 
জাতি চারি সহশ্ব বংসর যাবৎ ঈশ্বরের অহ্পৃহীত ছিল। পুরাতন বাইবেলে উল্লিখিত তারিখ 
ও বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে অসঙ্গতি দেখাইয| জাপেত! আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “দুই 
খৃষ্টায় কাউন্সিলের মধ্যে যখন একটা অপরকে অভিসম্পাত করে, তখন তাহাদের কোন্টী 
অনান্্, জানিবার উপায় কি?” উত্তর না পাইয়! তিনি সবল চিত্তে প্রচার ব্রান্ড করিলেন । 
তিনি প্রচার করিলেন, ঈশ্বর সকলের পিতা, পুণ্যের পুরন্ধর্তা ও পাপের শান্ত] * তিনি 
ক্ষমাশীল। মিথ্য। হইতে সত্যকে, ধৰ্্মান্ধতা হইতে ধণ্দকে উদ্ধার করিয়। তিনি যে উপদেশ 
দিতে লাগিলেন, নিজের জীবনে তাহ। অস্রষ্ঠান করিয়া! দেখাইলেন। তিনি শান্ত, দয়ালু 
ও বিনীত ছিলেন। ১৬৩১ সালে ভাহাকে আগুনে পোড়াইয়। মার হইল । 

গ্রীস, ভারতবর্ষ ও সিশর দেশকে ভলটেয়ার পৃত্ীয় ধশ্মমত ও ধর্্মাচারের উৎস বলিয়া 
বরণন। করিয়াছেন, এবং এই সকল দেশে প্রচলিত মত গ্রহণ করা ফলেই পৃষঠধশ্ম জয়যুক্র 
হইয়াছে বলিয়াছেন। 

Relition প্রবন্ধে এক স্থলে বলিয়াছেন, “এত নষ্টানী* ও ন্স্থহীন প্রলাপ” সত্বেও 
যে খষটপ্ঘ ১৭** বংসর বাচিয়া আছে, ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ইহ! এশ্বরিক ধম!” 
অন্তত্র লিখিয়াছেন, “এই সমস্ত হাস্বকর ও মারাব্মক কলহের যাহার! স্থষ্টি করিয়াছে, 
তাহার। সমাজের সাধারণ লোক নয়। যাহার! তোমাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিয়! 
আরামে বাস করিতেছে, তাহারাই তোমাদিগের মনে ধর্্থাদ্তার বিষ প্রবেশ করাইয়া 
দিয়াছে, তোমাদিগকে কুসংস্কারে আচ্ছত্র করিয়া রাখিয়াছে; উদ্দেশ্ব তোমাদের মনে 
ঈশ্বরের ভয় নয়, তাহাদের নিজেদের প্রতি তয়ের সুর ।" 


দৰ্ম্মমত 

চার্ণ্ডের সহিত এই কলহ হইতে ভলটেগ্রারের থে ধর্শ্মে বিশ্বাস ছিল না, তাহ! অঙ্গমান 
করিলে ভুল হইবে । নান্তিকতা তিনি স্পষ্টই বর্চ্ছন করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস 
করিতেন বলিয় তাহার Ecy০l০০০d5 বন্ধুদের সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। The 
Tgnokant Philosopher প্রবন্ধে তিনি স্পিনোজার মত নাস্তিকতার সমান বলিয়া 
প্রত্যাখান করিয়াছেন। ডিছেরো-কে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি 397:4559/-এর 
মতাবলঙ্বী নহি। 5৭০5০০ জন্সান্ধ ছিলেন বলিয়া! ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াছেন । 
আমার ভুল হইতে পারে, কিন্ত তাহার অবস্থায় আমি এক বুদ্ধিমান মহান পুরুষের অস্তিত্ব 
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স্বীকার করিতাম, ঘিনি আমাকে দৃষ্টিশক্তি ন! দিলেও অনেক কিছু দিয়াছেন। যাবতীয় 
পদার্থের মধ্যে যে আশ্চর্য্য সম্বন্ধ বর্তমান, তাহার সম্বন্ধে চিন্ব। করিস অসীম ক্ষমতাশালী এক 
কর্তা আছেন বলিয়া ভাবিতাম। তাহার হ্ক্ষপ কি, এবং যাবতীয় সত্ভাবান্‌ পদার্থের 
কেন তিনি সরি করিয়াছেন, তাহার অঙ্ুমান কর! যেমন ছুঃপাহসিকতার কাছ, তাঁহার 
অস্তিত্ব অশ্বীকার করাও তেমনই ছুঃপাহসিকতামূলক। তুমি আপনাকে তাহার স্থষ্ট পদার্থের 
অন্যতম বলিয়া মনে কর, অথবা! সনাতন এবং নিন্নত জড়ের ভাণ্ডার হইতে খণ্ডীকৃত অংশ 
বলিয়া গণ্য কর, তোমার সহিত তাহ! আলোচন! করিবার জন্য আমি উৎস্থক হইয়! আছি। 
তুমি যাহাই হও না কেন, তুমি সেই বিরাটু সমগ্রের একটা মূল্যবান্‌ অংশ, যে বিরাট্কে 
আমি ৰুঝিতে পারি না ।” 
ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেও তলটেম়্ার প্রাক ঘটনায় ও উপাসনার ফলোপধায়িত্বে 
বিশ্বাস করিতেন ন|। “প্রকৃত উপাসন। প্রারুতিক নিয়মের বাতিক্রমের জন্য প্রার্থন| নয়। 
প্রাকৃতিক নিয়মকে ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় ইচ্ছা বলিয়। গ্রহণ করাই প্ররুত উপালন!।” 

“প্রাধীন ইচ্ছা"তেও’ ভলটেয্নার বিশ্বাস করিতেন ন।। আত্মার স্ঘদ্ধে তিনি ছিলেন 
অজেবাদী। “আসমা কি, চারি হাঙ্গার দাশনিক গ্রন্থ পড়িয়াও তাহা কেছ বলিতে পারিবে 
না” আত্মার মরণোত্তর অন্তিত্বে বিশ্বাপ করিতে ইচ্ছুক হইয়াও তিনি বাধ! পাইয়াছেন। 
“মক্ষিকার মধ্যে আখ্যা আছে, একখ। কেহ বলে ন!। তবে, হন্দী, বানর, থব| আমার 
তৃত্যোর মধ্যে আস্ম! আছে বল! হয় কেন? মাতৃগর্ভে খাকিবার সময়ে দেহে আত্ম। প্রবেশ 
করিবার পরেই যে শিশুর মৃত্যু হয়, সেও কি আত্মার পুনরুখানের দিনে উদ্দিত হইবে? 
যদি উদ্বিত হয়, তাহ! হইলে কোন্‌ রূপে উঠিবে---জ্বণ, শিশু অথবা প্রাপ্তবয়স্ক মাহষের 
রূপে? যদি পুনরুখান হয়'-.ষদি পূর্বে মাহ! ছিল, তাহ! হইয়াই উঠিতে হয়, তাহা! ছইলে 
পূর্দ্দের স্বতি লইয়াই উঠিতে হুইবে । স্মতি ঘি না ধাকে, তাহ! হইলে আঅনন্থাত| কোথায় 
খাকিল! মাহুৰ কেন মনে করে খে, কেবল তাহার মধ্যেই অবিনশ্বর চৈতন্য বন্তমান ? 
তাহার অভিমানই হতো এই বিশ্বাসের কারণ! মঘবরের ঘদি বাক্শক্তি খাকিত, তাহ! 
হইলে সেও হয়তো তাহার আত্মার গৰদ করিত, এবং বলিত, সেই আস্ম। তাহার পুচ্ছে 
অবস্থিত ৷" 

কন্দনীতির জন্ম যে আ স্যার অমংত্বে বিশ্বাস অপরিহার্য, ভলটেয়ার প্রথমে তাহা 
স্বীকার করিতেন না। প্রাচীন হিত্রগণ সাস্মার অমরত্ধে বিশ্বাস করিত না। সাস্মার 
মতে বিশ্বাস ন! করিও স্পিনোজ| নৈতিক চরিত্রের আদর্শ ছিলেন। কিন ভলটেযারের 
মত পরে পরিবদ্তিত হইয়াছিল। তখন তাহার ধারণ। হইস্াছিল যে, পরকালে শান্তি ও 
পুরন্ধার না খাকিলে, ঈশ্বরে বিশ্বাসের কোন নৈতিক মুলা খাকে ন।। সাধারণ লোকের 
অন্ত পুরস্কার ও শান্ডিদাত| একছন ঈশ্বরের প্রয়োজন । নান্ডিকদিগের সমা স্থায়ী হইতে 
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পারে কিলা, এই প্রশ্রের উত্তরে তলটেরার বলিয়াছিলেন, “পারে, যদি তাহার! দার্শনিক হয় । 
কিন্ত মানবের মধ্যে দার্শনিকের সংখ্য! কম | ক্ষুত্র পল্লীগ্রামের অনিবাসীর| যদি শাস্থিতে বাস 
করিতে চায়, তাহ! হইলে তাহাদের ধর্ন্দমের প্রস্থোজ্নন স্বীকার করিতেই হইবে” "4. 3B, €." 
প্রবন্ধে বলিতেছেন, “আমার উকীল, আমার দড্ছি ও আমার স্থীর ঈশ্বরে বিশ্বাস 
থাকে, ইহা আমি চাই । তাহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস খাকিলে আমি কন প্রতারিত হইব ।" 
এক চিঠিতে ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন, “আমি সত্য অপেক্ষ। জীবন ও হুখকে অধিক 
মূলাবান্‌ মনে করি।" 0০৫ প্রবন্ধে নান্ডিক বন্ধ হলব্যাককে বলিতেছেন, “তুমি নিলেই 
বলিতেছ, ঈশ্বরে বিশ্বাস কাহাকেও কাহাকেও পাপ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে। এই 
শ্বীকুতিই আমার পক্ষে ঘখেষ্ট। যদি এই বিশ্বাসে দশটি সাজ হাতা? ও পরকুত্সাও বন্ধ হয়, 
তাহা হইলে সমন্ত পূথিবীরই এই বিশ্বাস অবলন্বন করা উচিত)” “দঈশ্বর যদি নাও 
খাকিতেন, তাহা হইলেও তিনি আছেন বলিয়! প্রচার করার প্রয়োজন হইত ।” “তুমি 
বলিতেছ, ধৰ্ম্ম অসংখ্য 'অসঙগলের সরি করিয়াছে। ধম মঙ্গলের প্রি করে নাই, করিয়াছে 
পুথিবীব্যাপী কুদংস্ধার । পরম পুরুষের উপাসনার প্রধান শত্রু এই রাক্ষপ, ঘে ঘে মাতার গর্ভে 
তাহার জন্ম, তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিছ়াছে। খাহারা ইহার বিক্ন্ধে সংগ্রাম করেন, তাহারা! 
মানবঙ্গাতির বন্ধু! ধ্মাতাকে আলিঙ্গনে বন্ধ করিত! এই কালসর্প তাহার নিশ্বাস রোধ 
করিতেছে, মাতাকে আহত ন! কৰিয়। আমাদিগকে এই সর্পের মন্তক চূর্শ করিতে হইবে ।” 
Sermon on the Mount ভলটেরার আনন্দের সহিত গ্রহণ কবিয়াছিলেন, এবং খে 
ভক্তি-অর্গ্য তিনি যীশুকে দান করিয়াছেন, সন্তদিগের গ্রন্থে তাহা ছুলক্। যীশু তাহার 
নামে গঠিত পাপের জন্কা রোদন করিতেছেন বলিয়া! তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। তলচেয্নাক 
নিজের জন্য একটি নীরা নিশ্থাণ কবিয়াছিলেন। Ti৪৪ প্রবন্ধে তিনি ভাহার বিশ্বাস 
এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন : “খিনি যেমন শক্তিমান্‌, তেমনি মঙ্গলময়, বিনি যাবতীয় 
পদাথের লষ্ট, খিনি নিষ্ঠুর না হুইয়াও পাপের শান্ডিদাতা, খিনি স্বীয় কল্যাশপ্রবৃত্তিবশতঃ 
পুণাক্্মের পুরকষর্ধী। এবংবিধ পরম পুরুষের অস্তিত্বে খিনি দৃঢ় বিশ্বাস করেন, তিনিই 
ঈশ্বরবাদী ; তিনি এই পুরুষের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের সহিত যুক্ত, পরস্পর বিবদমান কোনও 
সম্প্রদায়ের তিনি অন্তু ক্র নহেন। ভাহার এই ধশ্ম সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও দূরপ্রসারী । 
কেননা, সরল ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা যাবতীয় ধৰ্মীয় প্রতিষ্ঠানের পৃক্দাবন্তী । পৃথিবীর 
বিভিন্ন জাতি পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারে না, কিন্ত ঈশ্বববাদী যাহ! বলেন, তাহা বুঝিতে 
পারে ।---পিপিং হইতে কেইএন্‌ পথান্ত কুভাগের যাবতীয় অধিবালীই তাহার হাতা। 
যাবতীয় পত্ডিত তাহার সহকশ্মী। তিনি বিশ্বাস করেন, ছব্দোধ্য দার্শনিক তত্বের মধ্যে 
অথবা! অর্থবিদধীন আচাবের মধ্যে ধর্ম নাই; ভক্তিয় সহিত পূজা ও ক্ষাঁয়পরতাই ধর্ম । 
পরের উপকারই তাহার পুজা, ইত্বরে আস্মনিবেদনই তাহাত ধর্শ্ব। মুসলমান তাহাকে 
বলে, “সাবধান, মক্তাতীর্থ করিতে হুলিও ন1।” ক্যাথলিক পুরোহিত বলে, "Notre 
Dame de Lorettea যদি না যাও, তো! তোমার নিপাত হউক ।" ঈশ্বরবাদী 














মক্কা ও লোৱেট উভয্নই অগ্রাহ্ন করিয়া] দরিত্রেহ সেবা! ও অত্যাচারপীড়িতকে রক্ষা 
করেন।” 


রাজনৈতিক মত 

চার্চের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণ। করিবার পরে ভলটেয়ার সেই সংগ্রামে এতই ব্যা্ত 
ছিলেন যে, শাসনতন্কের পীড়ন ও অনাচারের বিকুদ্ধে সংগ্রাম চাঁলাইবার অবসর সাহার 
ছিল ন1। রাঙ্জনীতিতে তাহার অন্ধাও বেনী ছিল ন!। তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন, 
“বাদনৈতিক আন্দোলন আমার কণ্ম নয় ॥ মাহ্বের নির্ব,দ্ষিতার হাস করিতে ও তাহাকে 
অধিকতর সম্মানের যোগ কৰিতেই আমি চিরকাল চেষ্ট| করিয়াছি)" আর এক সময়ে 
বাবস্থাপ্রণে তাঁদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, “যাহার! '্আপনাদ্িগের স্ত্রী ও পরিবার শাসন 
করিতে পাবেন না, তাহাদেরই বিশ্ব পরিচালিত করিবার জন্ত আগ্রহের অস্ত নাই।” 
ভলটেয়ার প্রন্তৃত অর্থের মালিক হইয়াছিলেন, তাহার রাজনৈতিক মতও এইজন্য রক্ষণশীল 
ছিল। বাক্চিগত সম্পত্ির বিস্তারই তিনি সমস্ত ঝ!্নৈতিক সমস্যার প্রতিকার বলিয়া 
মনে করিতেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে চরিত্রের বিশেষত্ব ও আব্মসন্মানের উদ্ভব হয়। 
কুধক যদি নিঙ্গে জমির মালিক হয়, তাহ! হইলে জমির চাও তাল হয়। দেশের 
শাসনতন্ত্-সদ্ধদ্ধে ভাহার বিশেষ উৎস্কা ছিল না। যুক্তির দিক হুইতে যদিও তিনি 
প্রজাতসই পছন্দ করিতেন, প্রজ্থাতস্তরের আটি-সূত্ধে তিনি অন্ধ ছিলেন ন1। “এাজাতত্রে 
দলাদলিব নটি হয়। দলাদলিতে অস্থধিপধ যদি নাও হয়, তথাপি জাতীয় এক্য বিনষ্ট হয়। 
ছোট ছোট যে সমস্ত বাষ্ট্ের ধনসম্পদ্‌ বেশী নাই, এবং যাহাদের ভৌগোলিক অবস্থান এরূপ 
খে, বহিঃশক্রকতৃক আক্রান্ত হইবার তয় নাই, প্রজ্ছাতত্ন সেই সমন্ত রাষ্ট্রেরই উপযোগী । 
সাধারণতঃ আপনাদিগকে শাসন করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই । যতই ভাল হউক, 
কোনও প্রঙ্জাতঙ্ছই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। যাবতীয় শালনপ্রণালীর মধ্যে প্রাতগ্রই 
প্রথমে উদ্কৃত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক পরিবারের সমবায় হইতে ইহার উৎপত্তি 
আমেরিকার Re [ndi৷০দিগের বিভিহ দল প্রক্জাতম্ারাই শাসিত হুইত। আফ্রিকার 
নিগ্রোদিগের মধ্যে প্রঙ্গাত্কের ভাব নাই। কিন্তু আধিক অবস্থার বৈষম্য হইলেই 
প্রজগাতর্মের বিনাশ হয়। সমাজের উল্নতির সঙ্গে সঙ্গে কমিক বৈষম্োর আবিঙাব 
অপরিহাধা। বাছত ভাল, কি প্রঙ্গাতন্থ ভাল, চাবি হাজার বংসর ধরিয! তাহা 
আলোচিত হইয়। আসিতেছে। ধনীব। বলিবে, অভিজাততগ তাল; সাধারণ লোকে বলিবে, 
প্র্গাতঙ্জ ভাল। নুষটিদে্-সংখ্যক রাঙ্জারাই কেবল রাঙ্গতগ্রের পক্ষপাতী । তৰু প্রা 
সমন্ত পৃথিবী বাজতঙ্ণাসিত কেন? উত্তর যদি চাও, তবে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা 
বাধিবান প্রস্তাৰ যে ইন্দুরের! করিয়াছিল তাহাদিগকে জিজ্ঞাপ! কর)” একজন 
পত্রপ্রেবক ঝাজতঙ্জের সমর্থন করিম ঠাহাকে এক পত্র লিখিঘছিলেন॥ উত্তরে ডলটের়ার 
লিখিয়া ছিলেন, 2 বাত ভাল, মদ কাস আঅন্েলিাসের সতে! বাজ! হয়। ব্যথা 











নব্য দর্শন-_ভলটেয়ার ২০৫ 


একট সিংহেই খাউক, বব একশত ইন্দুরেই খাউক, তাহাতে দরিত্র লোকের কি 
এসে যায় ?" 

সাধারণতঃ দেশপ্রীতি বলিতে যাহ। বোকাত, ভলটেগ্বারের তাহ! ছিল ন।। স্দদেশ- 
প্রীতির অর্থ নিচ্ছে দেশ ব্যতীত অন্ত সকল দেশকে দুণ। কর । অন্য দেশের ক্ষতি না 
করিয়| ঘিনি নিজের দেশের উন্নতি কামন! করেন, ভলটেগ্নারের মতে তিনি স্বদেশহিতৈষী 
ও বিশ্ব-নাগরিক উভয়ই । ফ্রান্সের সঙ্গে যন ইংলণ্ড ও প্রাসিয়ার যুদ্ধ চলিয়াছিল, তখন 
তলটেযার প্রাসিয়ার বাজ! ও ইংলণ্ডের সাহিত্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। যুদ্ধকে তিনি 
দ্বণ। করিতেন ॥ “নরহত্যা। শাস্বে নিষিদ্ধ । স্বতরাং সব হুত্যাকারীরই শান্তি হয়; হয় না 
কেবল সেই সকল লোকের, বাহার! ভেরী ও দাযাথার তালে তালে হাজার হাজার লোক 
হুতা। করে।” “মাতৃগতে অবস্থানের সময়ে মান্তষের অবস্থা থাকে উদ্ভিদের মতে|। ভুমি 
হইবার পরে তাহার অবস্থা হয় ইতর জন্তর মতে|। পরিণত বুদ্ধি অবস্থা প্রাপ্ত 
হইতে কুড়ি বংসর লাগে। তাহার শারীরিক গঠনের সন্ধে সামান্য একটু জানলাভ 
করিতে মাহুষের লাগিয়াছে তিন হাজার বহসর। তাহার আব্মাসন্বদ্ধে জ্ঞানলাভ, 
করিতে অনন্ত কালের প্রয্নোজন। কিন্ত তাহাকে ছত্য! করিতে একটিমাত্র ক্ষণই 
যথেষ্ট ।” 

বিশ্লবন্ধার। সমগ্তার সমাধান হয় বলিয্ন। ভলটযার বিশ্বাস করিতেন ন!। সাধারণ 
লোকের বুদ্ধির উপর ভাহার অর্ধ! ছিল ন! । “সাধারণ লোকে যখন তর্ক করিবার ভার 
লয়, তখন সৰ্বনাশ হয়।" “যাহার! বলে সকল মাত্ধই সমান, তাহাদের কথার অথ যদি 
হয় যে, সকল মানুষেরই স্বাধীনতায়, নিজের সম্পত্তিতে ও রাষ্টরককৃক রক্ষণাবেক্ষণে সমান 
অধিকার, তাহ। হইলে তাহাৰ! ঠিকই বলে। সাম্য এক দিকে যেমন খুবই স্বাভাবিক 
পদার্থ, অন্য দিকে ইহা মায়া-মবীচিকামাত্র । খখন লোকের অধিকার-সং্দ্ধে প্রযুক্ত হয়, 
তখন ইহা খুব স্বাভাবিক । কিন্ত যখন ইহার দোহাই দিয়! সমানভাবে সকলের মধো 
সম্পত্তি ও ক্ষসতা-বপ্টানের চেষ্টা হয়, তখন নিতান্তই অঙ্গান্তাবিক হুইয়া দাড়ায়। স্বাধীন 
হওয়া অখ আইন ভিন্ন অন্য কিছুরই অধীন ন! হওয়!।" টাবগেো, কদরসেট ও মীবাবে। 
প্রভৃতি ভলটেয়ারের শিশ্মগণের মতও ইহাই ছিল। তাহারা সকলেই শান্তিপূর্ণ বিপ্লব 
চাহিয়াছিলেন। কিন্ত অত্যাচারপীড়িত জনসাধারণ ইহাতে সন্তুষ্ট ছিল না। তাহারা 
শ্বাধীনত৷ ততট। চাহে নাই, যতট। চাহিয়াছিল সাম্য । স্বাধীনতার বিনিময়েও সামাই 
তাহাদের কাম্য ছিল। কুসোও এই মতাবলগ্বী ছিলেন; তিনিও চাহিয়াছিলেন "সাম্য ।” 
যখন তাহার শিশ্কা মরাট ও রোবস্লিয্ার্ ফরাসী বিপ্রবের নেতৃত্বলাত করিল, তখন 
স্বাধীনতার ফানী হইল এবং সামাই বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হুইল । 

এক সময়ে ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন, *ম্বাহাই চোখে পড়ে, তাহাই বিশ্লবের বীজ 
ছড়াইতেছে বলিয়! মনে হয়। একদিন বিগ্রব আসিবেই, কিন্ত তাহ! দেখিবান্ম সৌভাগা 
আমাক হইবে ন!। বর্তমানে বাহার! যুবক, তাহার! তাগাবান্‌ । অনেক ভাল ভাল 



















নাই, ফান্দে বিপ্লব কি ভীষণকূপে দেখা দিবে । 
আইন করিয়া ক্মাদর্শ বাষ্টরের সর কর! যায়, ইহ! কুলটেয়ার বিশ্বাস করিতেন না। 
তিনি জানিতেন, মানব-সমাঙ্ছের বিকাশ ঘটে কালের শক্তিতে, ন্যায়ের ধুক্তিবলে নয়। 
টারগো। খখন যোড়শ লুইএর মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন, তখন ভলটেয়াব আনন্দে উৎফুর হইয়া 
বলিয়াছিলেন, "সতামুগ সমাগত । এইবার রাষ্ট্রে মন্ত সংস্কার সাধিত হইবে, জুরীর বিচার 
প্রনন্ধিত হইবে, করভারের লাঘব হুইবে, দরিত্রদিগকে কোন করই দিতে হইবে ন1। 
তখন বুঝিতে পারেন নাই, তাহার স্বচিন্ছিত আদর্শ বর্জন কৰি! ফ্রান্স রূসোর ভাবে 
ভাবিত হইয়! সৰ্দধ্বংসী রক্তাক্ত পথ অবলখ্চন করিবে । ফ্রান্সের বিপ্লবমুখী জটিল মন দ্বিধা 
বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল-_এক অংশ ভলটেয়ার-কর্তৃক প্রভাবিত, অপর অংশ রুসোর 
প্রভাবের অধীন। “এক অংশে লগৃক্ষিপ্র পদসঞ্চার, বৈপপ্জা, তেব, মাধুর্য্য, বলবতী যুক্তি, 
দলিত বুদ্ধি ও নক্ষত্রের চারু নৃত্য, পর অংশে নিরবচ্ছিন্র উত্তাপ, উদ্দাম কম্পন! ও ভবিশ্বাতের 
মনোহারী চিত্র*।” কিন্ত রক্তাক্ত বিপ্লব কসোও চাহেন নাই । ১৭৯৪ সালের এই নে 
তারিখে তাহার শিল্পা বোবস্পিয়ার ঘখন তাহাকে বিপ্লবীদিগের ভক্তিশঙ্ধা নিবেদন করিয়া! 
মানবজাতির শিক্ষাপ্ডর বলিয়| অভিহিত করিয়াছিলেন, এবং ওক-পত্রের মুকুট উপহার 
দিয়াছিলেন, তিনি খদি তথায় তখন উপস্থিত খাকিতেন, তাহা হইলে ভয়ে শিহরিয়। 
উঠিতেন, এবং বিগবের নায়কদিগকে শিষ্া বলিয়া স্বীকার করিতে কুষ্টিত হইতেন। 

ভলটেয়ার ছিলেন যুক্তিবাদী", করসে! ছিলেন অশ্রস্তৃতিকর্কৃক চালিত” । সত্য ও 
ক্ণবা-নির্ঠারণে ভলটেগ্নাবের অবলব্বন ছিল যুক্তি, কসোর অবলগ্বন ছিল অদ্রস্ততি। রুসো 
বলিয়াছিলেন, “মন্তকের মতে! হৃদয়েরও যুক্তি আছে, যাহ! মন্তক বুঝিতে পারে না” 
উভয়ের মধ্যে এই বিরোধ বুদ্ধি ও সহঙ্গাত প্রবৃত্তির বিরোধ । যুক্তিতে রুপোর বিশ্বাদ 
ছিল ন । তিনি চাছিতেন কশ্ম। বক্তাক্ত বিপ্লবে সাহার তত ভগ্ন ছিল ন!। বিপ্লবের ফলে 
পরস্পর হইতে বিচ্ছিগ্ হইয়া পড়িলেও মানবের অন্মবস্থ আতৃতাব তাহাদিগকে পুনন্মিলিত 
করিলে বলিয। তিনি আশ! করিতেন। স্বাধীনতার বাধ! আইনগুলি অপসারিত হইলে, 
সামা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই ছিল তাহার মত ।* 

Discourse on Inequality গ্রন্থে কলে লিমিয়াছেন, মাহুষ স্বভাবতঃ দোষহীন । 
সমাজে খে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়ি উঠিগ্াছে, তাহার ফলেই মাছ মন্দ হয়| 

ইহার পূর্বেই ক্ুসে। বিজ্ঞান ও কলাকে মাঙ্ুযের শত্রু বলিয়াছিলেন, এবং সভ্যতাকে 
মাহনের যাবতীয় দঃখ-কন্ের কারণ বলিয! বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
তলটের্ার লিখিয়াছিলেন। “মানবজাতির বিরুদ্ধে লিখিত আপনার নূতন গ্রন্থ আমি 








Nietasche. + Rationalise. + Romanticlst. 
* Dursnt's Story of Philosophy, Dp. 187-53. te র্‌ 
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পড়িয়াছি। তাহার জন্য আপনাকে ধন্তবাদ দিতেছি ।-.্সামাদিগকে পশুতে পরিণত 
করিবার চেষ্টায় আপনি যে রসিকতা! প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ! অপুর । আপনার গ্রন্থ 
পাঠ করিয়| চারি হাতপায়ে হাটিতে ইচ্ছা হয়, কিন্ত সে অভ্যাস ৬" বৎসর পূর্বে বর্জ্জন 
করিয়াছি, স্তরাং দুর্ডাগ্যক্রমে তাহাতে ফিরি! যাওয়! অসম্ভব |" Social Contract 
গ্রন্থে অসত্য অবস্থার শুণকীর্্ণন দেখিয়া তিনি এক বন্ধুকে লিশিগ্াছিলেন, “বানরের সঙ্গে 
মানুষের যেরূপ সাদৃশ্য, সো সহিত দার্শনিকেত সাদৃশ্য তাহ! অপেন্দ। অধিক নহে” 
অন্যত্ৰ তিনি “রুসে!কে ডায়োজিনিসের পাগল! কুকুর” বলিঙ্প! বর্ণন। করিয়াছিলেন। তবুও 
যখন জেনিভা-গবর্ণমেন্ট কসোর গ্রন্থ পোড়াইয়| ফেলিয়াছিলেন, তখন তিনি সেই কা্যের 
নিন্দ। করিয়াছিলেন, এবং কুসোকে লিখিয্াছিলেন, “আপনি মাহ! বলিয়াছেন, তাহার, 
একট! কখাও আমি সত্য বলিয়! স্বীকার করি ন!। তবু প্রাণ দিয়াও আমনি আপনার তাহ! 
বলিবার অধিকার রক্ষা করিবার চেই| করিব।” বহু শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার 
জন্য রুসে| ঘখন পলায়ন করিয়াছিলেন, তখন তাহার সহিত বাল করিবার জন্যা তিনি 
তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ॥ 

রূসোর সভ্যতার নিন্দা ভলটেরার বালহুলনভ প্রলাপ বলিয়! গণ্য করিতেন, এবং 
সত্য মানুষ যে অসভা মানুষ হইতে অধিক সখী, তাহাতে তাহার সন্দেহ ছিল ন|। 
তিনি রূসে!কে বলিয়াছিলেন “ব্বভাবতঃ মানুষ পশু। সত্য সমাজে মাহযের অন্তরা 
পশু শৃ্খলাধন্ধ থাকে, এবং তাহার বুদ্ধি ও বুদ্ধিগ্রাহথ সুখের বৃদ্ধির সুযোগ ঘটে” 
ফ্রান্সের তৎকালীন অবদ্থ। যে ভাল নহে, তাহ! তিনি স্বীকার করিতেন, কিন্তু তাহাতে 
ভাল খে কিছুই নাই, তাহাও নহে, বলিতেন। “The World As It Goes" পচে 
ভলটেগ্নার এক গজ বলিয়াছেন। পার্সিপলিস্‌ নগরের অধিবাসীদিগের কদাচারে ভীষণ 
রুষ্ট হুইয়া এক দেবতা এ নগর ধ্বংস কর! উচিত কিনা, তাহ! প্রতিবেদন’ করিবার 
জন্য বাবুক নামক এক দূত প্রেরণ করিলেন। বাবুক নগরে পাপের প্রাবল্য দেখিয়া 
নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেও, নগরবাসিগপের ভত্রতা, সদ্ব্যবহার ও পরোপকাবপ্রবৃত্তি দেখিয়া 
সুপ্ত হইলেন। পাপের ঘখাষখ বর্ণন! দিলে, নগরের ধ্বংস অনিবাধ্য জানিয়া তিনি এক 
উপায় উদ্ভাবন করিলেন। বহুমূলা ধাতু ও মণিমুক্তার সহিত অকিঞ্চিৎকর ধাতু, 
প্রস্তর ও সুস্তিকা মিশ্রিত করিন্ন। তৎ-দবাবা তিনি এক স্বন্দর মৃষ্ধি প্রস্তুত করাই প্রন্থর 
নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, "কেবল স্বর্শ-ও-হীরক-নিস্থিত নহে বলিয়া কি 
এই স্বন্দর মৃষ্টি ভাঙ্গিয়। ফেলিবেন ?” নগর রক্ষা পাইল । পুরে মানুষের প্রকতির 
পরিবর্তন-সাধন না কবিগ্ন. তাহাদের প্রতিষ্ঠানসকলের পরিবর্তন করিলে, মাগযের 
অপরিবন্ঠিত প্রকুতির ফলে তাঁহার! পুনকজ্দীৰিত হইয়| উঠে । Church, 9০৯০০ প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানের স্থষ্টি করে মাহয। সবার মাহ্থবের প্রক্কৃতিও গঠিত হয় এই সকল প্রতিষ্ঠান 


» Report. 





ছাৱা। মাহুষের অস্রকূপ প্রতিষ্ঠান, আবার গ্রতিঠানের অহন্ষপ মাহুয। ভলটেমারের 
মতে এই দুষ্টচক্র ভেদ করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষান্থার! নাহযের প্রকৃতির পরিবন্ধুন 
কর|। কিন্তু রুসোর বিশ্বাস ছিল যে, মাহুঘের সহজাত প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগচালিত 
কশ্মের দ্বারাই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস সম্ভবপর। ধ্বংসের পরে হৃদয়ের প্ররোচনায় 
নৃতুন প্রতিষ্ঠান গঠিত হুইবে। তাহাহ্বারাই সামা, শ্বাধীনতা ও মৈত্রীর রাজত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । 

প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস যে কেবল বুদ্ধির! সম্ভবপর নহে, তাহ! লতা; মাশুষের 
সহজাত প্রবৃত্তিদ্াৱাই যে তাহ! সম্ভবপর হয়, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্ত গঠনকার্ধা 
যদি কেবল হৃদয়াবেগন্ধারাই সম্পাদিত হয়, তাহা! হইলে তাহার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা কম। 
সহজাত প্রবৃত্তি ও ভৃদয়াবেগ উভয়েরই জন্ম অতীতের গর্তে, অতীতের প্রতি উভয়েরই 
প্রবল আকর্মণ আছে। অতীতের প্রতিষ্ঠানের উপযোগী হুইয্নাই তাহার! ক্মতীত প্রতিষ্ঠান 
হইতে উদ্্ৃত হইয়াছিল। স্থতৱাং এই সহদ্গাত প্ৰবৃত্তি ও হৃদয়াবেগঞ্গার| থে প্রতিষ্ঠান 
্থষ্ট হইবে, তাহ। 'দতীত প্রতিষ্ঠানের অহ্রূপই হইবে । রুপোর মতের মধ্যেই প্রতিক্রিয়ার 
বীঙ্গ লুক্কাযিত ছিল। ফরাসী বিপ্লবের উন্মাদন! ঘখন তিরোহিত হইল, তখন অতীতের 
"হুখ এ শান্ধির দিনের জন্ত ফরাসী হদয় ব্যাকুল হুইখ। উঠিল এবং শুষ্ায় ধর্ম পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত হইল । এই প্রতিক্রিয়ার ফল Chateau Briand, De 50861], De Maistre 
ও Kant.® 


শেষ জীবন 


১৭7৮ সালে ভলটেয়াবের বয়স যখন ৭৮ বৎসর, তখন তাহার বন্ধুগণ তাহার এক 
আবক্ষ মুত্তি-নি্নাণের জন্ত অর্থসংগ্রহ কবেন। সহশ্র সহজ লোক চাদ| দিবার জগ্ত 
বাগ্র হয়| উঠিয়াছিল। ধনীদিগের চাদ! এক মাইটে ( অর্ধ ফার্দিং) সীমাবদ্ধ কর! 
হইয়াছিল ॥ Frederick (৪ Gre দিজ্ঞাস। করিয়| পাঠাইলেন, তাহাকে কত দিতে 
হইবে; উত্তর দেওয়া হইল "এক ক্রাউন ও তাহার নিজের নাম।" ভলটেয়ার তাহাকে 
ধন্যবাদ দিয়া লিখিলেন, "অন্ন বিজ্ঞানের সহায়তার পরে একটি কষ্কালের মৃদ্তিপ্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্বে অর্থ-দাহাম্য কৰিঘা আপনি দৈহিক গঠনবিদ্যার” চর্চায় সহাদত! করার অন্ত 
আমার আভিনন্দন গ্রহণ করুন” এই যৃষ্টিপ্রতিষ্ঠাত্ন ভলটেযারের আপত্তি ছিল। তিনি 
বলিগাছিলেন, "আমার সুখের তো! কিছুই স্ববশিই নাই। চক্ষু কোটরের মধ্যে তিন 
ইঞ্চি ঢুকিয়া গিয়াছে, গণ্ডদেশ জীর্শ পাঁচ্চমেন্টে পরিণত হইয়াছে, সামান্ত কয়েকটি দাত 
ছিল, তাহাও আর নাই।” এক দিন ভাহার শ্রিত্ন কোন ব্যক্তি হাহাকে চুম্বন করিলে 
বলিয়াছিলেন, “জীবন স্বত্যুকে চুম্বন কর্মিতেছে।" 











নব্য দর্শন__ভলটেয়ার ২০৯ 


ভলটেয়ার দীর্ণজ্বীবন কামনা কর্িরাছিলেন। এক সময়ে বলিয়াছিলেন, “ভয় হয়, 
পাছে মান্থষেন্র হিতকর কিছু করিবার পূর্বেই মরিয়! ঘাই।” হিতকব অনেক কার্ধ্যই 
এই দীর্ঘজীবনে তিনি করিয়াছিলেন। তাহার ফালির গৃহ সত্যাচারপীড়িত অনেক বিপন্ন 
লোকের আশ্রয়স্থান ছিল। বহু দূর হইতে বহু লোক সাহায্যের জন্য তাহার নিকট 
সআসিত, আপদ্ৰিপদে লোকে তাহার পরাসর্শ চাহিত। কাহাকেও তিনি বিমুখ করিতেন 
না। দকিজ্র লোকে আপবাধ করিত্ব। আপিয়! ঠাহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিত, তিনি 
তাহাদিগকে আইনের কবল হইতে মুক্ত করিয়! আনিগ্ন৷ তাঁহাদের জীবিকার ব্যবস্থা! 
করিয়| দিতেন। এক দশ্পতী একবার ভাহার নর্থ চুবি করিয়| নতঙ্গাল্র হইয়া ক্ষমা 
ভিক্ষা করে। তাহাদিগকে হাত ধনিয়া) উঠাইয়! তিনি বলিয্াছিলেন, “আমার ক্ষমা 
তোমাদের করায়ন্ত। ঈশ্বরের ক্ষমা! ভিক্ষা কব ।” নিজের সঙ্দ্ধে একবার বলিয়াছিলেন, 
"আমাকে কেহ আক্রমণ করিলে, নৈত্যের মতো লড়াই করি, কিন্ত অন্থরে আমি একটি সাধু 
দৈত্য । হালির মধ্যে আমার লড়াই শেষ হস্স।” 

৮৩ বৎসর বয়সে প্যারিসে খাইবার অন্ত ভাহার অদম্য ইচ্ছা! হইল। চিকিৎসকেরা 
দীখপখ-ভ্রমণে আপত্তি করিলেন। শে নগর হইতে তিনি নিকাপিত হুইয্াছিলেন মৃত্যুর 
পুষে একবার তাহ! দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া! উঠিল॥ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া 
ভলটেগ্জার অতি কষ্টে প্যারিসে উপনীত হইলেন, এবং একেবারে বন্ধু দালেম্বার্টের গৃহে গমন 
করিগা তাহাকে কহিলেন, “মরণ সুলতুবী বাশি আমি তোমাকে দেখিতে ক্মাপিয়াছি।” 
পর দিন হইতে দলে দলে লোক তাহাকে দেখিতে স্থাসিতে লাগিল । বেন্জামিন ক্লিন 
তাহার পৌত্রকে সঙ্গে লইয়। ক্দাসিলেন॥ যুবকের মাখান্ হাত দিয়! ভলটেয়ার তাহাকে 
ঈশ্বর ও স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে উপদেশ দিলেন। 

কিন্ত শরীবে সহা হইল না। সম্থরই ভলটেম্সার পীড়িত হইয়। পড়িলেন। সংবাদ 
পাই! একজন পুরোহিত আপনা হইতেই আলির! উপস্থিত হইলেন। ভলটেক্জারের প্রশ্নের 
উত্তরে তিনি কহিলেন, “আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছি।” ভলটেগ্নার কহিলেন, 
পতাহার প্রমাণ?” পুরোহিত ক্ষিকিয়া। গেলেন । ইহার পর ভলটেয়ার নিজেই একজন 
পুরোহিতকে ডাকাইয়া আনিলেন। কিন্তু “ক্যাথলিক ধশ্মে আমি পূর্ণ বিশ্বাসী” ইহা 
লিনিয়। সহি না করিলে, তিনি তাহার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না। 
ভলটেয়ার তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন তিনি নিজে একখান! কাগজ্জে লিখিলেন, 
“ঈশ্বরে ভক্তি, বন্ধুদিগের প্রতি ভালবাসা, কুসংস্কারের প্রতি স্বণা পোষন করিয়| এবং 
শক্রদিগকে স্বণ! না করিয়া আনি মৃত্যুবরণ করিতেছি । ইতি ভলটেয়ার, ২৮ ফেব্রুয়ারী 
১৭৭৮)” লিখি! কাগন্খানা আপনার সেক্রেটারিকে দিলেন। 

মৃতা কিছু বিলম্ব ছিল। পীড়িত অবস্থায় একদিন French 4১০90০7১তে গমন 
করিলেন। পথে উদ্দাম জনত! তাহার যে অভিনন্দন করিয়াছিল, যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে প্রত্যাগত 
কোনও বিঙ্ষর্ী সেনাপতিও কখনও তাহ! প্রাপ্ত হন নাই । একাডেমিতে গি্ন! তিনি 
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২১ পাশ্ান্ত দর্শনের ইতিহাস 
অভিধান-সংস্কারের প্রস্তাব করিলেন, এবং 4" অক্ষরের নিয়স্থ সমস্ত শব্দের দায়ি গ্রহণ 
করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন ॥ 

এক দিন তাহার নৃতন নাটক [7০৮৪এক অভিন্ন দেখিতে ভলটেয়ার থিয়েটারে 
গমন করিলেন। নাটকটি ভাল হয় নাই, কিন্ত দর্শকের! নাটকের গুণাগুণ বিচার করিল 
না। ৮৩ বৎসরের বৃদ্ধ যে নাটক লিখিতে পাৰিয়াছেন, ইহাতেই সকলে আশ্চর্ধ্যা্বিত 
হুইল : সু করতালিধবনিতে রঙ্গগৃহ মুখরিত হইয়! উঠিল। সেই দিন গৃহে ফিরিয়। 
তলটেয়ার বুঝিতে পারিলেন, স্মার বিলঙ্ষ নাই, মরণ নিকটবর্তী । ১৭৭৮ সালের ৩*শে মে 
তারিখে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। প্যারিসের ধর্্মযাজকগণ খৃষ্টীয় মতে তাহার অস্বোটি- 
ক্রিয্নায় ব্যাঘাত উৎপন্ন করায়, বন্ধুগণ তাহার দেহ গোপনে প্যারিসের বাহিরে লইয়া 
গেলেন। তথায় একজন পুরোহিত 'অস্তোরিক্রিয়ার পৌতোহিতা করিতে সম্মত হুইলেন। 
“পবিত্ৰ ভূমিতে" ভলটেযারের সমাধি হইল। ১৭৯১ সালে তাহার দেহ প্যারিসে 
আনীত হইয়া 7১770)8০7এ সমাহিত হইয়াছিল। সমাধির উপরে মাত্র তিনটি শব্দ 
উৎ্কীণ ক্মাছে__“এখানে শায়িত ভলটেয়ার ।”* 

তলটেয়াবের জীবনীশক্কি অসাধারণ ছিল, এবং এই শক্তির প্রয়োগ করিয়| তিনি 
যাহ প্রায় অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভবপর করিয়। তুলিয্নাছিলেন। ভিক্টর হিউগোর মতে 
“লটে়ারের নাম উচ্চারণ করিলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষত্বের বর্ণনা করা হুয়।" সমগ্র 
অষ্টাদশ শতাব্দী ঠাহার প্রতিভার জোোতিতে সমৃজ্জল । লুখার, ক্যালডডিন্‌ প্রভৃতি ধর্শ- 
সংস্কারকদিগের অপেক্ষা কঠোবতর ভাবে তিনি কুসংস্কার ও ছুনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিয়াছিলেন। মিরাবো, ড্যালটন্‌, মরাট ও বোবস্পিয়ার যে অসশ্বের ছার! প্রাচীন 
সমাজের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন, তিনি তাহার উৎপাদনে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। 
সাহার যুগে তিনিই ঘে সর্ক্দাপেক্ষ। অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, একখ| ওাছার শক্র- 
মিত্র লকলেই স্বীকার করিয়! থাকেন। তিনি যে অসাধারণ বিদ্ধান্‌ ও অসাধারণ প্রতিভার 
অধিকাৰী ছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাকে প্রকৃতপক্ষে বড় দার্শনিক বল! 
যায় না। কার্ণাইল তাহাকে “বড়লোক” বলিয়া স্বীকার করিতেই কুটিত ছিলেন। সত্যের 
প্রতি ভাহার যে অঙ্থবাগ ছিল, তাহা বল! যায় না। স্বার্থলাধনের জন্ত মিখা। বলিতে 
সাহার সংকোচ ছিল না। “ইতিহাস তিনি পিতৃভক্ত পুত্রের চক্ষু দিয় পাঠ করেন নাই, 
সমালোচকের চক্ষু দিয়াও পাঠ কবেন নাই, পাঠ করিয়াছিলেন ক্যাখলিক্‌ ধর্দ-বিবোদী 
চসম! পরিয়া।” ইতিহাস তাহার নিকট “নিয়মের আলোকে আলোকিত অনস্তের রঙগমঞ্চে 
মহাকালের পটন্থমির সন্মুখে অভিনীত, ঈশ্বর-রচিত বিরাট নাটক ছিল ন!।” কিন্ক তিনি 
নাস্তিক ছিলেন না, জগতের শুই চিন্ময় ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাস করিতেন। হৃদয় তাহার 
দ্নখীর দুখে সর্বদাই বিগলিত হইত। কিন্ত তাহার ছুঃখবাদের সহিত ঈশ্বরে বিশ্বাসের 
সঙ্গতি ছিল না। 


[৪ ভৰ আবাদ গত দ্টনাখলী যত Will Durantas Story of Philosophy বইতে শীত 
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বাল্য ও যৌবন 

যে সকল মনীনী ফবাসীদেশে নৃতন ভাবের প্রচার করিয়া ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্র 
প্ৰস্তত করিয়াছিলেন, রুসো তাহাদের অন্যতম । তিনি প্রথমে ফরাসী বিশ্বকোষের সহিত 
'ংগ্লিই ছিলেন । ডিডেরে। ও তলটেয়াব তাহার বন্ধু ছিলেন, পরে মততেদের ফলে বন্ধু" 
বন্ধন ছিন্ন হুইয়া! খায়। বিশ্বকোধ-সংঘ ছিলেন__প্রজ্ঞাবাদী”, ঘুক্তিকেই তাহার! সর্ববিষয়ে 
[বিচারের মানদণ্ড বলিস! গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্ত রুসে! হৃদয়বৃত্রিকেই* প্রাধান্য দিতেন । 
রুসে। প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক ছিলেন না; কিন্ত সাহিত্য, রাজনীতি ও প্রচলিত রুচি ও 
'আচার-বাবহারের সহিত দর্শনের উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিন্ডার করিয়াছিলেন । 

১৭১২ খৃষ্টাব্দে সবইজাবল্যাণ্ডে জেনিভ। নগরে রুপে! জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
পিতামাত। ফরাসীবংশীয় এবং কা!লভিন” সম্প্রদারনুক্ত ছিলেন । বাল্যকালে রুসো। নিষ্ঠাবান্‌ 
ক্যালভিনীয়ের উপযোগী শিক্ষাই প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। 
তাহার পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। ঘড়ী নিশ্দাণ করিয়া 
ও নৃতাশিক্ষ। দিয়া তিনি জ্গীৰিক। অৰ্দিন কৰিতেন। 
শৈশবেই রুপোর মাতাৰ মৃত্যু হওয়ায় এক আত্মীয় তাহার 
লালন-পালনের ভার গ্রহণ কবেন। দ্বাদশ বংসর বরসে 
বিশ্ঞালয় ত্যাগ করিয়া! তিনি একটির পবে একটি কৰিয়া 
নান! বাবদায়ে শিক্ষানবিসী করেন, কিন্ত কোন বযবসায়ই 
তাহার মনঃপূত ন! হওয়ায়, যোড়শ বসব বয়সে গৃহ 
হইতে পলায়ন করিয়া কপদ্দকহীন অবস্থার ইটালী ভে 
দেশের ভয় প্রদেশে উপস্থিত হন । তথায় জীবিকা 
উপাঞ্রনের কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া, তিনি এক ক্যাখলিক পাত্রীর নিকট 
গির্ন| ক্যাগলিক ধৰ্মে দীক্ষা-গ্রহণের ইচ্ছ। ব্যক্ত করেন, এবং টিউরিন নগরে ক্যাখলিক- 
ধশ্গ্রহণেচ্ছুদিগের শিক্ষাশ্রমে প্রেরিত হন। সেই আত্রমে বাসকালে আশমবাসী এক 
পাষণ্ড কণ্ঠুক তাহার উপর পাশবিক বলপ্রস্থোগের এক কাহিনী কুসো তাহার জীবন-চরিতে 
বৰ্ণন! করিগ্নাছেন। আশ্রমের কর্কৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিলে, তাহারা দুবদ,ত্রের 
শাত্তিবিধান তে! করিলেনই না, পরস্থ ঘটনাটি প্রকাশ ন! করিতে তাহাকে উপদেশ দিলেন। 
শিক্ষা-শেষে ক্স! ক্যাথলিক ধণ্ছে দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু যে আশায় পৈতৃক ধৰ্্মত্যাগ, 
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_ তাহা পূরণ হইল ন!। প্রকৃত উপদেশ ও সামান্য অর্থ (২০ জানের কিছু বেলী) দিয়া 
আজমের অধ্যক্ষ তাহাকে বিদায় িলেন। 
__ কয়েক দিন ঘোরাঘুরির পত্রে এক পোশাকের দোকানে কুনো সহকারীর পদে নিযুক্ত 
_ হইলেন। দোকানের মালিক বিদেশে ছিলেন। তাহার যুবতী ক্্রী_ম্যাভাম্‌ বেশ্ল_- 
রুলোর প্রতি যথেষ্ট সদয় বাবহার করিতে লাগিলেন। উতয়ের মধ্যে ডালবাসার সঞ্চারও 
হুইয়াছিল। কিন্ত ব্যাপার অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্মেই দোকানের মালিক দেশে 
ফিরিয়। আসিলেন! কো কশমচ্যুত হইলেন । 

ইহার পরে ম্যাডাম্‌ ডি ভার্সেলি নামী এক মহিল। কসোকে দ্ঁতোর কাজে নিযুক্ত 
করেন। তিন মান পরে মহিলার মৃত্যু হয়। তখন তাহার একগাছি ফিত! কসোর নিকট 
পাওয়া যা়। কুসে। কিতা! চুরি কবিরা ছিলেন, কিন্তু ধর! পড়িয়া মেবিয়ন্‌ নামী এক যুবতী 
পরিচারিকার নিকট উহ! পাইযাছেন, বলিলেন । ফলে যুবতী কণ্মচাত হইল। এই মিখা! 
অভিযোগের কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া রসে! লিখিয়াছেন, যুবতীকে তিনি ভালোবাসিতেন, 
এবং তাহার কখ। সর্বদাই তাহার মনে হুইত। আপনার দোধগণলনের উপায় যখন চিন্ত। 
করিতেছিলেন, তখন যুবতীর কখ। মনে হইল, এবং বিবেচন! ন! কৰিয়!ই তিনি তাহার নাম 
করিলেন । অন্তত ব্যাখ্যা! অভিযোগ শুনি! যুবতী কাতর-দৃষ্টিতে রুসোঁর দিকে 
চাহিয্াছিল, একটি নির্দোষ বালিকার সর্ধদনাশ ন! করিতে ঠাহাকে নয় করিয়া 
বলিয়াছিল; কিন্তু ফসোর ভালবাসা তাহাতে কর্ণপাত করে নাই ॥ এই হীন কাধোর জন্ত 
কুসে। চিরকাল অনুতপ্ত ছিলেন। 


আশ্য়-প্রাপ্তি 
ইহার পরে টিউরিন ত্যাগ কৰিয়। কুলে এনেলি নগরে গমন কৰিলেন। সেখানে . 
Madame de Warrens স্াহাকে আশন্জ দান করেন। সঙ্রান্ধ-বংশো্ধব। এই মহিলা 
স্বামীর আশ্রশ্ন ত্যাগ করি এনেপি নগরে বাস করিতেছিলেন, পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করিয়। 
ক্যাখলিক ধন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং স্যায়ের বাজার নিকট হইতে বাংসরিক ৯,৫-৯ 
লিভার বৃদ্ধি পাইতেছিলেন ॥ নয় বৎসর কসো! এই মহিলার সহিত বাদ করিয়াছিলেন। 
তাহাকে তিনি “মা” বলিয়া ডাকিতেন, কিন্ত তাহার সহিত খে তাহার অবৈধ লংগর্গ ছিল, 
তাহা তিনি লিশিষাছেন। শ্রোসি নামে সহিলার এক কর্মচাত্ী ছিলেন। মহিলা 
গ্রোসি ও কলে| উভয়েরই শধ্যাসঞ্গিনী ছিলেন। গ্রোসির স্ত্যু হইলে তিনি আর 
একজনকে ওাহার স্থলাত্তিমিক্ত করেন। মন্দাহত হইয়া! কুপো তখন 'অন্তত্র চলিয়া 
খান (১৭৪১ )। f 
কসোকে জীবনে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিবার ক্স, তিনি যাহাতে স্বাধীনভাবে 
করিতে পারেন, তাহার জন্ম, ম্যাডাম্‌ ডি ওয়াবেনস্‌ অনেক চেক কিন্ত 
ক্লোর ইচ্ছাশক্রির ছূর্দলতার জন্ম কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। কেহই তাহাকে 
গ্রীল... 
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কোনও কৰশ্মের উপদুক্ত মনে করে নাই । নমস্থিবভিত্ত, অলস ও স্বপ্রাতুর প্রকৃতি জন্য কোন 
কাধোই রুলে। সফলত।-লাভে_ সমর্থ হন নাই । ভবিস্যাতের জক্ত তাহার কোন চিন্তাই 
ছিল ন|; উদ্চাকা ক্ষার প্রেরণ। তিনি কখনও পহৃভব করিতেন না॥ বেশী কিছু তিনি 
চাহিতেন না, কোনও প্রকারে শান্ধিতে থাকিতে পাঞিলেই সন্ত হইতেন। ভাবের 
তাড়ন! ন। খাকিলেও যৌন-লিপ্া প্রবল ছিল, এবং জীবনে একাধিক স্বীলোকের সহিত 
অবৈধ সংসৰ্গ তাহার সংঘটিত হইয়াছিল । 


বিদ্যার্জন 

ম্যাডাম ভি ওয়াবেনসের সাশ্রয় ত্যাগ করিয়া! যাইবার পূর্বে তিন বৎসর রুসো। 
তাহার সহিত চারমেৎ নামক পলগীগ্রামে এক মনোরম গৃহে বাল কৰিগ্সাছিলেন । এই তিন, 
বৎপর তাহার নিরতিশয় সুখে অতিবাহিত হইগ্াছিল॥ এই সমজ্ধে নান! বিবয়ে গ্রন্থপাঠ 
করিয1 তিনি ্গানা্শ্ছনের চেই। করিয়াছিলেন, কিন্ অধ্যয়নের কোনও সুচিস্তিত প্রণালী 
না খাকায় ইচ্ছাহুক্ূস সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই ॥ ভলটেয়ারের গ্রন্থ তিনি 
আগহের সহিত পাঠ কৰিঘাছিলেন। মন্টেইন্‌ ল! ক্রত্নের, বইল এ বগ্এর গ্রশ্থও বত্রের 
সহিত পড়িয়াছিলেন। দরশনশাস্থে [০০%৫'5 £:559%, সালেত্র, লাইব নিট্‌ছ, দেকা্ড, 
লঙ্গিক্‌ অব পোর্ট বয়াল প্রস্ৃতি পড়িয়াছিলেন॥ দর্শনের পরে দৈহিকগঠনবিদ্যা, জ্যামিতি, 
বী্গণিত, দ্যোতিয ও লাটিন ভাষার চর্চ্চাণ করিয়াছিলেন । অধ/সন-প্রণালী সঞ্গদ্ধে তিনি 
সাহার জীবনচক্িতে লিখিয়াছেন : “এই সময়ে আমার ভ্রান্ত ধারণ! ছিল যে, কোনও 
গ্রন্থ পড়িয়। লাতবান্‌ হইতে হইলে, ভাহ। বুঝিবাব জন্য যে যে বিষয়ের জান আবশ্যক, সেই 
সেই বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকার প্রশ্নোক্গন। তখন জানিতাঁম ন! থে, এই প্রকার জ্ঞান 
অনেক সময় গ্র্ককারদিগেরও খাকে না। ভাহার। প্রয়োদনমত অন্য গরন্থকারের গ্রস্থের 
লাহাঘ্য গ্রহণ করেন। আমার আন্ত ধারণার ফলে পাঠে অগ্রগতি বিলক্িত হইত। 
প্রত্যেক গ্রন্বেই পরে পদে পাঠ স্থগিত করিয়া! গ্রন্থান্তর হইতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ 
করিয়া স্থগিত পাঠ আরস্ত করিতে হইত । এমন ঘটিয়াছে যে আর্ক গ্রন্থের দশ পৃষ্ঠামাত্র 
শেষ করিবার পূর্ক্দেই গ্রন্থ বন্ধ করিয়! সন্ত বহু গ্রন্থ পড়ি লইতে হইয়াছে।" কুল বুঝিতে 
পারিয়া কূসে। পাঠপ্রণালীব পরিবর্তন করেন। 77১০১০1০০,র বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ 
পাঠ করিগ! তিনি নান। বিষয়ে জানলাত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন-_“২৫ বৎসর 
বয়সে খে যুবক কিছুই জানিত না, অথচ যাবতীয় বিযয়ের জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক হইয়াছিল, 
সময়ের যথোচিত ব্যবহার কর। তাহার পক্ষে অপরিহাহ্য হইয়াছিল। মৃত্যু অথব। ছুরদৃ- 
বশতঃ বে কোনও সময়ে আমার চেষ্টা ব্যাহত হইতে পারে জানিয়া, আমার ক্ষমতার 
স্বাভাবিক প্রবণতা কোন্‌ দিকে, এবং কোন্‌ কোন্‌ বিশ্া চর্চা করিবার আমি উপযুক্ত। তাহা 
জানিবার জন্ত সকল বিষয়েই কিছু কিছু জ্ঞান-সক্চয়ের জন্ত আমি চে! কৰিতে লাগলাম । 
* কধায়নের জর নিশ্চয়ই আমি জন্মগ্রহণ করি নাই । কোনও বিষয়েই আমি অন্ধ- 
















ষ্টার অধিক কাল মনঃসংযোগ করিতে পারিতাম না আন চা অহসবণ করিতে চে 
করিয়া অল্পেই ক্লান্ত হইয়া! পড়িতাম। কিন্তু নিজের চিন্তায় অনেক সময় অধিকক্ষণ 
কাটাইতে সক্ষম হইতাম । * * * এমনে হইয়াছে যে, কোনও গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা পড়িবার 
পরেই আমার যন অন্যত্র চলিয়! গিয়াছে । তখন মনঃসংযোগের চেষ্। করিয়া দেখিয়াছি, 
মন স্তম্ভিত হইয়া! পড়িয়াছে, কিছুই ধারণ! করিতে পারে ন!। কিন্ত বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ 
একটির পর একটি অবিচ্ছেদে পড়িতে গিয়া দেখিয়াছি, মনোযোগ অক্ষত খাকে। এক 
বিষয়ে বধ্যয়নের ক্লান্তি বিষয়ান্থরে মনোনিয়োগের ফলে বিদূরিত হয়। * * * এই ভাবে 
পাঠপদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া সমন্দ দিনই বিন! ক্লান্তিতে পড়িতে পারিয়াছি।" 
ধশনিশাপ্র-পাঠকালে রুসেো| বিভিন্ন দার্শনিকদিগের পরস্পর্বিরোধী নতের লমধ্য়- 
সাধনের চেষ্টা কৰিয়। বিফলপ্রমন্থ হন । অবশেষে সময়ের চেষট! ত্যাগ করিয়া তিনি প্রতোক 
দাশনিকের মত বিনা। প্রতিবাদে গ্রহণ করিম! তাহার বিকাশ ও পরিণতি বুঝিবার চেষ্টা! 
করেন। তখন সেই মতের বিরুদ্ধ কোনও যুক্তি মনে উঠিলেও তাহ! গ্রাহ্থ করিতেন না। 
এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, "আছি ভাবিলাম, প্রথমে আমার মনের ভাণ্ডারে কতকগুলি 
ভাব সঞ্চয় করিয়| লইব। সে সকল ভাব ছদি বিশদ হয়, তাহ! হইলে তাহার! সত্য কি 
মিথ্যা, তাহা সঞচযকালে দেখিব না; পরে মন যথেষ্ট পরিমাণে ভাব সঞ্চিত হইবে, তখন 
তুলনা করিয়া কোন্টি গ্রহণ কৰিব, কোন্টি বর্ধন করিব, তাহ! ভাব! ঘাইবে। কয়েক 
বৎসর অগ্জের চিন্তার দ্বার| চালিত হই) দেখিতে পাইলাম, যথেষ্ট বিগ্া অর্জন করিতে 
সক্ষম হইয়াছি। তখন ক্অপবের চিন্্ার সাহাধ্য বর্ধন করিয়া চিন্ত করিবার শক্তি অর্দন 
করিয়াছি, এবং স্বকীয় বুদ্ধিদ্ার অধীত বিষয়ের বিচার করিবার সামখ্যও লাভ করিমাছি।” 
মথে চেষ্টা সত্বেও কলোর শিক্ষা, কখনও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই । Encyclo" 
চৎdisদিগের সর্বতোমুশী বিগ্বার সহিত তাহার অজ্ছিত বিস্তার তুলনা! হইত ন1। 
Plutarch, Tacitus, Seneca এবং Plato @ Virgil তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন 
সতা, কিন্ত গ্রীক ও লাটিন ভাষার শ্মন্তান্থ লেখকদিগের সহিত হার পরিচয় 
ছিল না। 
চারখেতে বাস করিবার সময়ে রুসো। প্রতিদিন স্্যোদয়ের পূর্কেই শঘা! ত্যাগ করিয়া 
অঙণে বছিগতি হুইতেন, এবং অমণের সময়ে প্রকৃতির স্টিকার উপাসন। করিতেন। তিনি 
লিবিয়াছেন, "আমার উপাসনা কেবল কতকগুলি শব্দের উচ্চারণেই শেষ হইত না। 
আনন্দদার়িনী প্রকুতির শরষ্টার দিকে আমার হৃদয় তুলিয়! ধনিয়া বাবিতাম। ঘরের মধ্যে 
উপাপন। করিতে ভাল লাগিত না, মবের দেওয়াল ও ঘরের মধ্যের মাবতীয় অব্য ভগবান 
ও আমার মধ্যে ব্যবধান স্থইি কৰিত। ভগবানের স্থির মধ্যে তাঁহার ধ্যান করিতে 
আমার, ভাল লাগে? * * * খাহার জীবন আমার জীবনের সহিত অচ্ছেগ বন্ধনে বাঁধা 
ছিল, তাহার ও নিচের আন্ত পাপ-ঘস্ধণা-ও-অক্গাবনুক্ত নির্দোষ শান্তিপূর্ণ জীবন, এবং 


ধাস্মিকোচিতত গতি ভিন অর কিছুই আমার প্রানী ছিল না। প্রার্থনার সঙ্গে তগবানের 
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ধ্যান করিতাম। আমি দ্বানিতাম সর্ধামঙ্গল-দাতা। ভগবানের অনুগ্রহে উপযুক্ত হওয়াই 
তাহার অস্থগ্রহ পাইবার হেষ্ট উপায়_প্রার্খন| নয়” 


প্যারিসে গমন 

১৭৪১ সালে ম্যাডাম ভি ওয়ারেন্সের আশ্রত্ন ত্যাগ করিস! কুসে। প্যারিস নগরে 
গমন কৰিলেন। তখন স্টাহার সম্বল ছিল ১২ লুই ( রৌপ্য ), একখান! নাটকের হস্রলিপি, 
এবং সঙ্গীতের ন্বরলিপির এক নৃতন পদ্ধতি, যাহ! হইতে তিনি অর্থ ও যশ, উভয়ই আশ! 
করিয়াছিলেন। প্যারিসে কিছুদিন ইতন্ততঃ গসনাগমনে অতিবাহিত হইল ॥ কৌৎনেল, 
কোডিয়াক ও ডিডেবে! ও কয়েকজন সম্ঘান্ত মহিলার সহিত এই সময়ে তাহার পরিচয় হইয়া- 
ছিল। ডিছেরোর সহিত পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল । একজন মহিলার অনুরোধে 
রুসে| ভিনিসস্থ ফরাসী বাষ্টদূতের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন | ১৭৪২ )। কিন্ত রাষ্ট্রদূতের 
সহিত কলহ করিয়া সে পদ ত্যাগ করিলেন। এই কলহে রুসোর দোষ ছিল ন|। রাষ্ট্রদূত 
তাহার বেতন ন! দেওয়ায় তিনি প্যারিসে 'আলিয়। গবর্ণমেণ্টের নিকট বিচারপ্রার্থী হন। 
বহু দিন পরে তিনি প্রাপ্য বেতন পাইস্সাছিলেন । প্যারিসে ফিরিয়। আসিবার পরে রুপোর 
কয়েকখান| নাটক বঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, কিন্তু তাহা হইতে অখাগম হয় নাই । ১৭৫৪ 
সালে তিনি 77১27455৩1০ V৭5৪U৫+ নামী এক হোটেল পরিচারিকার প্রণয়ে আবদ্ধ হুন 
এবং তাহার সহিত স্বামী-স্বীর মত বাস করিতে খাকেন। T॥৫৪e৪৪৫ অশিক্ষিত ও 
দেখিতে কুংপিত ছিলেন। লিখিতে অথবা পড়িতে জানিতেন না, বৎসরের মাসগুলির নাম 
কখনও একাদিক্ৰমে বলিতে পারিতেন না, সংখ্যা গণনা করিতেও শেখেন নাই । 
T॥e৮e5০এর মাত! তাহার সহিত বাস করিত, এবং মাত! ও কন্যা উভয়েই রুসে। এবং 
ভাহার বন্ধুদিগিকে অখোপার্্জনের উপায়স্বন্ূপ বাবহার করিত। T॥e৮০5৪এব প্রতি 
রুসো খে বিন্দুমাত্র তালবাস! ছিল না, তাহ। তিনিই লিখিয়াছেন। তবুও ২৫ বৎসর তাহার 
সহিত বাস করিয়া অবশেষে তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার গর্তে রুসোর পাঁচটি 
সন্তান হইয়াছিল। সকলগুলিকেই তিনি মাতৃস্বীন নিশুদিগের হাসপাতালে দান করেন। 
এই জঘন্য কাজের জন্য রুসে| তাহার গ্রন্থে অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন। স্বীয় সন্থানের 
প্রতিপালনের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ না করিয়! রাষ্ট্রের উপর পণ করিয়া! তিনি যে গুরুতর 
অন্যায় করিয়াছিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। হতপ্র ধর্শ্ববৃদ্ধিকে সাস্বনা 
দিবার জন্য তিনি লিপিয়াছেন, “স্বীয় সন্থানদিগকে উপযুক্ত ভাবে লালনপালন করিবার 
আতিক সামৰ্থ্য আমার ছিল না। তাহাদিগকে শিক্ষিত কন্যা তোল! আমার লাধ্যাতীত 
ছিল। ভাবিয়াছিলাম, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে "মাযার সন্জানের! সা উপায়ে ভদ্রজীবন- 
খাপন করিতে পারিবে না। T॥ৎ॥০৪5এর মাতা ও তাহাব ভ্াতা-ভগিনীদিগের সংসর্গও 
কাহারও পক্ষে মপগলকর হইতে পারে ন!। অথচ আমার সন্ভানগণ গৃহে প্রতিপালিত 
হইলে, তাহাদের সংলর্গ অপবিহার্ধ্য হইবে । এপ অবস্থার সরকারী শিষ্য আশ্রমে প্রতি- 











ঘন সরকার শাবক উল 
সক্ষম হয়, তাহাই শ্রে্ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। সেটোর কল্পিত [২০/:/১1)০এ জন্মের 
পরেই শিশুদিগকে পিতামাতার নিকট হইতে স্থানান্তরিত করিয়! রাষ্ট্রের তত্বাবধানে 
তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে । কোনও শিশুরই সেখানে স্ীক্স পিতামাতার সন্ধান পাইবার 
সম্তাবন| নাই। প্রেটোর আদর্শে রাষ্টের নাগরিকের কর্তব্য আমি পালন করিয়াছি” 
তাহা বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহার সন্তানদিগের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ 
করিতে সম্মত ছিলেন, কিন্তু তাহাদের প্রস্তাব কলে! স্বীকার করিলে, ভাহার সন্তানদিগের 
ব্দীবন অধিকতর সুখী হইত বলিয়| তিনি বিশ্বাস করিতে পানেন নাই। অন্যকর্কুক প্রতি- 
পালিত হইয়া তাহার! আপনাদের পিতাসাতাকে স্বণ! করিতে শিখিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


বিদ্যা ও কল! বনাম নৈতিক উন্নতি 

৩৭ বংসর বয়সেও রুপোর জীবনে তাহার উচ্ছল তবিশ্াতের কোনও চিহুই লক্ষিত 
হয় নাই । তগন তিনি ভাহার জীবনের লক্ষোর সন্ধান পান নাই । উদ্দেশ্াহীন ভাবে 
খুরিগ্না বেড়াইতেছিলেন।- তার পরে হঠাৎ, একদিন অচিন্তিত ভাবে তাহার জীবনের গতি 
ফিরিয। গেল, তিনি তাহাব অন্তনিহিত শক্তির সন্ধান পাইলেন। ১৭৪৯ সালে একদিন 
কলে। তাহার বন্ধু ডিডেরোর সঙ্গে দেখ! করিতে ঘাইতেছিলেন। ডিডেরে! তখন প্যারিস 
হইতে ছয় মাইল দূবে এক কারাগারে আবন্ধ ছিলেন। পদত্রজ্জে পথ চলিবার সময়ে কসে| - 
একখানা সাহিত্যিক পত্রিকার পাত! উন্টাইতেছিলেন। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল সেই 
পত্রিকায় মুক্রিত একটি বিজ্ঞাপনের উপর। Academy ০£ Dii০৷ "বিজ্ঞান ও কলার 
উ্নতিছ্বার। মাহুষের নৈতিক উপ্তি অখব| অবনতি হইয়াছে” এই সমন্ধে প্রবন্ধের জন্য 
একট। পুরস্কার দোষণ। করিয়াছিলেন। এই ঘোষণ।-পাঠমাত্র কপোর মনে প্রবল আন্দোলন 
আৱদ্ধ ছইল। শত শত ভাব তাহার মনের সধে কলরব করিয়। উঠিল। ভাবের 
উত্তেজনায় তাহার স্বালবোধের উপক্রম হইল। এক বুক্ষতলে উপবেশন করিয়! তিনি 
ন্ঘণ্ট। প্রগাঢ় চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন ॥ সনে হইল, তিনি অন্ত জগতের অধিবাসী, 
অশ্য মাম হইয়া! গিয়াছেন। 4১০৯4০৮০১ব প্রশ্নের উত্তরই থে কেধল তাহার মনে উদিত 
হইয়াছিল, তাহ! নহে।- অন্য বহু সত্য ভাহার সনে প্রকাশিত হইগ্রাছিল। সেই 
মুহূর্তে কগে। স্থাপনার শ্বন্ূপের পৰিচন্ প্রাপ্ত হইলেন ॥ তখন যে সত্যের সন্ধান তিনি 
পাইয়াছিলেন, তাহার ভবিশ্নতের সমস্ত বচন। তাহাত আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। 

ফরাসী সমাজে তখন অশাস্থির অগ্নি অল্পে অল্পে ধূমায়িত হইতেছিল। 'অনিয়স্িত 
রাজশক্রির অধীনে নৈতিক শিখিলতা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছিল। মানব-জ্গীবনের 
মহান্ে সন্দেহ স্মশ্রেণীর মদ প্রসারিত হুইতেছিল। সাইজিশ বৎসর যাবৎ রুসো। ভবখুঝের 
জীবন যাপন কৰিয়াছিলেন। সমাজের বিধি ও লিখে গ্রাফ কেন নাই । রাজশক্তির 
বেচ্ছাচার ও সামাজিক হনীতি গলির কনার বা বসির 
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দমন করিয়া রাঁখিতেন ॥ কিন্ত দমিত বিরক্তি ও বিজোহী ভাব মনে সঞ্চিত হইতেছিল। 
আনি তাহ! বিন্ফৃরিত হইয়া পড়িল। সমাঞ্জের ক্রমব্ধমান ছুনীতি ও অনাচার তাহার 
লেখনী-মুখে উদ্ঘটিত হইল। 

কুলো 4১58৫৩725০6 703০9 প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়। পাঠাইলেন । 
তাহার এই প্রথম রন! পুরস্কারের যোগ্য বলিয়! বিবেচিত হইবে, ইহ! তিনি আশ! করেন 
নাই। কিন্তু ঘাহ। অপ্রত্যাশিত ছিল, তাহাই সংঘটিত হইল। তাহার প্রবন্ধই পরীক্ষকগপ- 
কতক পুরস্কারের জন্য নির্ক্দাচিত হইল। হঠাৎ তাহার যশ বিস্তীর্ণ হইয়া! পড়িল। 
বিশ্লবন্থষ্টির কোনও উদ্দেশ্য তাহার না খাকিলেও পাঠকের! তাহার প্রবন্ধের মধ্যে বিপ্লবের 
ইন্দিত দেখিতে পাইল। প্রবন্ধে তিনি প্রাণ করিতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন যে, সাহিত্য, 
কলা ও বিজ্ঞান স্বনীতির প্রধান শত্রু । অনাবস্যক বোর অভাব-বোধের স্থষ্টি করিয়া 
তাহার! মানবের স্বাধীনত! অপহরণ করে, এবং তাহাকে দাসে পরিণত করে। স্ভাতা 
হইতে পরিন্ছদের প্রয়োজন অহভূত হইয়াছে; আমেরিকায় অসভ্যদিগের মতে। যাহার| উলঙ্গ 
থাকে, তাহাদিগকে দাসত্বপৃদ্খলে আবস্ধ কর! সম্ভবপর হয় না। বিজ্ঞান ও সুনীতি পরস্পর- 
বিরোধী । নীচ ও স্থাপিত মূল হইতে যাবতীয় বিজ্ঞান উদ্ভুত হুইযাছে। কুস'স্কার-প্রস্থত 
ফলিত জ্দ্যোতিধ হইতে ক্োতিষশাস্্ের জন্ম ; অর্থলোভ হইতে জ্যামিতির উৎপত্তি; বৃথা 
কৌতুহল প্র।রুতিক বিজ্ঞানের জনক; মাগ্রযের অভিমান হইতে কণ্থ-নীতির উদ্ভব ; 
উউচ্চাকাক্ষ। বান্মিতার প্রস্থতি। শিক্ষা ও মূত্রাধস্র্বারা মাচুষের কোনও উপকারই হয় 
নাই । অপত্য মাহষ হইতে সত্য মানুষের ব্যাবন্ুক সমস্ত গুণ ও আচারই অমঙগ্লের 
আকর। শৈশবে পঠিত 21:95 Lives রুসোর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। এখেন্স্‌ অপেক্ষা স্পার্টার জীবনঘাপন-প্রণালী তাহার অধিকতর মনোমত 
ছিল। লাইকার্গাস্‌ তাহার বিশেষ শ্রন্ধার পাত্র ছিলেন । যুদ্ধে জয়লাভ রুসো গৌরবের 
বন্ধ বলিয়। মনে করিতেন । কিন্তু ইয়োরোপীয়দিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত অসভাদিগের 
প্রতি তাঁহার শ্রক্ধার অভাব ছিল না। মানবের হুখ-৩-শাস্থিবিখালে সত্যতার কোনও 
ক্তিত্বই তিনি দেখিতে পান নাই । সহ্যতার উন্নতিতে তিনি মানবঙ্গাতির অবনতিই 
দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং তাহার সর্বধ্বংসী সংস্পর্শ হইতে যদিও ভাহার জন্মকৃমি জেনিভা 
ও আপনাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, তথাপি তাহার প্রবন্ধ হইতে কোন সফলের 
প্রত্যাশ। তিনি করেন নাই । 

হন্তে লেখনী ধারণ করিয়! ক্কসো থামিতে পারিলেন ন! । প্রথম প্রবন্ধের সফলতায় 
তাহার চিন্তার নোত প্রবলতব বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, এবং যে সমস্ত চিন্তা মনে 
উদিত হইতে লাগিল, বিস্তারিত করিস তাহ! বর্ণনা করিবান্ত জন্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া 
পড়িলেন। এই সম্রে তাহার যৃত্রাশয়ের পীড়া প্রবল হইয়। উঠিল। চিকিংসকেক! বলিলেন, 
ছয় মানের অধিক তাহার বাচিবার সম্ভাবনা নাই ॥ এই জক্ত যাহা বলিবার আছে, তাহা 
বলিয়। শেষ করিবার জন্ম তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন॥ খে সমন্ত দার্শনিকের মত তিনি 
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শরন্ধার সহিত পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের শিক্ষায় ভ্রান্তি ও নির্ঘদ্ছিতা ভিগ্র আর 
কিছুই এখন তিনি দেৰিতে পাইলেন না॥ সমাজের সক্দাঙ্গে বর্তমান অত্যাচার ও ছূর্গতি 
তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। তাহার মনে হইল নিজের বিশ্বাসের সহিত যদি তাহার 
জীবনের সামকন্ত ন! খাকে, তাহা হইলে কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে না। এই 
বিশ্বাসে তিনি স্বকীয় জীবনযাপন-প্রণালী পরিবন্তিত করিয়া ফেলিলেন। সাদা মোছা ও 
্থ্মবস্থ বর্ধন করিলেন, ঘড়ি দিক্রঃ করিলেন, মোটা কাপড়ের সাধারণ হট ব্যাবহার 
করিতে ম্মারস্ত করিলেন । ইহার পূ্দে তিনি এক অফিসে ধন্বক্ষকের পদে নিযুক্ত 
হুইয়াছিলেন। লে কাঙ্গ ছাড়ি দিয়! স্বরলিপি নকল করিয়! জ্বীবিক। উপাক্িন করিতে 
আবস্ভ করিলেন! ডাহার অন্তরে যে বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, এ সকল তাহার বাহিক, 
প্রকাশ । শতবগ পরে তাহারই শিক্ষা ও দৃষ্টান্রে অগ্রপ্রাণিত হইয়া কাউন্ট টল্ঠ় 
সর্ধাবিধ বিলাল বঙ্জন করিয়াছিলেন। ক্ষসোর স্বভাবে সম্পূর্ণ পরিবর্তন লক্ষিত হইল। 
ভয় ও লচ্ছার সঙ্কোচ তিঝোহিত হইয়া গেল। প্রচলিত আচার ও সংস্কারের বশীক্কৃত 
লোকের গ্সেষ ও বাক্গ অবজ্ঞভবে অগ্রাহ্য করিয়! তিনি অসম সাহসে সমাজের দুনীতি ও 
কুল: স্কারের গ্রতি কশাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন । ছুই বৎসর পূর্বে ও দশ বৎসর পরেও 
মিনি মনের ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষ। খুজিয়। পাইতেন না, সাহাব গ্লেযোক্তি সমগ্র 
প্যারিসের সুখে সুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ফলে অনেকের মনে ভাহার প্রতি দাঙ্ছণ 
বিখেষের সবষ্টি হইল । 


অসাম্যের উৎপন্তি 

১৭৭৩ সালে কুসোর "Discourse on the Origin of Inequslit3” “অসামোর 
উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে হিলি পুরগ্রছে প্রকাশিত মত 
বিস্তৃতভাৰে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং ব্যক্তিগত সম্পন্তিকে সামাজিক বৈষমোর কারণ 
বঝলিগ্া নিন্দেশ কিয়া, ঝাষ্ট্রককৃক এই অসামা-নিচ়স্বণের প্রয়োক্নীঘতা প্দশন করিয়া- 
ছিলেন। ধনী সমপ্রদায়-কন্ঠক রাষট-ক্ষমতা অক্তায়পূ্বক অধিকৃত হইলে যে রাষ্ট্রের অবনতি 
হয়, ও প্র্াসাধাবণ দাসে পরিণত হয়, তিনি তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন। 
অষ্টাদশ শতকের অনেকে পুর্দে এই দাশনিক সত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের 
কেহই স্বকীয় মতকে সাধারবুন্ধিগাহ রূপ দান করিয়া! কলো মতে! দুঢ ভাবে বান্ধ করেন 
নাই । এই সয়ে কোনে। কাই কলো অসমাপ্ত কৰিগা ফেলিয়া ঝাখিতেন না। চিন্ত! 
ভাহার নিকট ক্রীড়। অথবা বিলাসের উপকরণমাত্র ছিল না। খাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন, 
উকান্তিক আগ্রহের সহিত তাহ! গ্রহণ করিতেন। তিনি লিখিগ্াছেন, যায স্ভাবতঃ 
নিশাপ; তাহার স্ব প্রতিষ্ঠানই তাহাকে কলুষিত করে। এই মত খবরের “আদি 
পাপ" ও "চার্চের মাধ্যমে মুক্তি-বাদের বিক্াধী। কোন পূর্বে কেহ কেহ "প্রারকতিক 
অবস্থা”র কথা বলিয়াহিলেন ॥ করসে এই অবস্থার বিস্তানিত বর্ণন। করিয়াছিলেন। এই 
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অবস্থা যে কোথায় বর্তমান নাই, কখনও বর্তমান ছিল না, এবং ভবিস্তাতে কখনও ইহার 
উদ্ভব হইবে না, তাহা তিনি স্বীকাৰ করিয়াছেন । কিন্ত সাম্যের বর্তমান অবস্থার সম্যক 
জনের জন্য এইকূপ এক অবস্থার কল্পনা করা আবশ্যক । মাহুযে মানবে যে স্বাভাবিক 
ভেদ আছে, তাহাতে রুপোর আপত্তি নাই । বন্দ, স্বাস্থা, বুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে ভেদ 
অপরিহাধ্য। কিন্ত সমাজক বহমোদিত বিশেষ অধিকার সমর্থখনযোগ্য নহে। 

“ব/ক্রিগত সম্পত্তিই সামাজিক বৈষম্যের মূল । প্রথমে যে লোক এক খণ্ড জমিতে 
বেড়া দিয়! বলিয়াছিল “এই জনি আমার," এবং তাহার প্রতিবাসীদিগকে তাহার কখ। 
সরল ভাবে বিশ্বাস করিয়! তাহা স্বামিত্ব স্বীকার করিতে দেখিয়াছিল, সেই লোকই 
সমাজের? প্রতিষ্ঠাত।। তাহার পরে ধাতুর ব)বহার ও ক্রধিকা্যের উদ্ভাবনদ্ধার! এক 
অনিষ্টকর বিপ্লবের সি হুইয়াছিল। শস্ক মাহুবের ছুর্তাগোর প্রতীক, ইয়োরোপে সৰ্দদাপেক্ষ। 
অধিক শশ্য ও লৌহ উৎপর হুয়। এই জন্য ইয্োকোপের ছুঃখকষ্ট অধিক । এই অনিযের 
প্রভীকার করিতে হইলে সন্ভাতা বঞ্ছন করিতে হইবে । কেননা, সভ্যাতাবল্চিত স্বাভাবিক 
মাছ দোষহীন ; আসত) মাছ্ধের হন উদব পূর্ণ থাকে, তখন সমগ্র প্রক্ুতি ও তাহার মধ্যে 
শাস্তি বিবাজ্জ করে; তখন সে স্বজগাতীয় সকলেরই বন্ধু । 


সুলটেয়ারের সহিত কলহ 

নৃতন গ্রন্থের একখএ কুসো। ভলটেসাহকে পাঠাই দিয়াডিলেন। গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
ভলটেয়ার লিসিয়াছিলেন, “মানবঙ্গাতির বিক্রন্ধে লিখিত আপনার গ্রন্থ প্রান্ত হইয়াছি। 
তঙ্জগ্ ধন্যবাদ দিতেছি। আসমাদিগের সকলকে মূখে পরিণত করিবার উদ্দেগ্রো একপ 
চতুৰত! পূর্বে কখনও দেখ! যায় নাই। ক্দাপনান গ্রন্থ পড়িয়া চারি হাতে পায়ে হাটিবার 
ইচ্ছ। হয়। কিন্তু ৬* বহসবের অধিককাল পূর্বে যে অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছি, দুর্তাগা কমে 
এখন তাহাতে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব । ক্যানাডার অসভ্যদিগের অঙুসন্ধানে যাত্রা করাও 
আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কেননা, খে সমন্ত পীড়ায় আমি কগিতেছি, তাহার জন্য একজন 
ইয়েরোপীয় চিকিংলক আমার আবশ্বাক | দ্বিতীয় কারণ এই খে, ক্যানাডায় এখন যুদ্ধ 
চলিতেছে, এখন আমাদের দৃ্টান্তে সেখানকার অসভ্যগণও আমাদের মতই দুনীতি-পরায়ণ 
হইয়। পড়িয়াছে।” ইহ! হইতেই তলটেয়ার ও কূলোর কলহের স্থত্রপাত। 

“Discourse on Inequality" কলে| জেনিভাব “নগরপিতাদিগের"* নামে উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন। কিন্ত এই গ্রন্থপাঠে তাহার! সঙ্গ হন নাই। সাধারণ নাগরিকদিগের 
সমান বলিয়! গণিত হওয়। তাহাদের বাঞ্ছনীয় মনে হয় নাই । কিন্ত কপোর যশ বিস্তৃত 
হইতে দেখিয়! ডাহা তাহাকে জেনিভায় নিষস্থণ করিলেন । রুসো নিমত্ণ গ্রহণ করিলেন, 
এবং ক্যালভিনীয় সং্দাত়ের লোক ভিগ্ন কেহ গেনিভার নাগরিক হইতে পারিত না 
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Civil ভিত City Fathers. 
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বলিয়া, তিনি বোমান ক্যাথলিক ধৰ্ম্ম বঙ্জন করিয়া প্রোটেট্যাণ্ট ধর্শ্মে পুনরায় দীক্ষিত 
ছইলেন। ইহার পূর্্দ হইতেই তিনি আপনাকে জেনিভার নাগরিক বলিয়। অভিহিত 
করিয়া আসিতেছিলেন। জেনিভায় বাস করিবার ইচ্ছাও ভাহার মনে উদ্দিত হইয়াছিল। 
কিন্ত জেনিভার শাসনকণ্তাদ্ের ভাহার গ্রন্থের প্রতি বিরাগ দেখিয়া সে ইচ্ছা! ত্যাগ 
করিলেন। জেনিভায় বাস ন! করিবার আরও একটি কারণ ছিল। ভলটেয়ার তখন 
জেনিভার নিকটবন্ধী এক পল্লীতে বাস করিতেছিলেন। জেনিভায় কোনও নাটক অভিনীত 
হইতে পারিত না। ভলটেয্ার এই বাধ! দূর করিবার চেষ্ট! করিতেছিলেন। তাহার 
ইচ্ছা! ছিল জেনিভায় তাঁহার নাটকের অভিনয় হয়। কুসে! নাট্যাভিনছ্ছের বিরুদ্ধে লেখনী 
চালন! কৰিলেন। অলত্যের! নাটকের অভিনয় করে ন! । প্লেটে! নাট্যাভিনয়ের অস্ুমোদন 
করেন নাই । যাহার| অভিনয় করে, ক্যাথলিক পুরোহিতগণ তাহাদের বিবাছে অথবা 
অস্তোষ্টি-ক্রিয়ার পৌরোহিতা করেন ন৷। বহ্এ নাটককে ইন্জিয়-লালসার পাঠশালা? 
বলিয়াছেন। ইত্যাদি যুক্তির প্রয়োগ করিয়া ক্ুলে৷ বিলাদবচ্জিত কঠোর জীবনের পক্ষে 
তর্দুদধে অবতীর্ণ হইলেন। 

১৭হ। লালে ভীধণ ভূমিকম্পে লিসবনে বহুসংখাক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
এই সংবাদে বিচলিত হইয়া ভলটেয়ার এক কৰ্তাত করুণামন্ স্বষ্নিকণ্ধার অস্তিত্বে সন্দেহ 
প্রকাশ কবেন। এই কৰিত৷ পাঠ করিয়া রুসে| বিরক্ত হইয়| লিখিলেন, “যশ, পৌক্ষ ও 
সম্পদের গর্জে অভিভূত ব্যক্তিকে মানবন্গীবনের ছুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে স্বতিক্র তীত্র বচন 
প্রয়োগ করিতে এবং যাবতীয় পদার্থকে অমঙ্গলময় বলিয়া ঘোষণ। করিতে দেখিয়া, তাহাকে 
স্স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠি, ও জগতের প্রতোক পদাখই যে উৎকুষ্, তাহ! প্রমাণ করিবার 
অর্থহীন ইচ্ছা আমার মনে উদিত হইল। তলটেয়ার দৃশ্যত: ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেও, 
প্রকৃতপক্ষে শয়তান ভিন কাহারও অস্তিস্থে বিশ্বাস করেন ন!। হে ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাসের 
ভাণ করেন, তিনি এক ঈধ্যার্িত পুরুষমাত্র, অনিষ্টকর কাৰ্য্য ভিন্ন অন্ত কিছুতেই তাঁহার 
সখ হয় না। ভাহার এই মত স্পষ্টতঃই যুক্িহীন। সর্ধবিধ সৌভাগ্যের অধিকারী ও 
সুখের ক্রোড়ে শারিত ব্যক্তির পক্ষে, তিনি নিজে যে ছুঃখকষ্টের আঘাত ভোগ করেন নাই, 
তাহার ভয়াবহ নিদ্ধকুণ চিত্র অক্ষিত করিয়া অপরকে নিরাশার গহ্বরে নিক্ষেপ করিবার চেষ্ট। 
নিতান্তই বিরক্তিকর । মানবন্ধীবনের ছুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগের অধিকার ভাহার 
অপেক্ষ। আমার অধিক খাকিলেও, আসি নিরপেক্ষ বিচান্থার। প্রমাণ করিয়া দিলাম 
খে, মাহুযের ছুঃখ-কঠের জন্ত ঈর নিল্দুমা দাদী নহেন। মানবীয় বৃত্ধিনিচয়ের* 
অপব্যবহারই তাহার জন্য দাপ্রী। পদার্থের স্বরূপের লে জন্য কোনও দায়িত্বই নাই |” রসে! 
তলটেরারের কবিতার কঠোর সমালোচন! কবিয়। তাহাকে এক পত্র লিগিয়াছিলেন। 
তাহাতে নিশিগ্াছিলেন, “কৃষিকম্প লই! এত হৈ চৈ করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। 


1 School of Consupiscence.  * Faculties. 
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নব্য দর্শন_রুসো। ২২১ 
মধ্যে মধ্যে কতকগুলি লোক মৃত্যুমূখে পতিত হইবে, ইহাতে অমন্গলের কিছুই নাই। 
লিদবনের লোকের! যদি সপ্ততল গৃহ নির্বাণ না কৰি বিচ্ছিন্ন ভাবে অরণ্যের মধো বাস 
করিত, তাহ! হইলে তাহাদের বিপদ ঘটিত না। প্রকৃতির বিরোধী স্াচব্ণদ্বাবাই তাহার! 
বিপদ আহবান করিয়াছিল।” ভলটেয়ার রূসোর পত্রের উত্তরে কোনও পত্র ডাঁহাকে 
লেখেন নাই । উত্তর দিয়াছিলেন গুহার ক্যান্ডিডে নামক গ্রন্থে । এই গ্রন্থে তাহার 
ভীষণতম অশ্ত_"ভলটেয়াবরের গ্লেবণ* কলোর বিরূদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। 

এইক্কূপে ভলটেয়ার ও রূলোর মধ্যে যে কলহের স্ত্রপাঁত হুইল, তৎকালের সমস্ত 
দার্শনিকই তাহাতে একতর পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন । তলটেয়ার কুলোকে “অনিষ্টকারী 
উন্মাদ” বলিতেন। করুসে| তলটেয়ারকে “অধশ্যের ভেরী, উৎকৃষ্ট প্রতিভাব অধিকাৰী, কিন্ত 
নীচ আত্মা” প্রভৃতি অভিধানে ভূষিত করিয়াছিলেন। ১৭৯৯ সালে তিনি ভলটেয়ারকে 
লিখিয়া ছিলেন, “আমি বস্তুতঃ আপনাকে স্বণ। করি, কেননা, আনার প্বণাই আপনি চাহিয়া- 
ছিলেন। যদি আপনি চাহিতেন, ক্দাপনাকে ভালবাপিতেও পারিতাম। এক লময়ে 
আপনার সঞ্ধদ্ধে যে সমস্ত ভাবে আনার অন্তর পূর্ণ ছিল, তাহাদের মধ্যে কেবল আপনার 
প্রতিভার প্রতি শ্রন্ধ| এবং আপনার বচনান্ প্রতি আকর্মণই অবশিষ্ট আাছে। আপনার 
প্রতিত৷| ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি যদি আমার শ্রদ্ধা না খাকে, তাহ! হইলে তাহাতে আমার 
দোষ নাই ৷" 

Discourse on Inequality গ্রচ্থে কলে! ক্রমবন্তমান বধখেদ্ছাচারের প্রতিরোধের 
উদ্দেশ্যে উত্থাপিত বিজ্রোহকে "বিধিসঙ্গত কার্য” বলিয়া ঘোষণ। করিয়াছিলেন। এতাদুশ 
মত-প্রচারে বিপদ তো ছিলই । অধিকন্ধ রুসো! সাধারণের উপর প্রভূত প্রভাববিস্তারে 
মর্থ বাক্পটুতার অধিকারী ছিলেন। তিনি মুক্ত বাতাসে বক্তৃতার উপযোগী এক রচনা- 
শৈলীর স্থষ্টি করিয়াছিলেন। তাহ! পাঠে জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া উঠিত। ১৭৫৮ সালে 
তিনি দালেখ্বার্টকে যে ২৮৩ পৃষ্ঠাব্যাপী পত্র লেখেন, তাহাতে এই রচনা শৈলীর পরিচর্প 
প্রাপ্ত হওয়া! যায়। এই পত্রে উন্মাদিনী বান্দিতার জোত প্রবাহিত ছিল। পাঠ করিয়া 
সাধারণে বিশেষভাবে উত্তেজিত হইয়া! উঠিয়াছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত, বহু বিংপরিষদের 
সভ্য দালেখ্বার্ট তাহার সহিত তর্কযুন্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই । তিনি তাহাকে 
লিনিয়াছিলেন, “আপনার লেখনীর মত লেখনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর! বিপজ্জনক | যে অবজ্ঞা 
আপনি সাধারণের প্রতি প্রদর্শন করেন, ভাহাদ্বারাই কিক্পে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে 
হয়, তাহ আপনিই জানেন ।” এই পত্রে তিনি লুখারের সঙ্গে ক্লোর তুলন। করিয়াছিলেন। 


নি্জ্জনবাস 
কিন্ত এ সকলের কিছুতেই রুলোর তৃপ্তি হইতেছিল ন! । সংসার হইতে বিদায় হইয়া 
প্যারিস হইতে দূরবত্রী কোনও স্থানে নিশ্ছনে বাস করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন । 
নত Mockery of Volcaic. 





২২২ পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 


তাঁহার এই ইচ্ছার বিবয্ অবগত- হই তাহার এক বান্ধনী মন্ট-মরেনপির অৱণোর 
মধ্যে তাহাত নিক্ষেব গৃহের সন্মুখে তাহার জন্য একটি গৃহ নিশ্দাণ কৰিয়। দিলেন । গৃহের 
নাম হইল 7৩:5৫ (নিভৃত কুটীর )। ১৭২৯ সালে কসে৷ প্যা্দিস ভাগ কৰিয়। এই 
কুটারে আলিয়! বাল করিতে লাগিলেন । ত্তাহান্র বন্ধুগন তাহার এই নিগ্জন-গ্রি্তার অর্থ 
বুঝিতে পারিলেন না॥ কেহ তাহাকে মানব-বিহেষী+ বলিলেন; কেহ বলিলেন, প্রশংলা- 
লোভী । ১৭৬২ সালে 21515%757৫5কে লিখিত এক পত্রে রুসে। তাঁহার নিঞ্জনবাসের 
কারণ বর্ণন! করিয়াছিলেন । তিনি লিখিয়াছিলেন, “লোকালয়-ত্যাগের প্রকৃত কারণ আমার 
আমা স্বাধীন প্রকুতি । এই প্রক্ুতির নিকট সম্থান, ধনপম্পদ, যশ কিছুরই কোনও মুল্য 
নাই। এই প্রতি আমার দ্দহদ্ধার হইতে উদ্‌দৃত নহে; মচ্দাগত আলস্ত হইতে ইহার 
উদ্ভব । ক্যামন এই আলকস্যের পরিমাণ এত বেনী যে, তাহ! বিশ্বাস করিতে পারিবেন ন|। 
ইহার জন্যা সকল ব্যাপারেই আমার ভগ্ন পায়। নাগরিক জীবনের সামান্যতম কর্তব্যও 
অসহনীয় হইয়| পড়ে। যখন প্রযোক্ষন উপস্থিত হয়, তখন একট! কথ! বলা, একখান। পত্র 
লেখা, কথব। কোথাও গিয়্। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ কর! আমার ভীষণ পীড়াদায়ক হয়া! 
উঠে” কগোর যৌবনের সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে ছিল এক গ্মাকাক্ষা-_অবপর ও শান্তি। 
অবসর ও শাঞ্চির হুখোগ উপস্থিত হুইবামাত্র তিনি তাহা গ্রহণ কৰিলেন। Therese ও 
তাহার মাতাও কসোর সহিত 17০0715985এ বাল করিতে লাগিলেন । 


La Nouvelle Heloise 

রুপে চিরকাল ভালবাসার কাঙ্গাল ছিলেন। নিজদের গ্রেহের ভাণ্ডার উজাড় করিয়া 
তিনি বন্ুনাদ্ধবদিগকে দান করিতেন; স্বাখ-চিন্তার লেশ তাহার ছিল ন|। কিন্তু সে 
ভালবাসার উপধুক্ প্রতিদান কখনও প্রাপ্ত হন নাই । খেরেসের নিকট যে স্মেহ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার অন্তর তৃপ্ত হয় নাই । Montm০re॥০১র অরণ্যের, 
বিজনতার মধ্যে তাহার স্মৃতির ছার উন্মুক্ত হুইয়া যাইত, এবং অন্তর হাহাকার করিয়া 
উঠিত। তিনি লিখিয়াছিলেন, "ঠাচা ও ভালবাস! আমার কাছে অভি, তবুও কেন 
আমাতে স্পূণ অর্ক একজন বন্ধুও পাইলাম না? *** কেন আমার অস্বর প্র পূর্ণ 
ও সহজেই আবেগে বিচলিত হইলে কোনও বযক্তিবিশেহকে আমি ভালবাপিতে পারিলাম 
ন? ভালবালিবার ইচ্ছার আগুনে দগ্ধ হইতে হইতে বাক্যের নিকটবর্তী হইয়াও আমার 
ইচ্ছ। পূৰ্ণ হইল না। সবত্যুর পূর্ক্দে প্রকৃতপক্ষে বাচা আমার ঘটিয়| উঠিল না। *** যদি 
আমার আকোমল বৃত্তিনিচয়ের ব্যবহানই করিতে পাহিৰ না, তবে কেন তাহ! লইয়া 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম ? নিয়তি আমার কণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করে নাই; তাহার নিকট 
এখনও আমার কিছু প্রাপ্য আছে” 





Misanthrope. Fs: 








নব্য দর্শন-__রুসো ২২৩ 


জুন মাসে একদিন বৃক্ষের স্থনীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়। রুসে| চিন্ত। করিতেছিলেন; 
নাইটিংগেল তখন মধুর সরে গান করিতেছিল; অদূরে স্বোতন্ৰতী কুলকুলনাদে বহিয়। 
যাইতেছিল। ক্ৰসোৱ দেহ আলস্যে অবশ ও সনঃ স্বপ্রাবিষ্ট হইয়া আসিল। অকস্মাৎ 
স্বতির হার খুলিয়া গেল । তাহার প্রেমাতু মনের সন্মুখে পূর্কপর্িচিত! স্ন্দরীগণের জীবন্ত 
চিত্র ভাসিয়। আসিল । শ্বন্দৰীগণ-পরিবেরিত রুলোর প্রেমতৃঞ্চা প্রবল হই উঠিল, চিত্ত 
অস্থির হইল। অস্থিরতার মধ্যে মনে হইল তাহার প্রেমলীলার বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে। 
বাস্তব জগতে প্রেন-পিপাদার পরিতৃপ্তি অসম্ভব জানি! কল্পনার জগতে মন ধাবিত হইল, 
স্বকীয় স্থষ্িব মধ্যে পৰিত্ৃপ্তির সন্ধানে ছুটিল । তাহার অমর উপন্ঞাপ এ Nouvelleএর 
নায়িকা জুলি ও কেয়ার তখন মৃত্তি-পরিগ্রহ করিয়া তাহাক মানস চক্কুত্র সমীপে ক্যাবিকু তি 
হুইল। করুসে! গ্রন্থ রচন। ক্দারস্ত করিলেন। ১৭১৬ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 
লাহিত্যিকগণ ঈধ্যাবশে গ্রন্থের কঠোর সমালোচন! করিয়াছিলেন। 'ভলটেম্সার স্তি নীচ 
ও জঘপ্য ভাষায় রুশোকে আক্রমণ কৰিয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ এ সমন্ত সমালোচনা 
অগ্রাহ্য করিয়া বিপুল সমাদরে গ্রন্থের অভ্যার্থন। করিয়াছিল। 

Hermitage পো বহ দিন বাল করিতে পারেন নাই । তিনি ১1:৭ সালের 
ডিশেক্দর মাসে স০৷০৮৫৷৫১তে উত্িষ্া মান, এবং সেখানে Duke of Luxembhurgh- 
এব আশ্রয়ে বাস করিতে খাকেন। চারি পাচ বৎস তিনি এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। 
এই সময়েই তাহার [৭ Nouvelle Hellois€ সম্পূর্ণ হইখ প্রকাশিত হয়। Letter 
to D' Alembert on the theatre, Emile. Social Contract এই সময়ে রচিত 
ও প্রকাশিত হয়। 

7১11০ শিক্ষাদন্বন্ধীয় গ্রন্থ । প্ররুতির সঙ্গে সংযোগ-বক্ষা কবিয়| কিরূপে শিক্ষা 
দেওয়া যায়, গ্রন্থে তাহারই আলোচনা আছে। এই শিক্ষাপ্রপালীতে আপত্তিজনক কিছু 
ন! থাকিলেও “The Confession of a Savoyard Vicar” নামক অধ্যায়ে *প্রাক্কতিক 
ধর্মের’ যে ব্যাখা! আছে, তাহ! পাঠ করিয়া রোমান ক্যাখলিক ও গুটেষ্ট্াণ্ট উভয় 
সমপ্দায়ই কু হইয়াছিল। 

সভ্যতা তাহার মতে যাবতীয্র অনর্থের মূল । সভাতার অনিষ্টকর প্রভাব হইতে মুক্ত 
পরিবেশের মধ্যে শিশুৰ শিক্ষা হওয়া উচিত ॥ সভ্য মাহুয জন্ম হইতে মুত্যু পর্যন্ত পরাধীন । 
জন্সসাত্্ তাহাকে কাপড় পাইছা দে ওর! হয়, সুতা হইলে কফিনে বন্দী কও! হয়। প্রকৃতি 
তাহার সম্থানদের শিক্ষার জন্য যে পথ হসরণ করে, তাহাই শিশুদিগের নিক্ষায় কবলিত 
হয়| উচিত । নানাবিধ অহুৰিধাজনক অবস্থার কেলিগ প্রতি নিশুদিগের শারীর কষ্টশহ 
করিয়। তোলে__ছুঃখ ও কষ্ট সহ করিতে শিক্ষা দেয়। শিশুদ্বিগকে আঘাত হইতে রক্ষা 
করিবার চেষ্ট! কর! উচিত নঙ্গ। কষ্ট সহ করাই তাহাদিগের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা 
হুওয়। উচিত । 
Natural Religion 
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প্‌ 
২২৪ পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 
_ অভাব পেক্ষা তাহ। পৃহণ করিবার শক্তি ঘাহার কম, তাহাকেই দুর্বল বলে। এই 
দুৰ্বলতা দূর করিতে হইলে, অভাবপূত্বণের শক্তি অর্জন করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। 
যে বাক্তি, যাহা সে সম্পন্ন করিতে সক্ষম, তাহাই ইচ্ছা! করে, এবং যাহ! ইচ্ছা করে, 
তাহাই করে, সেই প্ররুতপক্ষে স্বাধীন । পরনির্ভরতা ছিবিধ-_ত্রব্যের উপব নির্ভর ও 
মাঙ্ছষের উপর নির্ভর। প্রথমটির কোনও নৈতিক ফল নাই, কিন্ত দ্বিতীয়টি যাবতীয় 
দোহের আকর। শিশুদ্িগকে যাহষের উপর নির্ভর হইতে রক্ষা! কর! কর্তব্য। শিশু যাহা! 
চাগ, তাহাই তাহাকে দিও না; যাহা তাহা প্রয়োজন, কেবল তাহাই দেওয়া উচিত । 
প্রক্ুতির প্রথম তাড়নায় কোনও দোষ নাই। “আদিম পাপ” বলিঘ যাক্তষের অন্তরে 
কোনও পাপ-প্রবৃত্তি নাই । কিরূপে কেন পাপ মাহুযের অস্থরে প্রবেশ করে, তাছ! লক্ষ্য 
করা খায়। শিশুদিগকে তাহাদিগের কর্তব্য কি, তাহা শিক্ষা না দিয়া, তাহাদের অ্ধবকে 
পাপের স্পর্শ হইতে রক্ষা করাই উচিত। শিশুর উপযুক্ত একমাত্র নৈতিক শিক্ষা এই__ 
শকাহাকেও আঘাত কৰিও না” 
জ্ঞানের অভাব হইতে কাহারও কোনও অনিষ্ট হয় না। কিন্তু ভুলের ফল মারান্মক। 
শিশুদের শিক্ষার জন্ত পুন্থকের প্রস্থোজন নাই। তাহাদের ইন্জিয়ের ব্যবহার করিয়া 
তাহারা নিখক॥ সমগ্র পৃথিনীই তাহাদের পুঞ্তক, যাহ! প্রত্যক্ষ, তাহাই তাহাদের শিক্ষার 
বিষয় । প্রকৃতির ব্যাপার সকল তাহাদিগকে পর্থাবেক্ষণ করিতে দাও; তাহাদের কৌতূহল 
উদ্দীপ হইতে দা; লীগ্ শীষ সে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য বান্ত হইও ম1। 
আপনার চেষ্টাতেই তাহাকে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে দাও । অনেক বিষয় তাহাকে 
শিখাইও না। কিন্ত কোনও বিষয়েই তুল শিখিতে দিও ন|। স্মৃতি ও বিচাৱ-শক্তি ধীরে 
ধীরে আসে, কিন্তু মিখা। সংস্কার আসে দলে দলে। তাহা হুইতে শিশুদিগকে রক্ষা কর! 
চাই । যদি কোনও পুস্তক শিশুদিগকে দিতেই হয়, তবে সে পুস্তক Robinson Crusoe. 
সামাজিক যে সকল সম্বন্ধ শিশু বুঝিতে অক্ষম, সে সমন্ধে তাহার জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা 
করিও না। কিন্তু জানবৃদ্ধির সঙ্গে মাহুষ যে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, তাহ! বুঝাইবার 
জন্ত শিল্পের দিকে তাহার মনোযোগ আকু্ট কর। কুষিই সর্ব্দাপেশ। প্রাচীন ও সন্মানজনক 
শিল্প তাহার পরেই ধাতু-শিল, তাহার পরে স্তরের কর্ম্থ। এইকূপে মাহুষের পারস্পরিক 
সঙ্বন্ধের জ্ঞান হইবে। 
দি এমন অবস্থা পৃথিবীতে সবিকুতি হয়, যে কাহারও পক্ষে অন্যায় কর্খ ন! 
করিয়া জীবনধারণ অসম্ভব হয়, এবং লোকে অন্তায় কপ্দম করিতে বাধ্য হয়, তাহা। হইলে 
আন্তায়কানীর ফাশী না দিয়া, হাহাব। তাহাকে অন্যায় করিতে বাধ্য করে, তাহাদেরই, 
ফ্ানী দেওয়া উচিত। বর্তমান সামাহিক শৃষ্থলার উপর নির্ভর কিয়! খাকিও না। এ 
শৃষ্থল! চিন্ায়ী নহে। ভবিগ্তে সমাজে কি বিপ্লব ক্ছাসিতে পারে, তাহ] বলা যায় না 
সে বিপ্লবে ধনী দিত হইয়| মাইতে পারে, দকিত্র ধনী হুইতে পারে; সাঙ্গ! সাধারণ 
লোকের একজন হইতে পারেন । অদৃষের আঘাত কি এতই বিরল, মে তাহার আঘাত 
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তোমার সন্তানদিগের উপর পড়িবে ন! বলিগ্না নিশ্চিন্ত খাঁকিবে ? সে সঙ্কটকাল অদুরবন্তী । 
ৰিপ্নবের ধারে আমর! দাড়াইয়। আছি। সমাজের বাহিরে নির্জ্ছনে যে ৰাস করে, সে যেরূপ 
ইচ্ছা, সেই ভাবেই বাস করিতে পারে। কাহারও নিকট তাহার কোনও পণ নাই । কিন্ত 
সমাজে যে বাস করে, হয় তাহাকে অক্তের বায়ে জীবিক!-নির্ব্নাহ করিতে হইবে, অথবা! 
তাহার জীবিকার জন্য যাহ! ব্যতিত হয়, তাহ! নিজ্দের পরিশ্রমন্ধার। পরিশোধ করিতে 
হইবে। ধনী, নিধন, সবল অধব! ছুর্দল, সমাঙ্দের প্রতোককেই খাটিতে হুইবে। থে 
পরিশ্রম করে না, সে তন্কর॥ বিভিন্ন উপায়ে জীবিক! নির্বাহ করিলেও, সকল মাহ্‌ষই 
সমান। যে শ্রেণীতে অধিকসংখ্যক লোক, সেই শ্রেণীই অধিক সন্মান পাইবার 
উপযুক্ত । রর 

শিশুদিগের সঙ্গীনির্্দাচন এমন ভাবে করিতে হুইবে, যে তাহার! সঙ্গীদিগকে ভাল 
বলিয়! মনে করিতে পারে। কিন্ত সংসারের সহিত তাহার পরিচয় এমন ভাবে করিয়া 
দিতে হইবে, যে সংসারে ঘাহ! ঘটে, তাহার সকলই সে মন্দ মনে করে। মান্থঘ যে 
স্বভাবতঃ ভাল, তাহা শিশুকে বুঝিতে দিতে হইবে, কিন্ত সমাস কিরূপে মাগ্রহকে দূষিত 
করে তাহাও দেখাইতে হইবে। সাবধানে চলিতে, বয়োজোষ্ঠদিগকে সম্মান করিতে, 
মিতভাষী হইতে, সত্য বলিতে এবং সাহসী হইতে শিশুদিগকে শিক্ষ1 দিবে। 

শিশুদিগকে বিবাদ-বিসংবাদ দ্বণা কৰিতে শিক্ষা দিতে হুইবে । পরের উপর প্রস্থুত্ব 
করিয়া অখব| অন্যের কষ্ট দেখিয়া খেন তাহারা আনন্দ না পায়। কষ্ট দেখিয়! স্বভাবতঃ 
যেন তাহাদের কষ্ট হয়। 

মাঙ্গযকে অপত্যে পরিণত করা, অথবা পুনরায় জঙ্গলে পাঠাইয়া দেওয়া, আমার 
ইচ্ছ। নহে। সংস্কার অথবা অদম্য প্রবত্তিখার চালিত ন! হইস্সা তাহার! যুক্তিসন্মত 
জীবনধঘাপন করে, ইহাই আমার লক্ষ্য । চক্ষদ্বারা যেমন দেখ! মায়, তেমনি হৃদয়দ্বার। 
অঙুভব কর! চাই । 

ধশ্ম-সন্বদ্ধে শিক্ষার প্রয়োজ্জন রুসো! স্বীকার করেন নাই । অল্প বয়সে ভুল শিক্ষা 
পাইবার বিপদ আছে। “মুক্তির জন্ ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রশ্থোজন”---ইহ। ঠিক ভাবে বুঝিতে 
না পাবার জন্তই পরমতাসহিফুতার উদ্ভব হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিলেও মুক্তি শ্রেত্র- 
বিশেষে সম্ভবপর । শিশু ও উন্মাদদিগের ঈশ্বরসঙ্্ধে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। কেহ 
যদি ইচ্ছাপূর্কক অবিশ্বাস পোষণ না করে, তাহা হইলে বৃদ্ধ অবস্থায় অবিশ্বাসী হইলেও, 
পরলোকে ঈশ্বরের সাপ্রিধা হটতে তাহার বঞ্চিত হইবার কারণ নাই । যাহারা বুঝিতে 
পারে না, তাহাদিগের নিকট সত্য-প্রচারের ফলে তলের প্রচার হইবে । ঈশ্বরসঙ্গদ্ধে আস্ত 
ধারণা না থাকাই ভাল। ঈশ্বরকে অপমান কৰা অপেক্ষা তাহাকে দেখিতে না পাওয়াই 


ভাল। 
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উৎলীড়ন 

Emile ও 3০৩৪ Contract. উদ এন্থই ১৭১৭ লালে প্রকাশিত হয়। উভয় 

গ্রন্থ হইতে.৮** ফ্রাক্ধ লাভ হুইবে বলিয়। রুপে! আশ! করিয়াছিলেন। এই অর্থ হস্তগত 
. হইলে তিনি সাহিত্যক্ষেত্ৰ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিজের একখান! সত্য জীবনচরিত 
লিখিবাৱ ইচ্ছ। করিগ্তাছিলেন॥ কিন্তু হার চতুদদিকে বিপদের মেঘ সঞ্চিত হইতেছিল। 
ব্রহসংখ্যক শত্রু তাহার সর্দ্দনাশেক চেষ্ট। করিতেছিল। তাহার "11০" গ্রন্থের একস্থানে 
তিনি লিখিয়াছিলেন পরা পুত্রের উপপত্থী স্বপেক্ষ! কয্পলা-খনির শ্রমিকণ্ অধিকতর সম্মানের 
উপযুক্ত ।” ইহ] পড়িয়া রাজা উপপত্থী ম্যাডাম ডি পম্পাডোর তাহার উপর ভীষণ রুষ্ট 
হন। প্রধান মন্ত্রীও তাহার উপর ভদ্জানক অনন্ধষ্ট হুইয়াছিলেন। [71০6197০419 
গণ গাহাকে দলত্যাগী বলিয়া স্ব! করিতেন। তাহার দেশব্যাপী খ্যাতি তল্‌টেয়ারের সহ 
হইয়াছিল। পালিয়ামেন্টের সভাগণ তাহার প্রচারিত মত দেশের অনিষ্টকর বলিয়া মনে 
করিতেন । প্রোটেষ্টান্ট ও রোমান ক্যাথলিক উভয় সম্প্রদায়ের পুরোছিতগণই তাহার 
“প্রান্তিক ধশ্ঠের” প্রচারে স্ব স্ব ধর্শ্মের বিপদ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই সময়ে 
Encyclonedist ও খুষ্টধশ্মে বিশ্বাপীদিগের মধ্যে ভীষণ কলহ চলিতেছিল। কুসো 
[লিখিয়াছেন, “উন্মত্ত ব্যা্রের মত তাহার! পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইগ্রাছিল। 
উপযুক্ত নেতা কোন? গলের ছিল না, তাই. রক্ষা, নতুব! দেশে অন্ধিত্োহ সংঘটিত হইত। 
নিঙ্করুণ পরমতাসহিফুতাজাত ধণ্যসংক্রান্ত যুক্ষের ফল কি হইত, তাহ! ঈশ্বরই জানেন ।” এই 
বিরোধের শাস্তির জন্থাই কলো Nouvelle Heloi5৫ এবং Em গ্রন্থে পরমত সহ করিবার 
শ্রয্োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফল হইয়াছিল বিপরীত। উভয় 
দল মিলিত হইয়া তাহার সর্ধনাশ-সাধনে উত্ভত হইল। কসোর চতুদ্দিকে মে বিপদের মেঘ 
ঘনীতৃত হইয়| উঠিতেছিল, রুসো! তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। নিৰ্জ্জন পল্ী- 
নিবাসে নিজের গ্রন্থের সফলতার আনন্দে তাহার দিন অতিবাহিত হইতেছিল। মেঘগ্ছন 
ভাহার শ্রতিগোচর হয় নাই। যখন বিপদের কথ। জানিতে পারিলেন, তখন অপরিসীম 
ভগ্জে বিশু হইয়া পড়িলেন, এবং যেখানে বিশদ ছিল না, সেখানেও বিপদ দেখিতে 
লাগিলেন । এই সময়ে ভাহার মন্তিক-বিকৃতি আরন্ধ হইল। সকলেই ঠাহার শত্রু, সকলেই: 
ভাহাকে বিপঞ্ করিবার চে! করিতেছে, এই বিশ্বাসে তিনি ঙাহার মনের সমতা হারাইয়া 
(ফেলিলেন ॥ উৎনীড়নেক ভীতি তাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিল। তাহার মৃত্রাশয়ের পীড়া 
এই উত্তেজনায় অসন্ভবরূপে বাড়িয়। উঠিল । যস্রণাস্ অনেক সময় আত্মহত্যার ইচ্ছা! তাহার 
মনে উদিত হইতে লাগিল। ৷৷৷ গ্রন্থ মৃত্বিত হইয়াছিল হুল্যাণ্ডে। হুল্যাণ্ডে গ্রন্থ 
মুস্রাযস্ব হইতে বাহির হইবার পরে কুড়ি দিন গত ন! হইতেই প্যারিপের পালিয়ামেণ্ট কুসোর 
নিকট হইতে কোনও কৈফিয়ত না লইয়াই উক্ত গ্ৰন্থ পোড়াইয়। ফেলিবার এবং রুসোকে 
বন্দী করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। নই জুন আদেশ প্রদত্ত হয়, ১*ই তারিখে প্যালে 
ডি জারিসের সন্মুখে প্রকাশ্তভাবে গ্রন্থ প্রথমে ছি ড়িয়৷ ফেল! হইল, তারপরে আগুনে 
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পোড়ানে। হইল । অনেকে প্রকাশ্বভাবেই বলিতে লাগিল, গ্রন্থের সহিত গ্রন্থকারকে 
পোড়াইয়। মারা উচিত । কুসোর সঙ্থান্ত বন্ধুগণ তাহাকে পলায়ন করিবার পরামর্শ দিলেন। 
১১ই জুন রুসে। পলায়ন করিয়! সবই জাবল্যাণ্ডে উপস্থিত হুইলেন। কিন্ত সেখানেও তিনি 
নিরাপদ হইতে পারিলেন না। তাহার শত্রগণ সেখানেও তাহাকে অস্থসরণ কৰিল। 
» দিন পরে জেনিভাতেও তাহা গ্রন্থ আগুনে পোড়াইয়! ফেল! হয়। বার্ণ ও নিউপ্যাটলও 
জেনিভার অস্থদরণ করিল। সমস্ত ইউরোপে তাহার বিক্রন্ধে অভিসম্পাত উচ্চারিত 
হইতে লাগিল। এন্ধপ প্রচণ্ড রোধ পূর্বে কখন দেখ! খায় নাই। সর্বত্রই কূলোকে- 
অবিশ্বাসী, নান্ডিক, উন্মাদ, হিংস্ৰ পণ্ড, ব্যাস প্রভৃতি অভিধায় সকলে অভিছিত করিতে 
লাগিল । রুলোর মনে হুইল সমগ্র পৃথিবী ভাহার বিরুদ্ধে যড়যস্রে লিপ্ত হইয়াছে । রূসোর অস্তর 
ছিল অতি দুৰ্ব্বল ও কোমল । ভীষণ যন্ত্রণাদায্তক ব্যাধিতে তিনি কুগিতেছিলেন। এরকম 
অবস্থায় যে ভীষণ বিদ্বেষের বন্য তাহার উপর আলিয়া পড়িল, তাহার চাপে তিনি যে 
বুদ্ষি-বিবেচনা হারাইয়। ফেলিবেন, তাহাতে আশ্চধ্যাৰিত হইবার কিছুই নাই। জীবনের শেষ 
দিন পথ্যন্ত উংপীড়ন-ভীতি তাহাকে ব্যাকুল কি তুলিত। 

স্বইজাবল্যাণ্ড হইতে পলায়ন করিয়। কসে! প্রুশিয্নার বাচ্ছা ফ্রেডারিক দি গ্রেটের 
ব্বাজোযে মেটিয়াস গ্রামে আশ্রয় লইলেন। আড়াই বৎসর তিনি তথায় বাস করিয়াছিলেন। 
কিন্ত সেখানে অবস্থান-কালে জেনিভার রাষ্ট্র ও চার্চ্চকে আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধ লেখার 
জগা পুরোছিতের! ভীষণ উত্তেছিত হুইয়। উঠিল। মেটিয়াসের গীর্ণ্ায় তাহার প্রবেশ 
নিদিদ্ধ হইল, এবং গীর্ণ্জার পুলপিট হইতে ধর্শ্মোপদেই! তাহাকে ৭১-০৮5৫ ( খৃষ্টলক্র ) 
বলিয়। অভিহিত করিলেন। সাধারণ লোক উত্তেজিত হইয়! পথে ঘাটে তাহাকে আক্রমণ 
করিতে আর করিল। একদিন রাত্রিকালে বহুসংখ্যক লোক মিলিত হট! তাহার 
গৃহ আক্রমণ করিলে তিনি পলায়ন কিয়া জীবন রক্ষা করিলেন ৷ ব্রদের 
তীরে একমাপ বাস করিবার পরে বার্ণ নগরের শাসনকর্াগণের আদেশে তাঁহাকে সে 
স্থানও ত্যাগ করিতে হইল । সে ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 

দার্শনিক পণ্ডিত ডেভিড হিউম কুসোকে ইংলণ্ডে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই 
বিপদের সময় তিনি তাহাকে আশ্রম দিলেন। ইংলণ্ডে সকলেই রুসোকে সাদরে গ্রহণ 
করিল। ইংলণ্েশ্বর তৃতীয় জঞ্র তাহাকে এক বৃত্তি দান করিলেন। প্রসিদ্ধ বক্তা 
বার্কের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইল, কিন্তু সে বন্ধুত্ব স্থাযী হয় নাই । বার্ক লিখিয়াছেন 
“একমাত্র আস্মাভিমান ভিন্ন, হার হৃদয়কে প্রভাবিত অথবা বুদ্ধিকে চালিত করিবার 
উপযোগী কোনও নীতি* তাহা ছিল না)” হিউন বহুদিন পর্য্যন্ত বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়।- 
ছিলেন। তিনি তাহাকে ভাল বাসিতেন, এবং অন্ধা করিতেন । কিন্তু কসোর উৎপীড়ন- 
ভীতি তাঁহাকে সকলকেই অবিশ্বাস করিতে শিক্ষণ দিয়াছিল। তাহার বিস্বাস হইল, 


+ Principle 





হিউম তাহার শক্রদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন। মাঝে মাঝে এই অমূলক ধারণায় 
লজ্দিত হইয়া! তিনি হিউমকে আলিঙ্গন কবি! বলিতেন "না, না! হিউম বিশ্বাসঘাতক 
নয়।” কিন্তু অবশেষে অবিশ্বাসেরই জয় হইল, কসে! পলায়ন করিলেন। হিউম তাহার 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “তাহার সমস্ত জীবনই বেদনার? জীবন। তাহার বেদনাবোধ এত 
তীব্র হইতে দেখিয়াছি, যে অন্য কোথাও তাহার তুলনা মিলে না। কিন্ত এই বেদনাবোধ 
স্তাহাকে হুখ অপেক্ষ। দুঃখের তীব্রতর অহুক্কৃতিই দিয়াছে। যদি কোনও লোকের 
পতর্রিচ্ছদের সহিত তাহার শরীর হইতে ত্বকও খুলিয়া লওয়। হয়, এবং সেই অবস্থায় সে 
প্রার্ুতিক দুর্য্যোগের সন্মুখীন হয়, তাহা হইলে তাহার যে অবস্থ| হয়, রুসোর অবস্থাও 
তদ্রপ।” 


আত্ম-চরিত 

লগ হইতে পলায়নের পরে নাম পরিবর্তন করিয়| রুসে| স্থান হইতে স্থানা্থরে 
ঘুৱিয়! বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে তাহাকে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তনের অন্থমতি প্রদত্ত 
হইল । প্যারিসে একটি সামান্য গৃহে '্বরলিপি নকল করিয়া ছিনি দরিত্রতাবে জীবন যাপন 
করিতে লাগিলেন। ইহার পূর্কোই তিনি তাহার জীবনচরিত লিখিয়া শেষ করিয়াছিলেন। 
এই জীবনচরিতের নাম দিয়াছিলেন 0০705551085 ( স্বীকারোক্তি )। এই গ্রন্থ তিনি 
কয্েকজন বন্ধুকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। অন্যান্য বন্ধুগণ তাহাদের গুপ্তকথ! প্রকাশিত 
হইবার ভয়ে পুলিশের সাহাযো ইহার পাঠ নিষিদ্ধ করিয়া! দিলেন। তাহার চিঠিপত্র 
গবর্ণমেন্টের আদেশে খুলিয়। পড়া হইতে লাগিল। ফলে রুসোর মানপিক ব্যাধি বাড়িয়া 
চলিল। তিনি "নিঞ্জন খীপে রবিন্পন কুশে!” অপেক্ষা! প্যারিসে আপনাকে অধিকতর 
নিঃসঙ্গ মনে করিতে লাগিলেন। সমস্ত পৃথিবী তাহাকে শত্রু বলিয়! গণা করে, এই 
বিশ্বাসে তিনি "Dialogues de Rousseau Jean Jacks” লিখিলেন। এই প্রবন্ধে 
সাহার বিরুদ্ধে যড়যস্ত্রের তিনি যে ভীষণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহ! উন্নাদের প্রলাপমাত্র। 
তাহার হতাশার আর্তনাদ কোনও মাহযের কর্ণে প্রবেশ করিবে না, এই বিশ্বাসে তিনি 
প্যারিসের হত ১৯ গীৰ্দায় বেদীর উপর তাহার গ্রন্থ ঈশ্বরকে সমর্পণ করিবার 
ইচ্ছা করিলেন। কিন্ধ বেদীর পথ র্ধ দেখিয়! ফিরিয়| আসিলেন। এই আঘাতে তাহার 
হৃদয় একেবারে ভ্াঙ্গিয়। পড়িল। মনে হইল ঈশ্বর তাঁহার প্রতি বিরূপ। গভীর 
ধন্দবিশ্বাসের ফলে তথন তাহার মনে হইল, ইশ্বর যখন তাহার উপর উৎপীড়ন হইতে 
দিতেছেন, তখন ইহ! নিশ্চয়ই তাহার “সনাতন আদেশের"* অন্থতৃতি। সুতরাং সেই 
আদেশের নিকট দুঃখার্ত্ হৃদয়ে বিশ্বাসের সহিত নত হওয়! ভিন্ন ভীহার করণীয় কিছু নাই। 
এই বিশ্বাসে তিনি কথঞ্চিৎ শাস্তি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্ত মানসিক স্বাস্থ্য ফিরিয়। পাইলেন 
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ন!। এই সমগ্সে নিৰ্জ্জন চিন] Les Reveries du promeneur solitare প্রস্থ লিখিতে 
আরম করিলেন। (১৭৭৬ সালে এই গ্রন্থ আরক্ধ হয়, কিন্তু শেষ হয় নাই )। এই গ্রন্থে 
তাহার মস্তি্ধ বিকুতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিৰিয়াছেন, “পৃথিবীতে আমি এক।। 
ভাই নাই, প্রতিবানী নাই, সখা নাই, আমি ভিন্প আমার কেহই নাই । মানবের মধ্যে যে 
ছিল সর্বাপেক্ষা শ্রেহনীল ও মিশুক, সকলেই তাহাকে বাদন করিয়াছে ।--:---কিন্ত গহ্বরের 
তলদেশে হতভাগা মরণশীল মাহ্ুধ আনি শান্তই আছি শান্ত কিন্ত ঈশ্বরের মতই সুখ 
দুঃখের অতীত ।” ভাহার Revei5 সঙ্বন্ধে Romain Rol॥nএ লিখিয়াছেন, “এই গ্রন্থে 
তাহার কলা-কৌশলের কোনও অপকর্ষের পরিচয় নাই ; বরং তাহার বিশুদ্ধিই দৃষ্ট হয়। 
অরণ্োর নিস্তন্ধতাৰ মধ্যে বিষাদমণ্র বৃদ্ধ নাইটিংগেলের মধুব সঙ্গীতের মতই রূপোর এই শেষ 
গ্রন্থ । এই গ্রন্থে তিনি তাহার জীবনের অন্পসংখ্যক হুগের দিনগুলির আলোচন! করিয়াছেন, 
যখন তিনি প্রকুতির সঙ্গে মিশিয়! গিরাছিলেন, বিশ্বের সঙ্গে একীস্কৃত হইয়াছিলেন। বন্যা 
সমন্ড অনুকৃতিবন্দিত হইয়া, সত্তার গ্ীবে মনঃ নিমন্দ্িত কিয়! আপনার স্বক্ূপের 
আলিদনে বন্ধ হইয়া তিনি যে বিপুল উল্লাস” অশ্ব করিয়াছিলেন পাশ্চাব্যদেশের কেহই 
ভাহার মত তাহা অশ্তৰ করে নাই । জীবনের শেষের দিকে তিনি উদ্ভিদ-বিগ্চার 
আলোচন! কৰিতেন। বৈজ্ঞানিক জান অপেক্ষা পৃথিবীর প্রাণের স্পর্শ এবং মাঠ, জলাশয়, 
বন, নির্জনতা, সব্দোপরি শাস্তি ও বিশ্রামের ঘে স্মৃতি এই আলোচন! হইতে উদ্্ধ হইত, 
তাহাই তাহার কাম্য ছিল।” সঙ্গীতেও তিনি স্দানন্দ পাইতেন। 





রাজনৈতিক মত__সাাজিক চুক্তি 

রুপোর রাজনৈতিক মত তাহার 5০০৭! C০n৷৷৭০৷-এ বিবৃত আছে। এই গ্রন্থে 
তাবুকত! বেলী নাই, যুক্তিতর্ক প্রচুর আছে। গ্রন্থের প্রাবস্মেই আছে “মাহষ জুন্মিয়াছে 
স্বাধীন, কিন্ত স্ব্ত্রই সে অধীনতাব শৃষ্থলে আবদ্ধ । একজন আপনাকে অক্তের প্র 
বলিয়া! মনে করে, কিন্ধ বস্তু ত: পে তাহাদিগের অপেক্ষাও অধিকতর পরাধীন ।” স্বাধীনতাই 
দৃশ্যত: কুলোর চিন্তার লক্ষ্য হইলেও, সামাই তাহার নিকট অধিকতর মূলাবান ছিল, 
এবং স্বাধীনতার বিনিময়ে তিনি সামা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন । 

এসে প্রচ্গাতঙ্্ের প্রশংসা আছে ॥ কিন্ত প্র্গাতক্্ বলিতে করসে! প্রাচীন গ্রীসের 
নগর রাষ্ট্রের মত ক্ষত কাষ্টুই বুঝিয়াছিলেন। এই সমস্ত ক্ষৃত্র রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগৰিকের 
পক্ষেই রাষ্টরশাসনের সহিত সংযুক্ত থাকা সম্ভবপর, কিন্ত বড় বড় বাষ্টরের অসংখ্য লোকের 
পক্ষে তাহ! সম্ভবপর নহে। এই জন্য বড় বড় রাষ্ট্রের পক্ষে প্রজাতত্র তাহার মতে 
উপযোগী নহে। বর্তমানে যাহাকে প্রজ্গাতত্ বল! হয়, রসে! সেই প্রতিনিধিমূলক শাসনকে 
নিৰ্ব্দাচনমূলক অভিঙ্গাত তঙ্গ বলিয়াছেন। তাহার মতে ছোট ছোট রাষ্ট্রের পক্ষে 
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পপরজ্গাতহ্'ই তাল; মধ্যম আকারের বাটটের পক্ষে “অভিজাত তঙ”, এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের 
পক্ষে রাজতন্ত্র উৎকৃষ্ট । 

পনিৰ্্দাচনমূলক অভিজাত তহণই কসোহ মতে সৰ্ক্দোংক্ক্ট। কিন্তু ইহ! সকল দেশের 
উপযোগী নহে। যে দেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ, যে দেশে প্রন্বোজনের অতিরিক্ত অব্য 
উৎপন্ন হয় না, এই শাসন কেবল সেই দেশেরই উপযোগী । কোন দেশের উৎপন্ন বোর 
পরিমাণ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, তাহ! হইলে তাহাদিগের অধিবাদিগণ বিলাসী 
হুইয়! পড়ে । সমগ্র সমাজের মধ্যে বিলাসের প্রসার অপেক্ষা! দেশে রাজ ও তাহার 
সভালদ্গণের মধ্যে তাহ! সীমাবদ্ধ খাকাই মঙ্গলকর । এই মত অনুসারে পৃথিবীর বহু দেশই, 
প্রজাতত্র-শাসনের উপযুক্ত নহে, যখেচ্ছাচারী রাজশাসনই তাহাদের উপযোগী । ইহা সবেও 
ফরাসী গভণমেন্ট যে এই গ্রন্থের প্রতি ভীষণ বিদ্বেষ পোষণ করিতেন, তাহার কারণ 
ইহাতে প্রদ্গাতঙ্্ের প্রশংসা ছিল, এবং বাজাদিগের "ঈশ্বরদত্ত অধিকার" ইহাতে স্পষ্টতঃ 
অস্বীকার কর! না হইলেও, “চুক্তি” হইতে রাষ্ট্রশাসনের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মতদ্ারা! 
তাহা অন্বীকৃত হুইয়াছে। 

মাহষের যখন স্বষ্টি হইয়াছিল, তখন তাহার! সমাজবন্ধ হইয়া! বাস করিত না। 
প্রতোকেই স্বাধীন ছিল, ও নিজের ইচ্ছাুসারে চলিত। কিন্তু কালক্রমে এইরূপ বিচ্ছিন্ন 
খাকা সম্ভবপর হুইল না। পবস্পরে মারামারি কাটাকাটি ন! কৰি পরস্পরের রক্ষার জনা 
সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন অস্থকৃত হুইল। সকলের সম্মিলিত শক্কিখার। প্রতোকের 
জীবন ও সম্পত্তি রঙ্গ! করিয়া কিকপে প্রতোকের স্বাধীনত। রক্ষা কর! যায়, ইহাই হুইল 
তখনকার সমস্য! । “সামাজিক চুক্ধি”দ্বার৷ এই সমস্যার সমাধান হইগ্রাছিল। এষ চুক্তি 
অহসারে প্রত্যেকের যাবতীয় অধিকারসহ আপনাকে সম্পর্ণকপে সমাজের নিকট সমর্পণ 
করিতে হয়; কোনও সঅধিকারই নিজের ভক্ত রাবির! দেওয়া চলে না। কিন্তু ইহাতে 
বাক্রির স্বাধীনতা বক্ষিত হইল কোথা? ইহাত উত্তরে জসে! বলিয়াছেন, “প্রতোকেই 
মরি সপূর্ণভাবে আপনাকে দান করে, তাহ! হইলে সমাজের সকলের অবস্থাই সমান 
হইয়া! মায়, সুতরাং এই অবস্থা কাহারও পক্ষে কষ্টকর করিয়া তুলিবার ইচ্ছা! কাছারও 
মনে উদ্দিত হয় না। যদি সম্পূর্ণরূপে আপনাকে দান না করিয়া প্রতোকে কতকগুলি 
অধিকার বাবিদ| দিত, তাহা হইলে ফল হইত এই, ছে রক্ষিত অপিকার-সদ্ধে 
বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাহাৰ মীমাংসা করিবার কেহই খাকিত না। ইহার ফলে প্তোকেই 
আপন ইচ্ছামত আপনার অধিকাবের ব্যাখ্যা! করিত; সমাজ-সংহতি বিনষ্ট হইয়। যাইত, 
নতুব। সমাজই যথেদ্ছাচাবী তুইয়| পড়িত।” এই মতে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির কোনও অধিকারই 
খাকে না, সমস্ত অবিকারই রাষ্ট্রে সমপিত। অন্যত্র রুসো বলিয়াছেন, “যদিও সামাজিক 
চক্র! প্রত্যেক ব্যক্কির উপর বাষ্টরকে পূর্ণ ক্ষমতাই প্রদত্ত হইয়াছে, তথাপি মানুষের 
স্বাভাবিক অৰিকারও আছে। সার্দতৌম শক্তি অধীনস্থ লোকদিগকে রাষ্টের পক্ষে অনাবপ্রাক 
কোনও শৃদ্ধলদ্ধারা বন্ধ করিতে পারেন ন!। এরূপ করিবার ইচ্ছাই তাহার হইতে পারে 
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না” কিন্ত সার্বভৌম শক্তিই যখন সমাজের প্রস্নোঙ্গনের বিচাবকর্ভা, তপন বাষ্ট্রের 
অত্যাচার ইহাছারা। প্রতিরুন্ধ হইবার সম্ভাবনা কম ॥ 

বাটৰ 1শু রাসেল এইভাবে সামাজিক চুক্তির ব্যাখ্য। করিয়াছেন ২ আমাদের প্রত্যেকে 
তাহার দেহ ও সমস্ত ক্ষমতা সৰ্বনিয়স্ত। সাধারণ ইচ্ছার’ নিয়স্থণের অধীনে স্থাপিত 
করি; এবং আমাদের সন্মিলিত অবস্থায় প্রতোককে সমগ্রের অচ্ছেন্ অংশ বলিয়া গ্রহণ 
করি" এই সমবায়দ্ার। একটী নৈতিক সমবামী অঙ্গীর স্যরি হয়। নিক্িয় অবস্থায় 
এই অন্দীকে ‘রাষ্ট্র বলে; সক্রিয় অবস্থায় ইহার নাম 5০৮e৷ৎi৪৷ ( সর্ব্মশক্রিমান ), 
এবং সদৃশ অন্ত সমবায়ীর সম্পর্কে ইহার নাম “শক্তি*।" “সাধারণ ইচ্ছা* বলিতে কুসে! 
সমাজের অন্তর্গত সকল ব্যক্তির ব্ৰতত স্বতঙ্জ ইচ্ছার সমষ্টি বোঝেন নাই, অথব! তাহাদের 
অধিকাংশের ইচ্ছা বোঝেন নাই, সকলের সমবায়ে যে অঙ্গীর উদ্ভব হয়, তাহার ইচ্ছাই 
বুঝিয়াছেন। হব.সের মতে বহুর সমবায়ে গঠিত সমাজ্স একটি পুরুষ । এই মত গ্রহণ 
করিলে পুরুষের সমস্ত বৈশিক্টা এই অঙ্গীর আছে। স্থতরাং ইচ্ছাও আছে। কিন্ত 
সমবাদী পুরুষের এই ইচ্ছার নিদর্শন কি? সাধারণ ইচ্ছা সকল সময়েই ন্যায়সঙ্গত এবং 
সাধারণের মঙ্গল-দায়ক বল! হইয়াছে। কিন্ধ “সাধারণ ইচ্ছ|” ও "সকলের ইচ্ছ!” এক 
পদার্থ নহে। প্রত্যেক বাক্তির রাজ্নৈতিক মত তাহার ব্যক্তিগত স্বাথদ্বারাই নিয়জিত। 
কিন্ত প্রত্যেক “ন্বার্থের"ই ছুইটি আছে। একটি ব্যক্তিগত, দ্বিতীয়টি সকল ক্ষেত্রেই 
অভিন্ন। যদি বাক্তিগত দ্বাখসিদ্ধির জন্য পরস্পরের মধ্যে কোনও চুক্তি ন| হয়, তাহ! 
হইলে পরস্পর বিক্রন্ধ স্বার্থের কাটাকাটি হুইয়! যাইবে, তাহাদের কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে 
না; সকল ক্ষেত্রে অভিন্ন অংশই অবশিষ্ট থাকিবে ॥ সেই অভিয্নাংশই “সাধারণ ইচ্ছ।” । 
পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণু, বিশ্বের প্রত্যেক পরমাগুকে আকর্ষণ করে ॥ আমাদের উপরিস্থিত 
বাঘ আমাদিগকে উদ্ধ দিকে আকর্ষণ করে, পদতলস্থ মৃত্তিক। নিন দিকে আকখণ করে। কিন্ত 
সেই সমন্ত বিভিন্ন "দ্বার্থপর" আকর্ষণ কাটাকাটি হইয়! অকাধ্যকর হইয়! পড়ে ; অবশিষ্ট যাহা 
থাকে, তাহা হইতে পৃথিবীর কেঙ্গাভিমুখী আকধণ উৎপগ্র হয়। পৃথিবীকে সমাজ বলিয়া 
গণ্য করিলে, তাহার কেন্দ্রাভিমুখী আক্খণকে তাহার সাধারণ ইচ্ছা বল! যায়। “সাধারণ 
হচ্ছ! সৰ্বদাই ন্যায়সঙ্গত”, ইহার নর্থ এই, যে এই ইচ্ছা সকল ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে সামান্তের 
প্রতীক বলিয়া, ইহাছারাই সর্দদাপেক্ষ। অধিক পরিমাণে সমবেত স্বাখসিন্ধি সম্ভবপর হয়। 

5০৮০৮০৪৭এর ইচ্ছাই “সাধারণ ইচ্ছা” তাহ! সকল সময়ই স্তায়লঙ্গত। প্রত্যেক 
নাগরিকের ইচ্ছ! ইহার অন্তর্গত । কিন্ত সাধারণ ইচ্ছাও তাহার আছে। কেহ তাহার 
স্বাক্িগত ইচ্ছার বশে যদি সাধারণ ইচ্ছার আদেশ পালন না করে, তাহ! হইলে তাহাকে 
তাহ! পালন করিতে বাধ্য কর! আবশ্যক । রুসে! বলিয়াছেন এই বাধ্য করার অর্থ_ 
তাহাকে “স্বাধীন” হইতে বাধ্য করা। পর 
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ইভ - পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


বাট রাসেল বলেন, “এই স্বাধীন হইতে বাধা করার অর্থ অত্যধিক পরিমাণে 
দার্শনিকতাজড়িত*। গ্যালিলিওর সময় কোপার্নিকাসের মত সাধারণে গ্রহণ করে 
নাই । পৃথিবী যে স্থর্ষোহ চতুদ্দিকে ভ্রমণ করে, তাহা কেহ বিশ্বাস করিত ন!। তখন, 
পলাধারণ ইচ্ছা” নিশ্চয়ই কোপাবনিকাসের বিরোধী ছিল। [n৬i$০৷৷ যখন 
গ্যালিলিওকে সেই মত প্রত্যাহার করিতে বলিল, তখন কি গ্যালিলিওকে স্বাধীন হইতে 
বাধ্য কর! হইল? ছুরাচার ব্যক্তিকে অপরাধের জন্য যখন কারাগারে আবদ্ধ কর! 
হয়, তখন কি তাহাকে স্বাধীন হইতে বাধ্য কর! হয়? রুপোর Romanticism ছার! 
অন্প্রাণিত বায়ৱণের রচিত 0০:5৭ গ্রন্থে যে নৌ-দহ্যা অতল নীল সমুদ্রেইই মত অসীম 
চিন্তা ও স্বাধীন হৃদয় লইয়। বিচরণ কৰিত, তাহাকে কারাগাবে বন্দী করিয়। রাঁশিলে কি 
সে অধিকতর 'ব্বাধীন' হইত? হেগেলও রুসোব মতই "দ্বাধীলত!" শব্দের অপব্যবহার 
কৰিয়া রাষ্ট্রের আদেশ পালন করিবার অধিকারকেই স্বাধীনতা বলিয়াছেন।” এই 
সমালোচনা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ব্যক্তিগত স্বার্থের সক্ষীর্ণ গণ্ডি হইতে, স্বার্থপর 
ইচ্ছার ন্দাবিলতা হইতে মুক্ত হুওদাকেই কুসে! স্বাধীনতা বলিয়াছেন। যগ্ঘপ যখন 
পানাসক্তির দাল হইয়া পড়ে, তখন বলপ্রয়োগদ্বাবাও তাহাকে সেই অভ্যাস হইতে 
মুক্ত কৰিলে, তাহাকে যে স্বাধীনতা-লানে সাহায্য করা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ব্যক্তিগত সম্পত্তি উপর রুূলোর শ্রদ্ধ! ছিল না। তিনি বলিয়াছেন, রাষ্ট্রের অন্তর্গত 
সকলের সম্পত্তিত বাষ্টরই মালিক। ৰে 

কিন্তু বাষ্ট্রের শাসনে এই “সাধারণ ইচ্ছা” বাধাপ্রার্থ হয় কেন, ইহার উত্তরে 
রুসো রাষ্ট্রের অধীনস্থ বহু সমবেত মণ্ডলীর অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত 
মণ্ডলীরও সুত স্তঙ্জ “সাধারণ ইচ্ছা” আছে, সেই ইচ্ছার সহিত সমগ্র সমাজের “সাধারণ 
ইচ্ছার” সংঘাত সম্ভবপর । এই সমপ্ত নিম্নন্থ সাধারণ ইচ্ছার অস্তিত্ববশত্য, যত লোক 
তত ভোট থাকে না, ধত মণ্ডলী তত ভোট হুইয়া গাড়ায়। সাধারণ ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের 
শাসনে ব্যক্ত করিতে হইলে, রাষ্টের মধ্যে অধীনস্থ মণ্ডলী-গঠন নিষিদ্ক করিতে হয়, এবং 
প্রতোক নাগরিককে তাহার নিজের চিন্কাছাাই চালিত হইতে হয়। লাইকারগাস 
প্রতিষ্ঠিত শাসনতঙ্কে তাহারই বাবন্থ। ছিল। ০৮ia৮০! এই মত পোষণ করিতেন 
ঝলিয়। ক্ুসে| লিখিয়াছছেন । 

এই মতের পরিণতি কোথায় বিবেচনা করিলে দেখ! যাইবে, ইহাতে চার, 
বাজ্জনীতি, ট্রেড ইউনিয়ন, অখবা আছিক স্বার্থসমতাপ্রস্থুত কোনও দলেরই স্থান নাই। 
“লামত্ডিক কান্ট" স্পইতঃই ইহার পরিশতি। সে রাষ্ট্রে ব্যক্তির কোনও ক্ষমতাই নাই। 
সৰ্ম্মবিধ মণ্ডলী নিষিদ্ধ কর! খে ছুন্ধহ, তাহ! হৃদয়ঙ্গম করিয়| রুসো! লিখিয়াছেন, যে নিজ 
মণ্ডলীগঠন নিষিদ্ধ কর। ঘদি সম্ভবপর ন! হয়, তাহ! হইলে তাহাদের সংখ্য। যত অধিক 
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হয়, ততই ভাল; বহুসংখ্যক মণ্ডলীর মধ্যে পরস্পরের বিরোধবশতঃ তাহাদের কাধা- 
কারিতার নাশ হুইয়া! যাইবে। 

শাসনের বিষয় আলোচন! করিবার সময়, দেশের শাসন-বিভাগ যে একটি স্বত্ত 
স্বার্থ ও সাদারণ ইচ্ছাবিশিষ্ট মণ্ডলী, তাহ! রুসে! স্বীকার করিয়াছেন। “বড় বড় রাষ্ট্রের 
শাসনবিভাগের স্তর রাষ্ট্রের শাসনবিভাগ অপেক্ষা! অধিকতর ক্ষমতাশালী হও] প্রয়োজন; 
কিন্ত এই বিভাগকে ৯০৮০০$৫, দ্বার! সংযত করিবার প্রয়োজন অধিক । শাসন- 
বিভাগের প্রত্যেক কর্শ্মচারীর তিনটি ইচ্ছা__নিজের ব্যক্তিগত, তাহার দলগত ও “সাধারণ" 
ইচ্ছ!। ইহাদের মধ্যে বিরোধে রাষ্ট্রের সাধারণ ইচ্ছা সম্পূর্ণ কার্যকরী হইতে পারে না।” 
“যখন কোনও লোক শাসকের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার সমস্ত পারিপান্বিক অবস্থাই 
তাহার প্রজ্ঞা ও ধর্ণদ্ঞান অপহরণের অনুকূল হুয়।” স্থতরাং দেখ! যাইতেছে “সাধারণ 
ইচ্ছা” সৰ্বাসময়েই বিশুদ্ধ ও অপরিবন্নী্প হইলেও তাঁহাদ্ছাব। অত্যাচারের প্রতিবিধান হয় 
না, সে সমস্য! অমীমাংপিতই বহিয়! যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরীক্ষ। করিলে দেখা! 
যায় খে, বাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে রুসোন 395891 ০০১৮৮২০৫ বিশেষ কিছুই সাহায্য 
করে নাই। 


ধর্মমত 

কলো ধৰ্ম্মত তাহার 110৩-্রন্থে Confession of a Savoyard Vicar 
শীর্ঘক অধ্যায়ে বদিত আছে। ঈশ্বরে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্ত এই বিশ্বাস বুদ্ছিগ্াহ 
কোনও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; হৃদয়ের অহ্দূতি ছিল ইহার ভিত্তি । একবার 
কোনও মহিলাকে তিনি লিখিয়াছিলেন, “কখনও কখনও নির্্চন অধ্যয়নকক্ষে অন্ধকারের 
মধো, অধথব! দিবালোকে হস্তদ্থার| চক্ষু আবৃত কিস আমার মনে হইয়াছে, ঈশ্বর নাই; 
কিন্ত প্রভাতে যখন উদীয়মান স্্্য নয়নগোচর হইয়াছে, যখন তাহার আলোকে কুম্ধটিকার 
আনরণ উন্মোচিত হইয়! প্রকৃতিতর দীপ)মান বিচিত্র মুষ্টি দৃষ্টিসমীপে আবি তি হইয়াছে, 
তখনই আমার অস্থরের সমপ্ত সন্দেহ নিরাক্কুত হইয়াছে; আমার বিশ্বাস ফিরিয়া 
আসিয়াছে, আমার ভগবানকে পুনঃ-প্রাপ্ত হুইয়াছি। আমি তাহাকে শ্রচ্ধা করি, ভক্তি 
করি, সাষ্টাঙগে প্রণিপাত করি।” অন্য একজনকে লিখিক্সাছিলেন, “অন্য সত্যে যেমন, 
ঈশ্বরেও তেমনি আমার প্রবল বিশ্বাস আছে। কেননা, আমার বিশ্বাস অথব! অবিশ্বাস 
আমার নিজের উপর নির্ভন করে না।” এক সময়ে এক ভোজে নিমন্তরিত ভঙ্রলোকদিগের 
মধ্যে কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করায় কুসে। বিরক্ত হুইয়া ভোজগৃহ ত্যাগ 
করিতে উদ্যত হুইয়াছিলেন। 

দাশনিকদিগে যুক্তিতর্কে সন্দেহ অপগত ন! হইয়া! বরং বৃক্ধিপ্াপ্ত হয় দেখিয়া রুসে। 
দার্শনিক আলোচন! বঞ্জুন করি! অন্তরের আলোকের অহ্ুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি 
লিৰিয়াছেন, "আমি বুঝিতে পারলাম আমি আছি, আমার ইজ্জিয়গণও আছে, যাহাদ্বারা 








আমি জানলা করি। বাহিরের হাহ! কিছু আমার ইন্ডিয়ে আঘাত কবে, তাহাকে 
আমি জড় বলি। দাৰ্শনিকদবের পরমাথ ও প্রতিভাস সম্বস্ধীয় তর্ক-বিতর্কের কোনও মুল্য 
আমার নিকট নাই। আমি বিশ্বাস কৰি জ্ঞানবান শক্তিশালী কোনও ইচ্ছাশক্তিক্তৃক জগত 
শাসিত হয়। সেই শক্তিকে আমি দেখিতে পাই_“আমি অনুভব করি” বলিলেই ঠিক 
হয়। এই জগৎ কেহ স্ষ্টি করিয়াছে. অথবা! চিরকাল বর্ধমান আছে, একই অথবা বছ 
উৎস হইতে যাবতীয় অব্য উৎপগ্র হইয়াছে, তাহা জানি না, জানিবার কোন প্রস্নোজনও 
আমার নাই। জড় সনাতনই হউক অথ! কষ্ট পদার্থ হউক, আদৌ ইছা সক্রিয় অথবা 
নিক্ষিয় খাকিয়া খাকুক, সমগ্র জগৎ খে এক এবং একই বুদ্ধিমান পুরুষের অস্তিত্ত ঘোষণা! 
করে, তাহা! নিঃসন্দেহ । এই পুরুষকেই সামি ঈশ্বর বলি । তাহার ইচ্চা আছে, তিনি 
সেই ইচ্ছা পুর্ণ করেন। তাহাতে করুণা আছে বলিয়াও আমি বিশ্বাস করি। কক্ষণা 
তাহার বুদ্ধিশক্ষি ও ইচ্ছার অবশ্রস্তাৰী ফল। ইহা ভিন তাহার স্ত্ধে আমি কিছুই জানি 
ন|। আমার ইঞ্জিয় ও বুদ্ধি উতযের নিকটই তিনি আপনাকে লুক্চাযিত বাণিয়াছেন। 
আমি বেশ জানি, তিনি আছেন। তিনি খু, তাহাও ছানি। আমার অস্তিত্ব তাহার 
উপর নির্ভর করে, আমার পরিজ্ঞাত প্রত্যেক জবাই তাহার উপর নিরলীল। সর্বত্র 
তাহার কাধ্যের মধ্যে আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি, আমার চতুদ্দিকে তাহাকে দেখিতে 
পাই। কিন্তু যদি তাহার বিষয় চিন্তা করি, তিনি কোথা আছেন অথব। তাহার স্বজপ 
কি, যদি জানিতে চে! করি, তিনি অন্ধহিত হন ॥ আমার অশান্ত চিত্ত তখন কিছুই 
দেখিতে পায় না)" 

“প্রকৃতির মধো সর্কত্র শৃদ্খল| ও সামক্তপ্তাও কিন্তু মানবজাতির মধ্যে সর্ধাজ 
বিশৃঙ্খল।॥ পৃথিবীর দিকে যখন দৃষ্টিপাত কৰি, তখনই "পাপ" দুিগোচব হয়। 

মাহ স্বাধীন ইচ্ছামত কাথা করিতে সক্ষম ॥ নিজের ইচ্ছাসথপাবে মাধ কণ্দ করে; 
স্বাধীন ইচ্ছার বশে মাহা করে, তাহ! ঈশ্বরের নিয়স্বণের বহি ত এবং তাহ। ঈশ্বরে আরোপ 
কৰা মায় না। স্বানীনতার অপব্যবহার করিয়। মাগধ অমঙ্গলের কি কৰে, তাহা ঈশ্বরের 
ইচ্ছা-প্রশ্থত নহে। ঈশ্বর মাহুষকে পাপ করিতে বাধাও দেন না। ইহার কারণ এই 
হইতে শানে থে, মাহুযের মত ক্র জীবে থে অমঙ্গলের স্থরি করিতে সক্ষম, তাহার দৃষ্টিতে 
তাহা অতি সামাগ্ত। ইহাও অসম্ভব নয যে, এই অমঙ্গল রোধ করিতে হইলে, ইহা! 
অপেক্ষা গুরুতর অমঙ্গল সি এবং মাহ্ুযের প্রকৃতি হীনতর করিতে হয়। পুণ্য ও পাপ, 
ভাল ও মন্দের মধ্য মাহুষ পুণ্যই বাছিয়। লইবে, পাপ বর্চ্ছন করিবে, এই অভিপ্রারে ঈশ্বর 
তাহাকে স্থাবীনতা। দিয়াছেন। মানুষ যদি তাহাত বৃত্তিসকলের উপযুক্ত ব্যবহার করে, 
তাহা হইলেই এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। ইশ্বর মাহবের ক্ষমতা এতই সঙ্ধীর্ণভাবে আবদ্ধ 
বাৰিয়াছেন ঘে, স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়াও মাহুৰ প্রাকৃতিক শৃঙ্খল! বিপ্যন্ত করিতে 
পারে না মারব যে পাপ করে, তাহান নিজের উপরই তাহার ফল উৎপ্ হয়। জাগতিক 
শৃঙ্ঘলার উপর তাহার কোনও ক্রিয়া নাই । 
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আমাদের ক্ষমতার অপব্যাবহারই আমাদের দুঃখের হেতু ॥ প্রকুতি হইতে যে সমস্ত 
অমঙ্গলের উদ্ভব হয়, আমাদের দোছেই আমাদিগকে তাহ! ভোগ করিতে হয়। শ্বকর্প্মের 
ফল দুঃখ কর হইতে মুক্ত হুইবাৰ উপাহ নৃত্যু॥ প্রকুতি কাহাকেও চিহকাল কষ্ট দিতে ইচ্ছা 
করে না 

অমদল-শষ্টা অন্য কাহারও সনি অশ্রসন্ধান কৰি না, মাহুষ নিজেই অমঙ্গলের আটা 
জগতে সকলই মন্গলক্র। অবিচার সেখানে নাই। স্ববিচার ও মঙ্গল অবিচ্ছেগ্য সংসর্গে 
বন্ধ । অসীম ক্ষমতা এবং যাবতীয় চেতনপদার্থের আব্মলীতির স্ব্য ভিচারী ফল “কলাপ।” 
সর্দশক্তিমান তাহার স্বষ্ট পদার্থে অন্রপ্রবির । স্থরি এবং পালন শক্তির চিরস্থন কার্য । 
যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার উপর শক্তির কোনও ক্রিস নাই । * * * স্াপনার ক্ষতি না 
করিয়া! তিনি ধ্বংস অথব। ক্ষতি করিতে পারেন ন! । যাহা মঙ্গল, কেবল তাহ! ইচ্ছ! করাই 
ভাহাব পক্ষে সম্ভবপর । সর্কশক্ষিমান বলিয়াই তিনি সর্কমঙ্গলময় ও ক্তায়বান্‌। তাহ না 
হইলে, তাহার মধ্য স্ব-বিৱোধ উৎ্পর হুইত। হে শৃক্ধল-ল্লীতি হইতে শৃদ্খলাত স্থটি হয় 
তাহাই মঙ্গল, যে শ্দ্থলা-প্লীতিস্বার। পৃষ্মল! বক্ষিত হয়, তাহাই ন্যায় বিচাব। 

আত্ম যদি জড়পদার্থ ন। হয়, তাহা হইলে দেহের বিনাশের পরেও তাহার অস্তিত্ব 
থাকা অপন্ভব নয্ন। স্মক্তিত্থ যে থাকে, তাহার প্রমাণ এই যে, পৃথিবীতে অধাশ্মিকের 
জয় ও ধাস্মিকের প্রতি পীড়ন দৃ্ট হয়। বিশ্বব্যাপী সাজক্জের মগো এই বৈসানৃশ্রোর 
ব্যাখ্যা কোথায়? আম বলিব জ্বীবনের সমাপ্টিতে্ সকল শেষ হয় না, মৃত্যুতে যাহার 
খাহা! প্রাপ্য তাহা সে প্রাপ্ত হয়।" তবুও প্রশ্ন থাকিয়া বায়, ইক্জিয়গ্রা্থ দেহের যখন 
বিনাশ হয়, তখন আত্মার কি হয়? যখন দেহ ও আত্মার সংযোগ বিনষ্ট হয, তখন 
একটির ধ্বংস হইলেও অন্যের অস্তিত্ব খাঁক1 সম্ভবপর । দেহ ও ম্মা্যা স্বব্ূপে এতই 
বিভিন্গ খে, তাহাদের সংযোগ স্বভাবতই অস্থির । সংযোগ বিচ্ছিপ্র হইবার পৰে আব্যার 
যে শক্তি নিক্ষিয় দেহকে চালনা করিতে ব্যগ্িত হইত, জআত্মা তাহ! পুনঃ প্রাপ্ত হয়। 
মৃত্যুক পৰে আস্মার প্রকৃত জীবন ব্যাবন্ধ হয়। কিন্ত সেই জীবন কি অবিনশ্বর ? তাহা 
আমি জানি না। সীমাবদ্ধ অসীমের ধারণা করিতে আমি অক্ষম ।---কিন্ত ইহা জানি যে, 
দেহের 'অংশ ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়াই দেহের বিনাশ হুয়। কিন্ত চৈতন্মের 
এতাদৃশ বিনাশ সম্ভবপর নহে। এই অঙ্গমান শান্তিদায়ক | যখন ইহ! আস্ত নহে, 
তখন ইহ! স্বীকার কবায় ভয় কি। 

পালিগণের অনন্তকালস্থাত্্ী শান্তিতে ক্দাঘার বিশ্বাস নাই । ঈশ্বরই একমাত্র অ-সঙ্গ 
পদার্থ ; তিনিই একমাত্র চিন্তা-বেদনা-ইচ্ছাশক্কি-বিশিষ্ট সক্রিয় পুরুষ ; আমাদের চিন্তা, 
বেদন। ও ইচ্ছা তাহার নিকট হইতেই আমরা প্রাপ্ত হই। যতই তাহার অসীম চিন্তা 
করি, ততই তাহাকে বুঝিবার অসামর্থ্য বোধ করি। যতই কম বুঝি, ততই বেশী ভক্তি 
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করি। নতঙ্গাহ্ হইয়া বলি, “হে সমন্ড সত্তার সত্তা, তুষি আছ, তাই আমি আছি। 
তোমাতে চিত্ত স্থির রাখিয়া আমার সত্তার উৎসে আমি উপনীত হই। তোমাতে বুদ্ধি 
সমপণ করাতেই বুদ্ধির সাখকত!। তোমার অসীম সহায় নিমচ্ছিত হইয়! আমার মন 
আনন্দে পূর্ণ হয়, আমার অপূর্শত! সুখ প্রাপ্ত হয়।” 

আমাদের হৃদয়ের তলদেশে একটি বৃত্তি আছে, তাহাদবারাই কর্স্মের দোষগুণ আমর! 
বিচার করি। এই বৃত্তির নাম ধৰ্্ধবিবেক২। এই বিবেক প্রত্যেকের অন্তরেই বর্তমান, 
কিন্তু অল্পসংখ্যক লোকেই তাহার আদেশ পালন করে। প্রকৃতির ভাষায় তাহার আদেশ 
প্রদত্ত হয়। সংসারের মধ্যে সে ভাষ! আমর! ক্রমশঃই তুলিয়। যাই । 

ঈশ্বরকে আমি ভক্তি কৱি, তাহার দয়ায় আমি অভিভূত, কিন্ত তাহার নিকট কিছু 
প্রার্থনা করি না। শাহাব নিকট কি চাহিব? আমার জন্য তিনি জগতের নিয়ম ভঙ্গ 
করিবেন? আমার জন্য অপ্রাক্ৃত ব্যাপার সংঘটিত করিবেন? যে জগং-শৃষ্খলার জন্য 
আমি তাহাকে ভক্তি করি, আমার জন্য সেই শৃষ্খল! তঙ্গ করিবার জন্য. অগ্ররোধ কৰিব? 
সেরূপ প্রার্থনার জন্য শান্তি হওয়া উচিত। আমি চাই, তিনি আমার দুল সংশোধন করিয়া! 
দিন, মি সে দুলে আমার বিপদ হইবার সম্তাবন। থাকে। এ 

ধশ্মের বাহিক রূপ ও ধশ্ম এক পদার্থ নহে। ঈশ্বর চাছেন অন্তরের সেব1। অকপট 
অন্তরের সেন! সর্বত্রই একরূপ । 

বুদ্ধির! বিশ্বাস দৃঢীভূত হয়। সর্দাপেক্ষা সরল ধৰ্মই সর্ক্দোংক্ট ধর্ম্ম। ক্সনোধা 
ও স্ববিয়োধী অশ্ুষ্ঠানের দ্বার! ধন্মকে আচ্ছাদিত করিয়| প্রচার করিলে লন্দেহ উপস্থিত 
হয়। ঈশ্বর অন্ধকার ভালবাসেন ন! ; তিনি আমাকে যে বুদ্ধি দিয়াছেন, তাহার ব্যবহার 
করিব না, ইহ! হার ইচ্ছা নহে। আমার বুদ্ধি অন্তকে সমর্পণ করিতে বলার অর্থ, যিনি 
ৰুদ্ধি দিয়াছেন, ভাহাকে অপমান কা। 

আমি প্রত্যেক ধৰ্্মকেই মঙ্গলদায়ক বলিয়! মনে করি। মানবজাতির দুই তৃতীয়াংশ 
ইহুদী, খৃষ্টান ও মূললমান ধৰ্ণ্মের বাছিরে। কোটি কোটি লোক মূসা, যীশু ও মহস্মদের 
নামও কখনও শোনে নাই। ঈশ্বরকে যখন অন্তরের সঙ্গে পূজ| কর! হয়, তখন সকল 
পুঞ্জাই সমান। হৃদয়ের পঙ্জাই পূজা, বদি আন্তরিক হয়,.--তাহ! হইলে কাহারও পূ 
ঈশ্বর অগ্রাহ্য করেন না। পুণ্যবান্‌ হৃদয়ই ঈশ্বরের মন্দির। নৈতিক কর্তব্য-পাঁলন 
হইতে কোনো ধর্শ্মেই অব্যাহতি দেয় না। প্রত্যেক:দেশে প্রত্যেক ধর্শ্মেই সকলের উপরে 
ঈশ্বরকে ভালবাসা এব, প্রতিবাসীদিগক্েও আপনার মত ভালবাসাই সকল কর্তাব্যের লার। 

যাহারা প্রকৃতির ব্যাখ্যাব্যপদেশে মা হ্ুষের অন্তরে ধ্বংসের বীজ বপন করে, তাহাদিগের 
নিকট হইতে দূরে থাকিও । দস্তভরে তাহার! মনে করে ঘে, একমাত্র তাহারাই জ্ঞানী, 
এবং তাহাদের কলজনাস্থইট ছূ্বাধা তত্ত্বকে সত্য বলিয়া! গ্রহণ করিতে বলে। মান্য যাহ! 





Conscience 
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যাহ! শ্রদ্ধা করে, সকলই তাহার! উৎপাটিত করিয়! পদদলিত ও ধ্বংস করে; ছুঃখার্ 
“জনগণের শেষ সাস্তন! তাহার অপহরণ করিয়া লয়; ধন ও ক্ষমতাশালী লোকদিগের রিপুর 
চর্িতাখতার পথে একমাত্র বাধ! তাহার! অপসারিত করিয়া! ফেলে; সানযের হৃদয়ের 
গভীরতম প্রদেশ হইতে পাপের জন্য অন্রতাপ ও সাববজীবন-প্রান্মির সমস্ত আশ উন্মলিত 
করে এবং মানবজাতির উপকারী বন্ধু বলিয়া গর্ব করে । তাহার! বলে সত্য কখনও অনিষ্ট 
করে ন!। নে কথ! আমিও বিশ্বাস করি। আমি ইহাও বিশ্বাস করি যে, তাহার! যাহা 
বলে, তাহা সতা নহে। 

উদ্ধত দর্শনের পরিণাম নাস্তিকতা, অন্ধ তক্তির পরিণাম ধর্শ্মোন্সত্তত।। এই 
উভয়ই বঙ্জন কর । ধর্স্মের পথে দৃঢ় হুইয়া খাক, দার্শনিকদের নিকট নিউয়ে বল যে, তুমি 
ঈশ্বরে বিশ্বাস কর। যাহার! পরমতাসহিফু তাহাদিগকে সদয় ব্যবহার করিতে শিক্ষণ 
দেও। হয় তে! তোমাকে একাই পথ চলিতে হুইবে; কিন্ত তোমার অস্তর্ধ্যামী তোমাক 
সাক্ষী খাকিবেন, তাঁহার নিকটে বাহিরের সাক্ষীর মূলা কি? 

বেইল প্রমাণ করিয়াছেন, ধর্ম্মান্ধতা নাস্তিকতা হটতেও অনিকর । তাহা অন্বীকার 

করা যায় না। কিন্ত একথা সত্য যে, নিষ্ঠুর ও বক্তপিপান্থ হইলেও ধশ্থান্ক'ত। হৃদয়” 
আলোড়নকারী একটি প্রবল বৃত্তি, ঘাহা মৃত্যুকে অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা! দেয় এবং মান্তুধকে 
বিপুল কৰ্মশক্তি দান করে। ইহাকে ঘদ্দি খোচিত ভাবে চালন। করা! যায়, তাহ! হইলে 
অহান্্ম গুণ ইহ! হইতে উৎপগ্ হইতে পারে। কিন্ত ধশ্থহীনত। কি করে? ধর্ম্মহীনত! ও 
তাফিক দার্শনিক প্রবৃত্তি জীবনের শক্তি ক্ষয় করে, হীনতম স্থার্থবোধের মধ্যে হৃদয়ের প্রবল 
বৃত্তিদিগকে কেন্দ্রীভূত করিয়! হীনতার পক্ষে মানবাস্মাকে নিমক্ষিত করে এবং অলক্ষিতে 
(সমাজের ভিত্তি দুর্বল করিয়। ফেলে। কেননা, ৰাক্তিগত স্থারের মধ্যে সাধারণ অংশ এতই... 
কম যে, তাহ। বিরোধী স্বাখাংশ দমন করিস রাখিতে পারে ন|। নাস্তিকতা! হইতে থে 
রক্তপাত হয় না, তাহার কারণ নাস্ডিকদিগের শান্কিপ্রিয়ত| নহে; যাহ! সঙ্গলকর, 
তাহার প্রতি উদাশীগ্কাই এই কারণ। অধ্যয়্নকক্ষে নিজে নিরাপদে থাকিতে পারিলে, 
অন্যের কি হইল ন! হইল, তাহ! গ্রাহ করিবার তাহাদের প্রয়োজন নাই। তাহাদের 
মতদ্বার! নরহত্য! হয় ন! সতা, কিন্ত জন্স প্রতিরুদ্ধ হয়, কেননা, যে নীতিদ্বার! মানুষের 
বংশবৃদ্ধি হয়, তাহার ধ্বংস হয়। মাহুষ হইতে মাহযকে তাহার! পৃথক্‌ করে, তাহাদের 
সমস্ত ভালবাসা গৃঢ় স্বার্থপরতায় পরিণত হয়। 

দাশনিকদিগের এদাসীক্ক যথেন্ছাচারী রাষ্ট্রের শাস্তির সমতুল্য । এই শাস্তি মৃত্যুর 
শান্তি । যুদ্ধ ইহ। অপেক্ষা অধিক ধ্বংসকারী নহে । 

"যদিও ধশ্মান্বতার অব্যবহিত ফল তথাকথিত “দাৰ্শনিকতাৱ" ফল অপেক্ষ অধিকতর 
অনিষ্টকর, ইহার পরবন্তী ফলের অনিষ্টকারিত! তাহা অপেক্ষা অনেক কম । 





» Philosophy 








Profession de foi-গরহ্থের ছিতীয় খণ্ডে কসো অশ্থিক প্রত্যাদেস্ের+ গৌক্তিকত। 
এরা কৰিতে চে কৰিয়াছেন। ৰাহরযের বুদ্ধি প্রভযাদেশের সত্যতা সে কোনও 
মীমাংলায় উপনীত হইতে অক্ষম। বাইবেলের সবলত! ও মহ্ই প্রত্যাদেশের প্ররুষ্ঠতম 
প্রমাণ । পৃষ্ঠ যে কেবল মাস্যমাত্র ছিলেন না, সাহার বিনগ্ন-নয আচরণ ও চিত্রের বিশুদ্ধ, 
তাহার জ্ঞান-গম্ীর বনের মাধুখ্য, তাহার ব্যক্রিত্বের মহিমা এবং ভাহার উপদেশের মহব- 
দারা তাহা প্রমাণিত হয়। সক্রেটিস দাশনিকের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, দাশনিকের 
মতই মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। শুর জীবন ও মৃত্যু উভয়ই এশ্বরিক-ভাবাপর। যিশুর 
চরিত্রের মত মহৎ চরিত্র বাইবেল-লেখকগণ কোথায় পাইয়াছিলেন ? এমন মহৎ চকর্িত্র- 
নীতির উৎস কোঁখায় বর্তমান ছিল? এতাদৃশ চরিত্রের স্থরি ও এতাদুশ সতোৰ আবিষ্কার 
বিশু বাস্তব জ্বীবন অপেক্ষা অলৌকিক ব্যাপার । তাহার সম্বন্ধে যুক্তিতে যে সন্দেহে 
উদয় হয়, হৃদয়ের নিশ্চিতিদ্বার! তাহা বিদুতিত হয়। 








Romanticism 

কসোর মত দুর্দল-চরিজ ও যৌন বিহয়ে শিখিল-নীতি ব্যক্তিত মুখে এই সকল উকি 
বিশ্্ষর বলিখ। মনে হ়। কিন্তু কলোর সমগ্র চঞিহই তাহার ভাব-প্রবণতাছার। 
সপপ্ণরপে প্রভাবিত এবং গ্াহার বৃদ্ধি এ ইচ্ছা হার স্ুতির* বণীন্ধৃত। এই অচন্ছুতে = 
কত প্রবল ছিল, তাহ পূর্সোস্ত ছিউমের উক্তি হইতে বুঝিতে পাব! থায়। হান 
ঈশ্ববাগুরাগ, বন্ধুপীতি, দরিদ্রের প্রতি বন্থকস্পা, প্রাকৃতিক সৌন্দখ্যের মধ্যে গাদা: 
নিমজ্জন প্রভৃতি, যেমন ঠাহার ভাবালুতার ফল, আলগলিগ্গ প্রভৃতিও সেই উৎস হইতেই 
উদ্ভূত । তিনি অঙ্ুক্কৃতির উপাসক ছিলেন, এবং ভাবাবেগের আনন্দে মধ হইগা থাকিতে. 
ভালবাপিতেন॥ 'অশ্রহৃতিগ্থারা উত্তেজিত কন! ভার যৌন লিন্দার উদ্দোধন করলেও, 
হৃদয়ের মহত্তম প্রবৃত্তিসমূহও তাহাদ্বার] উৎ্ দ্ধ হইত। ভাহার ধশ্মমত ও বাঞ্নৈতিক মত 
এই মন্থস্ুতি-প্রভাবিত এবং তাহার সৃষ্ট সাহিতাও নস্তভূতির রাগে কজিত। ইঞ্সোরোপের 
Romantic movements তিনিই ৃষ্টিকর্ভা। প্রজ্ঞাবাদিগণ* সর্দপ্রিযয়ে যুক্তিকেই 
বিচারের মানদণ্ড পে গ্রহণ করেন। কিন্ত কসে| যুক্তি অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তিকে' প্রধানত 
দিতেন। পাঙ্গালের মতে! তিনিও বলিতেন, “হৃদয়েবও যুক্তি আছে, খাহা মস্তকে বুঝিতে 
পারে না* ৮ ঈশ্বরে অন্তিত্ব প্রমাণ করিতে পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ যে সমন্ত যুক্তির প্রস্থোগ 
করিতেন, সে সকলই বুদ্ধির যুক্তি*। কিন্ত কুসে! বুদ্ধির উপর নির্ভর ল! করিয়া! মানুষের 
গমের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিদর্শন অন্বেষণ করি়াছিলেন, এবং তথায় ধন্মাধশ্ম-জান, 


+ Divine Revelation + Feelings 58১99021085 * Feeling 
+ The heart has reasons, which the head cannot understand * Tntellectunl 
arguments ত 
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ক্রি, শ্রচ্ছা মিশ্র ভয়, উত্নত জীবনের _্বাকাক্ষা প্রভৃতির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিশ্চিত 
প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধর্, সাহিত্য, রাজনীতি ও সামাছিক ব্যাপারে অস্থন্কৃতি্বারা 
প্রভাৰিত হওয়াই ০০)৷৷৷০i১৷৷৷৷ ভাবে বিগলিত হওয়া, দৱিজের দুঃখে অশ্ববিস্ছন, 
বিলাস ৰহল কোলাহলপূর্ণ নাগৰিক জীবনে বিতৃষণ, পল্লীর শান্ত, সন্ধই, সরল জীবনে প্রীতি, 
সম্পদে বিরাগ, দারিজ্োর স্বতি প্রস্ততি R০m৷৯৷৷৷০$৷৷এর বিশেষত্ব । রুসোর পূৰ্ব্ব 
লেখকদিগের মধ্যে কাহাংও কাহাবও রচনায় এই সকল লক্ষণ অল্লাধিক পরিমাণে লক্ষিত 
হইলেও, তাহার হস্তে এই ভাব পরিণতি লাভ করিয়াছিল। 


তিরোধান 


৯৭৭৮ সালের ২* মে তারিখে Gi৷৷এ৷৷৷ নামে একজন ধনী কুলোক ক্সোকে 
- ভাঁহার দরিদ্র আবাস হইতে লইয়। গিয়া প্যাকিল হতে নয় মাইল দূরে Ermenvi!৫ নামক 
গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্বগর্তুল্য উদ্ভান-গুহে করসে! পরম শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তাহার স্বাস্থোরও কিঞ্চিৎ উপ্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্ত ২রা জুন তারিখে হঠাৎ তাহার 
মৃত্যু হয় । 
১৫ মতা, পূর্বে কুসো যখন তাহার কেহই নাই বলিয়া! বিলাপ করিয়াছিলেন, তখন 
_ তিনি জানিতেন ন! থে, বর্তমান ও ভবিগ্তৎ তিনি জয় করিঘাছেন। তাহার স্ত্যুষ পূর্বেই 
সাহার গ্রন্থাবলীর ছয় সংস্করণ এবং [এ N০খv৫ll৫ চ151057এর দশ সংস্করণ প্রকাশিত 
হইয়াছিল, এবং ভাহাবর বাণী বহুলপ্রভারিত হুইয়া পড়িগ্রাছিল। ১৭৮২ লালে তাহার, 
0০0055০5এর প্রথম ভাগ এবং Reveri০s প্রকাশিত হয়, এবং তাহাঙ্গাা পাঠকের .. 
মন বহল পরিমাণে প্রভাবিত হয়। ১৭৮ সালে ফ্রান্সের বাণী ও রাদপুত্রগণ সহ অর 
ফ্রান্স ১৫৬০75 হীপে যেখানে তাহার দেহ সমাহিত হইয়াছিল, তথায় গিয়া আপনাদের 
শ্রন্ধা-ভক্তি নিবেদন করিয়াছিল এবং তদবধি এই উন্মাদ পণ্ডিতের সমাধিক্ষেত্ৰ ফ্রান্সের 
তীর্ণক্ষেত্রে পরিণত হুইয়াছে। “দাশনিক”গণের বিষদি্ক সমালোচনায় তাহার যশ 
বিন্দুমাত্র কু হয় নাই । ফান্সের যুবকগণ ধেখিগাছিল ভাশিব অবিস্থামী তলটেয়ার জসোর 
স্বত্ব একমাল পূর্বে বিপুল উর্বর মধ্যে পরলোকগমন কৰিঘাছি:লন, কিন্তু বহ ছুঃখকষ্টের 
মুধোত স্বীয় মত হইতে বিছা না হইয়া কলো মৃত্যু পদ্যস্ত সাধারণের একজন থাকিয়াই 
চলিয়। গিরনাছেন। ভাবী করানী বিশ্লবের নায়কগণ_ধাহার! পরে পরস্পরের বিনাশ-সাধন 
করিয়াছিলেন বার্ণেস্‌, ভযান্টন, কারো, (0571০৫) বিলড, ভ্যারেন্‌, কুচ্ছন, ম্যানন রোলাওড 
__সকলেই সিলিত হইয়া ুসোৰ প্রতি শরন্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । রুসোর Discourse 
০ [n৫খনli।৮১ৱ ব্যাখ্যা করিস ব্রিগো কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। রোবস্পিয়ার 
রাছনৈতিক জীবনে প্রবেশ করিবাক পূর্বেধে কলোর মত অঙ্গসৱণ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা 
কৱিয়াছিলেন, এবং ১৭০৪ সালে খখন তিনি অ্প্রতিহন্থী ক্ষমতালাভ করিয়া ছিলেন, 
তখন “ই মে তারিখের প্রসিদ্ধ বকৃতাত তিনি কসর প্রতি 57০১০/০০৭৭/৯/গণের 

















kB 
২৪০ 5 
শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিগ্লাছিলেন। বিপ্রবের-পক্ষ হইতে তিনি ক্সোর প্রতি অন্ধা 
নিবেদন করিগা তাহাকে বিপবের অগ্রদূত এবং মানবজাতির শিক্ষাগত বলিয়। অভিনন্দিত 
করিঘ়াছিলেন। কুত্তজ্জ বৈগ্বিকগণ বিপুল সম্মানের সহিত তাহার দেহ নিজ্জন Peupliers 
দ্বীপ হইতে আনিয়া প্যারিসের ০৫১০০৪৩ সমাহিত করিয়াছিল। Constituent 
A=ৎmbly গৃহে তাহার মর্্বরহৃদ্ধি ফান্বলিন ও ওয়াশিংটনের মৃত্তির সন্মুখে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল।* পৰ: ন ss 
করোর্ম'। রোলার মত 

কুদোর প্রভাব নান্গনীতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জাশ্মাণ দর্শন ইহার ছার! বিশেষ 
ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল ॥ Romain Rolland লিঙগিয়াছেন, 211৮ পাঠ করিয়! 
ক্যান্ট, মৃত্ধ হইয়াছিলেন। তিনি লিখিযাছেন, “এক সময় ছিল; যন মনে করিতাম 
জ্ঞানই সব্ধাপেক্ষা, গৌরবের বস্ত । এইজন্য গর্দভরে অজ্ঞলোকদিগকে গ্মবজ্ঞ! করিতাম। 
কুসে। আমার চক্ষু খুলিয়া দিয়। মিখা! শোষটন্বাতিমান ভাঙ্গিয়|। দিয়াছিলেন। তাহার 
নিকটই মানগকে সন্মান করিতে শিক্গিক্ণাছিলাম।” 3০190 ০০70795:এব প্রভাব 
Kn৷এর উপর কম ছিল না। “যে স্বাধীনতা মাহুষের বিশেষত্ব' তাহার ধারণ! তিনি 
এই গ্রন্থ হইতেই পাইয়াছিলেন। 
নায়কগণ-লেপিং ও হার্ডার হইতে আরম্ভ করিয়া গোটে ও. পিলার পর্যন্ত সকলেই 
রুসোর মত গ্রহণ কৰিয়াছিলেন। পিলার, রুপোর বন্দনাহ্থচক একটি গীতিকবিতাও, 
লিখিয়াছিলেন। টি 

কুসোর মধো বিভিন্দুখী প্রতিভার একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। তাহার চিন্তাই 
যে কেবল বিশ্রবমৃগ্বী ছিল, তাহ! নহে। ভাহার-ব্রচনার ঝীতিছার| বেদনার প্রকৃতি ও 
বেদনা-প্রকাশের ভঙ্গীতে নিগ্পবের স্থরি হইয়াছিল! ভবিস্বতের কলারীতি* তিনি 
রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। ভাহার বাক্পটুত1 অসাধারণ ছিল। এক বসুএ ব্যতীত 
ফ্রান্সে এ ক্ষেত্রে হার প্রতিদবন্বী কেহ ছিল না। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান-বাগ্সিতা 
তিনি পুনঙ্চচ্দীৰিত করিয়াছিলেন। তাহার কতিপন রচনার বাক্যপটুতায় একান্তই 
অভিক্কৃত হইয়। পড়িতে হয়। ভডেমন্থিনিসের রচনার স্থমমা, উচ্ছিতি এবং আলাম 
প্রবাহে তাহার বচন! সম্বন্ধ । মনের নিভৃত চিন্তার ক্রপায়শেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন! 
তাহার রচনা-কৌশলে তাহার চিন্তা বাপ্ডসূখ হইস্স। পাঠকের সন্মুগে আবিতভূত হয়! 
ভাহার 0০76০551975 পাঠকের মর্ম স্পর্শ করে। তাহার সমস্ত দোষ-গুণের মূল, 
সাহার মানলিক ও দেহাতভ্যন্বরীণ বৈশিষ্টা, তাহার আব্মমগ্রতার* অবশ্রন্তাবী ফল। 
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সামাজিক প্রথ। ও সাহিত্যিক রীতি অগ্রাহ্য করিয়া, তিনি কেবল নিজের কথাই, 
কহিয়াছেন। তিনি সত্য "আমির" সন্ধান পাইযাছিলেন। মনের অন্ধকার কক্ষে তিনি 
যে খে রেখ! অদ্কিত দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহারই অঙ্সসবণ করিয়াছিলেন।:-----"সহন্র 
সহস্র লোক যাহ! দমন করিয়| রাখে, তিনি নিল্পক্ছভাবে আপনাকে নগ্র কৰিয়া তাহা 
প্রকাশিত করিয়াছেন। আধুনিক মাঙ্গযের মনকে তিনি মুক্তি দিয়াছেন, এবং শৃঙ্খল 
ভগ্ন করি৷ আপনাকে জানিতে-ও প্রকাশ করিতে শিখাইযাছেন। 

“এই নৃতন জগৎকে প্রকাশিত করিবার জন্য হাক নৃতন বন্ধনমুক্ত ও অধিকতর 
নমনীয় ভাষার স্থপ্রি করিতে হইয্নাছিল ॥ তিনি .লিবিয়াছেন, “আমার শৈলী আনি 
বাছিয়। লইয়াছিলাম। তাহার একক্ূপত| রক্ষা করিবার চেষ্টা করি নাই । যাহা 
'আসিয়। পড়িয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। যাহা, অঙ্তর করিয়াছি, তাহা যেমন 
দেখিয়াছি, বিন। দ্বিধায় প্রকাশ করিয়াছি, ফ্ষলের কথ! তাৰি নাই । বিগত ঘটনার 
এবং তঙ্দাত বেদনার স্বতির মধ্যে অবগাহন করিয়া আবি আমার মনের অবস্থার দ্বিবিধ 
চিত্র অক্কিত করিব, একটি ঘটনার সমকালীন অবস্থা, দ্বিতীয়টি বর্ণনকালের স্বন্থ। ।* * *' ”. 

ছন্দ ও ভাবাবেগের এই প্রাচুর্য বিশৃন্ঘলায় পর্যবসিত হইতে পারিত। কিন্ত 
রুপোর সহজাত স্থযমাবোধ তাহা! হইতে দেয় নাই । ১৭৯ সালে তাহার মুত্রাকরকে 
তিনি লিখিয়াছেন, “আমি প্রধানতঃ গরায্ক্, রচনাশৈলীতে হুষমার মূল্য আমার নিকট 
এত অধিক খে, স্থগমতার অব্যবহিত পরেই, এমন কি সত্যাহ্গতির পূর্ক্দেও তাহার 
স্থান ।”_ প্রশ্োজন হইলে এই স্ববমার ন্ত আব্যানের সত্যাছগতি বিস্দন দিতেও তাহার 
কু ছিল ন1। স্থযস। রক্ষার জগ্ত ইচ্ছাপূবর্দক ব্যাকরণেক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন। 
তাহার কাছে ছন্দের স্থান ভাবের পূর্বে । তিনি বাক্য ও বাক্যাংশগুলি প্রথমে মনের মধ্যে 
গাহিয়া লইতেন, তাহার পরে তাহাদিগকে শব্দে গ্রথিত করিতেন। তিনি খে একজন 
বড় গগ্যকবি ও ফরাসী 7২০79176755) অগ্রদূত ছিলেন, তাহার ছন্দ ও ছন্দরীতি, 
তীহার ভাবালুতা এবং তাহার প্রতান্ন সকলের? বিষয় বিবেচন! করিলে তাহাতে সন্দেহ 
থাকে ন|। Chateaubriand এবং L-Martine রুসে| হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিলেন। 
Michelet @ George Sandএর মধ্যে তিনি অঙ্গপ্রবি্ । 

“শিক্ষা-সম্বন্ধীয় আধুনিক সকল মতই রুসোর চm)i!০ দ্বারা প্রভাবিত। জেনিভার 
প্রসিন্ধতম নব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কুসোর নামে প্রতিষ্ঠিত । নিজের সম্বন্ধে দুর্বল হইয়াও 
তিনি ধৰ্ম্মবিবেক-স্বন্ধে দৃঢ় অথচ কঠোরতাবচ্ছিত, সুস্পষ্ট, গ্লাঘ্য চালক বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছিলেন। সতা চরিত্রোংকৰ-আবিষ্ধারে তাহার একটি উদার সহঙ্গাত পটুতা ছিল। 
সাহার অসমত চরিত্র-নীতিতে উগ্রতা অথবা অসহিষ্ণু দাঁ্ডয ছিল না। তাহা পরিবেশ- 
নিরপেক্ষ ছিল না, এবং কোনও বিশেষ তত্ব থৰ! বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিতও ছিল না। 
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ছিল। 
করিয়া তিনি তাহার স্ববজ্ঞাত ও দমিত সম্পদ 
এবং Libid০র রহস্য সাহিত্যে প্রকাশিত করিয়াছিলেন । ফ্ৰয়েড তাহার নিকট 
অংশত: কণী । ন" 

"লয় তাহার নিকট হইতেই ঘৌবনে “বহ্বাঘাত" প্রাপ্ত হইম্থাছিলেন। যুবক 
টলষ্টয় রুসোর চিত্র-সমস্বিত একটি পদক পবিত্র মৃত্তির্ মত শ্রদ্ধাভরে গলদেশে ধারণ 
করিতেন। তাহার নৈতিক পুনক্ছন্স এবং তাহার 55552 Pol/৭n৭ বিপ্ঠালয় কসোর 
উপদেশ ও দৃষ্টান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাহাকে 
স্মরণ করিতেন। ধর্শ্ব ও কলা, উভগত্রই তুল্যক্কপে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল। টলঙথয় 
লিখিয়াছেন, ‘রুসোর রচন। আমার হৃদয় এতই স্পর্শ করে বে, আমার বিশ্বাস আমিও 
এঁজপ লিখিতে পারিতাম।' সত্যই তিনি ক্কসোর লেখাই পুনরায় লিঙিয়াছেন। তিনি 
বর্তমান যুগের Jean 159৩5 বর্ধমান যুগের চিন্তার উপর ক্সোর প্রভাবের এখনও 
শেষ হয় নাই। যুবক জাপান এবং নব চীন ওাহার শিক্ষা! গ্রহণ করিয়াছে।" 

ইহার পরে রোন। ঝোল! তাহার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিছ! লিখিয়াছেন, “থে 
লেমান্‌ হ্রদের চতুদ্ধিকে তাহার অন্তর অনবরত খুরিয়। বেড়াইত বলিয়! সে! লিখিয়াছেন, 
তাহার তীরে ভ্রমণকালে আমি অনেকবার তাহার ছায়ার» সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ভিলেনি! তের 
শৃছে বলিয়া যখন আমি এই পংক্রিগুলি লিখিতেছি, তখন বাতা্ননের ভিতর দিয়! Clarens" 
এর উপসাগর ও সাহদেশ আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তাহার শীদেশে বৃক্ষপথাজির 


মধ্যো জুলির গোল।পরাগরকিত স্বপ্রাতুর গৃহ দাড়াইয়! আছে।” ক. আর 
রর 
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শুক সএ্ধচান্স__ভকান্যান্িতু জাল্সোক লিক্ডাল 
©) 
লাইবনিট্‌জ, 

পূৰ্বে উক্ত হইয়াছে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হইতে জ্ঞানালোক জার্মানিতে বিস্তৃত হয়। 
এই আন্দোলনের ফলে জার্মানিতেও ব্যক্তি-দ্বাতস্রাবাদের বহুল প্রসার হয়। কিন্ত 
জার্মানিতে এই আন্দোলন প্রথমে দার্শনিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ব্যবহারের 
ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ হয় নাই । লেসিং ও হার্ডারের সাহিত্যিক প্রতিভার ফলে ইহা! 
“জনগণ দর্শনের"? কূপ প্রাপ্ত হয়। জাানিতে এই সময়ে যে জাতীয় সাহিত্যের উদ্ভব, 
হয়, তাহার সহিত সংযোগের ফলে এই আন্দোলন ইংলগেৰ ন্দান্দেলিনের ন্যায় সন্দেহবাদে 
পরিণত হয় নাই, ফ্রান্সের আন্দোলনের স্যায় রাজনৈতিক কোলাহলেও পর্যবসিত 
হয় নাই।. ইংলণডে বস্তবাদের এবং জার্মানিতে অধ্যাস্মবাদের প্রসার হইতে ইংরেজ 
ও জার্মান-জ্ধাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রাপ্ত হুওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন 
ফরাসী মনের ঝৌক স্বস্ম চিন্তার দিকে, ইংরেজ মনের ঝৌক চিন্তার স্পষ্টতার দিকে, 
জার্মান মনের ঝৌঁক চিন্তার গভীৱতার দিকে। সেই জন্র ফ্রান্স হুয়াছে গণিতের দেশ, 
ইংলণ্ড হইয়াছে প্রয়োগ-কৌশলের দেশ, এবং জার্মানি হইয়াছে মননের’ দেশ। ফলে 
ফ্রান্সে সন্দেহবাদ, ইংলণ্ডে বস্ধবাদ, জার্মানিতে অঅধ্যাব্মবাদ প্রাধান্যালাত করিয়াছে। 

“লাইবনিট্‌জ, ও উল্ফ, জাৰ্মানিতে এই নবযুগের প্রবর্তক । জার্মানিতে নব্যদর্শনের 
[জনক বলিয়া লাইবনিট্‌জ্দের নাম উল্লিখিত হয়। লাইবনিট্‌জের দর্শনে দিবিধ দার্শনিক, 
চিন্তার সময়ের চে! দেখিতে পাওয়া যায়। দেকার্ভ হইতে উদ্‌স্ৃত যে চিন্ত স্পিনোজার 
সৰ্ক্দেশ্বরবাদে পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তাঁহার সহিত বেকন এবং লকের প্রত্যক্ষবাদের 
সমন্বয়ের জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। উভয়বিধি মতের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া 
উত্তয়ের মধো সামন্ত বিধানের প্রয়াস করিয়াছিলেন। তিনি অধ্যাব্মবাদী ও দেকার্ডের, 
সহজাত প্রত্যয়ের সমর্থক, এবং লকের প্রত্যক্ষবাদের বিরোধী ছিলেন। আবার বাক্তি- 
স্বাতক্গযবাদী কূপে তিনি স্পিনোজার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। প্রথমে তিনি উগ্র বযক্তি-্বাতহ্য- 
বাদী ছিলেন। স্পিনোজার দর্শনের অহ্শীলনের ফলে এই উগ্রত! বহুল পরিমাণে হাস- 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার পরিবস্তিত মত লকের দর্শনের অহ্ুলীলনদ্বার। আবার পরিবত্তিত 
হইয়াছিল । 

১৬৪৬ সালে লাইপজিগ নগরে লাইবনিট্‌ছের জন্ম হয়। তাহার পিত! লাইপজিগ 
বিশ্ববিষ্ঠালক্নের কর্শ্মনীতির অধ্যাপক ছিলেন। লাইপজিক এবং জ্েন| বিশ্ববিভ্ালয়ে 
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নেন 


লাইন, শিক্ষানাত করিয়াছিলেন ॥ হুডি বসব বরসে “ডাক্তার” উপাধি লাভ 
কৰিয়া৷ কিছুদিন তিনি দেয়েন্স্এর ইলেক্টরের+ কূটনৈতিক বিভাগে কাজ ককি্াছিলেন। 
এই সময় তিনি প্যারিস ও লগ্নে গমন করেন এবং হেগ নগরে স্পিনোজার সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। ইহার পরে তিনি হানোবারের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। তাহার 
জীবনের অবশিষ্ট কালের অধিকাংশ হানোবার নগরেই অতিবাহিত হইয়াছিল। 
প্রাশিয়ার বিছুদী বাণী সোফিয়া সারলোট্এর সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহাদ্্য হইয়াছিল ॥ 
এবং তাহার প্ররোচনায় তিনি তাহার [01১০০৫$০০০ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭, 
সালে গাহারই চেষ্টায় বালিনের বৈজ্ঞানিক পরিষৎ+ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তিনি পরিষদের 
প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হুন ॥ সম্রাট ষ্ঠ চার্লস ১৭১২ সালে তাহাকে তাহার কাউন্সিলের 
সভ্য নিযুক্ত করেন, এবং বারণ উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার পরে অনেক দিন 
তিনি ভিগ্নেনাতে অবস্থান করেন। ভিয়েনাতেই তাহার 319739০1985 রচিত হয়। 
পোপ তাহাকে তাহার গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ পদ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা 
প্রত্যাখ্যান করেন। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে তাহার মুত্যু হয়। 

স্বোগ্সেগলার লিখিয়্াছেন, 'আরিস্টটলের পরে যে সকল প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তির জন্ম 
হইয়াছে, লাইবনিট্‌জ, তাহাদিগের মধ্যে সবদশরেষ্ট। তাহার সদ বিষয়ে প্রবেশক্ষম তীগ্ষ 
বুদ্ধির সহিত অসাধারণ পাণ্ডিত্যের মিলনের ফলে যে প্রতিভার উদ্ভব হইয়াছিল, তাঁহ। 
তুলনীয় । জেকব বোহমের পরে লাইবনিট্জছই প্রথম উল্লেখযোগ্য জামান দার্শনিক । 
ভাহার আবির্ভাবের জন্য জার্দানি গর্ব অন্তর করিতে পারে। তিনিই জাগানিতে 
দর্শন-শাস্তের প্রতি করেন। ছূর্ভাগ্যক্রমে বহু কাখ্যে লিগ খাকার জন্য তিনি তাহার 
সমন্ত দর্শনের হু-স্দ্ধ বিবরণ দিয়! যাইতে সক্ষম হুন নাই। ঠাহার লিখিত পত্রাবলী 
এবং প্রবন্ধদকলেই তাহার দার্শনিক মত বিবৃত হইস্া ছিল । 

লাইবনিট্‌জের দর্শনের মূল কথ! দুইটি_ ভাহার মনাদবাদ এবং তাহার প্রাক 
প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিবাদ”। এতহ্যতীত জ্ঞানের উৎপত্তি এবং প্রক্ততি-সন্বদ্ধেও তিনি আলোচন! 
করিয়াছিলেন এবং সে সঙ্বদ্ধে তাহার এক বিশিষ্ট-মতবাদও আছে। হান প্রাকৃ- 
প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিবাদ প্রকৃত সমশ্। এড়াইয়| যাইবার প্রচেষ্টামাত্র; ইহান্বারা কোনও 
সমস্যার সমাধান হয় নাই । কিন্ত তাহার মনাদবাদ স্থানে স্থানে স্ব-বিরোধদুষ্ট হইলেও 
ইহাদ্বার। বৈজ্ঞানিক প্রগতির প্রচুর সাহায্য হইয়াছে। জ্ঞান-স্বন্ধীয় তাহার মতে 
দেকা্বের সহজাত প্রতান্বাদ এবং লকের মতের সমব্র-সাধনের চেষ্টা আছে। তাহা 
মতে ক্যান্টের দর্শনের পূর্বাভাঁসও প্রাপ্ত হওয়! যায়। 
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মনাদ বিজ্ঞান 

বিশ্বের মূলতত্বকে লাইবনিট্‌জ্‌ মনাদ-নাম দিয়াছেন। বিশ্বের মূল ত্বকে স্পিনোজা 
বলিয়াছিলেন, “ভ্রব/”৯ বা সং পদার্থ । লাইবনিট্‌জের মনাদও জব্য। কিন্ত স্পিনোজার 
জ্রব্য এক ও অধ্িতীয় ; লাইবনিট্‌জের মনাদ অসংখ্য । ডিমোক্রিটাস হইতে আরম্ভ 
করিয়া! হব্স্‌ পথ্যন্ত সকল পরমাপুবাদিগণ পরমাণুদিগকে জগতের মূলতব্ব বলিয়াছিলেন। 
বেকার্ড দুইটি সুলতব স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ছুইটিকেই বা বলিয়াছিলেন। তাহার 
মধ্যে চৈতন্যরূপ ডব্য বহুসংখাক । স্পিনোজা। জড় ও চৈতন্থাকে একই অরব্যের বিভিগ্ন গুণ 
বলিয়াছিলেন। লাইবনিট্‌জের মতে এক প্ররুতিবিশিষ্ট হইলেও জব্বর সংখ্য! অনন্ত | 
স্পিনোজার জব) অসীম, তাহার ব্যক্তিত্ব নাই। তাহার বিকারসকল+ সেই অসীম সমস্তে 
ক্ষণস্থায়ী বুদ্ৰুদমাত্ৰ। পরমাপুবাদিগণের পরমাণু, জড়বন্ত, তাহারা অতি ক্র হইলেও 
স্থানব্যাপী এবং অন্তত: কল্পনাতে বিভাজ্য । বিভাজ্য পদার্থ কখনও মূলতত্ব বলিয়া 
গৃহীত হইতে পারে না। লাইবনিট্জের মতে জগতের মুলতবের দুইটি ধৰ্ম্ম থাক! 
আবস্যক--অবিভাজ্যতা এবং বান্্বতা। কোনও পদার্থ বস্তত্বহীন হইলে, নিরাধার 
গুণমাত্র হইলে, তাহাকে বাস্তব পদার্থ বল! খায় না। 'অবিভাজ্যত| এবং বাস্তবতা যাহার 
নাই, তাহা মূলতব হইতে পারে না । গণিতের বিন্দু অবিভাজ্য বটে, কিন্ত তাহার বাস্তবতা 
নাই। তাহা কজনামাত্র। ব্যাপ্রিকেও মূলতব্ব বল! যায় না, কেননা, ইহার বাস্তবতা 
থাকিলেও, ইহ! সংখ্য অংশে বিভাজ্য । লাইবনিট্‌জের মতে উপরোক দুই গুণ কেবল 
শক্ষিরই আছে। শক্তি জড়পদাখ নহে, কিন্ত বান্তব$ বিভাজ্য, কিন্ত সক্রিয়; 
অংশহীন, কিন্তু সৰ্গ্রাহী ; দৃশ্য ও অস্পৃশ্য, কিন্ত যাবতীয় বন্ধর ভিত্তিভূমি ও সার। 
লাইবনিট্‌জের মনাদ শক্তিন্বককূপ, বিশ্বের সারভূত আদি বগ্ত। মনাদগণই বাস্তব জগৎ, 
সমগ্র জড় ও আত্মিক জগতের ভিত্তিমূলক উপাদান । ইহার! “বিশেষ”, এবং সংখ্যায় 
অনস্ত। পরমাণুদিগের মতে! তাহার! নিষ্টীৰ ও নিশ্চেষ্ট নহে। প্রাণ ও গতিদ্বারা 
তাহার! সন্বীবিত। পরমাএুদিগের গুণের ভেদ নাই, একটি হইতে অগ্থাটিকে চিনিবার 
উপায় নাই। কিন্ত মনাদগণ বিভিন্ন গুণাহ্িত, কোনও ছুইটি মনাদই এককরূপ নহে। 
মনাদের প্রকৃতির ব্যাখ্যার জন্য লাইবনিট্‌জ. গুণ-সংযোজিত ধঙ্ছর সহিত তাহার উপমা 
দিয়াছেন। ধহুর মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে, বাধা অপসারিত হইবামাত্র (গুণ কাটিয়া 
দিবামাত্র ) সেই শক্তি সক্রিয় হুইয়| পড়ে । ক্রিগ্াবতী শক্তিই খে ননাদের স্বরূপ, বারংবার 
লাইবনিট্‌জ, তাহ! বলিয়াছেন। এই শক্তিবশত:, স্থিতি-স্থাপক জব্যের মতে! সক্রিয় 
বলিয়! মনাদ স্বন্ধপে বর্জনশীল। ইহার! পরস্পর বিপ্রকধণ-ধশ্ম-যুক্ত । যাহ! অন্তকে দূরে 
রাখে, আপনার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না, তাহাই মনাদেন ব্যক্তিত্ব । এই ব্যক্তিত্ব 
বশতঃই মনাদের বহত্ব। অন্য মনাদের অস্তিত্ব না খাকিলে, কেবল একটিমাত্র মনাদের 
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অস্তিত্ব সম্ভবপর হইত না) ব্যক্তিত্বের প্রত্যয় বহস্বের প্রত্যয়ের সহিত সম্বন্ধ কিন্ত 
অসংখ্য মনাদের অস্তিত্ব খাকিলেও, কোন মনাদেরই অন্ত কোনও মনাদের উপরে 
কোনও প্রভাব নাই । তাহাদের এমন কোনও বাতায়ন নাই, যাহ! দিয়। বাহির 
হইতে কিছু তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাবে; অথবা তাহাদের মধ্য হইতে কিছু 
বাহিরে যাইতে পারে। একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত কেহই মনাদের ৃষ্টি অথবা ধ্বংস করিতে 
পারে না। তাহার! স্বন্বংপ্রতি্ঠ এবং স্ূণনাবে স্ব-নিয়ত্বিত। প্রত্যেক মনাদ এক 
একটি ক্ষত জগৎ, স্বীয় নিয়মা্রসারে বিকাশশীল। অন্যান মনাদ তাহার পক্ষে যেন 
অস্তিত্বহীন ॥ এই ভাবে পরস্পর সম্ব্ধহীন হইলেও, অন্তদিক হইতে দেখিলে মনাদগণ 
সৰ্দগ্রাহী। প্রতোক মনাদে অক্তান্ত মনাদ প্রতিবিস্বিত; প্রতোক মনাদের মধ্যে সমগ্র 
বিশ্বই প্রতিবিদ্বিত। প্রত্যেক মনাদ এক একটি ক্ষত জগং--সমগ্র জগতের ক্ষৃত্ব কূপ । 
একটি মনাদের সম্পূর্ণ জান হইলে সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান হয়। সুতরাং একটি মনাদের মধ্যে 
খাবতীয় মনাদ অবস্থিত এবং প্রত্যেক মনাদ জগতের কৃত ভবিস্তৎ ধারণ করিয়া আছে 
বলা যার । 

প্রতোক মনাদ এক একটি দর্পণ, ঘাছাতে সমগ্র বিশ্ব প্রতিবিদ্িত হইতেছে। 
জগতের যেখানে যখন কিছু সংঘটিত হইতেছে, প্রত্যেক মনাদ-দর্পণে তখনই তাহা 
প্রতিফলিত হইতেছে ॥ এই প্রতিকলনে বাহির হইতে মনাদের ভিতরে কিছুই প্রবেশ 
করে না। এই প্রতিক্ষলন হত মনাদের স্বকীয় স্বাভাবিক শক্তির বলে। এই শক্তি 
সমগ্র জগতের যাবতীয় পদার্থের বীজ ধারণ করিয়া আছে। প্রত্যেক মনাদ এক এক- 
খানি জীৰস্ দৰ্পণ । তাহাবই আভ্যন্তরীণ জীবন্ত ক্রিয়াদ্বারা এই বীজ হইতে জাগতিক 
সমস্ত ৰাাপাবের উদ্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে লাইবনিট্‌জ, মনাদের 1১৩:০৩/:1০) ( প্রতীতি ) 
অর্থাৎ প্রত্যেক মনাদের লিঙ্গ নিঙ্গ জগতের জ্ঞানের কথ! বলিয়াছেন। কিন্তু এই জান 
আত্মার কোনও সচেতন ক্রিস নহে। আত্মার সচেতন ক্রিয়া অর্ণে লাইবনিট্‌জ, 
॥pচPercePtion ( হুম্প্ট প্রতীতি ) শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। উচ্চশ্রেণীর জীবের 
সচেতন জানই ২/১০০০৩০০০,। যে সমস্ত মনাদ সংবিদ পৰ্যন্ত পৌছায় নাই, তাহাদের 
নিশ্রেদীর অচেতন অহ্বন্ৃতিকে লাইবনিট্‌জ, ০৫৮০ নাম দিয়াছেন। তাহার 
মতে জ্ঞানের অসংখ্য ক্রমতেদ আছে। জড়পদার্থকে তিনি যেমন প্রাণহীন বলিয়াছেন, 
তেমনি যাহাকে মন বলে, তাহারও পরিধি প্রসারিত করিয়াছেন। প্রাণহীন জড়পদার্ণের 
অস্তিত্ব নাই । সৰ্ধনিরশ্রেণীর বন্ত পর্য্যন্ত সর্বত্রই কেবল ঘে ক্রিঘাপরতা বর্ধমান, তাহা 
নহে, তাহাতে প্রাণ এবং তাহার সহিত চিন্তাও আছে। এই চিন্তা সৰ্দত্র সম্পূর্ণ 
পিশ্দুট অবস্থায় নাই । সুস্পষ্ট সংবিদের তলদেশে এবং অন্তর জগতের সর্বত্রই অস্পষ্ট 
ক্ষীণ জ্ঞানের অবস্থা আাছে। লাইবনিট্‌জ, এই অবস্থাকে petty percepPti০n (স্বল্প 
প্রতীতি ) নামে অভিহিত করিদ্বাছেন। স্কত্র স্বল্প প্রতীতির অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জনম 
তিনি সমূহগ্নেক দৃষটান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। সমুতের ভীষণ গঞ্জ বহুসংখ্যক ভিন্ন 
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ভিন্ন শব্দের সমবায়ে উৎপন্ন হস্স। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শব্দ এত ক্ষীণ যে, তাহারা! 
আমাদের শ্রুতিগোচর হয় ন! । কিন্ত তাহারা প্রত্যেকেই যঙগি আমাদের মনে কিছু শব্দ-জ্ঞান 
উৎপাদন ন! করিত, তাহা হইলে তাহাদের সমবায়ে সমু্রগ্ছনের স্থষ্টি হইতে পারিত 
না। এই ক্ষীণ শব্দের প্রত্যেকটির ৭চ০৮০৫i০০ ( স্থস্প্ট প্রতীতি ) হয় না, কিন্ত 
Perception হয়। উপরি-উক্ত বর্ণন| হইতে মনাদদিগের প্রক্নৃতি-সত্বন্ধে বোঝা যায় 
যে, প্রথমতঃ, পরমাণুগণ ঘেমন সকলেই একই গুপবিশিষট, তাহাদের গুণের বিভিন্নতা নাই, 
মনাদগণ সেরূপ নহে। তাহাদের গুণ-ভেদ আছে, কোন মনাদই অন্য কোনও মনাদের 
সদৃশ নহে। জগতে সম্পূর্ণ একক্ূপ দুইটি পদার্থের অস্তিত্ব নাই । দ্বিতীয়তঃ, পরমাগুসকল 
স্থানব্যাপী বলিয়া অন্ততঃ ক্পনাতে বিভাঙ্া, কিন্তু মনাদ অবিভাঙ্য অতিপ্রাক্কতিক বিন্দু। 
কিন্ত মনাদ যদি অবিভাজা হয়, যদি কোনও স্থান ব্যাপিয়া! অবস্থান ন| করে, তাহ! হইলে 
তাহাদের সমবায়ে স্থানব্যাপী জব্যের উৎপত্তি হয় কিরূপে, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। 
ইহার উত্তর এই ঘে, লাইবনিট্‌জ্জ. দেশকে বাস্তবপদার্থ বলিয় স্বীকার করেন নাই । তাঁহার 
মতে দেশ মনের অস্পষ্ট সম্প্রত্যন্র মাত্র। তৃতীয়ত: প্রত্যেক মনাদ এক একটি জীবন্ত 
আত্মিকপদার্থ, এক একটি আ্ম!। পরমাণুদিগের আস্মিক কোনও গুণ নাই। কিন্ত 
প্রাণবত্ত। এবং আত্মত্বই মনাদদিগের ধর্শ্ম। জগতে সৰ্কত্রই প্রাণ বর্তমান । এই প্রাণ 
সান্দিবক প্রাণ নহে, বাক্কিগত বিশেষভাব-প্রাপ্ত প্রাণ । এই সকল বাক্তিত্বাপন্ন প্রাণ যদিও 
কন্ধবাতায়ন গৃহ সদৃশ, তথালি তাহাদের মধ্যে জীবন্ত সমন্ধ বর্তমান । মনাদগণ দেশে 
ব্যাপ্ত জড়পদাখের মতো মৃত বন্ত নছে। তাহারা! স্বয়ং পর্্যাপ্র । অন্য কিছুর প্রয়োজন 
তাহাদের নাই । তাহার! আপনার সহিত ব্মতিনর, অনন্ত-নিয়ত্বিত অর্থাৎ বাহ প্রভাবের 
ভীত । 

প্রত্যেক মনাদের মধ্যে সর্বদাই ক্রিয়া! চলিতেছে । মনাদগণ প্রাণবান এবং প্রাণের 
ক্রিয়ার কেন্দ । মানবাত্ম! উন্নতশ্রেণীর মনাদ। অচেতন অবস্থাতেও তাহার মধ্যে চিন্তার 
বিরাম নাই। যখন চৈতন্ত না থাকে, তখনও অন্ততঃ অস্পষ্ট চিন্তা ও ইচ্ছার কাৰ্য্য তাহার 
মধ্যে চলিতে থাকে । আবার খে সমবেদন| মানবাস্মা এবং প্রক্ুতির মধ্যে বর্তমান, তাহা 
অন্যান্য মনাদ ও প্রকৃতির মধ্যেও আছে । মানবাস্যার মধ্যে ঘেমন প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থার 
প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হয়, জাগতিক যাবতীয় ব্যাপার তাহার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, যাবতীয় 
মনাদের মধোই তেমনি তাঁহাদের প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হয়, তেমনি জগতের প্রতিফলন সংঘটিত 
হয়। প্রতোক মনাদই দর্পশন্দকূপ, প্রত্যেক মনাদই বিশ্বের কেহ্দন্রকূপ, প্রত্যেকেই একটি 
ক্ষুদ্র জগহ। প্রত্যেক ঘটনা যে মনাদের মধ্যেই ঘটুক ন! কেন, তাহ! অন্তান্ত মনাদের মধ্যে 
প্রতিফলিত হয় ॥ বিশাল বিশ্বে অতীতে যাহ! কিছু ঘটিয়াছে, যাহ! কিছু বর্তমানে ঘটিতেছে, 
অধবা ভবিশ্াতে ঘটিবে, খাহার দৃষ্টিশক্তি আছে, তিনি প্রত্যেক মনাদের মধ্যে তাহা দেখিতে 
পাইবেন। মনাদদিগের জীবনে অস্পষ্ট প্রতীতির প্রবাহ অনবরত চলিতেছে। এই জ্ঞান 
তাহাদের স্বকীয় অবস্থারও যেমন,তেমনি অন্তান্য মনাদের অবস্থারও বটে; কখনও অস্পষ্ট 





২৪৮ পাশ্চান্ত দর্শনের ইতিহাস 


কখনও স্পষ্টতর। এক প্রতীতির পরেই অন্য প্রভীতির আবিভাব ॥ এই ভাবেই মনাদের 
জীবন চলে। প্রত্যেক মনাদ এক একটি আত্ম! । 

প্রত্যেক মনাদের মধ্যে যদিও সমগ্র জগত প্রতিফলিত হয়, তথাপি এই প্রতিফলন 
সৰ্ব্বত্ৰ একরূপ নহে, কাহারও মধ্যে স্থল্পষ্ট, কাহারও মধ্যে অস্পষ্ট । সক্রিঘ্তা যাহার 
মধ্যে অধিকতর, প্রতিফলন তাহার মধ্যে সপষ্টভর | একমাত্র ঈশ্বরের জ্ঞানই সম্পূর্ণ স্পষ্ট । 
তিনিই একমাত্র অবিমিশ্র ক্রিয়াপরত! ৷ অন্যান্য মনাদ অংশতঃ সক্রিয়, অংশতঃ নিক্ধিয়। 
মনাদের নিক্ষিত্নতাই” তাহার জড়ীয় অংশ* । লাইবনিজ. দ্বিবিধ জড়ের কথা বলিয়াছেন 
প্রাথমিক” এবং মাধামিক* । প্রাথমিক জড় এক প্রকার বস্তবিচ্ছিত্র গুণ*, সর্বত্র বিস্তৃত, 
সম্পূর্ণ নিক্ষিশ্ন। মাধামিক জড় বন্বত্বপ্পপ্র* এবং সক্রিয়” | মনাদের মধ্যে নিক্ষিয় জড়ের 
অস্তিত্বদ্ধারা তাহার জ্ঞান বাধিত হয়। এই বাধার পরিমাশের উপর জ্ঞানের স্পষ্টতা 
নির্ভর করে। যে মনাদের মধ্যে জীবন্ত আত্মিক অংশ ( সব্গুণ ) নিশ্চেষ্ট জড়ীয় অংশ 
( তমোগুণ ) অপেক্ষা যত অধিক, তাহার জ্ঞান তত স্পষ্ট । 

সমগ্র জগৎ মনাদদিগের দাবা পূর্ণ । প্রত্যেক মনাদ স্বাধীন এবং স্বযন-সপ্ূর্ণ হইলেও 
বিশ্বে কোথাও কোনও বিচ্ছেদ নাই । লাইবনিটঙ্জ. এক "অনবচ্ছেদ অথবা সাতত্যের 
নিয়মের"” উল্লেখ করিয়াছেন। কোনও মনাদ এবং তাহার পাশ্বন্থ মনাদের মধ্যে কোনও 
ব্যবধান নাই। একটির যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানেই অন্যটির আরা । নিয়তম 
মনাদ হইতে উচ্চতম মনাদ পৰ্য্যন্ত এক অনবচ্ছিগ্র পর্যায় চলিয়াছে, কোথাও এই পৰ্য্যায় 
ভগ্ন হয় নাই, কোথাও পুনৱাৰত্ধি নাই, আকন্মিক বৈবম্য ব্দখব| অতিপ্ৰমাণ বৈপরীত্য 
নাই। গতি ও স্থিতি, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, ভালে| ও মন্দ, ইতর জন্ত ও মাগধ, লকলই 
এই পথ্যায়ের মধ্যে বর্তমান ; কিন্ত একটি হইতে অন্যাটিতে পরিবর্তনের গতি এত মন্দ 
যে, উপলব্ধ হয় না। 

লাইবনিউজ্জ. মনাদদিগের মধ্যে তিন শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার! প্রগতি 
এবং বিকাশের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত । সর্বনিয়শ্রেণীতে আছে ধাতব পদার্থ ও উদ্ভিদ। 
অচেতন জ্ঞানশক্তি ভিন্ন তাহাদের আব কিছু নাই । নিস্রিত অথবা মুচ্ছিত জীবের মতো! 
তাহাদের জ্ঞান সংবিদে উত্তীর্ণ হয় নাই । ইতর জীবের স্থান ইহাদের উপরে। তাহাদের 
অঙ্গহ্ৃতি এবং স্থতিশক্তি আছে, কিন্তু প্রজা নাই। ইহাদিগকে লাইবনিউঙ্গ, জা 
বলিয়াছেন। ইহাদের মানসিক সঅবাস্থ। বিশচ্থল স্বপ্র-জ্রগতের মতে! ॥ সর্ব্দোপরি প্রজ্ঞা ও 
স্থসংবিদসম্পন্জ মানুষ । মাহুষকে লাইবনিট্জ. *স্পিরিট” নাম দিয়াছেন। ঈশ্বর সর্বশেষ্ঠ 
মনাদ_ষালিন্বচ্ছিত পরিপূর্ণ জানের ক্মাধার। মনাদদিগের আর এক ধর্ম উৎকৃষ্টতর 
জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টা । এই প্রচেষ্টাকে লাইবনিউ্জ, “ক্কুধ!”* নাম দিয়াছেন_জ্ঞানের ক্ষুধা । 
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নব্য দর্শন-__লাইবনিটজ, ২৪৯ 


লাইবনিটুজ, “শেষ কারণের নির্নম"*ঃ নামে এক নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন। এই 
নিয়নম-অস্ুসারে জগতের প্রত্যেক বস্তই তাহাব সত্তার সৰ্ব্বোত্তম পরিণামলাভের জন্য চেষ্টা 
করে। সৰ্্দোত্তম পরিণাম প্রত্যেক বস্তুর উদ্দেশ্ব, তাহা লাভের জন্যই তাছার অস্তিত্ব এবং 
সেই উন্দেশ্তদ্বারাই তাহার ক্রিয়া নিয়স্বিত। মা্থষের ইচ্ছা। সর্ধদাই যেমন মঙ্গলের দিকে 
ধাবিত, নিয়শ্ৰেণীর “ক্ষ্ৰাও” তেমনি উপ্নততর অবস্থা প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট। জ্ঞাতসারেই 
হউক, অথব। অজ্ঞাতসারেই হউক জগতের প্রত্যেক বস্ধ তাহার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য 
চেষ্ট। করিতেছে। 

খে-জগতে আমাদের বাস, তাহ! চিন্তার জগৎ, তাহার সর্ব প্রাণ বিস্তৃত, তাহা 
আত্মা-ক্ভৃক সমীবিত। “স্বস্থতম জড়-বিন্দুর মধ্যে এক একটি জগৎ অবস্থিত । তাহার 
মধ্যে জীবিত পদাখ, প্রাণী, E॥৫le<১> ও আআন্ম| বর্তমান ।” এই প্রাণ বিরাম-হীন 
প্রতীতির আবি্াবে প্রকাশিত। প্রত্যেক মনাদের মধ্যে একটির পরে একটি প্রতীতির 
উদ্‌ক্ব হুইতেছে। তাহার বিরাম নাই। 

লাইবনিটজ, বৃক্ষে পরিপূর্ণ উদ্চান এবং মংশ্তপূর্ণ পুন্ধরিনীর সহিত জড়ের প্রত্যেক 
অংশের উপথ। দিয়াছেন। কিন্ত এই উ্যানস্থ প্রত্যেক বৃক্ষের প্রত্যেক শাখ। এবং পুঞ্করিণীর 
প্রত্যেক মংস্যের প্রত্যেক অঙ্গ ও আবার উন্ধপ উদ্যান ও পুক্ধরিনীর মত। প্রত্যেক শাখা! ও 
অঙ্গ আসংখ্য মনাদের সমবায়ে গঠিত। জগতের মধ্যে কোনও জমিই পতিত পড়িয়া নাই, 
কিছুই মৃত নহে; জগতে কোথা কোনও বিশৃন্খল| নাই । প্রতোক প্রাপবান পদাখের 
কেন্দ্রে অবস্থিত একটি মনাদকর্কৃক তাঁহার দেহ চালিত হয় এবং দেহের প্রত্যেক অগও 
স্থতঙ্থ স্বতগ্ন জীবন্ত পদাৰ্থকর্তৃক গঠিত, তাহাদের প্রত্যেকেরই নিজের আম্মা আছে। 


প্রাক্-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিবাদ 

কিন্ত জগৎ যদি মনাদকতুঁক গঠিত হয় এবং জগতের উপাদান মনাদদিগের মধ্যে 
যদি কোনও সংযোগ-স্ত্র না থাকে, প্রত্যেক মনাদ বদি স্বতগ্ন ও স্বাধীন হয় এবং কাহারও 
স্বাবা কাহারও যদি প্রভাবিত হইবার সম্ভাবন। ন! খাকে, তাহা হইলে জগতের শৃষ্খল। ও 
সঙ্গতির সম্ভব হয় কিক্পে ? মনাদদিগের মধ্যে তাহ। হইলে সন্বন্ধ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে 
লাইবনিট্‌জ. বলেন, “প্রাক্-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতি” হইতেই এই শৃঙ্ধলা, সঙ্গতি ও হ্ৃযমার 
উদ্ভব হয়। মনাদগণ এমনভাবে গঠিত যে, প্রত্যেকের জীবন ও কার্য অন্যান্যের 
জীবন ও কাধ্যের সহিত সমান্্রালভাবে চলে । যদিও প্রতোকেই স্বতস্রভাবে বাস করে 
এবং স্বকীয় সত্তার নিরমাহুসারেই বিকাশপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তথাপি এই "প্রাক্‌-প্রতিষ্ঠিত 
সঙ্গতি"-বশতঃ কাহারও কাধ্যের সহিত অন্ধ কাহারও কাঁধের কোনও বিরোধ ঘটে না, 
সমস্ত কাঁধাই এমন সামরস্ষপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় খে, দেখিয়! মলে হয় প্রত্যেকে প্রত্যেকের 
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উপর নির্ভবসীল। তাহারা পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্থ হইলেও, তাহারা 
প্রত্যেকেই এক উচ্চতর এশ্বরিক নিয়মের অধীন এবং প্রত্যেকের কাধ্য এই নিয়মাঙ্গসারে 
অনষ্িত হয়। এই জন্যই তাহাদের মধ্যে একতানত। বিদ্যমান এবং এই একতানতা। হইতে 
বিশ্বের শ্ৃবহ্থলার উদ্ভব । বিশ্বের শৃষ্থলার সহিত লাইবনিট্‌জ বহুসংখ্যক বাদকের বাদন 
হইতে উদ্ভূত সঙ্গতির উপমা দিয়াছেন। বিভিত্র স্থানে অবস্থিত কেহ কাহাকে দেখিতে 
পায় না, কাহারও কথাও কেহ শুনিতে পায় না, এমনিভাবে অবস্থিত বিভিন্ন বাদকে যখন 
তাহাদের নিদ্দিষ্ট অংশ বাজাইয়! যায়, তখন সম্মিলিত বাদন হইতে যে একতানযুক্ত 
সঙ্গতির উদ্‌তব হয়, জগতের সক্গতিও তজ্প। 
এই প্রাক্-প্রতিষ্ঠিত সঙ্দতিদ্বার! দেহ ও আত্মার মধ্যেও সঙ্গতি সাধিত হয়। 
আত্ম! তাহার স্বকীয় নিয়মাগ্রসারে চলে। দেহও তাহার নিগ্মাহসারে চলে। দেহ ও 
আত্মার পরস্পরের উপর কোনও প্রভাব নাই। তথাপি এই প্রাক্‌-গ্রতিষ্ঠিত সঙ্গতি- 
বশতঃ উভয়ের ক্রিয়ার মধো সামঞ্ত বর্তমান । উভয়ের মধ্যে সঙ্গতি এতই অধিক যে, 
তাছ! কাঁধ্য-কারণ-সন্বদ্ধদ্দাত বলিয়া যনে হয়। দেহ ও মনের কাধ্যের একরূপতার 
ব্যাখা! তিন প্রকারে কর! যাইতে পারে। একট সময় নিদ্দেশকারী দুইটি ঘড়ির দৃষ্টাস্তদ্বার। 
লাইবনিট্‌জ, এই বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঘড়ি দুইটির কাটাগুলি খদি একই 
যত্তত্থাব| চালিত হয়, অথবা উভয় ঘড়ির কাট! ঠিকভাবে চালাইবার জন্য কোনও লোক 
যদি নিযুক্ত থাকে, অধৰ! ঘড়ি দুইটি খদি এমন নির্দোষ তাবে নিন্মিত হয় যে, তাহাদের 
মধ্যে সময়ের ভেদ হওয়| অসম্ভব হয়; তাহা হইলে সর্বদাই উভয় ঘড়িতে একই লময় 
প্রদশিত হইবে । দেহ ও মনের মধ্যে সদ্দতির ব্যাখ্যায় এই কারণ অগ্রাহ । মালেত্র। ও 
দিউলিন্ম দ্বিতীয় ব্যাখা। দিয়াছিলেন। তাহাদের মতে ঈশ্বর সর্কদ| দেহ ও মনের যধো 
সঞ্ধতি-রক্ষ। করিতেছেন। লাইবনিট্‌জ, তৃতীয় ব্যাখা গ্রহণ করিয়াছেন। মালেত্র'। 
এবং জিউলিন্ন্স যে অপ্রারুত ব্যাপার নিত সংঘটিত হইতেছে বলিয়া ছিলেন, লাইবনিট্‌জের 
মতে তাহা পূর্ধকালে একবার মাত্র অশুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মাত প্রভেদ। তিনিও 
দেহ ও মনের কার্ধ্যের ব্যাখ্যার জন্ত জগতের বহিঃস্থ ঈশ্বরের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, 
ঈশ্বরকে ০x x ॥3০i৷৭ রূপে বাবহার করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাকে বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা বল! যায় না। ঈশ্বর বলিলেন, “আলো! হউক”, অমনি আলোকের আবির্ভাব 
হইল, বাইবেলের এই উক্তিস্বারা খেমন স্থরির ব্যাশ্য। করা হয়, তেমনি লাইবনিউজ.. 
প্রাক্-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিবাদদ্বারা জগতের মধ্যে সঙ্গতির ব্যাখ্য। করিয়াছেন। ঈশ্বরের 
সঅখঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তিই এই সঙ্গতির কারণ, কিন্ত কি ভাবে প্রযুক্ত হইয়া 
এই শক্তি জগতের সংগতি বিধান করিয়াছে, লাইবনিট্‌জ. তাহার বর্ণনা করেন 
নাই । 
জগতের সকল যৌগিক অ্বব্যই মনাদের সমবায়ে গঠিত । লাইবনিট্জ. মৎস্যে পরিপূর্ণ 

পুক্করিণীর সহিত যৌগিক ভ্রব্যের উপমা দিয়াছেন। পুস্ধরিনীর মধ্যস্থ মৎস্কদিগের প্রাণ 
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আছে; কিন্ত পুক্রিসীর নাই। সেইন্কপ প্রত্যেক যৌগিক ত্রব্য প্রাপবান্‌ মনাদদ্বার! 
গঠিত; মনাদগশ জ্বীবস্ত, কিন্তু তাহাদের সমরির প্রাণ নাই। জীবদেহ, উদ্ভিদদেহ, 
ধাতুজনা সকলই মনাদের সমহি। ধাতুত্রব্যের সকল সনাদই এক শ্রেীব্থ । প্রাধী-শরীরে 
একটি উচ্চশ্রেনীর মনাদকে কেন্দ্র করিয়া! নিদ্রশ্রেণীর বহু মনাদেন সমাবেশ । শেষোক্ত 
মনাদগণদ্বার। প্রাণীদেহ গঠিত ; কেন্দ্রীয় মনাদ সেই দেহের আস্মা। দেহ ও আত্মার 
মধ্যে যদিও কাধ্য-কারপ-সঙ্ধন্ধ নাই, তথাপি প্রাক্-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিবশতঃ উভয়ের মধ্যে 
পূর্ণ সাম্রস্ত বর্তমান। দেহের অবস্থার সহিত আত্মার এবং আম্মার অবস্থার সহিত 
দেহের অবস্থ। সমান্তরাল । 

প্রত্যেক মনাদ অন্তান্তা যাবতীন্স মনাদের মধ্যে প্রাতিফলিত হয়, ইহার অর্থ প্রতোক 
মনাদের আভ্যন্তরীণ ক্রিঘার জ্ঞান অন্যান্য মনাদে সংক্রামিত হয়। কিন্ত আমাদের দেহের 
মধ্যে কি ঘটিতেছে, তাহার জ্ঞানই ক্মামাদের যখন হয় না, তখন সমগ্র বিশ্বে কি ঘটিতেছে, 
তাহার জ্ঞান কিন্ধপে উৎ্পন্র হইবে? এই জ্ঞানের অস্তিত্ব তে| আমর! অবগত নহি। 
এই প্রশ্নের উত্তর পূর্বেই বিবৃত হুইযাছে। আমাদের প্রতীতি স্পষ্ট ও অস্পষ্ট এই ছুই 
ভাগে বিভক্ত । যে সমন্ত প্রতীতি-সঞস্ধে কসর! সচেতন, তাহার! স্পষ্ট । অক্যান্ত প্রতীতি 
অস্পষ্ট, আমাদের চেতনার তলদেশে তাহাদের স্থান। তাহার! বর্তমানে চেতনার নিয় 
সীমানার তলদেশে অবস্থিত হইলেও, সেই সীমান! অতিক্রম করিয়! সংবিদে উঠিবার শক্তি 
তাহাদের আছে। বিশ্বের অধিকাংশ প্রতীতিই এই শ্রেণীর । ঈশ্বরের মধ্যে সমন্ত 
প্রতীতিই স্থস্পপ, কিন্ত মানুষের মনে অনেকগুলি অস্পট। সমস্ত বিশ্ব মানবমনে প্রতিবিশ্বিত 
হইলেও, সকল প্রতিবিশ্ব সংবিদে উপনীত হয় না। কিন্ত বিশ্বের প্রতিফলনকার্্যে যখন 
নাদের বহিঃস্থ শক্তির কোনও ক্রিয়া নাই, মনাদের স্বীয় নিয়মাঙ্থলারে স্বকীয় শক্তিছবার। 
পম তাহা সংঘটিত হয়, তখন এই জান স ্পূৰ্ণজপেই বন্ত-নির্পেক্ষ, ইহা আমাদের মনের 
মধ্যে খাহ। সংঘটিত হয়, তাহারই জ্ঞান । তাহা ভিশ্ৰ অন্য কিছুর জ্ঞানলাভ সম্ভবপর 
নহে। এই মত সলিপসিছ্ম নামে অভিহিত। ইহার পরিহাবের অন্য লাইবনিটুজ, 
বলেন খে, ইহ! প্রকৃতপক্ষে বাহ্‌ জগতেরই জ্ঞান ॥ ঈশ্বর স্বকীয় ক্ষমতাবলে এই অসম্ভব 
ব্যাপারকে সম্ভবপর করিয়াছেন ॥ প্রত্যেক মনাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার জ্ঞান অন্য 
মনাদে সংক্রামিত হইবার বাবস্থা কবিয়াছেন। মনাদের নিজের পক্ষে এই জ্ঞানলাভ 
সম্ভবপর না হইলেও, ঈশ্বরকে রঙ্গক্ষেত্ে টানিয়। আনিয়া লাইবনিট্জ. এই জ্ঞানকে সম্ভবপর 
কৰিগ্সাছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুতর আপত্তিও উত্থাপিত হইয়াছে । পরস্পরের 
প্রতিফলন তির মনাদদিগের অন্ত কোনও কাঁধ্য নাই। মনাদের সংখ্যা অসংখ্য হইলেও, 
এই অসহখ্য মনাদের প্রতিবিদ্ব শৃন্মেরই প্রতিবিদ্ব। কেননা, তাহাদের কাহারও মধ্যে 
এই প্রতিবিদ্ব ব্যতীত অন্ত কিছু নাই। লাইবনিট্জ, বলিয়াছেন, “শেষ্টতম মনাদ ঈশ্বরে 
প্রভীতি ভিন্ন অন্য কিছু নাই৷” কিন্তু এই প্রভীতি কিসের ? মনাদদিগের মধ্যে যখন 
কিছুই নাই, তাহারা ঘখন শুল্তগর্ত, তখন তাহাদের প্রতিৰিষ্ব শৃন্তেহই প্রতিবিদ্ব। 








পাশ্চান্তয দর্শনের ইতিহাস 


ঈশ্বরের মধ্যে তাহ! হইলে শৃন্ত ভিন্ন কিছু খাকে না, ঈশ্বর শৃন্তে বিলীন হুইয়| যান। 
এই আপত্তির কোনও সন্তোষজনক উত্তর প্রান্ত হওয়া যার নাই ।* 

লাইবনিট্‌জের মতে আত্মা অমর ॥ প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই। যাহাকে 
মৃত্যু বল৷ হয়, তাহ! অবস্থান্তর-প্রান্তিমাত্র। আত্মার দেহ থে সকল মনাদদ্বার! গঠিত 
হইয়াছিল, তাহাদিগের সন্দ হইতে বিচ্যুত হইয়া আব্মা সংসারের বন্ধ ক্ষেত্রে আঁবিভূ্ত 
হইবার পূর্বে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় তাহার প্রত্যাবর্তনই মৃত্যু। 

লাইবনিট্‌জ, ঈশ্বরকে পূর্ণতম মনাদ বলিয়াছেন । তিনি সর্ব্দাধার, অন্য মনাদের 
তিনি ভিত্তিভ্বমি। সমস্ত জগৎ ভাহার মধ্যে জ্ঞানন্ধপে অধিষ্ঠিত । আলোকের আধার 
হইতে যেমন আলোক বিকীর্ণ হস্। তেমনি তাহা! হইতে সকল বন্ধ আবিভূত হুয়। তাহা- 
ঘাবাই সকলের একত্ব সাধিত হয়। তিনিই বিশ্বের সঙ্গতি । কিন্ত আত্মা কিরূপে ঈশ্বরের 
জ্ঞানলাত করে, সে সন্ধে লাইবনিউ্দ, সঙ্গত উত্তর দিতে সক্ষম হুন নাই ॥ ঈশ্বরে সকল 
মনাদই স্পষ্টদ্বপে প্রতিফলিত । মনাদদিগের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের কোনও পন্থা! যখন 
নাই, তখন কেবল ঈশ্বরের জ্ঞানের মাধ্যমেই আমর! অক্তান্া মনাদের সহিত আমাদের 
সন্বদ্ধের বিনয় অবগত হইতে পারি। কিন্তু ব্যক্তিত্বের সন্ধীর্ণ গণ্ডি লঙ্ঘন ন! করিয়া, 
জগতের অথবা ঈশ্বরের জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হইতে পারে না। লাইবনিট্‌জ, জীবাত্মাদিগের 
পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ও ঈশ্বরের সহিত তাহাদের সম্বন্ধের আলোচনাকালে প্রাক্-প্রতিষ্ঠিত 
সঙ্ধতিবাদ অতিক্রম করিয়া ভাবের আদান-প্রদানের” কথ! বলিয়াছেন। এই আদান-প্রদান 
ব্যক্তিগত গত্তির বাহিরে ন! গিয়া সন্তবপর হয় না। জীবাস্মার সহিত সাধারণ আত্মার 
পাখক্য এই যে, সাধারণ আস্মাগণ বিশ্বের প্রতিবিদ্বমাত্র, কিন্তু সচেতন প্রতিবিদ্ব নহে। কিন্ত 
জীবাত্মাগণ ঈশ্বরের সংবিদ-সম্পক্জ প্রতিসৃদ্ধি এবং তাহাকে জানিতে এবং তাহার অনুকরণ 
করিতে সমর্থ; তাহার মাধামে সমগ্র বিশ্বকে জানিতেও সক্ষম । এই উৎক্বষ্ট জ্ঞানলাত 
জীবাস্মার সাধ্যায়ত্ত বলিয়াই তাহারা এক প্রকার ঈশ্বরের সামীপ্যলাতে সমর্থ হয়। 
জ্ীবাস্মার সহিত ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ, তাহা খে কেবল যন্ধ ও যন্্-নিশ্থীতার মধ্যে সত্বন্ধ, তাহা! 
নহে, রাজা-প্রজার সঙ্গদ্ধ, পিত|-পুত্রের সন্বন্ধও বটে। সমস্ত জ্বীবান্ধ| লইয়] ঈশ্বরের পুরী* 
গঠিত। এই পুৰী উত্কষ্টতম বাজার অধীনে যত প্রকার রাষ্ট্রের সম্ভব হইতে পারে, 
তাহাদিগের মধ্যে উৎকুষ্টতম বাষ্টর। ইহ! হইতে প্রভীত হয় যে, ঈশ্বরের স্বরূপ এবং মাহুষের 
সহিত সাহার সঙগ্ধের আলোচনার সময় লাইবনিউজ. সনাদদিগের "্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রকৃতির 
কথ] বিশ্বত হইয়াছিলেন এবং স্পিনোজার মতো! তিনিও ঈশ্বরকেই একমাত্র পরমপদার্থ 
এবং জীবাস্মাদিগকে তাহার উপলক্ষণ* থব! বিকারমাত্র বলিয়া! গণ্য করিয়াছিলেন। 
লাইবনিট্‌জ্দের মনাদবাদের সহিত তাহার সঙ্গতিবাদের প্ররুত সামৱরস্ক হয় নাই। মনাদগণের 


৩০ সর 
* Communion» City ot God 
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জ্ঞানলাতের সামর্থ্য আছে স্বীকার করিয়া, তাহাদের জ্ঞানের ব্যাখ্যার জন্য প্রাক্-প্রতিষ্ঠিত 
সঙ্গতিবাদের অবতারণার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। 


জ্ঞানের উৎপন্তি বিষয়ে লাইটবনিট্‌জের মত 


সত্তা-বিজ্ঞানে লাইবনিট্‌জের মত স্পিনোজার মতবাদের বিরোধী । জ্ঞানের উৎপত্তি 
ও প্রক্কতি-সঙ্ন্ধে তাহার মত লকের প্রত্যক্ষবাদের বিরোধী । লক সহজ্গাত প্রত্যয়ের 
অস্তিত্ব অন্বীকার করিয়াছিলেন। লাইবনিট্ুজ, ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকার কনিয়া লক যে 
সমন্ত আপত্তি উদ্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাদের খণ্ডনের চেষ্ট। করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে 
সহজাত প্রতায়সকল যে স্পষ্ট ভাবে মনের মধ্যে বর্তমান, অখবা তাহাদের অন্তিত্-স্দ্ধে 
যে আমরা সচেতন, তাহ! নহে। তাহারা! আব্মার মধ্যে বীজরূপে”, গৃচন্ধপে, বর্তমান । 
তাহাদিগকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রকাশিত করিবার ক্ষমতা আল্মার আছে। আস্মার মধ্যে তাহাঝা 
নিহিত এবং সেখান হইতে তাহারা বাহির হইয়া আসে। বাহ্পদা্থ হইতে তাহাদের আল 
হয়না । প্ররুত পক্ষে সকল চিন্তাই আত্মার ন্তর্ন্ৰী__তাহার! বাহির হইতে আত্মার মধ্যে 
প্রবেশ করে না, আস্মার মধ্যেই উৎপন্ন হয়? আব্যাই তাহাদের উপাদান। ন্মাত্মার উপর 
কোনও বাহ প্রভাব প্রযুক্ত হওয়! অসম্ভব । এরূপ প্রভাবের কল্পনা করাও সপ্ভবপর নহে। 
সংবেদনের উৎপত্তির জন্য কোনও বাহাপদার্ের প্রয়োজন নাই। লক সাদ! কাগজের 
সহিত আত্মার উপমা দিয়াছিলেন। লাইবনিট্‌জ, মার্বল্খণ্ডের সহিত তাহার উপমা 
দিয়াছেন। মাবল প্রন্তবের শির! অস্ুসরণ করিয়াই ভাস্কর তাহাদ্বার! মুষ্ঠি-নিশ্মাণে সক্ষম 
হয়। মাছষের জ্ঞান সহজাত প্রতায়ের বী্গ ক্মহুসরণ করিয়! উৎপন্ন হয়। প্রত্যঙ্ষ-জ্ঞান" 
ও যুক্তিমূলক জানের” মধ্যে পাখক্যও স্পষ্টতার পার্খকামাত্র । সহজাত প্রত্যায়দিগের 
মধ্যে লাইবনিট্‌জ. বিহোধ-প্রতিজ্ঞ/ এবং পথ্যাপ্র-কারণ-প্রতিজ্ঞাকে* প্রধান স্থান দিয়াছেন। 
ইহাদের সহিত তিনি আর একটি প্রতিজ্ঞ যোগ করিয়াছেন। তাহা এই-_-“প্রক্লতিতে 
সম্পূর্ণ একরূপ ছুই বোর অস্তিত্ব নাই।” 

লাইবলিটজের মতে মানব-মনে এমন অনেক “প্রত্যয়” আছে, যাহাদিগের স্বন্ধে মন 
সচেতন নহে। যখন ইচ্জিয়-জগতের সহিত মনের সংযোগ সংঘটিত হয়, তখনই সেই সকল 
প্রায় চেতনার ছুমিতে আবি তি হয়। পুর্বে যে স্বল্প প্রতীতির* কখা উল্লিখিত হইয়াছে, 
তাহার! স্পষ্ট ভাবে মনের মধ্যে বর্তমান । ক্রমে ক্রমে স্পষ্টতর হইয়া, তাহার! চেতনায় 
প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশ অবিচ্ছেদে চলিতেছে । এই সকল প্রত্যয়ের চৈতদ্যোর 
আলোকে ক্রমশঃ প্রকাশের ইতিহাসই মনের জীবন-প্রবাহ । 


+ Implicily + Empirical knowledge » Rational knowledge 
+ Proposition of Contradiction ৮ Proposition of Sufficient Reason 
+ Petty perceptions 
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_ প্রভ্যক্ষ-জ্ঞান ও যুক্তিমূলক-জ্ঞানের আলোচনার লাইবনিট জ. ছিবিধ সত্যের উল্লেখ 
করিয়াছেন £ (১) অ-বশ্তক অধব! নিয়ত সত্য? এবং (২) আপেক্ষিক অথবা আগস্ধক* 
সত্য। চা ন) কিয় ও ক রি হয 
তাহারা অ-বশ্যক সত্য। গণিত, ন্যায়, তত্ব-বিস্যা এবং কশ্থনীতির সত্য এই প্রকার । এই 
প্রকার সত্য অস্বীকার করিলে স্ব-বিরোধের উৎপত্তি হয়। যে সকল সত্য স্বতঃ-সিঞ্ নহে, 
স্বতঃ-প্রমাণ নহে, কিন্কাঘাহাদিগকে অস্বীকার কৰিলে কোনও বিরোধের উৎপত্তি হয় না, 
"অথচ অভিজ্ঞতা যাহার! বাস্তব বলিয়! প্রতীত হয়, তাহার! আপেক্ষিক অথবা আগন্ধক। 
বন্তর স্বরূপের মধ্যে এমন কিছু নাই, মাহার জন্য এই প্রকার সত্যের অন্তখ! অসম্ভব বলিয়া 
গণ্য হইতে পারে। এই ছুই প্রকার সত্য পূর্বোক্ত "বিরোধের নিয়ম” এবং “পর্যাপ্ত কারণের 
নিয়মের" অহযায়ী। যুক্তিমূলক জ্ঞান “বিবোধের নিয়মানুযায়ী” । বাস্তব ঘটনার জান 
“পর্যাপ্ত কারণের” নিয়মের অস্রগত। বাস্তব ঘটনাবলী কেন এবং কিন্ূপে সংঘটিত হয়, 
তাহা বুঝিতে পারিলেই, তাহাদিগকে বুঝিতে পার! যায় এবং তাহার! যুক্তিসঙ্গত বলিয়া 
প্রতীত হুয়। খাহার বিরুদ্ধে যুক্তি কোনও আপত্তি উত্থাপিত করে না, বিরোধের নিয়ম 
যাহার বিরুদ্ধে যায় না, তাহা সন্তাব্য "ঈশ্বরের মনে এইক্ূপ অসংখা সন্ভাব্য পদার্থের 
অস্তিত্ব আছে বলিয়া কল্পন। করা যায়, কিন্তু এই সম্ভাব্য পদা্খদিগের সকলেই বাস্তবে 
পরিণত হয় না ঈশ্বর খাহাদিগকে নির্দ্দাচিত করেন--সর্ক্দোত্তম অথবা সর্্দাপেন্ধ! 
অধিক উপযোগী বলিয়া নির্ধাচিত করেন--কেবল তাছারাই বাস্তবে পরিণত হয়। 
জগতে প্রত্যেক বিশিষ্ট বন্ধ অনপেক্ষভাবে সর্বোত্তম না হইতে পারে, কিন্তু যে পরিস্থিতির 
মধো তাহার স্থিতি, সমগ্রের মধ্যে যেখানে তাহার স্থান, তাহা বিবেচন! করিলে তাহা 
অপেক্ষা উৎরষ্টতর কিছু হইতে পারে না। থে উদ্দেশ্যে সমগ্রের মধ্যে নিদ্দিষ্ট স্থানে 
তাহার অবস্থান, অন্য কিছু ছারাই সে উদ্দেশ্টপিদ্ধি হইতে পারিত না। বিশিষ্ট 
অব্যসমূহের সমাবেশে যে সমগ্র ব্যবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে, মোটের উপর বিবেচন1 করিলে 
তাহার ফলও সর্ো-কষ্ট। এই জগৎ পূর্ণ ও অনবন্ত। ইহ! অপেক্ষা উৎ্ক্লটতর জগত 
হওয়া সম্ভবপর নহে। “পথ্যাপ্ত কারণের” নিয়ম হইতেই ইহ! প্রমাণিত হয়। স্ষ্ট প্রত্যেক 
অব্যোর ব্যাখ্যাই এই নিযনমন্ধারা করা যাত়্। “পর্যাপ্ত কারণের” নিয়মও “শেষ কারণের" 
নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জগৎ ঈশ্বরকর্তৃক সাহার উদ্দেশ্নিদ্ধির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। 
ইহাতে তাহাত ইচ্ছাই অতিব্যক্ত, হৃতরাং ইহাই ঘে সর্তক জগত তাহাতে সন্দেহ নাই। 


জগতের সহিত ঈশ্বরের সন্দন্ধ 


লাইবনিট জের ধর্মমত তাহার Tl॥e০l০৪i০৭! চ৩৩৭১৬-গ্স্থে বিবৃত আছে। পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাসিয়ার বাসীর অহুরোধে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। এই 
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গ্রন্থে লাইবনিট্‌জ, প্রচলিত ধশ্মের সহিত তাহার দর্শনের সামগরস্থা-বিধানের চেষ্টা 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জগৎ-স্থরিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্ব’ ছিল। "এই জগত 
সকল সন্তাব্য জগতের মধ্যে উৎক্রইতম”_এই মত এই শ্রন্থেই বিবৃত হইয়াছে। 
জগতের যে-রূপ আমর! দেখিতে পাই, কেন অন্য রূপ ন! হইস্সা তাহার সেই রূপ হইল? 
অন্য কূপও তে| হইতে পারত! কেন পাপের ন্মন্ডিত্ব জগতে আছে? কেন জগতে 
এত পীড়ার প্রাছুরভাব? কেন মাহষে মানুষে এত রেযারেষখি, কেন এত হিংসাছেষ ? 
এই সমস্ত না থাকিলে জগৎ তে! আরও ভাল হইত! লাইবনিউজ, বলিয়াছেন, ঈশ্বরের 
স্ব্ূপ এবং প্রকৃতি বিবেচনা করিলে, বর্ধমান জগৎ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জগৎ হইতে, 
পারিত না। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও মঙ্গলময় । বদি বর্তমান জগৎ অপেক্ষা 
উৎকুষ্টতর জগৎ নিশ্দাণ কর! সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে তিনি জ্ঞানবলে তাহ! জানিতে 
পারিতেন। তিনি মঙ্গলময় বলিয়া তদ্বূপ জগৎ-স্থরি করিবার ইচ্ছাও তাহার হইত 
এবং নিজশক্তিবলে তিনি তাহার স্ষ্টিও করিতে পারিতেন। 'আনস্ত-জ্ঞান, অনস্ত-শক্তি, 


অনন্ত-কল্যাণক্ূপী ঈশ্বর যাহ! সৰ্ব্বোত্তম, তাহা ভিন্ন অন্যা কিছুই স্থষ্টি করিতে পারেন : 


না। তাহার প্রতোক কাধ্যেরই সস্তোযজ্জনক কারণ আছে। তাহার বর্তমান জগৎ-সৃটটির। 
উদ্দেশ্য যে মঙ্গলময়, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ যে উদ্দেশ্বে তিনি স্থটটি করিয়াছেন, বর্ধমান 
জগৎ খে সেই উদ্দেশ্ত-সাধনের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী, তাহাতেও সন্দেহ নাই । 
এই মতকে “উৎকরুষ্টতম ভ্রগত্বাদ”"* ব! মঙ্গলবাদ বলে। ভল্টেয়ার তাহার Candide 
গ্রন্থে এই মতের উপর প্রচুর গ্লেষ বণ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তাহার 
মতে বর্ধমান জগৎ সকল সম্ভাব্য জগতের মধ্যে নিক্বষ্টতম। হেগেল বলি্াছেন, 
লাইবনিউজ, তাঁহার মত প্রমাণদ্বাবা প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন নাই। বাজারে কোনও 
দ্রব্য কিনিতে গিয়|। ভাল অ্রব্য না পাইলে, যাহা পাওয়া যায়, তাহাই কিনিতে হয় 
এবং তাহাতেই সন্তষ্ট হইতে হয়। তখন সন্তষ্ট হইবার পথ্যাপ্ত কারণ পাওয়! যায় বটে, 
কিন্ত তাই বলিয়৷ সেই অব্যকে সৰ্ক্দোংক্কই বলা খায় না। লাইবনিট্‌ব্দ, জগংকে 
উৎকট বলিয়াছেন, কিন্ত জগতে: পাপ আছে। অসঙ্গ হইতে কিরূপে এবং কেন সমীষের 
আবির্ভাব হয়, সে সঙ্গক্ষে লাইবনিট্‌ল. কিছুই বলেন নাই। জগতে পাপের অস্তিত্ব 
আপাতদৃষ্টিতে থে তাহার মতের বিরোধী, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত 
তিনি বলেন, জগতে পাপ ও ছুঃখ যদি না খাকিত, তাহ! হইলে সেই পাপ ও ছুঃখহীন 
জগৎকে সর্বোৎকষ্ট বল! চলিত না। প্রত্যেক বন্ধর সহিত অন্ন বস্তুর সঙগদ্ধ আছে। 
অনেক সময় অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হয়। একটু তিক্ত বন্ধ অনেক সময় চিনি 
অপেক্ষা, অধিকতর মুখরোচক হস্স। অমঙ্গলের অস্তিত্বের মূল কারণ প্রত্যেক বত্তর 
সসীমন্থ। তাহার স্বভাবের নিক্ষিয়তার ( তমোগুণ ) অভিভবের জন্তাই তাহার মধ্যে 


Purpose » Optimism 








ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
ধা? অন্ধ উন্নততর অবস্থাপ্রাপ্তির জন্য চে ( রজোগুণ ) আছে। মাহুষের জড়জগতে 

অবস্থানের ফলই অমঙ্গল” জড়জগতের লিশ্রিয়তা হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রত্যেক 
মনাদের মধ্যে ক্ুধা নিহিত হুইয়াছে। স্থতরাং দেখ! যাইতেছে যাহাকে অমঙ্গল’ বল! হয়, 
তাহা অভাব অথবা অসপূৰ্ণতামাত্র। ইহার মধ্যে সক্রিয় শক্তি কিছু নাই এবং ইহাকে 
থে জগতে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহা মহত্তর মদলের উদ্দেশ্বে ।* 

লাইবনিট্‌ন্দ ত্ৰিবিধ অমঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন--বতিপ্রাকৃতিক,* প্রাকৃতিক, ও 
নৈতিক । 'অতিপ্ৰাকৃতিক অমঙ্গল লসীম সত্তার অপরিহান্য সঙ্গী । প্রাকৃতিক অমঙ্গলের 
উদ্দেশ্য শান্তি অথবা শিক্ষা। ইহাদ্বাবা মাহুষের সংশোধন ও শিক্ষাবিধান হুয়। নৈতিক 
অমঙ্গল অথব| পাপ ঈশ্বরের অহুমত হইলেও, তাহার ঈশ্সিত নছে। পাপের সন্ভাবন! 
ঘদি না খাকিত, তাহ! হইলে “ব্বাদীনতা”ই খাকিত না, এবং স্বাধীনত! না খাকিলে পুখ্যও 
খাকিত না। £ 

অমঙ্গল কোনও বাস্তব পদার্থ নহে । মঙ্গলের গৌরব ও সৌন্দধযবৃদ্ধির জন্ত তাহার 
পার্শ্বে এই কুৎসিত পদার্থের অস্তিত্ব। চিত্রে ছায়া” এবং সঙ্গীতে অসগতির* যে কাথা, 
মঙ্গলের কাধ্যও তাহাই । বৈচিত্রাহীন জগং বিরোধ ও তেদের লমগ্বয়যুক্ত জগৎ অপেক্ষ। 
নিকৃষ্তর । স্থপ্টির মধ্যে যাহা কিছু বাস্তব, ঈশ্বর তাহার কারণ। কিন্ত ঠাহাকে 
তাহাদের সমীমত্বের কারণ বলা যায় ন! ! ন্সমঙ্গলের আলোচনায় লাইখনিট্জ. অনেক কথা 
বলিয়াছেন, নেক উপমার বাবহার করিয়াছেন, কিন্ত যুক্তির বেশী অবতারণা করেন 





+ Evil 
CI" AIL are but parts of one stupendous whole, 
Whose body Norure is, and God the soul 
Al Nature is but Art, unknown to the 
All Chance, direction: which thou canst not see t 
All discord harmony, not understood 
AD partial evil, universal good 
And. spite of pride, in erring 
One truth is clear : whateve: 
















— Alexander Pope. 
বিশটি সমগ্র "একা, সবই আশ ধার, 
প্রকৃতি কাছাৰ দেহ; ঈশ আস্থা ওার। 

সম প্রকৃতি কলা। অঙ্গাত তোমার 
বারে বল, তাহা নিশ্েশ জবার । 
সাহার হন্ত পাও না দেখিতে, 
অসঙ্গতি, হলতি, পার না বুদ্ধিতে । 
আংশিক অন্ত হয়, সাৰিংক কল্যাণ । 
শিখা গৰব, জা যুক্তি, কৃশ আভিমান | 
একই সভা হুএ্রকাশ জেনে। হনিশ্চিত 
মাহ৷ আছে সবই ভালো, নিশা ন্দতীত। 
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নাই। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সুতরাং তাহার বচিত প্রাকৃতিক নিযমাবলীকে সব্দোত্তম বলিয়া 
স্বীকার করিতে হইবে। কিন্ত সেই সকল নিস্নম যে সব্দোত্তম, তাহ! লাইবনিট্‌জ্‌ প্রমাণ 
করেন নাই । হেগেলের মতে “ঈশ্বর এই সমস্ত নিয়নের ন্বরিকর্কা,” এই যুক্তিতে ধর্শ্মের 
প্রতি দ্ধ প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু ইহ। দাশনিকের যুক্তি নহে । 


কৰ্ম্ম-নীতি 

লাইবনিট্‌ঞ্জের কন্মনীতি তাহার মঙ্গলবার উপর প্রতিষ্ঠিত । এই জগৎ যাবতীয় 
সন্ভাব। জগতের মধ্যে উৎকুক্টতম, স্থতরাং মানবজীবন অ্রপময়। জগতের সর্বত্রই 
স্থসঙ্গতি। জাগতিক প্রত্যেক বস্তই পরম সখের সহাম্মক। পরম জু ও পরম মঙ্গল 
অতিশ্ন। সকল পদাখদ্থাবা যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে, তেমনি তাহাদের প্বকীয় 
উদ্দেশ্য দিদ্ধ হইতেছে । স্পিনোজার স্যার লাইবনিউঙ্ছের মতেও পূর্ণতাই কণ্দনীতির চরম 
লক্ষ্য, এবহ প্রজ্ঞাই ( যুক্তি ) পূর্ণতার মূল তত্ব । কিন্ত লাইবনিট্‌জের নিয়তিবাদ ল্পিনোজার 
নিয়তিৰাদ হইতে ভিগ্। স্পিনোজার মতে কৰ্দ্দের কারণ কর্তার বাছিরে অবস্থিত, এবং 
কর্তার ইচ্ছা বাহ্‌ পদার্থের দ্বার! নিকসহিত হয়। লাইবনিট্‌জের মতে কর্তার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে 
তাহার জ্ঞানদ্ধার| নিয়ত্বিত। এই জ্ঞান সকল সময় সচেতন না হইতে পানে । অনেক 
সময় যে আভ্যন্তরীণ প্রেরণার] আমর! কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হই, তাহার সম্বন্ধে আমাদের চেতন! 
খাকে না। কিন্তু আমাদের অস্পষ্ট অগৃতির মধ্যেও আমাদের মঙ্গলের প্রচেষ্ট। নিহিত 
থাকে। ইচ্ছা কখনও নিলিপ্ত অথব! উদাসীন থাকে না। প্রবলতম প্রবর্তনাদ্বার। প্রভাবিত 
হইয়াই আমর! কণ্ঘ করি। উদ্দেশ্ববিহীন কণ্্ অসম্ভব । সকল মনাদের অন্তরে খে 
কৰ্্মপ্রচেষ্ট৷ (ক্ষুধা) আছে, তাহার বশে মাহ যাহাকে সৰ্ক্দোত্তম গণ্য করে, সেই উদ্রোশ্বকেই 
নির্বাচিত করে, এবং তাহার ইচ্ছ। হইতে উদ্ন্কৃত কণ্থ তাহার ব্যক্তিত্ব ও তাহার স্বকীয় 

প্রকৃতির ফল । 
লাইবনিট্ঙগ, ইচ্ছার ত্রিবিধ স্তরের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম স্তরে ইচ্ছার প্রকাশ 
সংস্কারন্রপে*। এই সংস্কার এক প্রকার অস্বন্তির অস্পষ্ট অন্তে । দ্বিতীয় স্তরে ইচ্ছা 
“প্রভাবিত হার পাপ্তবা বিষয়" ঘার!। এই বিষয় সুখ অথবা দুঃখের জনকে আমাদের 
নিকট প্রতিভাত হয়। পর্কোপরিস্থ স্তরে যুক্তিদ্বার! নিয়স্িত ইচ্ছা। স্পষ্ট প্রতীতি 
ও যুক্তিদ্বার! ইচ্ছা তখন পরিচালিত হয়। যে সমস্ত সনাতন সত্য আমাদের মনের মধ্যে 
নিহিত, তাহাদের জ্ঞানদ্ধারাই আমাদের ইচ্ছা তখন পরিচালিত হয়। যুক্তি-পরিচালিত 
ইচ্ছাই স্বাধীন ইচ্ছা। স্থতরাং নৈতিক মঙ্গল ও জঞান-প্রচেষ্টা অভি । যুক্তির সাধনা 
অর্থাৎ অস্পষ্ট প্ৰতীতি হইতে স্পট প্রভীতিতে প্রগতিই নৈতিক মঞ্চল। পৰিপূৰ্ণতা- 
লাভের চেষ্টাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাহাতেই চরম সখ । আমাদের সংস্কারসকলের 
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গতিও আমাদের নৈতিক মঙ্গলের দিকে । সংস্কার হইতে যুক্তিতে উত্তীর্ণ হওয়া অর্থাৎ 
অচেতন কণ্দ হইতে সচেতন কৰ্মে উন্নীত হওয়াতেই জীবনের উত্নতি। যুক্তির ফলে 
আমাদের প্রক্কতি যেমন গভীরতর হয়, তেমনি বিস্ৃততরও হয়। যুক্তির অনুসরণ করিয়া 
আমর! অপরের সুখের ক্সহ্থসন্ধান করিতে শিক্ষা! করি। কিন্ত আমাদের কিসে মঙ্গল, 
যতই তাহ! জানিতে পারি, ততই অপরের সঙ্গে আমাদের সন্ধ-বিষয়ে আমর! সচেতন 
হই ; ঘতই স্বকীয় সম্পূৰ্ণত| অভিমুখে অগ্রপর হই, ততই অপরের পরিপূর্ণতা-দর্শনেও সুখ 
প্রাপ্ত হই। মানবলীতিতেই যাবতীয় নৈতিক নিয়নের পরিসমাপ্তি । স্ববিচার, স্াসাহুগত্য 
ও ঈশ্বরভক্তি মানবপীতির অন্তর্গত । ঈশ্বরের মঙ্গল-্থরূপের ধারণ। এবং জ্ঞান ও 
মঙ্গল-মূলক উদ্দেশ্ব-সাধনের জন্য তিনি জগৎ শাসন করিতেছেন এই বিশ্বাস ও ঈশ্বরের 
প্রতি ভক্তি অভিন্ন। ঈশ্বরের মনে সকল বন্ধ যে ভাবে বর্তমান, তাহাদিগকে সেই ভাবে 
দর্শন কর! এবং আভান্তরীণ জীবনেত্র নিগ্ম-পালনই মাহষের সর্বোচ্চ লক্ষ্য । 

থে নৈতিক আগ্ৰহ লাইবনিটজের বানাবলীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া হায়, অনেকেই 
তাহার প্রশংসা! করিয়াছেন ॥ কিন্তু তিনি যে দ্বৈতৈর সমধর্ম-সাঁধনার চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
তাহার সময় তিনি করিতে পাবেন নাই। স্পিনোজ্জার সান্বিকতা’র বিরুদ্ধে তিনি 
ব্যক্তি-শ্বাতস্থ্য* উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বাক্তি-স্বাতঙ্জা তিনি অতিক্রম 
করিয়া খাইতে পারেন নাই। স্পিনোজ। এমন ভাবে জগতের বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
তাহার মধো বিশিষ্ট বস্তুর কোনও স্থান আছে বলিয়। মনে হয় না। তেমনি লাইবনিট্‌গ্জের 
দর্শনে সাফিিকদিগের স্থান আছে বলিষ্ প্রতীতি হয় ন!। স্পিনোজার দর্শনকে খনি 
চরম সারধিবকতাবাদ বল! খাপ, তাহ! হইলে লাইবনিট জের দর্শনকে বলিতে হয় চরম 
বিশেষবাদ। স্পিনোজ। একে মধ্যে বকে বিলুপ্ত করিস! দিয়াছেন; লাইবনিটজ. 
বহর গুরুত্ব খ্যাপন করিয়াছেন, কিন্ত এককে দেখিতে পান নাই । যে সকল শ্বতস্র বস্তুর 
অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করিয়াছেন, সাহার প্রাক্‌ প্রতিষ্ঠিত সদতিবাদ তাহাদের সমবন্তিত! 
ও পরল্পরের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যার জন্য উদ্ভাবিত একটি কৃত্রিম কৌশলমাত্র । 
তিনি পরম্পরবিক্রন্ধ মতের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের সমন্রয়-সাধনে 
সক্ষম হন নাই। তিনি বহু স্বস্ম তেছের বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু যে একত্বের মধ্যে 
যাবতীয় ভেদ বিলুপ্ত হয়, তাহাৰ সন্ধান পান নাই । “বন্ধ ও প্রত্যয়, সসীম ও অসীম, 
নিমিত্ত কারণ ও শেষ কারণ এবং তেদ-তন্ব ও পথ্যাপ্ত কারণ-তব্বের একত্ব সাধনে 
তিনি সম্পূৰ্ণ সক্ষম হন নাই।" 

ইহা সত্বেও লাইবনিট্‌জের দর্শনে এমন অনেক ইঙ্গিত ক্মাছে, যাহ! পরবর্তী দার্শনিক- 
দিগের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ক্যাণ্টের জ্ঞান-তথ্যে জানের যে প্রত্যক্ষ- 
পুর্দদ অংশের কথ! আছে, লাইবনিট্জের দর্শনে তাহার পূর্বাভাস প্রদত্ত হইয়াছিল। 
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'অভিজ্ঞত| হইতে যে অবস্থকতার জ্ঞান লাভ কর! যাগ না, এবং জ্ঞানে মনের নিজেরও দান 
আছে, ক্যাপ্টের পুনে লাইবনিটুক্ষ, তাহ! বলিয়াছিলেন। প্রকৃতি প্রাপকর্ৃক সভীবিত, 
এবং শক্তিই জড় ও গতির অবিনশ্বর তন, তাহার এই মত হইতে আধুনিক প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের “শক্তির অবিনশ্বরত।” মতের উদ্ভব হইস্াছে ॥ তিনি যে “অনবচ্ছেদেক নিয়মের” 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার ব্যাখ্যান্স তিনি বলিয়াছেন যে, প্রক্রতির পরিণাম- 
পারস্পর্যোর মধ্যে কোথাও আকন্মিক গুরুতর ভেদ নাই, পরিণাষ দ্বীরগতিতে সংঘটিত 
হইতেছে, ক্রমে ক্রমে জীবনের নিম্নতর রূপ হইতে উচ্চতর রূপের আবির্ভাব হইতেছে। 
বামধস্থর নান! বর্ণের প্রত্যেকটি যেমন প্রায় অলক্ষিত তাবে বলে অল্পে তাহার পরবর্তী 
বর্ণে পরিণত হয়, তেমনি প্রত্যেক জীবের আকারের অল্পে অল্পে পর্িব্তনের ফলে কালে 
কালে নৃতন জীবের উৎপত্তি হয়। লাইবনিট জের এই মত ডারউইনের অভিবা ক্ধিবাদে 
পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

এই জগত যাহা, তাহা হইতে যে অন্ধকূপ হয় অসম্ভব, লাইবনিট জের এই মত 
পরে হেগেল গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু হেগেলের মতে জগং অসঙ্গ প্রজ্ঞার অবস্যাক 
প্রকাশ, ইহ ঈশ্বরের ইচ্ছা! হইতে উদ্ভব নহে; যুক্তির নিয়মে ইহার অভিব্যক্তি 
নিয়স্লিত। হৃতরাং ইহার অন্যৰ হয় সম্ভবপর ছিল ন1। 


(২) 
লাইবনিট জের শিষ্যগণ 


উমাসিরাস্‌ 

লাইবনিটুঙ্গ, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দার্শনিক সদক্কাবলীর সমাধান করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। ৰুদ্ধিকে তিনি যাবতীয় প্রগতির সাধন, এবং বুদ্ধির পরিপূর্ণ বিকাশকে 
তাহার লক্ষ্য বলিয়া বর্ণন! করিয়াছিলেন। তিনি জগতে ইশ্বর-স্ষ্ট শৃষ্খল| এবং সামঞ্স্েও 
দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। ক্যান্টের আবির্ভাব পধ্যন্ত জানান দার্শনিক চিন্তা তাঁহার দর্শনঘারা 
বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। জার্মানির বিদ্ংসমাজে তাহার মত প্রচারিত হইয়াছিল 
এবং ভাহার ফলে জার্মান সাহিত্যে তাহার মত 'ন্প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাহার পরে 
তিন জন দার্শনিক তাহার দর্শনের বিস্তৃত ব্যাখা! ও তাহাতে শৃন্মলা-বিধান করিতে 
চেষ্ট। করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম টমালিয়াস্‌,* চিৎহিউসেন* এবং উল্ফ," | 

উমাপিয়াস্‌ ( ১৯৫৫-১৭২৮ ) অধ্যাপক ছিলেন। তিনিই প্রথমে তাহার ছাত্রদিগের 
নিকট জামান ভাষায় দর্শনের বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। পরে উল্ফ, তাহার দৃষ্টান্তের 
অন্থপরণ করেন। মধ্যদুগে প্রচলিত বীতি বগ্ধন করিয়া তিনি নৃতন প্রণালীতে দার্শনিক 
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২৬৯. পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 

₹ সআলোচন| আর্ত করেন। সাধারণের প্রাত্যহিক জ্বীবনের সহিত বিজ্ঞানের সংযোগ- 
সাধনের জন্য তিনি চেষ্ট। করিয়াছিলেন। শাহান মতে দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্ব মাহুযের 
হখ-বিগন, এবং সেই উদ্দেশ্ো সাংসারিক জ্ঞানের উৎক্-বিধান । থাহার! উচ্চাকাক্ক! বঙ্ছন 
করিয়া! এবং দুন্দমনীয় রিপুদিগকে সংঘত করিয়া নৈতিক গুণ-অর্গ্নের জন্ত সআস্মনিয়োগ 
করিতে পাবেন, ভীহারাই শান্ডিলাভ করিতে পারেন। হুনীতির সাধনাকে তিনি 
“প্রজ্ঞাসন্মত প্রেম”, বলিয়াছেন। মঙ্গলই+ তাহার মতে দর্শনের উদ্দেশ্ব, জান মুখ্য উদ্দেশ 
নহে। সাধারণ বৃদ্ধি্বারা* ইহা! লাম করা যায়। যাবতীয় সত্যের করিপাখর যুক্তি । 
তাহার কশ্মমূলক দর্শন তিন ভাগে বিভক্ত £$-(১) স্বাভাবিক অধিকার* অথব! স্থবিচার, 
(২), বাষ্ট্নীতি (ইহার বিষয় শিক্টাচার ) এবং (৩) কশ্মনীতি (ইহার আলোচ্য 
বিধয় সাধুতা )। "দ্বাভাবিক অধিকার" খণ্ডে টমাসিয়াস্‌ জগৎ এবং মাহযের আলোচনা 
করিয়াছেন। জগতে দৃশ্য এবং অদৃশ্য উতযবিধ বন্ধ আছে। শক্তিই দত বন্ধ। দুগ্ধ 
বকে তিনি পি" নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রত্যেক বন্তর মধ্যেই কোন ন! 
কোনও প্রকারের শক্তি আাছে। প্রকৃতির অন্তর্গত উচ্চশ্রেণীর বন্ধর মধ্যে যে শক্তি আছে, 
তাহ। নিয়শ্রেণীর অন্তর্গত বস্ধদিগের শক্তি অপেক্ষ। উন্নত প্রকারের । মাহুষের দেহ ও 
শক্তি উত্যাই আছে। মাহষের উন্নততর শক্তিত্বার| একজনের সহিত অগ্রোর সংযোগ 
সংঘটিত হয়। হুবিচাবের তত্ব এই__কাহাবও সহিত এমন ব্যবহার করিও না, খাহা 
তুমি তাহান্স নিকট পাইতে ইচ্ছা কর না। রাষ্ট্রীতি অখব। শিষ্টাচারের তব এই 
অন্যের নিকট যে প্রকার ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, তাহার সহিত সেই প্রকার বাবহার 
কর। কণ্মনীতি অধ! সাধুতার তহ এই__হপ্তে থে কাঙ্জ করিলে তাহার প্রশংসা কর, 
নিছে সেইন্ধপ কাজ কর। বিধি-মূলক যাবতীগ অধিকার সাথের স্ষ্ট নিয়ম হইতে 
উদ্ধৃত। অভিজ্ঞতার ফলে তাহাদের প্রয়োজন ক্মুন্ভৃত হয়, এবং সেই প্রয়োজন-সাধনের 
জন্য সেই সকল অধিকাবের স্থ্টি করিয়া ব্যবস্থা প্রণীত হয়। এই সমস্ত অধিকারের ভিত্তি 
ঈশ্বরের ইচ্ছা কিনা, তাহ! ধশ্টতাত্বিকদিগের আলোচ্য । 





(২) 
চির্ণহউদ্সেন 
ভি্শহউসেন (১৮৫১-১৯*$) যুক্তিবাদ* এবং 'অভিজ্ঞতাঁবাদের" সমগস্-সাধনেয় 
চে! করিশ়াছিলেন। লিডেন বিশ্ববিষ্থালগ্সে শিক্ষালাতেন্ সময় তিনি স্পিনোজার সহিত 
পরিচিত হন। লাইবনিট্‌জের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব ছিল, এবং দর্শন-সঙধদ্ধে ভাহার সহিত 
স্তাহার পত্রালাপ হইয়াছিল। তাহার ১1547519 Men বিজ্ঞানের উপক্রমণিকা-্বরপে 
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নব্য দর্শন__উল্ক, ২৬১ 


রচিত হইয়াছিল। জ্ঞানের যাবতীয় বিভাগে তিনি গণিতের প্রণালী-অবলঙ্বনের পক্ষপাতী 
ছিলেন। কিন্ধ তাহার মতে যাবতীক্স জ্ঞানই অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত, এবং গণিতের 
পদ্ধতিতে অনুমানের পুর্বে তথ্যের সংগ্রহ এবং পর্য্যবেক্ষণের প্রয্নোজন ॥ এই ভাবে গবেষণা! 
আরম্ভ করিলে চারিটি মৌলিক তথ্য প্রাপ্ত হওয়! যায় : (১) আমাদের নানাবিধ পদার্থের 
জ্ঞান আছে; (২) এই সমস্ত পদার্থের কতকগুলি স্থখদায়ক, কতকগুলি ছুঃখদায়ক ; (৩) 
কতকগুলি পদার্থ বোধগমা, কতকগুলি বোধগমা নহে; (৪) আমাদের ইচ্ছিয়, কলন! এবং 
অসুস্ভূতি’ হইতে আমর বাহাগ্রবোর প্রতিকুতি প্রাপ্ত হই । আমাদের যে নানাবিধ জবর 
জ্ঞান আছে, ইহ! হইতে “মনে”র ধাবণ! উৎপন্ন হয়। কতকগুলি পদার্থ যে হুখ উৎপাদন 
করে, এবং কতক গুলি দুঃখ উৎপাদন করে, ইহা! হুইতে দুঃখ-পরিহারের এবং স্তখ-প্রান্তির খে 
চেষ্টার উদ্ভব হয়, তাহ! হইতে “ইচ্ছার” জ্ঞান উৎপন্র হয়। কতকগুলি পদার্থ বোধগম্য 
ও কতকগুলি বোধগম্য নহে, ইহ! হইতে "বুদ্ধির ধারণ! উৎপন্ন হয়। চতুর্থ তথা হইতে 
কমন। ও দেহের ধারণ। উৎপপ্ন হয় । এই চতুর্িধ জ্ঞান হইতে যথাক্রমে সাধারণ জ্ঞান, 
নৈতিক জ্ঞান, নৈয়ায়িক জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উদ্ভব হয়। অভিজ্ঞতার তথ্য 
হইতে সম্প্রত্যয়* উৎপন্ন হয়, এবং সম্প্রতায়ের সাহাখো আমর! সাৰ্বিক হুইতে “বিশেষের” 
অন্গমান কবিতে অগ্রসর হই । প্রতীতি ও সম্প্রভীতি* সকল জ্ঞানের জন্যই আবশ্যক । 
বুদ্ধিদ্বাবাই সত্য আয়ত্ত করিতে পারা যায়। বুদ্ধি যদি কল্পনাপ্রস্থত সংপ্রতায়দ্বার! বিপথে 
চালিত ন! হয়, তাহ! হইলে তাহার ভ্ৰান্তি হইবার সপ্ভাবনা নাই । দে-কার্ড এবং স্পিনোজ। 
যে গাণিতিক প্রণালী অবলগ্বন করিয়াছিলেন, তাহাই তর্কের একমাত্র পঞ্ধতি। প্রারুতিক 
বিজ্ঞান যাবতীয় বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । জ্ঞানের অন্যান্য সকল বিভাগেই সত্যের আবরক 
কলগনার প্রসার আছে। প্রারুতিক নিয়মের খাটি ধারণা করিতে পারিলেই, তাহ! হইতে 
ঈশ্বর ও মাহুযের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারা যাইবে। 

অল্প বয়সে এই তীক্ষধী পণ্ডিতের মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি তাহার গ্রন্থের দ্বিতীয় 
ভাগ লিখিবার সময় পান নাই । 


6৩) 
উল্ফ ( ১৬৭৯-১৭৫৪ ) 
ক্রিশ্চিয়ান উল্‌ফের জন্ম হইয়াছিল ত্রেস্ল নগনে | অল্প বয়সেই ডাঁহার গাণিতিক 
ও খঁপপত্তিক প্রতিভার স্ফ্রণ লক্ষিত হইয়াছিল। ছাত্রাবস্থায় চির্ণহউস্েনের Medicina 
Mentis গ্ৰন্থন্থারা তিনি বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন। লাইপন্দিক নগরে যখন তিনি 
কলেজ টিউটর ছিলেন, তখন তিনি লাইবনিট্‌জের দৃপ্ি আকর্ষণ করেন, এবং তাহার চেষ্টায় 
11৩ বিশ্ববিগ্ধালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন । ত্রাহার অসাধারণ বক্ৃতা-শক্তিতে ছাত্রের 
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মুগ্ধ হইত, এবং বহু লোক ভাঁহার বক্তৃতা শুনিতে তাহার ক্লাসে আসিত। কিন্ত প্রত্যাদিই 
ধৰ্ম-সদ্ধন্ধে তাহার মত 71০55 সম্প্রদায়তুক্র ডাহা দুইজন সহকন্মীর মনঃপূত না হওয়ায়, 
তাহারা তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন। ফলে উল্ফ রাজাদেশে অধ্যাপক পদ 
হইতে বিতাড়িত এবং 7751০ নগর হইতে বহিস্কৃত হন। ফ্রেডারিক দি গ্রেট উলফের 
দর্শনের অগ্তরাগী ছিলেন। তিনি প্রাসিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়! ১৭৪* খৃষ্টাব্দে 
ভাহাকে তাহার পূর্ব পদে পুনঃস্থাপিত এবং সাত্রাছ্যের ব্যারন পদে উন্নীত করেন। ১৭৫৪ 
সালে মুত্যু পথ্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 

উল্ফ. লাইবনিট্‌জের অনেক মত গ্রহণ করিলে সকলগুলি গ্রহণ করেন নাই। 
লাইবনিট্‌ছের নিকট কণ স্বীকার করিলেও, তাহার দর্শন খে লাইবনিট্‌ছ্ের দর্শন হইতে 
অভিন্ন, তাহ! তিনি স্বীকার করেন নাই । তাহার কোনও শিশ্ব তাহার দর্শনকে লাইবনিট্‌জ্- 
উল্কীয় দর্শন নামে অভিহিত করায় তিনি আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু বন্ততঃ তিনি 
বত কোনও দাশনিক প্রস্থানেত উদ্ভাবন করেন নাই । অক্তের চিন্। সাধারণের বোধগম্য 
করিবার অসাধারণ ক্ষসত। তাহার ছিল। ভাতার দর্শনের মৌলিকতার কোনও দাবি ছিল 
ন1। লাইবনিট্‌ঞ্জের দর্শন তিনি স্বস্পষ্ট ভাষায় হন্দব যুক্তিদ্বার! বরণন। করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহার উচ্চতর তত্বাধলী এবং ভবিশ্লৎ-স্াবনাপূর্ণ ইলিতসমূহ বদন করিয়াছিলেন। 
সাহার দর্শন কার্য্যতঃ কতকগুলি সংজ্ঞার তালিকায় পরিণত হইয়াছিল। 

উপ্‌ফের কুত্িত্ব ত্রিবিধ। বহুদিন পরে তিনিই প্রথমে আবার জানের সমগ্র 
ক্ষেত্রকে দর্শনের বিষয় বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন। সামগ্রিক জ্ঞানের বিভিন্ন অংশের 
মধ্যে পারস্পরিক সদ্বন্ধ-সংবলিত দার্শনিক মতের সুবমা-মত্ডিত এক সৌধ তিনি নিশ্মাণ 
করিয়াছিলেন। এই সৌধের উপাদানসমূহের মধ্যে তাহার দান অধিক ন! খাকিলেও 
তিনি যেখানে যাহ। পাইয়াছিলেন, তাহ! সংগ্রহ করিয়৷ সুকৌশলে দক্ষ স্থপতির মত 
তাহাদের বিন্যাস করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনিই পুনগার্ন দর্শন-সালোচনার পদ্ধতির 
আলোচন! করিয়াছিলেন। তিনি থে পদ্ধতির সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহ! গণিত ও 
সিলজিস্মের পদ্ধতি। তাহাতে আলোচ্য বিষয় অপেক্ষ। আলোচনার ক্ষপকেই প্রাধান্তা 
দেওয়| হইয়াছিল সত্য । কিন্ত তৎসত্বেও ইহাদ্বার! দার্শনিক বিষয় যে সহজবোধ্য 
হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । তাহার Elements of Architecture গট্যের অইম 
প্রতিজ্ঞায্ন গৃহ কি ভাবে নিশ্মাণ করা উচিত, তাহার বর্ণনার তিনি লিখিয়াছেন, "যাহাতে 
দুইজন লোক বিন। দ্বিধায় বাতায়নে দাড়াইতে পাবে, এইরূপ প্রন্ত করি বাতায়ন 
নিশ্মাণ করা উচিত।” এই প্রতিজ্ঞ! প্রমাণ করিতে তিনি লিখিয়াছেন। “অন্তোর সহিত, 
বাতায়নে দাড়াইয়। বাহিরের বস্তু দেখ! একট! প্রচলিত সাধারণ প্রথা । গৃহন্বামীর ইচ্ছ। 
পূর্ণ করাই যখন স্থপতির কর্ণ, তখন যাহাতে দুই্গন লোক বিন! অস্তব্ধায় বাতায়নে 
দাড়াইতে পারে, এইন্ধপ প্রশন্ত করিয়া বাতাসজন নিশ্দাণ করাই তাহার কর্তবা । Q. E.D.” 
এই সহজবোধ্য কখ। স্ৃতটা! বিস্তৃত ভাবে প্রমাণ করিবার কোনও প্রয়োজন ন! থাকিলেও, 
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যুক্তির সমস্ত সোপান এই ভাবে বর্ণনা কৰিলে যে বোধসৌকদ্য সাধিত হয়, তাহ! নিশ্চিত ॥ 
তৃতীয়তঃ, উল্ফ. জার্নান ভামাস্স দর্শনের আলোচন! করিয়াছিলেন । জার্মান ভাষাকে 
দর্শনের বাহনে পরিণত করিবার কৃতিত্ব লাইবনিট্‌জের পৰে তাহারই ॥ 

উল্‌ফের মতে দর্শন সম্ভাব্যের্স বিজ্ঞান,” এবং যাহার মধ্যে কোনও বিরোধ” নাই, 
তাহাই সম্ভাব্য । তিনি অথবা অন্ত কোনও দাৰ্শনিক যে বাহ! সম্ভাব্য, তাহার সকলই, 
অবগত আছেন, এরূপ দাবি তিনি কৰেন ন! বলিগ্নাছেন । এই সংজ্ঞাদ্বারা তিনি জ্ঞানের 
সমগ্র ক্ষেত্রকে দর্শনের ক্ষেত্র বলিয়া দাবি করিতে চাঙেন। যদিও বর্তমানে দর্শনের রাজা 
ইহ! অপেক্ষা! অনেক সংকীণ হইয়া! পড়িয়াছে, তথাপি দর্শনের সংজ্ঞা-নিরূপণের সময় দর্শনের 
পূর্ণ পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখ! উচিত বলিত তিনি মনে করিয়াছেন। কোনও বন্ধই 
উল্‌ফের মতে এত তুচ্ছ নহে ঘে দর্শনে তাহার স্থান লাই ॥ যাহ! কিছুর অস্তিত্ব আছে, 
দর্শনে তাহারই স্থান আছে। ঈশ্বরের গুণাবলীর সম্বন্ধে খেষন তিনি আলোচনা করিয়াছেন, 
তেমনি স্থাস্থারক্ষার ব্যবস্থ। ও গৃহ নিশ্দাণ-সদ্বন্ধীয় অতি হন বিষয়-সন্বন্ধে জালোচন! হইতে ও 
বিরত হুন নাই। 

উল্ফের মতে মাঙ্গযের দুইটি বৃত্তি আছে জ্ঞানবৃত্তি এবং ইচ্ছাবৃত্তি। এই ছুই বৃত্তির 
কার্য বিবেচনা করিয়! তিনি দর্শনকে উপপত্তিক+ এবং ব্যবহারিক,” এই দুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন। দর্শনের সর্ধমবিভাগের আলোচনা-সামর্থ্য-অরক্ছনের জন্ঞ তর্ক-শাস্ব সর্ব্দাগ্রে 
প্রগ্নোজনীয় বলিয়াছেন। পপত্তিক দর্শন অথবা তববিজ্ঞান উল্ফ, চারিতাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন :_(১) সত্বা বিজ্ঞান* (২) বিশ্ববিজ্ঞান* (৩) মনোধিজ্ঞান' এবং (৪) প্রাকৃতিক 
ধশ্থবি্ঞান”। ব্যবহারিক দর্শনের তিন ভাগ :_(১) চক্িত্রনীতি বা কণ্ধনীতি ( ইহার 
বিষ বাটি মানব ) (২) অর্থনীতি (পরিবারের 'অদ্স্বক্ূপ মান্য এই শাস্বের বিষয়) 
(৩) বাষ্টৰনীতি (রাষ্ট্রের অঙ্গন্বকজূপ মানুষ ইহার বিধয় )। 


সন্তাৰিচ্ছান 
দর্শনের এই ভাগে সত্বার ভিত্তির আলোচনা আছে । চিন্তার স্থলে অবস্থিত প্রকার- 
গণ» এই তিত্তি। আরিস্টটলই প্রথমে প্রকারদিগের এক তালিকা প্রণয়ন করিগাছিলেন। 
অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত জ্ঞানের পরীক্ষা করিয়া তিনি এইগুলির আবিক্ধার করিয়াছিলেন, কিন্ত 
তিনি তাহাদের আভান্তনীণ সহ্ন্ধ-আবিক্কারের জন্ত কোনও চেষ্টা করেন নাই । উল্হও 
পে সঙ্গদ্ধে কোনও অহসন্ধান করেন নাই ॥ তিনিও প্রকারদিগের তালিকামাত্র দিয়াছেন । 
এই তালিকার প্রকাবদিগের প্রথমেই বিরোধের প্রতিজ্ঞা স্থান পাইয়াছে। "কোনও পদার্থই 
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একই সময়ে আছে ও নাই, ইহা হইতে পানে না," বিরোধের এই প্রতিজ্ঞ হইতে উল্ফ, 
পৰ্যাপ্ত কারণের নিয়মের আনিকার করিয়াছেন । অভাব* এবং ভাবের+ মধ্যে অনতিক্রম্য 
প্রজেদ বন্তমান। প্রীকৃদশনে ভাব ও অভাবের মধ্যে ছিল, ভবন* ; কিন্তু উল্ফ, তাহার 
উল্লেখ করেন নাই । বিরোধের নিয়মের পরে “পন্থাব্যের” তায় ॥ যাহার মধ্যে কোনও 
বিরোধ নাই, তাহাই সন্তাব্য । সম্ভাবোর বিপরীত প্রত্যন্স “নিয়তি” অথব! “অবশ্বাকতা”* 
যাহার বিপরীতের মধ্যে স্থবিরোধ বর্ধমান, তাহাই বঅবশ্রক অথবা নিয়ত । যাহার বিপরীত 
তুলাবূপেই সন্ভাবা, অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব নিত নহে, ঘাহার অস্তিত্ব না থাকিলেও পারিত, 
তাহাই আগন্তক বা আপেক্ষিক । মাহাই সম্ভাব্য, কাল্পনিক হইলেও তাহা ভাবাত্মক । 
আবার যাহার অস্তিত্ব নাই এবং বাহ! সন্ভবপরও নহে, তাহা অভাব, তাহ! কিছুই ন!। 
যখন কোনও বন্ধ বহু বস্তন্বার৷ গঠিত হয়, তখন সেই বন্তকে “সমগ্র" বলে, এবং যে খে. 
বস্তার! তাহা গঠিত হয়, তাহাদিগকে বলে তাহার অংশ । কোনও জব্যর পরিমাণ 
বলিতে তাহার অংশের সংখ্যা বুঝায়। যদি মধ্যে এমন কিছু থাকে, যাহাঘাব। “খর 
অস্তিত্বের কারণ বোধগমা হয়, তাহা হইলে ‘কার মধ্যগত ঘাহাদ্বারা 'ব' বোধগমা হয়, 
তাহা 'খ'র ভিত্তি," এবং সমগ্র ‘ক', যাহার মধ্যে এই ভিত্তি অবস্থিত, তাহ! একটি কারণ”। 
‘কার অন্তা্ গুণের ভিত্তি খাহার মধ্যে অবস্থিত, তাহা 'ক’র তথ! । সঙ্ভাধ্য এবং 
অসম্ভাবোর গ্রত্যয়দ্বাব। উল্ফ. প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন খে, যাহ! সম্পূ্ণন্ধপে 
নিয়স্তিত", কেবল তাহাই সং, এবং দাহ! সৎ, তাহা কেবল বিশেষ। উল্ফ, বিজি 
জাতীয় বিশেষের আলোচন! করিয়াছেন। বিশেষ দ্বিবিধ--মৌলিক ও মৌগিক। ব্যাপ্তি, 
দেশ, কাল ও গতি প্রভৃতি কেবল যৌগিক বিশেষেবই আছে। মৌলিক বিশেষে মধ্যে 
ইহাদের কিছুই নাই। এই সকল মৌলিক বিশেষই অবিভাজ্য একক* অখব| মনাদ। 
ইহাদের শক্তি আছে, কিন্ত জ্ঞান নাই । লাইবনিট্‌জ, খাহাদিগকে আখ্ম৷’* বলিয়াছেন 
উল্‌কের হস্তে তাহারা পরমাগুতে পরিণত হইয়াছে। 

যে সকল বস্ধ একত্র অবস্থিত, তাহাদের অবস্থানের ক্রমকে উল্ফ, “দেশ”? 
বলিয়াছেন, এবং সঅন্যান্ বস্তার সহিত যে বিশিষ্ট প্রকারে কোনও বন্ধ এক সময়ে বর্ধমান 
থাকে, তাহাকে "স্থান"** বলিয়াছেন। স্থানের পরিবর্তনই গতি। যাহার] অনুষন্তা, 
তাহাদের ক্রমই কাল । 














বিশ্ব-বিজ্ঞান 
ইহার বিষয় সমগ্র জগং। দেশ ও কালে অবস্থিত বস্তপকলের সমগ্টিই জগৎ। 
গতিছ্বারাই সমস্ত পরিবর্ধন উৎপন্ন হয়, এই জন্ক উল্‌ক্‌ জগৎকে একটি হস্ত বলিয়াছেন । 
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ঘড়ির সহিত জগতের উপম। দেওয়া যাইতে পারে ॥ ঘড়ির প্রত্যেক অংশই ঘড়ি চালাইবার 
জন্য আবশ্কক। জগতের. প্রত্যেক অংশ 'পরিহাধ্য। জগতের উপাদানাবলীর বৃদ্ধি 
অথব! হাস কিছুই সম্ভবপর নহে। জগতের উপাদান প্রত্যেক বন্ধ পরিণামী । তাহার! 
পাশাপাশি অবস্থিত এবং পরস্পরের অন্তগামী, কিন্তু এমনভাবে পরস্পর স্বন্ধ ঘে, 
প্রত্যেকের মধ্যে অস্বোর অস্তিত্বের ভিত্তি নিহিত আছে। বস্তসকলের মধ্যে হয় দেশ, 
নতুবা কালের সগ্রন্ধ বর্ধমান । উপাদানসকলের মশ্যে এইকূপ লঙ্গদ্ধের অস্তিত্বশতঃ জগত 
এক বলিয়। পরিগণিত। ইহ! একটি যৌগিক পদার্থ । খে ভাবে এই সকল পদার্থের 
সমবায়ে জগত গঠিত হইয়াছে, তাহাই জগতের প্রক্কৃতি। এই ভাব” অপরিবর্তনীয়। 
জগতের যারতীয় পরিবর্ভনের হেতু জগতের প্রক্ুতি। জাগতিক ঘটনাবলী তাহাদের 
পু্বববন্তণ ঘটনাবলীর ফল বলিয়। আপেক্ষিক ভাবে অবশ্যক", কিন্তু জগৎ অন্তরূপে গঠিত 
হইতেও পারত, সেই হিসাবে ইহার! আগন্তক”। জগ কালে স্ষ্ট কিনা, এই বিষয়ে 
উল্ফ, দিধাহীন নহেন। ঈশ্বর খে অবে সনাতন, সে অর্থে জগৎ সনাতন নহে। কেননা, 
ঈশ্বর কালাতীত। তৰুঞ কালে জগতের আব্ভ হয় নাই । দেশ ও কাল বাস্তব পদার্থ 
নহে। যাহ! জড়দ্বাৱ। গঠিত এবং যাহাতে গতি-উৎপাদন-শক্তি বন্তমান, তাহাকে উল্ফ 
বলিয়াছেন পিণ্ড । পিশের মধ্যে খে সকল শক্তি আছে, সমবেত ভাবে তাহার! তাহার 
প্রকৃতি। আবার সমস্ত বস্তুর সমগ্রিও *প্রকুতি”। জগতের প্রকৃতির মধ্যে যাহার ভিত্তি 
নিহিত, তাহাই প্রাকৃতিক ; যাহার ভিত্তি তাহা নয়, তাহা অপ্রাক্ৃত, তাহ! miracle | 
উল্ফ, জগতের উদ্দেশ্বমূলক কারের আলোচন! করিছাছেন। প্রত্যেক বন্তর আলোচন! 
করিবার সময় এক দিকে খেমন তাহার উৎপাদক কারণাবলীর ব্যয় বিবেচন! করিতে 
হইবে, তেমনি অন্য দিকে তাহাদ্বারা কি কি উদ্দেশ্ব শিক্ষ হইতেছে, তাহার আলোচনাও 
আবশ্যক । স্থতরাং কেবল তাহাদের যারিক ব্যাখ্যাই যখেই নহে। জগতের উদ্দেস্বোর 
আলোচনাও আবশ্যাক । এই জগৎ সকল প্রকার জগতের মধ্যে উত্রুষ্টতম | ঈশ্বর ইহার 
স্থষ্টি করিয়াছেন, কেবল সেই জন্য নহে; জগতের যত প্রকার উদ্দেশ্বের কল্পন। করা 
যাইতে পারে, তাহাদের মধ্যে সব্দোত্তম উদ্দেশ্য জগংসবার! সাবিত হইতেছে, সে জন্যও বটে। 
জগতের যাবতীয় ডব্যই_-ভাল, মন্দ, সকলই মিলিত হইয়া একই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে_ 
সমগ্রের মঙ্গল সাধন করিতেছে। ইহাতেই জগতের পূর্ণত!। 


মনোবিজ্ঞান 
এই বিজ্ঞানে “আম্মার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আমাদের মধ্যে যে পদার্থ 


_ আপনাকে জানে. তাহাই জীবস্ম!। জীবাস্মা! যেমন আপনাকে জানে, তেমনি অন্য বন্ধুও 


জানে। সংবিদ্‌ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট উভতয়বিব । স্পষ্ট সংবিদ্ই চিন্ত! । জীবাস্মা মৌলিক ও 
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হং পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 

দেছহীন বন্ধ। জগৎকে প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি জীবাস্মার আছে। এই অর্থে ইতর আস্তরণ 
আত্মা আছে বলা! যায়। মে জীবাস্মার বৃদ্ধি এবং ইচ্ছা! আছে, তাঁহাকে 5/10%1 বলে। 
মাহুষ ভিন্ন অন্য কাহারও 5177৫ নাই । দেহাধিষ্টিত 5/i:॥।ই জীবাস্মা। দেহাধিচ্ঠিততাই 
মাহুৰ এবং উচ্চতর জীবের মধ্যে পার্থকা। প্রাক্প্রতিষ্ঠিত সংগতির জন্যই দেহের ও 
জীবাব্মার কাখ্োর মধ্যে সমতা ; দুইটি সম্ভাব্য বন্ধুর মধ্যে কোন্টি উৎরুপ্টতর, তাহা স্থির 
করিয়। উৎকুকটতরটি নির্কাচন করিবার ক্ষমতাই ইচ্ছার স্বাধীনত|। কিন্ত এই নির্কাচন 
প্রবর্তন! ব্যতিরেকে হয় না, প্রবর্তন।* ব্যতীত ইচ্ছা-শক্তি কিছুই বাছিয়। লয় ন|। খাহাকে 
অনিকতর বারনীয় বলিয়। মনে করে তাহাই কেবল বাছিয়| লগ্ন । ইহ হইতে বুঝ। যায় 
যে, “ইচ্ছা” তাহার স্বকীয় “প্রত্যয়” হারাই জ্ঞানছারাই--কণ্ম করিতে বাধা হয়। কিন্ত 
ুদ্ধির একপ কোনও বাধ্যত! নাই । কোনও কিছুই ভাল অখব| মন্দ বলিয়৷ গ্ৰহণ করিতে 
বুদ্ধি বাধা নছে। স্থতবাং বৃদ্ধি-প্রশোদিত ইচ্ছাও কিছুর অধীন নহে, তাহ! স্বাধীন । 
মৌলিক পদাথ বলিয়া জীবান্ম| বিভা, স্বতৱাং অমব। ইতর জীবের বুদ্ধি নাই, 
নেই মৃত্যুর পরে তাহার! গত জীবনের বিধয় চিন্তা করিতে পারে ন|। কেবল 
মানবাস্মাই এইকন্ধপ চিন্তায় সমর্থ । সেই জন্য মানবা্মাই কেবল অবিনশ্বর । 





ধর্্াবিজ্ঞান 
উল্ফ, বিশ্বনৈজ্ঞানিক প্রসাণঙ্ধার] ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। ধন্মতবে 
উল্ফ. লাইবনিটজের মতেরই কেবল ব্যাগা! করিয়াছেন । ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ॥ জগৎকে তিনি 
অন্ধ যে কোনও কূপ দিতে পারিতেন। তাহ! যখন তিনি দেন নাই, বর্তমান জগহই যখন 
তিনি সরি ককিয়াছেন, তখন তাহাকেই সর্ক্দোতম জগৎ বলিতে হইবে ॥ ঈশ্বরের ইচ্ছা 
হইতেই এই জগৎ উদ্ধৃত হইয়াছে । তাহার পূর্ণতা-প্রকাশই এই তিন উদ্দেশ্ব। জগতে 
খে অমঙ্গল আছে, তাহ! ঈশ্ববের ইচ্ছা হইতে উদ্ভুত হয় নাই ; মানুষের সীমাবদ্ধ দ্বরূপই 


অমঙ্গলের অস্তিত্বের কারণ। ক্মমঙ্গলগ মঙ্গলের সাধন বলিয়া ঈশ্বর অমঙ্গলের অস্তিত্ব 
অঙ্মোদন কহিয়াছেন। 





ব্যাবহারিক দর্শন 
ব্যাবহারিক দর্শনে উল্‌কের স্বকীয় মত অধিকতর বাক হইয়াছে। যুক্তিই ইচ্ছার 
প্রয়োগের মূলত । যুক্তি্বারাই ইচ্ছা চালিত হয়। যাহ! কল্যাণকর, তাহা নিজের 
জন্তই কল্যাণকর, অন্ত কিছু অথবা কাহারও জন্তা নহে। ঈশ্বর হদি নাও খাকিতেন, 


তাহা হইলেও বাহ! কল্যাণকর, তাহা কল্যাণকরই হইত। স্থখ নহে, পূর্ণতাই জীবনের 
লক্ষ্য । X 
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নব্য দৰ্শন উলফ, ২৬৭ 

মাহুষ তাহার ব্যক্তিগত স্বরূপে কর্্ম-নীতির বিষয়। মাহবের সংপুণ”, তাহার 
নিঙ্ছের প্রতি কণঠব্য, অন্তের প্রতি কর্তব্য এবং ইঈত্ববের প্রতি তাহার করবা, এ সকলই 
কশ্ম-নীতির অন্তর্গত । পরস্পরের প্রতি কর্তব্য পালন করিরাই আসব! পুর্ণতা-লাভ করিতে 
সমর্থ হই। এই নীতিই অন্তের প্রতি আমাদের কর্তাব্যের ভিত্তি । এই উদ্দেশ্য-সাধনের 
জন্তই আমাদের প্রতিবেশীর সাহায্য কর! আমাদের কর্তব্য ॥ ঈশ্বরের পূর্ণতালাধন* যে 
সকল কায গ্রবর্্ধক, তাহার! ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য কশ্মসকলের অন্তত । আমাদের 
কৰ্শ্বম্বারা যে ঈশ্বরের পূর্ণত| সাধিত হইতে পারে, ইহা! বলা উল্‌কের ক্মভিপ্রেত নহে। 
ঈশ্বর তে! পূর্ণই। কিন্তু তিনি খাহ! ইচ্ছা! করেন, দি আমর! তাহা করি, প্রকৃতিতে 
এবং মানবঙ্ীবনে তাহার স্থষ্ট যে সকল নিয়ম প্রকাশিত, মরা যদি তদন্থসাবে চলি, 
তাহা হইলে এক অর্থে আমর! তাহার পূর্ণতার সহায়ক হুই । ইহ! বলাই উল্্‌ফের 
উদ্দেশ্ব। 

অর্থনীতিতে পারিবারিক জীবন, স্বামী-স্বীর সন্বন্ধ, পিতামাতার সহিত সন্থানের 
স্বদ্ধ, প্রন্থ ও ছৃত্যের সগ্বন্ধ-বিষয়ে সাধারণ তাবে আলোচন! ন্দাছে। রাষ্টরনীতিতে 
রাষ্ট্রের অঙ্গব্বরূপে মাহবের বিষয় আলোচিত হইগ্রাছে। ব্যক্ধিগত সম্পতি. চুক্তি প্রভৃতির 
আলোচন। এই খণ্ডে আছে। পরস্পরের সাহায্যের ও নিবাপন্জার জন্ত ব্যক্তিদিগের 
মধ্যে চুক্তি হইতে বাষ্ট্ের উদ্ভব হয়। বাষ্ট্রের মঙ্গল ও শান্তি রাষ্ট্র্ব জনগণের 
সর্ধপ্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত । 

উপরি উক্ত বর্ণন। হইতে লাইবনিট্‌জ, ও উল্‌ফেতর দর্শনের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বদ্ধের 
উপলব্ধি হুইবে । কিন্ত সাধারণের বোধসৌকধ্োর অন্ত উল্ফ, দর্শনকে থে তপ দিয়াছেন, 
তাহাতে লাইবনিট্‌জের দর্শনের গভীরতার অভাব উপলব্ধ হয়। লাইবনিট্্‌জের মলাদ- 
বিজ্ঞানের বিশেষত্ব উল্ফেক দর্শনে হুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয় নাই । তাহার যৌলিক বন্ধ 
লাইবনিট্‌জের মনাদের মত চৈতক্সবান পদার্থ নহে। তাহারা অচেতন পরমাণুর মত 
বন্ধতে পরিণত হুইঘ়াছে। সেই গস্থই তাঁহার দর্শনে বহু অসংগতির উচ্চব হুইয়াছে। 
ঈ্ববের সহিত জগতের সঙন্ধের আলোচনাকালে তিনি কোনও স্থানে ঈশ্বরকে মা্যের 
সদৃশ কিন্ত তাহ! অপেক্ষা শেষ্ঠতর ব্যক্িক্কপে, কোথাও বা মাহৰ হইতে স তূণ কি 
প্রকুতির পদার্থ বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। কখনও বিশুদ্ধ পরমাণৰিক জড়বাদের দিকে, 
কখনও সর্বেশ্বরবাদের দিকে তিনি সুঁকিয়া পড়িযাছেন ॥ দেহ ও দেহস্থ ক্মাস্মার মধ্যে 
সম্দ্ধ ব্যাখা! কৰিবার সময় তিনি লাইবনিউঙ্গের প্রাক-প্রতির্ঠিত সংগতিবাদের আয় 
লইয়াছেন। কিন্তু তাহার দর্শনের সহিত এই মতের কোনও ক্সাঙ্গিক স্দ্ধ নাই। 

শুল্কে হুট ভাষা এবং ভাহাব বর্ণনার সৌন্দর্যে অনেকেই তাহাৰ দর্শনের প্রতি 
আকৰুই হইয়াছিল। জাৰ্মান ভাষাত লিখিত ৰলিয়। ইহাৰ আকৰণ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্থ 
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| অভিনে জনসাধারণের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার হইগ্লাছিল। ফলে জার্দানিতে 
এক লোকাপ্স্ত দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল। বহুসংখাক লেখক আবিদ তি হইয়া এই দর্শন 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিছাছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ছ্বিতীয়ার্ছ এই জন্য জামান- 
জ্ঞানালোকবিস্তারের যুগ নামে অভিহিত হইয়াছে। 


(8) 

লোকারন্ত দর্শন 
লাইবনিট্‌ছ-উল্‌ফ-দর্শনঘার! প্রভাবিত হইলেও, তাহার সহিত এই লোকায়ত 
দর্শনের কোনও মৌলিক সংযোগ ছিল না। ইহার নিজেরও যৌলিকতাঁর কোনও দাবি 
ছিল না। ইহা ছিল সমৰয়মূলক দর্শন । বিভিন্ন দর্শন হইতে নানা মত ইহাতে গৃহীত 
হইয়াছিল । সাধারণ সংস্কৃতির সহিত ইহার ঘটা সথদ্ধ, দর্শনের ইতিহাসের সহিত ততট। 
ছিল না। জনসাধারণের মানসিক সংকীর্ণত! বিদূবিত করিয়! উদার মতের প্রচললই ইহার 
উদ্দেশ্বা ছিল। জ্ঞানগত উপদেশ, স্বগত উক্তি, প্রভাতভিস্থ। প্রদ্ঠৃতি আকারে এই দার্শনিক, 
সাহিত্য রূপায়িত হইয়াছিল ॥ ফরাসী-আলোকবিস্তাবের যুগে বস্ধবাদ চরম জড়বাদে 
পরিণতি লাভ করিয়াছিল; বাহ জগতের আসন মানব-মনের উপরি নিদ্দিষ্ট হইয়াছিল। 
জাখান-জ্ঞানালোকের আন্দোলন ইহার বিপরীতমুখী ছিল। ইহার গতি ছিল চরম 
বিষমমুখিত। ব। ভাববাদের দিকে, এবং বিষর্র-প্রভাব-বঞ্ছিত অধ্যাস্মবাদদ্বার! এই যুগের 
দার্শনিক চিন্ত অভিন্তৃত হইয়াছিল। এই মতাবলগী দাশনিকদিগের নিকট জীবাক্মাই 
সৰ্ক্দাসেণ্চ। মূলাবান বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। তাহার স্বার্থ, তাহার উন্নতি এবং তাহার 
তৃল্তিই সর্দকামনার লক্ষ্য বলি বিবেচিত হইযাছিল। জীবাস্মার উদ্দেশ্বাসি্ধির সহায়ক- 
রূপেই অন্থাগ্র পদার্থের মূল্য ; তাহ তিন্ন তাহাদের অন্ত কোনও মূল্য স্বীরুত হয় নাই। 
এই জন্থাই জীবাত্মার অমতত| এই দর্শনে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল। ঈশ্বরের বান্ধিব 
এবং ধশ্থসংক্ষান্ত অন্যান্য বিষয়-সঙ্গন্ধে বিশেষ আলোচন! হয় নাই, কেননা, ঈশ্বরের 

স্বক্ূপ-সঙ্ধন্ধে যে বৃদ্ধিদ্ধাবা কিছুই জান! যায় না, ইহ! দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছিল। 
ফান্সের জড়বাদ জার্মানিতে গৃহীত না হইলেও, এই উদার লোকায়ত্ত দ্শনগ্বারা 
কুসংস্কার বহুল পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছিল। মানব-মঙ্গলই থে দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্বা, তাহ। 
এই দর্শনে স্বীকৃত হইযাছিল। রেইনেরাস্‌” ধশ্মের গৌরব-সঙ্গদ্ধে যে গ্রন্থ রচন| করিয়া. 
ছিলেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন বে, ধর্দধদ্বারা পাৰিব তোগ-হুগেন্ বিনাশ ন! হুইয়া! বৃদ্ধিই 
হয়। শ্টেইনবা্ট* ( ১৯৯৮-১৮০> ) তাহার প্রস্থ প্রমাণ করিতে চে করিয়াছিলেন যে, 
সনন্দ ও শাস্থিই জীবনের উদ্দেশ, এবং স্থায়ী স্বণ-প্রান্তিতেই জ্ঞানের চরিতার্খত!। পৃইধন্দ 
এই সুখের কোনও বাধার হরি করে না, তাহ। চিরস্থখ-প্রান্তিরই উপায় । ওয়াইল্যাওড 
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নব্য দৰ্শন মেঙ্ডেল্সন্‌ ২৬৯ 
লিৰিয়াছিলেন, সকল প্রানীর, বিশেষতঃ মাহ্গন্ের, কাননার প্রদান বিহদ্ধই আনন্দ । এই 
আননদ-প্রাপ্তির নিশ্চিত উপায় হইতেছে জানালোকে আব্দার উদ্ভাসন, বশ্দে অস্ুহাগ, 
মৈত্রী এবং যাহ স্বন্দর ও মহৎ, তাহার সহিত অন্ুৃতির যোগ ॥ ঈশ্বরে বিশ্বাপই ধান্মিক 
জীবনের প্রধান রক্ষাকবচ । 

স্পেনার*, সাল্ট্‌ন্গ* এবং বআনল্ড, প্রহ্ৃতি মনীষিগণ এই সময় ধর্ম্বিশ্বাসকে প্রচলিত 
ধৰ্ম্মত এবং ধৰ্ম্মা্র্ানের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া, জনসাবাত্রণের আধ্যান্মিক জীবনে 
উন্নততর গ্রকাশলাভে সহাঘত| করিয়াছিলেন। ফরাসী দেশের জ্ঞানালোকের ফল 
হইয়াছিল নান্ডিকত৷ ; জাৰ্মানিতে তাহার কল হইয়াছিল ধপ্দের প্রতি অন্ধ] । 


মেন্ডেল্‌্সন্‌ (১৭২৯-৮৬) 

এই যুগের লেখকদিগের মধ্যে মোজ্ছে্‌ মেণ্ডেল্সন্‌. ক্রেডারিক নিকোলাই এবং 
লেনিং স্প্রশিন্ধ। মেণ্ডেল্দন্‌ জাতিতে ইহুদী ছিলেন। ভাহার পিতা ছিলেন এক 
বিগ্তালয়ের শিক্ষক । অনবগ্রসেই তিনি পুরাতন বাইবেল কথ করিয়। ফেলিয়াছিলেন। 
চতুগ্দশ বংপর বয়সে তিনি বালিন গমন ককেন॥ তথাত জীবিক।-অর্চনের জক্ত তাহাকে 
কঠোর পরিশ্রম করিতে হইগ্রাছিল ॥ সবশেষে বহু কষ্টে এক বণিকে্। হিসাবরক্ষকের 
পদলান্তে সমর্থ হন। বণিকের মত্বা পর তিনি তাহার ব্যবসায়ে ধা নিযুক্ত হন। 
দর্শনের আলোচনাই সাহার জীবনের প্রধান কাঙ্জ ছিল। ভাহার চিত্র অতি অন্দর ছিল। 
দর্শনের ইতিহাসে এপ মনোমোহকর চরিত্র অধিক দেখিতে পাওয়া যায় নাই । তাহার 
চিন্তার গভীরত। অধিক ছিল না, মৌলিকতাব দাৰিও তাহার ছিল না। বহু স্থান হইতে 
রসনা সংগৃহীত করিয়৷ তিনি একত্র করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার লেখনীর স্পর্শে 
তাহারা সমুদ্ছল ও মনোহর জপ বারণ করিয়াছিল । জগতে সংস্কৃতির প্রসারে এবং মানব- 
কল্যাণে তাহার নিয়োগের অন্ধ খাহারা চেষ্টা করিয়াছেন, মেণ্ডেল্সন্‌ তাহাদের মধ্যে 
মহত্তমদিগের অন্ততম। এই সকল লোক অন্কের চিন্তাবাহক হইলেও, অসাধারণ 
পাত্ডিতোর অধিকারী দার্শনিকদিগের অপেক্ষা জনসাধারণ ইহাদের দ্বারাই অধিক 
উপকৃত হয় 

ঈশ্বরে মেগ্ডেল্সনেৰ প্রগাঢ় বিশ্বাস-ছিল। ডাহার অনাড়দ্বর সবল জীবন, এহিক 
ভোগে অনাসক্তি এবং ঈশ্বরে অবিচলিত নিরভকেন অন্ত অনেকে সক্রেটিস এবং স্পিনোজার 
সহিত তাঁহার উপমা দিয়াছেন। জ্ঞানপ্রচারেই ভাহার লেখনী নিয়োজিত থাকিলেও 
ইশক ধশ্দে তিনি বিশ্বাস হারান নাই । স্বধ্্ীদিগকে সংকীৰ্ণ সংগা হইতে মুক্ত করা 
তাহার জীবনের একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাহার লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রধান 
এইশুলি :_(১) Letters on the Sensations (>t), (2) Evidence in 
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হি: 
পাশ্চাত্য স্‌ 

সনে Phaedon (১৭৯৭), (8) Jerusalem (১৭৮৩), 
(2) Morning Hours. 

Phaedn-গন্থ কখোপকখন-ছলে লিখিত। এই গ্রন্থে মেগডল্সন্‌ জীবাস্থার 
'অমরত প্রমাণ করিতে চেষ্টা! করিয়াছেন। 755/54177-গরন্থে তিনি ইহদীধশ্দের বিরুদ্ধে 
আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। Mornin £7০০৫৩-গ্রন্থে তিনি সর্কেশ্বরবাদের খণ্ডন 
করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন । 

দর্শনে মেণ্ডেল্দন্‌ লাইবনিট্‌ঙ্জ, এবং উল্‌ক্ের অশ্রগামী ছিলেন। লক্‌ ও 
স্যার টস্বেরির প্রভাবও তাহার উপর ছিল। তত্ববিগ্াকে তিনি তাহার “রাণী” বলিয়াছেন 
এবং মামুনের আধ্যান্মিক সুখ ও শাস্বিই তিনি তবববিদ্থার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন। 
এই আধ্যাত্মিক সুখ ও শান্তি কিসে পাওয়া যায়? এই প্রশ্নের উত্তরের জগ্তা মানব-প্রকুতির 
পরীক্ষা করিতে হয়। কামনা, অশুক্কৃতি এবং প্রজ্ঞা, এই তিনটি আমাদের জ্ঞানের উৎস। 
কামনা এবং প্রজ্ঞার মধো সংযোগ-স্থর অসস্তূতি অথবা সংবেদন। হু অথব! ছুঃখ 
সংবেদনের অব্যবহিত বিযন্ । মেগডল্পন্‌ ত্ৰিবিধ সংবেদনের কখ। বলিয়াছেন--ইঞ্সিয়জাত 
সুখ, লৌন্দধাবোধ এবং পূর্ণতার সানন্দ। প্রাকপ্রতিষিত সংগতিবাদ তিনি গ্রহণ করেন 
নাই। দেহ ও আত্মার সধ্যে ক্রি ও প্রতিক্রিয়ার কারণ তিনি অজ্ঞাত বলিয়াছেন। 
মানব-চৱিত্রের মানদণ্ডের আলোচনার মেগ্ডেল্সন্‌ বলিয়াছেন, আমাদের প্রক্কতির ভিন্তিভূমি 
যে সংপ্ধার’, তাহাদাবাই আমাদের ইন্ছ! পরিচালিত এবং কর্ম নিয়ত হওয়া কর্তব্য । 
যাহদের সহিত মাগুযের সগ্বন্ধ হইতেই এই সংস্কার উদ্কৃত। সমাঞ্জ হইতে ঝিচাত হইয়া 
কেহই খাকিতে পারে না। সমাজ-শ্রিয়তা হইতে উদ্কৃত সংগ্ুণ*, স্যায়-পরায়ণত| এবং 
মৈয়ীই এই জনা অধ্যান্মিক জুখ ও শান্তির উপকরপ। নৈতিক জীবনের সর্যশ্েষ্ঠ নিয়ম 
এই, "তোমার নিজের এবং তোমার প্রতিবাসীর মানপিক অবস্থ! এবং বাহিক অবস্থ। 
যধানন্তব নির্দোষ” করিবার জগ্থ চে কর।” 

Evidence in Metaphysics-এlে মেগ্ডেল্সন্‌ ঈশ্বরের অক্রিত্বের যে সকল 
প্রমাণ আছে, তাহাদের আলোচন! করিয়াছেন এবং সত্তামূলক প্রমাশকে সর্ক্মান্তঃকরণে 
সমখন করিয়| বলিয়াছেন, “হয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব অসম্ভব, অথব| তিনি আছেন।” অর্থাৎ 
ঈশ্বণ্ডের অন্ডিত্ব ঘদি অসঙ্ধব না হয়, তাহ! হইলে তাহা কেবল সম্ভবপর নহে, তাহ! 
নিশ্চিত । ঈশ্বরের সঅন্তিত্বের সম্ধাবন! হইতে হার অস্রিত্ব-প্রমাণই সত্তামূলক প্রমাণ । 

Jrasalem-গদ্ে মেন্ডেল্সন্‌ ইছনীধন্দের সমর্থন করিয়াছেন। ক্যান্ট এই গ্রশ্থকে 
তাহার গরস্থাবলীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। ১০০৭০৮-গ্স্থে জীবাস্মার অমরতা 
আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে সক্রেটিস্কে অষ্টাদশ শতাব্দীর ঝ/লিনের অধিবাসিকূপে 
উপস্থাপিত করিয়্। মেগ্ডেল্সন্‌ তাহাম্বারা ধ্শ্মের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাগ্থা। করিয়াছেন। 
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তাহার মতে স্তর পরে সকলের অ'স্থাই স্থখকর হইবে জীবাস্ম! অবিনশ্বর । প্রক্কতির 
মধ্যে কোথাও আত্যন্ভিক বিনাশ নাই । বস্তৱ পতি্বির্ছন হয়, কিন্তু তাহার “অভাব” হয় 
না। দেহ অপেক্ষ। দেহী আব্য! কখনও অন্তর স্থান্থী হুইতে পারে ন|। ( দেহ=দেহেব 
উপাদান পদার্থ ,) ঈশ্বর খে মাহুষকে দুঃপের জন্য সরি করিবেন, তাহ! কলন! কম 
অসন্তব। পূৰ্ণত| যাহার উচ্দেশ্, তাদুশ মানবের আকাজ্ষা| যে ব্যর্থতা ও পরিহাসে 
পৰ্যবসিত হইবে, ইহ! কম্পন! করাও অসম্ভব । ধনী, দক্িত্র, সখী, দুঃখী প্রস্ৃতির মধো 
ভেদ বর্্মান। এই অসামোর সমীকরণের আন্ত 9 জীবান্তার অনৱতার প্র্নোজ্জন। এই 
সকল মুক্তির! মেণ্ডেল্সন্‌ জীবা ্মাব অনবত। প্রাণ করিতে চে! করিয়াছেন। 


নিকোলাই (১৭৩৩-১৮১১) 

ফ্রেডারিক নিকোলাই মেণ্ডেল্সন্‌ এবং লেলিং-এর বন্ধু ছিলেন। গ্রন্থ-সম্পাদন ও 
প্রকাশন বাবসায় অবলব্বন করিয়া তিনি জ্ঞান প্রচারে আত্মনিয়োগ করিছ়াছিলেন। কুড়ি 
বৎসর যাবৎ নান! বিষয়েন গ্রন্থ তিনি জানান ভানাত় প্রকাশিত কবেন। তগানীন্তন সকল 
বিখ্যাত লোকই তাহাকে এই কাধে) শাহানা কৰিঘাছিলেন। উচ্চজ্রেণীর সাহিত্য- 
প্রকাশছার। জ্ঞান প্রচারে তিনি যথেষ্ট সাহাষ্য করিয়াছিলেন। কতকগুলি প্রবন্ধ, 
সমালোচনা এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে লিখিত পত্রে তাহার দার্শনিক মত লিপিবদ্ধ আছে। 
কিন্তু তাহাতে কোনও বিশেষত্ব নাই। দাশনিক পরিভাষা তিনি বেশী ব্যবহার করেন 
নাই) সাধারণঝোধা ভাষায় তিনি দার্শনিক বিনয়ের আলোচনা কৰিয়াছিলেন। কুসংস্কার 
ও পরস্পবাগত বিশ্বাস ও আচাবের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ডালন! করিয়াছিলেন । ফে্ডারিক্‌ 
দি গ্রেট-এর উদার মতের জন্য তিনি সাহার অস্ুবাগী ছিলেন। “সাধারণের মঙ্গল” তাহার 
ঝচনান্ প্রধান লক্ষ্য হিল। তাহার মতে পরের মঙ্গলেই প্রতোকের সঙ্গল। মেগ্ডেল্‌সনের 
আধ্যাত্মিকতা তাহার মধ্যে ছিল না, সাহিত্যিক প্রতিভাতেও তিনি লেশিং-এর সমকক্ষ 
ছিলেন না। কিন্ত লোকশিক্ষার জন্ত তাহার প্রচেষ্টা কাহারও অপেক্ষা কম ছিল ন1। 


লেসিং 


উৎকুইট সমালোচক ও সাহিত্যিক বলিয়া লেপিং-এর নাৰ আমান সাহিত্যে বিখ্যাত । 
দশনি-শাস্মে পণ্ডিত হইলেও দর্শনে তাহার মৌলিক দান কিছু নাই । তিনি লাইবনিট্‌জের 
শিশ্ম হইলেও, তাঁহার সকল মত গ্রহণ করেন নাই । ১৭৮* সালে তিনি জেকোবিকে 
বলিঙ্জাছিলেন যে, তিনি স্পিনোজার মতাঁবলম্বী এবং সাহা মতে দশন বলিতে একযাত্র 
শ্পিনোজাব দর্শনই আছে। তাহার Nathan der Weise-ান্ছে তিনি খে ইহুবী চরিত্র 
অঙ্কিত করিয়াছেন শ্পিনোজার আদশেই তাহা অন্কিত হইয়াছিল। 

লাইবনিটজের মনাদ-বাদ লেনিং সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ কৰেন নাই। ভিনি প্রত্যেক 
জীবাস্মার স্বাতস্ত্য স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যেক জীবাব্মাকে তাহার 'অন্ধনিহিত শক্যতা 














ভি: 


স্বকীয় চেষ্টা! বিকাশিত কৰিতে হইবে, ভাহা তিনি বলিয়াছেন। কিন্ত জগতের 





জগতে সত্তার অলংখ্য ক্রমভেদ থাকিলেও, যাবতীয় সত্তা মিলিত হইয়া! একত প্রাপ্ত 
হইয়াছে। প্রতোক জীবান্মা পূর্ণতা-প্রান্তির জন্ত চেষ্টা করিতেছে, এবং ক্রমশঃ উচ্চতর 
অবস্থা-প্রাপ্তির জন্য তাহার পৃথিবীতে একাধিক বার জন্মগ্রহণ অসম্ভব নহে। লাইবনিউজের 
উদ্দেশ্তাবাদ ও নিয়তিবাদ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ প্রত্যেক বস্তুর সহিত অন্যান্য বস্তুর 
সঙ্দ্ধ আছে এবং যাবতীয় বন্ধই যে এক মহত্তর উদ্দেশ্র-শিদ্ধি জন্য ক্রমোরতি লাভ 
করিতেছে, ইহ! তিনি বিশ্বাস করিতেন । কিন্ত মঙ্গলময় ঈশ্বর যে ছুঃখ-কন্টের স্্টি 
করিতে পাবেন না, তাহ] তিনি স্বীকার করিতেন না। তিনি অনস্ত-নরকবাদের সমর্থন 
কিয়া মেণ্ডেল্পনের মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। স্বর্গ ও নরক তাহার মতে দেশ ও 
কালে অবস্থিত দুইটি স্থান নহে। মাহুৰ স্বকর্দবদ্বার যে অবস্থার স্থষ্টি করে, তাহাই 
বর্গ স্খবা নরক । 

The Renlity of Things Outside of God-গ্রন্বে লেসিং যে মত প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহাতে স্পিনোছার দর্শনের প্রভাব স্বস্পষ্ট। তিনি স্পিনোজ। ও লাইবনিট্‌জের 
দর্শনের মধ্যে সমগয-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। লাইবনিট্‌জের পরস্পর হইতে 
বিচ্ছি্ মনাদদিগকে তিনি এক ঈশ্বরের মধ্যে একত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
সাহার মতে, খাঙার মধে। সকল বস্ত অবস্থিত, যিনি সকল বৈচিত্রোর আধার এবং 
যাবতীয় পর্ধিণাম খাহার অস্মগতি, তিনিই ঈশ্বর ; এবং যদিও তিনি ঘাবতীয় বস্তুর বাহিরে 
অবস্থিত, তথাপি তাহার বাহিরে কিছুই নাই। এমন কোনও পদার্থই নাই, ঈশ্বরের 
মধো যাহা নাই । যে কোনও বস্তুর ধারণ। কর যায়, তাহার প্রত্যয় ঈশ্বরের প্রতায়ের 
অন্থকৃক্ত। এবংবিধ উববের ধারণাদ্বার! লেসিং পৃষ্ীন্ন ত্রিত্ববাদের ব্যাখা। করিয়াছেন। 
জ্ঞানদক্ষপ ঈশ্বতই পিতা, তাহার চিন্তাতে পিতৃত্বের অভিব্যক্তি; জগতে সক্রিয় ঈশ্বর পুত্র, 
তিনি বিধাতা; ছিনি আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন, তিনি এবং ভাহার প্রকাশিত কূপ, 
উভয়ের লশ্মিলন পবিত্র আস্ম।। তাহাতে জান ও সক্রিয় শক্তি উভয়ই মিলিত হুইয়াছে। 
জ্ঞানদ্বজপ ঈশ্বর এবং জগতের শষ, পাত! ও সংহত! ঈশ্বর তাহারই ছুইকপ। 

লেসিং ধশ্মসদ্বন্ধে স্বাদীনচেত! এবং পরমত-সহিফ্ুতার পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার 
Nathan der /০১০-গ্রস্থে তিনি একজন মুসলমান, একজন ইহুদী এবং একজন 
খুষ্টানের চকিত্রব্ণনদ্থার। পর্মমতসহিকুতার যাহাস্মা কীন্ডন ক্রিস্নাছেন। গ্রন্থে বণিত 
মূলকখ। এই যে, কেহ যদি সাহগকে ভালবাসে এবং তাহাতে প্রকৃত সতুন্তাত্ব খাকে, 
তাহ! হইলে তাহার ধর্মমত মাহাই হউক, কিছুই আসে হায় না। স্বামরা! যে মাহৰ 
ইহাই বড় কখ!, আমর! খৃষ্টান, ইহুদী অথন! মুসলমান কি না, তাহ! নয় । 

লেনিং-এর বন্ধু রেইম্যারাস্‌ W০৪৫ ৮০:৪৫! নামে এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 
এই গ্রন্থে বাইবেলে ৰণিত ঘটনাবলীর সত্যতার সন্দেহ প্রকাশ কর হইয়াছিল। গরস্থকারের 
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নাম ন! দিয়| লেশিং এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ফলে লোকে লেসিংকে এই 
গ্রন্থের লেখক বলিয়। মনে করিরাছিল এবং ইহ! লইয়! তিক্ত বাদাহুবাদের স্ষ্টি হইয়াছিল । 
এই গ্রন্থে বিবৃত মতের সহিত লেসিংএর মতের থে সম্পূর্ণ মিল ছিল, তাহা নছে। কিন্ত 
তিনি বিশ্বাস করিতেন খে, বাইবেলে বদিত ধৰ্মমতের সত্যতা! তাহাতে বণিত ঘটনাবলীর 
উপর নির্ভর করে না। 

165779005285-গ্র্থে লেসিং সেক্স্পিছারকে আদর্শ নাট্যকার বলিয়া বরণন! করিয়া- 
ছিলেন এবং প্রচলিত ফরাসী নাটা-ন্লীতি্ সমালোচনা করিয়াছিলেন । তাহার Laokoon- 
গ্রন্থে “কলার দর্শন"? ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। এই গ্রন্থে তিনি ভান্বধ/, চিত্র-বিক্ষ! এবং কবিতার 
মধ্যে পারস্পরিক সঙগদ্ধের আলোচন! করিয়াছেন এবং তাহাদের ব্যাখ্য! করিয়াছেন। 
এডমণ্ড বার্কের A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas 
on the Sublime and Beautiful-গক হইতে লেলিং তাহার গ্রত্-প্রণয়নে অঙ্ুপ্রেরণ। 
লাভ করিয়াছিলেন*। বাকের গ্রন্থ পড়িয়া সেলিং এতই মুগ্ধ হুইয়াছিলেন খে, তিনি 
তাহার অঙ্রবাদ করিতে আর্ত করিয়াছিলেন। তাহার [০৮০০০ সৌন্দর্য্যের বিজ্গান- 
সঙ্বন্ধে তদানীন্তন কালের ষ্ঠ গ্রন্থ । 

লেলিং সত্যের উপাসক ছিলেন। তিনি সত্যের 'অশ্ুসন্ধান করিতেন সত্যোর জন্য, 
তাহা হইতে থে আনন্দ ও শাস্থিলাভ হয়, তাহার জন্য নহে। তাহার নতে দর্শনের 
প্রকুত আলোচা বিষয় হইতেছে মাগুধ, পূর্ণ আদর্শ মাঙ্ুব । মানবজাতির পূর্ণতা! জাতির 
অন্তর্গত বাক্তিদিগের পুর্ণতান্বারাই সাধিত হয়। হতবাৎ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অঙ্গ বলিয়া গণ্য 
ন! করিয়া, রাষ্ট্রের অস্তিত্বই বাক্রির প্রয়োজন-সাধনের জন্য বলিয়া গণ্য কর! উচিত । 
শালনতঙ্র। চার্চ্চ এবং যাবতীয় বাজনীতিক এবং ধৰ্মী প্রতিষ্ঠান, সকলই অনিষ্টকর, 
কিন্ত অপরিহাধ্য । ইহার| নীতির রক্ষক এবং শাস্তি ও শৃষ্থলার সহায়ক । লেসিং 
দেশ-প্রেমের পক্ষপাতী ছিলেন ন! । তিনি চাহিতেন বিশ্বপ্রেম। সকলেই আপনাকে 
বিশ্ববাসী বলিয়া মনে করে, ইহাই তাহার কাম্য ছিল! জাতি, ধৰ্ম্ম ও পদমর্যাদার 
সঙ্ীর্তা। হইতে মুক্ত হুইয়| কেবল মান্য নামে পরিচিত হওয়াই তাহার মতে সকলের 
লক্ষ্য হওয়! উচিত । 

সত্য কোনও পুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া! আছে, তাহার বাহিরে সত্য নাই, 
ইহ! লেলিং বিশ্বাস করিতেন ন! । ভার্জের নৈষ্রিক গোড়ামি যেমন তিনি পছন্দ করিতেন না, 
তেমনি তৎকালীন স্বাধীনচিন্তার উপাসকদিগের স্থল যুক্তিও তাহার প্রীতিকর ছিল ন!। 
ধৰ্শ্মের আঙ্রষ্ঠানিক পদ্ধতি ও তাহার সারভাগের মধ্যে তিনি পার্খক্য করিতেন। তাহার 
মতে বিশ্বাসের বন্ধ পৃষ্ট স্বপ্ন, বাইবেল নহে। সতা যে চিরকালের জন্য একবারমাত্র 
কাহারও সুখ হইতে অখব! কোনও গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ! নহে। সত্য 





ও Philosophy of Are ® Vide Morley's Burke. p- 18 









২৭৪ পাশ্ান্তা দর্শনের ইতিহাস 

ক্রমশঃই বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে। মানবের ইতিহাসে ঈশ্বর আপনাকে ক্রমশঃ প্রকাশিত 
করিতেছেন। মানবন্দীবনে স্ঠাহার চিন্! কপায়িত করিয়া তিনি মানবজাতির শিক্ষাবিধান 
করিতেছেন। পৃথিবীতে ধর্ম্ম ক্রমশঃ নিয্ন হইতে উন্নততর রূপে প্রকাশিত হুইতেছে। 
ইহুদী ধর অপেক্ষা শট উন্তততর । ইহদী বর্ম্থ তাহার পূর্ববর্তী প্রারুতিক ধণ্মদিগের 
পেক্ষা উন্নততর ॥ ঈশ্বর এহিক সখের আশাদ্বার। মাুঘকে আধ্যান্মিক পথে পরিচালিত 
করেন। কিন্ত এক সমন আলিবে, যখন পািব সুখের আশ! ন| করিয়াও মাহষ ন্যায়সঙ্গত 
পথে চলিবে, পুণোর জন্য পুরস্কারের আশা না করিস এবং পাপের জন্ম শান্তির ভয়ে ভীত ন! 
হইয়া, ঈশ্বব্ের আদেশ পালন করিবে। তথন ধন্থই ধশ্ধের পুরস্কার বলিয়া বিবেচিত 
হুইণে। লেলিং হৃখকে জীবনের উদ্দেশ্ব বলিঘ্। গণ্য করেন নাই। জ্বীবাত্মার ক্মমরতায় 
সাহাব দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্ধ পরলোকে সখের আশায় ধণ্মাচনণ তিনি সমর্থন করেন 
লাই। 

লেসিং কণ্ম-নীতিকে বিচার্হীন মতের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে চে! করিয়া ছিলেন। 
মাহুষকেও তিনি অন্ধ বিশ্বাস হইতে মুক্তি দিতে চাছিয়াছিলেন। কিন্তু কণ্ব-নীতির যে 
আদ্শের তিনি বৰ্ণন! করিয়াছিলেন, _নিষ্কাম ভাবে ধস্টের অস্ুলত্ণ-তাহা সহজে অধিগমা 
নহে। লেসিংএৱ কয়েকটি উক্তি এই 

(১) মহৎ চিন্তা বাতীত মহৎ কৰ্ম হয় না। সং চিন্ত! করার অর্থ দত হওয়।। 

(২) সৰ্দাপেক্ষা মন্ধৱগতি ব্যক্তি ঘদি সব্ধাক্ষণ তাহার উদ্দেশ্ব চক্ষুর সন্মখে বাৰিয়। 
চলে, তাহা হইলে লক্ষাহীন কিন্ত দ্রুতগামী ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক অধিক দূর খাইতে 
পারে। 

(৩) দানে মধ্যাদ! নির্ভর করে তাহার পরিমাণের উপর নহে, তাহার প্রবৃত্তির 
উপর 

(৪) ঈশ্বর যদি এক হন্যে পূর্ণ লতা এবং অন্য হস্তে প্রমাণের মধ্য দিয়া সত্যের 
প্রতি চিরজা গ্রত তীব্র আকাক্ষ! লইয়! আমাকে বলেন "কোন্ট চাও,” তা হ'লে আমি 
বিনীত ভাবে বলিব, "পিতা, পূর্ণ সতো একমাত্র তোমারই অধিকার, তোমার বাম হত্তের 
দান, সনন্ধ প্রন্নাসই আমাকে দা)” 





অঃম অধ্যায় 
জান্দান অধ্যাত্মবাদ 


ক্যাণ্ট €১৭২৪_ 





১৮০৪ ) 

রেনেগার প্রারন্ে ইয়োবোপে থে জ্ঞানালোচনার স্থত্রপাত হইয়াছিল, তাহার পূর্ণতম 
বিকাশ হইয়াছিল জাশ্থালিতে। ৱাষ্টনৈতিক স্বাধীনতাগ্ন জাপ্মানজাঁতি অন্তান্ত জাতির 
নিয়ে পড়িয়া খাকিলেও চিন্তার গ্ভীরতান্স তাহাক! লকলকে সতিক্রম করিয়াছিল। অষ্টাদশ 




















ক্যাণ্ট 


শতাব্দীতে বহুসংখ্যক চিন্তা নারকের আবির্তাবের ফলে জাশ্থান সাহিত্য ও দর্শন অতুলনীয় 
বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল! ইসাহ্ছরেল ক্যান্ট দর্শনের গতি পরিবন্ঠিত করিয়া দ1শনিক চিন্ত! 
নৃতন পথে প্রবাহিত করিয়াছিলেন এবং বাহ্ছজগং এবং মানবমনের মধ্যে সংক্ধের এক 
নৃতন ধারণা প্রবন্ধিত করিয়াছিলেন। 
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জান্দান অধ্যাত্মবাদের সুচন! করিয়াছিলেন লাইবনিউ্্.। তাঁহার মতে জ্ঞানের 
উৎপত্তিস্থল মন ; জ্ঞানের উৎপাদনে বাহ্‌ পদার্থের কোনও ক্রিয়া নাই। জ্ঞান বাহাবস্ব- 
নিরপেক্ষ। লাইবনিট্‌জ, তাহার মতের সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারেন লাই। ক্যান্ট 
জানের বস্ত-নিরপেক্ষত! স্বীকার ন! করিয়াও, তাহার আকারকে মনের সষ্ট বলিয়াছেন 
এবং জানের বিশ্লেষণ করিয়া তাহ! প্রমাণ করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন। 


জীবনা 


১৭২৪ দুষ্টান্ছে প্রাশিঘ়ার অন্তর্গত কনিগস্বার্গ নগরে ইমাহয়েল ক্যান্ট জন্মগ্রহণ 
করেন। ক্যাপ্টের জন্মের একশত বৎসর পূর্বের াহার এক পূর্বপুরুষ স্বটল্যা্ড হইতে 
আদিয়। জাশ্থানিতে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন । ক্যাপ্টের পিতা ঘোড়ার জিনের বাবসা 
কৰিতেন। মাতা ছিলেন ৫৮৯৫ সম্প্রদায় রক্ত প্রটেষ্টান্ট। P॥ৎচ5।গণ নিষ্ঠার সহিত 
ধান্মিক ঘাবতীয় অগ্থষ্ঠান পালন করিতেন। এই জন্র ক্যান্টের বাল/কাল ধান্দিক 
পরিবেশের মধ্যে অতিবাহিত হুইয়াছিল। মাতা লঙ্গে তাহাকে প্রত্যহই রীতিমত 
উপাসন। ও অন্যান্য অগ্রষ্ঠানে ঘোগদান করিতে হইত। এই অতিরিক্ত ধন্দাপ্রঠানের 
প্রতিক্রিয়ার ফলে তিনি যৌবনে গিঞ্জায় ঘাওয়। বদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্শ্মের যাহ! 
সার, তাহার প্রতি তাহার শ্রন্ধা ও অগ্বাগ শেষ পথাস্ অটুট ছিল। সাধু-চরিত্রের জন্য 
ক্যাপ্টের পিতামাতা দরিত হইলে সকলের অরন্ধাভাঙ্ন ছিলেন। ক্যাণ্টের চরিত্রও 
তাহাদের হার| বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। ক্যান্টের সমগ্র জীবন কনিগ্স্বার্গ 
নগর ও তাহার সা্গিষোই অতিবাহিত হইয়াছিল। একবার মাত্র কেবল তিনি 
কনিগ স্বার্গের বাছিবে গিয়াছিলেন, তাহা ও এক নিকটবর্তী গ্রামে। 

১৭৪, সালে ধশ্থবিজানের ছাত্ররূপে ক্যান্ট কনিগস্ব্গ বিশ্ববিষ্থালয়ে পাবি ছন । 
পে দর্শন, গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পাঠ করিতে আবদ্ধ করেন। ২৩ বৎসর বয়ে 
১৭৪৭ সালে Thoughts on the True Estimate of Motive Force নামে এক 
প্রবন্ধ লিখিয়| তিনি তাহার সাহিত্যিক জীবন আবস্ভ করেন। আধিক অসচ্ছলতা-বশতঃ 
কছেক বৎস কনিগৃস্বাগ নগবের সাচিব্যে কয়েক পৰিবাকে গৃহশিক্ষকের কায করিয়া 
১১৪৫ সালে তিনি বিশ্ববিদ্থালয়ে ৮5৮৪০ Lecture নিযুক্ত হন। এই পদে প্রতিষ্ঠিত 
খাকিবার সময়ে তাহাকে তর্কবিস্থা, তত্তবিস্া, প্রারুতিক বিজ্ঞান, গণিত, কম্থ-নীতি, 
নৃত্য এবং প্রাকৃতিক ভূগোল শিক্ষা দিতে হইত । ১৫ বংসর তাঁহাকে এই নিয়-পদগে 
থাকিতে হইয়াছিল ; দুইবার অধ্যাপক-পদের জন্য তিনি আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু 
আবেদন মগ্গুর হয় নাই। পরে ১৭৭* সালে তিনি তর্কশাস্ব ও তরবিষ্কার 'ধ্যাপক-পদে 
উন্লীত হুন । তিনি শিক্ষাবিযয়ক একখানি গ্রন্থ চন! করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে শিক্ষাদান- 
সঙ্ধক্ধে অনেক উৎকৃষ্ট উপদেশ ছিল। কিন্ত ক্যান্ট বলিয়াছেন যে, তাহাদের একটিবও 
তিনি কাধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন নাই । উত্তম শিক্ষক বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল এবং 
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তাহার ছাত্রের! তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত । তিনি বলিতেন, উত্তম, অধম ও মধ্যম, 
এই তিনশ্রেণীর ছাত্রের মধ্যে প্রতিভাবান উত্তম ছাত্রদিগের শিক্ষকের সাহায্যের বিশে 
প্রয়োজ্জন হয় না এবং বুদ্ধিহীন অধম ছাত্রদিগের জন্য পরিশ্রম নিক্ষল হয়? মধ্যমশ্রেণীর 
ছাত্রদিগের প্রতি শিক্ষকের ধিক মনোযোগ দে ওয়! কর্তব্য । 

ক্যান্টের আড়্বরহীন বিনম্র বাবহার দেখিয়া কেহই তাহার নিকট হইতে অসাধারণ 
কিছু প্রত্যাশা করে নাই এবং তিনি যে কোনও নৃতন দার্শনিক তন্ব উদ্ভাবন করিগন। 
সকলকে বিস্মিত ও চমৎরুত করিয়া দিতে পারেন, ইহা কেহ কখনও ভাবিতে পারে নাই। 
নিজেও তিনি এমন কিছু করিবেন বলি! ক্যান্ট আশ! করেন নাই। ৪২ বৎসর যখন 
তাহার বন্দ, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন, “সৌভাগ্যক্রমে তববিগ্যার প্রতি আমার অনুরাগ 
আছে, কিন্ত আমার দয়িত| আমার প্রতি কোনও ন্গ্রহ প্রদর্শন করেন নাই।” 
ভববিপ্ঞাকে* তিনি অতলপ্পর্শ গহবর ও বহু দর্শনের ধ্বংসাবশেষ-সমকীর্ণ বলো কন্তস্ত- 
বছ্ছিত অন্ধক! মহাসাগর বলিয়! বৰ্ণন! করিয়াছিলেন। তববিগ্ঞাৰ উপাসকদিগকে 
তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রান়শঃ-ঝটিকা ক্রান্ত-কমনাশিখকাপীন।” তিনি নিজেই যে প্রবলতম 
দার্শনিক ঝটিকার *ষ্টি করিবেন, তখন তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই । 

বহু বিষয়ে ক্যাট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। গ্রহ, ভুমিকম্প, অগ্নি, ঝটিক!, ইখার, 
আগেছগিরি, ক্কুগোল, জ্বাতিতব্-ততবিস্তার সহিত সম্পর্ক-বন্জিত কত বিষয়েই না 
লিপিয়াছিলেন। তাহার The০:> ০ ॥Hএৎve৷১-গসন্থে নীহারিক! হইতে নক্ষত্রজ্গতের 
উৎপত্তি হইয়াছে, এই মত তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সমস্ত গ্রহেই জীবের 
অস্তিত্ব আছে, অথব| কালক্রমে জীগের উৎপত্তি হুইবে; এবং যে সমন্ত গ্রহ স্বর্থয হইতে 
সৰ্দাপেক্ষ দূৱবন্তা, তাহাদের বয়স অন্যান্য গ্রহের বয়স অপেক্ষ! অধিক বলিয়। পৃথিবীতে 
এ পর্য্যন্ত যে সকল জীবের আবির্তাব হইয়াছে, তথায় তাহ! অপেক্ষ। অধিকতর বুদ্ধিমান 
আীব আবিষ্কৃত হুইয়াছে। তাহাব 4.7075০99198১-গ্রচ্থে নিম্নতম জীব হইতে মানুষের 
উৎপান্তি হুওয়। সম্ভবপর বলিক্স। তিনি মত প্রকাশ কৰিযাছিলেন। প্রথমাবস্থায় মাধ যখন 
বন্যা পশু আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা সমর্থ ছিল, তখন মানবশিশু দি বর্তমান কালের 
শিশু মতই কাদিত, তাহ! হইলে বন্য পশু তাহার সন্ধান পাইয়াই তাহাকে খাইয়া 
ফেলিত। ইহ হইতে অগ্মিত হয় খে, আদিম মাহষে প্রকুতি সভ্য মাহষের প্রকৃতি " 
হইতে ভিন্ন ছিল। কিন্ত কি উপায়ে প্রক্কতি মানব-প্রক্লতির এই প্বিবন্তন-সাধন করিল? 
ক্যান্ট বলেন, "তাহা জানি ন!। তবে ইহ! হইতে মনে হয়, হয় তো ভৰিশ্নাতে কোনও 
প্রাকুতিক বিগ্বের ফলে ওরাংওটাং ও শিল্পার প্রকৃতি পর্বত হইয়া! যাইতে 
পারে। বর্তমানে তাহার! ভাল ভাবে হাটিতে পাকে ন! । বাক্ষঙ্গ তাহাদের অপরিণত, 
শক্তিও অতি সামান্স। এই সকল অঙ্গ পরিবিত হইয়া মা্যের পদ, ক$, ও ত্বকের 
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মত হইতে পারে এবং উন্নত স্বামুষঙ্গের উদ্ভব ও তক্ছন্য বুদ্ধির ক্রম-বিকাশের ফলে 
সমাজন্থপির বার! তাহার! মাহুষেক মত বুদ্ধিমান জীবে পর্থিণত হইতে পারে।" ভবিস্বাতের 
এই লন্জাবনা বর্ণনান্বার! কি প্রকারে ইতর জীব হইতে মাস্থষের উদ্ভব হইয়াছে, ক্যাট 
হয় তো সে সঙ্বদ্ধে নিজের মত ব্যক্ত করিস্বাছিলেন। 

ক্যাণ্টের জীবন সম্পূর্ণভাবে নিয়মা্রসারে পরিচালিত হইত। শখ্যাত্যাগ, কফি- 
পান, লেখা, বক্তৃতা, ভোজন ও ভ্রমণ সকলই নিদ্দিষ্ট সময়ে সম্পাদিত হইত। তাহার 
অীধনচরিত-লেখক লিখিয়াছেন, "ইসাহুয়েল ক্যান্ট যখন ভীহার ধূসর কোট পরিয়| যষ্টি- 
হন্তে গৃহারে আবিষ্কৃত হইয়! রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইতেন, তখন প্রতিবাসীর। 
বুঝিতে পারিত যে, ঘড়িতে ঠিক সাড়ে তিনট। বাজিয়াছে।” সর্ধ খতুতে তিনি একই 
রাস্তায় পাদভারণা করিতেন। আকাশে যখন মেঘ উঠিত, তখন বৃদ্ধ ভৃত্য ল্যাম্প একট! বড় 
ছাতি বগলে লইগ। তাহার অনুসরণ কর্মিত। ক্যান্টের ভ্রমণের রাপ্ত। "দারশনিকের বান)" 
নামে পরিচিত হইয়াছিল । 

১১৮২ সালে মখন ক্যাণ্টের বয়স ৫৭ বসব, তখন তাহাত Critique of Pure 
২০১৪০ প্রকাশিত হুয়। ১১৮৮ সালে Gritigue of Practical Reason ant ১৭৯ 
সালে Critique 0£14487675 প্রকাশিত হয়। ১৭৯৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধ্যাপনা কাজ করিয়াছিলেন। তাহার পরে বা্ধকোর দুর্দলতাবশতঃ অধ্যাপনার কাধা 
কব! অসম্ভব হওয়ায় তিনি কাৰ্য্য ত্যাগ করেন। গ্র্থ-প্রকাশের পরে জাণ্মানীর সর্বস্থান 
হইতে ছলে দলে পন্ডিত ও ছাত্রগণ তাহার নিকট শিক্ষালাভের জন্য আলিতে 'আবন্ত 
করেন। সঙ্বান্থ বংশোদ্ধব বাক্কিখাও আসিতেন। জীবনের শেষ ১৭ বৎসর ক্যাণ্ট নগরের 
এক নিভৃত অংশে একটি ক্ষ গৃহে বাস করিতেন। তাহার জীবনধাপন-প্রণালী অতি 
সকল ছিল। জীবনে স্বদেশের বাহিরে ন! গেলেও ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিয়। তিনি পৃথিবীর 
উপবিভাগের জ/নলাত করিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক ক্কুগোল-সন্বন্ধে তিনি যে সকল বক্কৃত। 
দিত্াছিলেন, তাহ। হইতেই কৃপষ্ঠের জান ভাহাব কত গভীর ছিল, তাহ! বুঝিতে পার। 
যায়। ক্দোর সমন গ্রন্থে সহিত তিনি পরিচিত্ত ছিলেন। [77০80 যখন প্রথম প্রকাশিত 
হয়, তখন তাহ! পাঠে তিনি এতই নিবিষ্ট ছিলেন যে, কয়েকদিন বেড়াইতে বাহির 
হন নাই । 

ক্যাণ্টের পন্থী ছিল দুকদল। কিন্ত চিকিৎসকের সাহাঙ্য ন! লইয়া! তিনি নিজেই 
নিজের চিকিৎসা করিতেন । তাহার বয়স ঘখন ৭* বৎসর, তখন “ইচ্ছাশক্ষির প্রয়োগধার!। 
শারীরিক সহস্থতাবোধ-দমনে মনের ক্ষত" (Power of the Mind to Master the 
Feeling of Hlness by Force of Resolution) শী্শক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 
ভাহার মতে কেবল নাক দিরাই নিঃশ্বাস লওয়া উচিত, বিশেষতঃ গৃহের বাহিরে। এই 
জন্যই হেমন্ত, শীত ও বদস্ত, সকল ক্ষতুতেই অমণের সময্রে তিনি কাছাবও সহিত কথা 
বলিতেন ন! । সঙ্গি লাগা অপেক্ষা তিনি চুপ করিয়! থাক! ভাল মনে করিতেন। কা 
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আরম্ভ কৰিবার পূর্বে প্রত্যেক ব্যাপারেই সমস্ত বিশ্ব তিনি ভাবিয়া দেখিতেন। এই জন্যই 
তিনি বিবাহ করেন নাই । দুইবার তাহার মনে বিবাহের ইচ্ছ| উদ্দিত হইয়াছিল, কিন্ত 
প্রত্যেক বারই বিবাহের প্রস্তাব করিবার পূর্বেদে বিবেভন। করিবার জন্য তিনি এত সময় 
লইয়াছিলেন খে, প্রথম মহিলাটি অপেক্ষা করিতে না পারিস! অন্য একজনকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় মহিলাটি তিনি সনংস্থির করিবার পূর্বেই কনিগ্স্বার্গ ত্যাগ 
করিয়। গিগ্গাছিলেন। সম্ভবতঃ বিবাহ করিলে তাহার জ্ঞানালোচনায় ব্যাঘাত ঘটিবে, 
তাহার এই ভয় হইয়াছিল। 

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ৮* বৎসর বক্সে ক্যাপ্টের মৃত্যু হয়। ক্যাণ্ট 
দেখিতে নাতিদীর্ঘ, নাতিহন্ম ছিলেন ; শরীর: ছিল তাহার নাতিস্থল, লাতিক্লশ ; চক্ষু ছিল 
নীলবর্ণ। সত্যে প্রতি গ্রগাচ অন্থর!গ, একান্বিক সাধুতা এবং বিনীত বাবহার সাহার 
চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। 


ক্যাণ্টের দর্শনের পটভূমিক! 

উনবিংশ শতাব্দীর দাশনিক চিন্তা! ক্যান্টের দশনিদ্বার! যেন্ূপ গভীর ভাবে প্রভাবিত 
হইয়াছিল, দর্শনের ইতিহাসে অন্ত কাহারও দর্শন পেক্কপ প্রতাৰ-বিস্তারে সমর্থ হয় নাই । 
ক্যান্টের দর্শন হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে নাই । দীর্ঘকাল যাবৎ তাহার চিন্তা ধীর পদক্ষেপে 
অগ্রসর হইতে হইতে পরিশেষে এক হু-সন্বদ্ধ দর্শনে পরিণত হুইয়াছিল। তাহার প্রথম 
দার্শনিক গ্রন্থ Critiaue of Pure Reason পাঠ করিয়া! পত্ডিত-সমাজ্জ চমকিত হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। সেই অবধি তাহার দার্শনিক সিন্ধান্ত দার্শনিকগণের চিন্ত! উৎদ্ধ করিয়া 
আসিতেছে। Wi! 19770 লিবিয়াছেন, "১৮৪৮ সালে রোমান্টিক আন্দোলন আর 
হয়। তাহার প্রাহর্ভাৰ-কালে সোপেনহরের দশন সকালের জন্য প্রভাববিস্তারে সমর্থ 
হইয়াছিল। ১৮২৯ সালে অভ্তিবাক্রিবাদ অন্য যাবতীয় মত পাত করি বিজয়-গৌবব 
লাভ করিয়াছিল এবং শতাব্দীর শেদভাগে লিৎসের ধৰ্ম ধ্বংসী দর্শন দার্শনিক রঙ্গমঞ্চের 
কেন্দ্র অধিকার করিয়া! বশিয়াছিল, সত্য । কিন্ত এ সকল আন্দোলনের কোনটিরই, 
গন্ভীরত| ছিল ন1। তাহারা ছিল দ্য দর্শনের গৌণ বিকাশমাআ। তাহাদের তলদেশে 
ক্যান্টীয় আন্দোলন প্রবল শোতে অবিরাম বহিয়া! যাইতেছিল এবং ক্রমশঃ বিস্তৃততর 
ও গভীবতর হইতেছিল। ফলে বৰ্তমানে ক্যান্টের দর্শনের মূল তত্বগুলি সর্বপ্রকার 
পরিণত দর্শনেরই মূল স্থত্ন্ধপে গৃহীত হইস্সাছে। নিংসে ক্যান্টের তন্বগুলি স্বীকার 
করিম লইয়াছিলেন। সোপেনহত্র Critique ০f Pure Reasonকে জাৰ্মান সাহিত্যের 
সর্বাপেক্ষা সুলাবান গ্রন্থ বলিয়া! ব্মতিহিত্ করিয়াছিলেন। তাহার মতে যতদিন পধ্যন্ত 
কেহ ক্যান্টের দর্শন সমায়ত্ত করিতে ন! পারে, ততদিন সে শৈশব অতিক্রম করিয়াছে 
বল! বায় না। স্পেন্সার ক্যান্টকে বুঝিতে পাবেন নাই এবং সম্ভবতঃ সেই অন্তই 
তিনি উৎুষ্ট দার্শনিক হইতে সক্ষম হন নাই। হেগেল বলিয়াছিলেন, “দার্শনিক 
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হইতে হইলে প্রথমে স্পিনোজার নিত্য হইতে হুইবে।' ক্যান্ট সম্বন্ধেও এই কথ বলা 
যায়।” 

কিন্ত ক্যান্টকে বোঝ খুব সহঙগ ব্যাপার নহে। তাহাকে বুঝিতে হইলে তংকালীন 
দার্শনিক প্রগতির সহিত প্রথমে পরিচিত হইতে হয়। তারপরে কাণ্টের বক্তব্যও খুব 
স্পষ্ট নছে। Wl! Durant বলিয়াছেন, “ক্যান্টের সহিত জিহোবার সাদৃশ্য ও বৈসা দৃশ্ 
উভয়ই কআছে। জিহোব। মেঘের অপর পার হইতে কথা বলিতেন, কিন্তু তাহার কথ! 
বলিবার সময় বিদ্যুতের আলোকে আকাশ উদ্ভাসিত হুইত। ক্যাণ্টও মেঘের আড়ালে 
খাকিয়া কখ। বলেন, কিন্তু বিদ্যাতের আলোক তাহার লেখার মধ্যে নাই । উদাহরণের 
বাবহার তাহার রচনায় বিবল। স্থল’ বিষয়ের ব্যবহারও তিনি করেন নাই। তাহা 
করিলে, তিনি বলিয়াছেন, তাহার গ্রন্থের আয়তন বাড়িয়া যাইত । (তবুও তাহার 
সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে ৮** পৃষ্ঠা আছে) কেবলমাত্র দর্শন-বাবদানীদিগের জন্য এই গ্রন্থ লিখিত) 
তাহাদের জন্য উদাহরশণের প্রয়োজন নাই ।" তৰু ক্যাণ্টের বন্ধু Hৎঃহ দার্শনিক কল্পনা 
বিশেষ পারদর্শী হইয়াও গ্রন্থের পাণুলিপি অর্ধেক পাঠ কৰি! ফেরত দিয়াছিলেন এবং 
বলিয়াছিলেন, “আরও পড়িতে হইলে তিনি পাগল হইয়া খাইবেন বলিয়। তাহার, 
আপন্ধ| হয়।" 

বোমক সমাট জাষ্টিনিয়ান এখেন্সের দার্শনিক চতু'পাটীসকল বন্ধ করিয়া! দিবার 
পরে সহ বংসর খাবৎ ইয়োরোপীয় দর্শনে কোনও নৃতন চিন্তার উদ্ভব হয় নাই। 
সমাটদিগের পক্ষপুটের মধ্যে পবিপুষ্ট হুইয়া পৃষ্ঠীয় চার্চ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং 
সমগ্র ইয়োবোপের ধন্দগ্তর পোপ অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হুইয়াছিলেন। প্রাচীন 
গ্রীক দর্শন পুঝোছিত ও সঙ্রানীদিগের বাহিরে জনগণের অনধিগয্য হইয়। পড়িয়াছিল। 
পুরোহিত ও সঙ্গাসিগণ গ্রীক দর্শনের আলোচন! করিতেন; তাহাদের মধ্যে দার্শনিক 
প্রতিভার থে অভাব ছিল, তাহাও নহে। মধ্যযুগে গুরিজেন, টমাস একুইনাস, সেইন্ট 
অগারিন প্রস্ততি দার্শনিক তাহাদের মধোই আবিকত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঘাহা লত্য 
তাহা তো পগঞ্গরদিগের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে, পরিশেষে ঈশ্বর নিঙ্গেই মানব-জন্স 
স্বীকার কৰিয়া তাহা প্রকাশ করিয়| গিম্সাছেন। স্থৃতরাং নৃতন সত্য-আধিক্ষারের কিছুই 
নাই। তবে বুঝবার সাহাযোর জন্ক সেই সত্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বটে । তাই 
গ্রীক দর্শনের তাহাদের প্রস্নোজন হইয়াছিল । তাহাদের মধ্যে কখনও প্লেটো ও নবপ্লেটনিক 
দর্শনের সমাদর হইয়াছিল, কখনও ব! আবিস্টটলের দর্শনের । গ্রীক দর্শনের সাহায্যে 
তাহার পৃষ্টধর্শ্মের একট! দার্শনিক ভিন্তি-প্রতিষ্ঠাব চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলে যিশুর সহজ 
ও সরল ধর্ম দার্শনিক কুহেলিকাত্ন সমাচ্ছর হইস্া পড়িয়াছিল। 

পুরোহিতগণের ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে স্বাধীন চিন্তার উৎস শুদ্ধ হইয়! পড়িয়াছিল। 


+ Concrete» Critique of Pure Reason 
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শানে যাহা আছে, নিন্বিচারে তাহাই সকলকে স্বীকার করিয়! লইতে হইত, এবং তাহার 
বিরুদ্ধে কোনও মত প্রকাশ করিলে শান্ডিভোগ করিতে হুইত। ইহার ফলে দর্শন- 
বিজ্ঞানের স্বাধীন আলোচনার পখ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্ত মানবচিস্তার গতিপথ চিরকাল 
রুদ্ধ করিয়া রাখ। অসম্ভব । কন্স্টান্টিনোপল তুর্কদিগের কর্কৃক আক্রান্ত হইলে অনেক গ্রীক 
পণ্ডিত তখ। হইতে পলায়ন করিয়া ইয়োরোপের নানা দেশে আশ্রশ্ন গ্রহণ করেন। তাহারা 
গ্রীক সাহিত্যও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। তাহার পরে আসিল মূদ্াযন্্র । প্রাচীন 
গ্রীক শ্রন্থনকল লাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়া জনগণের মধ্যে প্রচারিত হইয়| পড়িল। 
গ্রীক চিন্তার সহিত পরিচয়ের ফলে লোকের মনে নান। প্রশ্ন উদিত হইতে লাগিল। 
জাশ্থানির ধন্দ-সংস্কার* আন্দোলনের ফলে ইয়োরোপেত্ব কতিপয় দেশে পোপের প্রনৃত্বের 
স্বলান হইল, এবং মাহ্ববের বুদ্ধি বন্ধন-মুক্ত হইবার স্থঘোগ প্রাপ্ত হইল। আমেরিকা 
আবিষ্কৃত হওয়ায় এক নৃতন জগৎ লোকের দৃষ্টির সন্মুখে উদ্ঘাটিত হইল। কোপাবনিকাস্‌, 
গ্যালিলিও, কেপলার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক সৌর জগতের রহস্য প্রকাশ করিলেন। জিওরদানো 
ক্রনোকে দ্বা্দীন মত-প্রকাশের অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে হইল বটে কিন্তু ইংলণ্ডে 
বেকন জ্ঞানালোচনার জন্তা নৃতন পদ্ধতির আবিকধার কৰিয়। জঞানরাক্জোর খে মনোরম চিত্র 
অক্কিত করিলেন, তাহ! দেখিয়। লোকের মন মুগ্ধ হইল, এবং ভবিস্বাতের বিপুল সম্ভাবন। 
তাহাদের কল্পন। অভিককৃত করিল । এই সময়ে হবস্‌ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও যে 
মত প্রচার করিলেন, তাহা নিরবচ্ছিন্ন জড়বাদ। স্ব-পমাঙ-চুযৃত ইহুদী স্পিনে।জ। যুক্তির 
উপর থে দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহ! স্বদেশে ও বিদেশে নান্ডিকত! বলিয়া অভিহিত 
হইল । এই সমস্ত মত-প্রচাবের ফলে লোকের ধর্ম্মবিস্থাস শিথিল হইয়া সআাপিতে লাগিল। 
ফ্রান্সে ভলটেগ্নার, ডিডেরে! প্রন্তৃতি যুক্তিবাদিগণ নানাভাবে যুক্তির মাহা্যা-প্রচার এবং 
পুঝোহিতদিগেন বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে বুখনদিগের 
দিংহাসনের সঙ্গে "ঈশ্বরের সিংহাসন উঠেছিল কালিয়।।” ধর্শ্মে অবিশ্বাস ফরাসী দেশে 
ফ্যাসানে পরিণত হইয়া পুরোহিতদিগের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছিল। পরিশেষে 
ফরানী বিপ্রবের মধ্যে প্যারিস-বাসিগণ এক জন্দরী নারীকে প্রজ্ঞাদেৰীর ক্কৃষণে সন্দিত 
করিয়! এবং নাটকীয়ভাবে তাহার পূজ! কৰিয়! যুক্তির প্রতি আহগত্য প্রদর্শন করিয়াছিল। 
এই অবস্থায় নেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে প্রশ্ন উঠিল-_বহুধাকীন্কিত এই যুক্তির দানির 
মূল্য কি? মাঘবের দে ধর্ম-িশ্বাস ও ভক্তি সহ সহ্র মন্দিব-চূড়া হইতে উচ্চববে 
আপনাকে ছোবণ। করিতেছে, তান্বর্ধ্যে চিত্রে ও কবিতায় যাহার প্রকাশ মানবমনকে 
মুগ্ধ করিস আসিতেছে, বাহার ছন্তা শত শত লোক সাংসারিক ভোগস্থখ উপেক্ষা করিয়া 
ক্চ্ছ্ররত-পালনে জীবন শেষ করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডাছমান “যুক্তি কি মানবকে 
সত্যের পারে উন্বীর্ণ করিতে সমর্থ? তাহা কি সতোর হার-উন্মোচনে বাস্তবিক সক্ষম 
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টার... পাশ্চাত্য দৰ্শলের ইাতহাস + - . 

_অধবা ধূর্ত প্রতারকমাত্র ? ধর্মকে যে “যাচাই” করিতে চায়, তাহার আহগতা-স্বীকারের 
 শুর্দে তাহাবই যাচাই প্রয়োজন । ধর্ম-বিশ্বাসের যে বিচারক হইতে চায়, বিচারক 
হইবার তাহার উপযোগিতা কতটুকু, তাহার বিচার আবশ্যক সৰ্্দাগ্রে। তর্কণাস্বের 
অস্মহার! যে শত শত বংলরের ও কোটি কোটি লোকের বিশ্বাসের বিনাশলাধনে উদ্যত, 
তাহার স্বরূপ কি? তাহ! কি জভ্রান্ত 1? অখব| তাহার শক্তি ও কাঁধ্য নিদ্দিষ্ট পরিধির 
মধ্যে লীমাবন্ধ ? মানব-মনের গৃঢ়তম স্থাশ! ও সাস্বন! যে বিন& করিতে অগ্রসর হইয়াছে, 
এবং সৰ্বশক্তিমান বলিয়! আপনাকে ঘোহণ! করিয়াছে, তাহার বস্রুতা-স্বীকারের পূর্বে 
এই আলোচন! আবশ্রক । ক্যান্ট এই কা অগ্রসৱ হইয়াছিলেন। 

ইংলণ্ডে লক, বার্কলে ও হিউম এই ক্দালোচনার সুত্রপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহাদের মীমাংসা বন্ধের সস্ুক্ল হয় নাই । লকই আধুনিক কালে প্রথমে মানবীয় 
ৰুদ্ধি-স্বন্ধে মালোচন! করেন। জ্ঞান কিক্তপে উৎপক্স হয়, তাহার ব্যাখ্যায় লক বলিয়াছিলেন, 
মাহষের যাবতীয় জ্ঞানই বাহধত্রবাদ্বারা উৎপন্ন হয়। যাহ্ষের মন একথান! পরিষ্কার 
কেটে মত। সেই গেটে বাহ পদার্থকণ্ঠুক দাহ লিখিত হয়, তাহাই জান। কোনও 
জ্ঞানই জন্মের সময় আমর সঙ্গে করিয়া আনি না,_কোনও সহজাত জ্ঞান স্ানাদের নাই। 
অনেকে মনে করেন ঈন্ববের ধারণ সামার ধারণা আমানের সহজাত, এই সকল ধারণ! 
লইয়া! আমর জগ্গ্রহণ করি, কোনও অভিজ্ঞতার অপেক্ষ। ইহাদের নাই । লক ইহা স্বীকার 
করেন নাই । তাহার মতে ইনচ্ছিযগ্থারাই আমাদের ঘাবতীয় জ্ঞানলাভ ঘটে । বাহ বিষয়ের 
সংস্পশে ইজ্িয়ে যে ক্রি) উৎপত্র হয়, তাহাই মনে বাহিত হইয়| জ্ঞানের স্থষ্টি করে। 
ইন্গিয়ে খাহা! ছিল না, এমন কিছুই মনে প্রবেশ করিতে পারে ন!। লকের এই মত 
হইতে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, ইন্জিয়ের বিধ তিশ্ অন্ত কিছুথই জান 
যগন পপর, আর ইন্জিয়ের বিষন়্দকল যখন বাহ ‘জড়’ ব্য, তখন জড় ভিত অন্য কিছুই 
আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পাকে ন!। আমাদের মনও জড় ভিন্ন অনা কিছু নহে। 

কিন্তু বিশপ বার্কলে বলিলেন, "তাহ! কেন? লকের বিগ্লেষণস্থার) বরং প্রমাণিত হয়, 
থে মনের অতিরিক্ত কিছু নাই । জড় জব্য-সম্বদ্ধে আমরা যাহ জানি, তাহা তে! মনেরই 
বিভিন্ন অবস্থামাত্র। যে বাহ্‌ ভ্রব্যকে সেই অবস্থার কারণ বলিতেছ, লে বাহ বোর, 
অস্তিত্বের প্রমাণ তে। কিছুই পাওয়। যায় না। বন্ধতঃ বাহ পদার্থ কিছু লাই, যাহাকে 
বাহ পদাখ বলিতেছ, ভাহা। বাহ্‌ নহে, মানসিক ॥ লক দেখাইয়াছেন, স্সামাদের সমস্ত জানই 
সংবেদন হইতে উতপন হয় ॥ হতরাৎ কোন অৰা-সঙ্ন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, তাহ! সংবেদন 
ও তদুংপল্র প্রতীতিপুতের’ অতিরিক্ত কিছু নহে । ঘাহাকে অব্য বল| হয়, তাহা কতকগুলি 
প্রতীতির সমবামাত্র_শ্রেণীবন্ধ প্রতীতির সমবায়। একট; কমল! লেবুর বিষয় বিবেচন। 
ককুন। ইহা থে সকল প্রতীতির সমবায়, তাহাদের একটি "হরিছাবর্ণ"-শ্রেণীতুক্ত, একটি 
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কোনও বিশিষ্ট গন্ধ-শ্রেণীহুক্ত, একটি “কোসল”-শ্রেসীহুক্ত, একটি “্তমিষ্ট"-শ্ৰেণীদুক্ত । 
এই সকল সমবেত প্রতীতিই কমল! লেৰু। আমাদের যদি কোনও ইন্ডিয় না থাকিত, 
তাহ। হইলে কমল! লেবু থাকিত না। ভ্ৰব্যেব ভ্বাহু সংবেদন হইত উদ্ভূত, বাহ্‌ কোনও 
কিছু হইতে নহে। সকল জড় জবাই মনের অবস্থামাহ। একমাত্র যে পদার্থের অব্যবহিত 
জান আমাদের আছে, তাহা আমাদের মন । 

কিন্তু এইখানেই এই সমকস্কা্ব সমাধান হুইল ন1। ডেস্ডিড হিউম বলিলেন, 
পবার্কলের মত মদি সত্য হয়, তাহ! হইলে আমাদের সনেকগ তো! কোনও জ্ঞান 
আমাদের নাই । বাহা জড় ত্বোর অস্তিত্ব নাই স্বীকার করিলাম। কিন্তু মনের অস্তিত্ব 
যে আছে, তাহার প্রমাণ কোথায়? মনের সবস্থাসকলই আমর! জানিতে পারি, কিন্ত 
মনের নিজের দেখ! তে! কখনই পাই না। স্বত্ত স্বতত্থ প্রত্যয়, শ্রন্ধতি, স্মতি প্রস্তৃতিই 
আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। মন খদি ইহাদের আধাররূপ কোনও জবা হয়, তবে সে 
আধারের কোনও জ্ঞান আমাদের নাই। প্রত্যয়, অহুন্ডৃতি প্রভৃতির সমরিই মন। চিন্তার 
প্রবাহের তলদেশে এমন কোনও আত্মা নাই, যাহাকে আমর! দেখিতে অপব! জানিতে 
পারি। বার্কলে যেমন জড়ের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন এইক্ূপে হিউম তেমনি মনেরও 
বিনাশ-সাধন করিলেন। জড় নাই, চৈতদ্কও নাই অন্তত অবস্থ।। 

হিউম্‌ আপনাকে 10৩75 বলিতেন। কিন্ত ইহাতে আন্ছরিকত| ছিল বলিয়| মনে 
হয় ন|। পৃষ্টধৰশ্থকে তিনি "আমাদের বণ” বলিয়াছেন, কিন্ত তাহার দর্শনে জগতের 
স্থপ্নিকর্ত। বলিয়া কাহারো স্থান থাকিতে পারে না। ঈশ্ববের অস্তিত্বের পক্ষে খে সকল 
যুক্তি আছে, হিউমের দর্শন তাহাদের সকলের ভিত্তিরই ধ্বংল-সাধন করিয়াছে। 
সঙ্মিবেশ-বিশিষ্ঠতার খুকি তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। জগতে উদ্দেশ্ব-সাধনের উপযোগী 
উপায় অবলঙ্দিত হইয়াছে, ইহ! হইতে যদি বুদ্ধিমান কোনও অষ্টার অস্ডিত্ব অহমান 
করিতে হয়, তাহ! হইলে, হিউমের মতে, ষ্টার মধ্যে বর্তমান উদ্দেশ্বাসাধনের উপখোগী 
বুদ্ধি হইতে তাহার জন্যও দ্বিতীয় একঙ্গন ষ্টার অস্তিত্ব অচ্থমাল করিতে হয়, এবং এই 
দ্বিতীয় অ্টার জন্য তৃতীয় আর একজনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইত্যাদি । 

"মামার? অ্ত্ব-সঅন্দীকাবদ্ধার| প্রচলিত ধর্দ্দের ধ্বংসসাধন করিয়াই হিউম নিবপ্ত 
হন নাই। প্রকৃতির মধো যে কোনও শৃঙ্খল! অথবা নিয়তি আছে, তাহাও সঅন্বীকার 
করি! তিনি বিজ্ঞানের বিনাশ-দাধনেও উদ্থত হইস্াছিলেন ॥ কারণ হইতে কাঁধের উৎপত্তি 
অবশ্রন্তাৰী ; কাধকারণশৃষ্ঘলক্বার। দৃশ্যমান জগং বিপ্বুত। ল্পিনোজার দর্শন এই শৃষ্খল 
ও নিয়তির ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্ত হিউম বলিয়াছিলেন, "কোনও 
কারণের, দেখা তো কখনও পাওয়া যায় না। বাহার দেখ! পাওয়া বার, তাহা কেবল 
খটনাবলীর পারস্পর্য্য, একটি ঘটনার পরে আর একটির আবির্ভাব । এই পারস্পধ। দেখিয়া 

রী ঘটনাকে পরবর্তী ঘটনার কারণ বলির| আমর উল্লেখ করি। কিন্ত এই 
পরপর ঘটনাছারা যে পৰবর্তী ঘটনার উৎপত্তি হয়, এই বিশ্বাস-কেবল 
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অন্থমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। পুর্দবন্তী ঘটন। ও পববন্তী ঘটনার মধ্যে কোনও বগ্রস্তাবী 
লকবন্ধ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্তমানে যে পৌৰ্দাপন্য সধষদ্ধ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা 
যে চিরকাল থাকিবে, তবিস্কতে যে তাহার অন্তখ৷ হইবে না, তাহার নিশ্চিতি নাই। 
খাহাকে “নিয়ম” বল! হয়, তাহ! এমন কোনও সনাতন ব্যবস্থা নহে, ঘে যাবতীয় ঘটনাকে 
তাহার অহগামী হইয়! আবিভুতি হইতে হইবে। এই তথাকখিত নিয়ম আমাদের 
অভিজ্ঞতার একটি মানসিক সংক্ষেপপমাত্র, ঘটনাবলীর পারস্পঘোর মধ্যে এরত্াক্ষীভূত 
একটা প্রখামাত্র॥ কিন্ত এই প্রথ। নিয়ত অর্থাৎ অবশ্রস্তাৰী নহে । নিয়তি ঘি বলিতে 
হয়, তাহ! হইলে কেবল গণিতের মধ্যেই তাহ! দেখিতে পাওয়। যায়। তিনকে তিন দিয়া 
গুণ করিলে সর্ব দেশে, সব কালেই নয় হইবে; নয় হওয়া ক্বশরান্তাবী, তাহার অন্ত! 
অসম্ভব । কিন্তু জলের তাপ নিদ্দিষ্ট সীমার নিযে নামিয়। গেলে, জল যে বরফে পরিণত 
হইবে, তাহার নিশ্চিতি নাই । ৩৯৩ ঘে=>, তাহা ও এই ক্ষত যে ৩৩ এবং > একই 
পদার্থ, ভিন্ন কূপে প্রকাশিত । ৩৮৩০৯, এই প্রতিজ্ঞায় বিধেয়” দ্বার! উদ্দেশ্যো* নূতন 
কিছুর আবোপ করা হয় না। ইহ। বিগ্লেষসূলক* প্রতিজ্ঞামাত্র; উদ্দেশ্বোর বিপ্সেধণ 
করিয়া বিরিষ্ট গুণাবলীর একটি উদ্দেশ্বে আবে!প কর! হইয়াছে। 

জরবোর? ধারণ।-সম্বদ্ধে হিউম বলিয়াছেন একখণ্ড প্রস্তরের শ্বেতবর্ণ, কাঠিন্য প্রকৃতি 
নান! গুণ আছে। এই পমন্ত গুণের আধার-ক্ূপেই আমর! আরবের ধারণ! করিয়া! থাকি, 
কিন্ত প্রন্তরের গুণগুলি ভিগ্র অন্য কিছুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় ন|। প্রপ্তবের 
গুণসকল বঙ্ছন করিয়া তাহাদিগের হইতে স্বতত্র কোনও আধারের কল্জন। আমর! করিতে 
পাকি না। শ্বেতবর্ণ, কাঠিগ্ধ প্রভৃতি প্রন্তরের গুণসকল পরস্পর সংহত করিয়া আমাদের 
কলন! তাহাদের আধার্বন্ধপে একটি পদার্থের প্রত্যয় গঠন কর্ে। কিন্তু আমাদের 
অভিজ্ঞতায় এইরূপ কোনও পদার্থের অস্তিত্ব নাই । সরতরাং কারণের ধারণার মত অবোর 
ধারণাও ত্রান্তিমূলক । 

প্রক্নতিতে খদি "নিয়ম" ন! খাকে, তাহ! হইলে বিজ্ঞানের গবেষণা নিপল, কেবল 
মাত্র গণিত ও প্রতাক্ষ পরীক্ষার” মধ্যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণ। সীমাবদ্ধ থাক! উচিত। 
হিউম আরও বলিয়াছিলেন। “এই তবে বিশ্বাস করিয়া যদি কোনও গ্র্থালয়ের গ্রন্থগুলি 
পরীক্ষা, কর! যায়, তাহ হইলে বহু গ্রন্থই নষ্ট করিতে হয়” 

ধণ্থ-বিশ্থানী লোকদিগের কর্ণে এই সকল কথ! সুবর্ণ করে নাই। জ্ঞানের প্রকৃতি, 
উৎস ও সত্যতা-সঙ্গন্ধে গবেষণার ফল ধর্মের সহায়ক ন! হইয়া, তাহার উৎসাদক হইয়া! 
দাড়াইল। যে অন্বদ্ধার! বার্কলে জড়বাদরূপ ঝাক্ষলের ধ্বংস-সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন, 
সেই অস্রই হিউম চিন্মত্ অমর আত্মার বিরুদ্ধে প্রস্জোগ করিত! বিশ্বাসের মূল উৎপাটন 
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করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানও আঘাত প্রাপ্ত হইল। হিউমের গ্রন্থ পাঠ করিয়া ক্যাট 
বিচলিত হইয়া! উঠিলেন। তিনি লিৰিযাছেন ধৰ্দের যাহ! সার ভাগ, এবং বিজ্ঞানের ঘাঁহ! 
ভিত্তি, বিনা তর্কে এত দিন তিনি তাহ! সত্য বলিস! স্বীকার করিতেছিলেন, কিন্তু হিউমের 
গ্রন্থ পড়িয়া তাহার নিত্রাতঙ্গ হইল ।* 

ভাহার মনে হইল, ধৰ্ম ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এতদিন তিনি থে বিশ্বাল স্থাপন 
করিম! আলিতেছিলেন, তাহ! কি বঙ্জন করিতে হইবে? তাহাদের রক্ষার কোন উপাই 
কিনাই? 

ফ্রান্সে করসে! এই জড়বাদ ও নাস্তিকতার বিকুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
বার্কলে বলিয়াছিলেন, “জড়েব অস্তিত্ব নাই ।” ইহার উত্তরে হিউন বলিয়া ছিলেন, “তাহ! 
হইলে মনেরও অস্তিত্ব নাই” ইহাক উত্তরে বল! যায়, যে যে যুক্তির উপর নির্ভর কৰিয়া 
এই বাদ-বিতগার স্থটি, তাহ! সত্য-মিথ্যা বিচারে নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নছে। যুক্তির 
কতকগুলি সিদ্ধান্তের বিকুদধ মান্থষের সমগ্র সত্তা বিজোহ অবলন্ন করে। তোমার যুক্তি 
তোমার তর্ক তো সেদিনকাৰ স্থ্টি। মানবমনেৰ বে অংশ হইতে আ্ৰাস্থির উদ্ভব হয়, সেই 
অংশেই ইহার অধিষ্ঠান । অতি ছুব্দল সে অংশ । সেই দুর্বল অংশ হইতে উদন্কৃত যুক্তির 
আদেশে আমাদের সমগ্র প্রকৃতি যাহা কামন! করে, তাহ! বিসচ্ন দেওয়া অসন্তৰ । 
আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি ও হৃদয়ের অঙ্ন্কৃতি যুক্তির নির্দেশ পরিহার করিয়া! আপন পথে 
অগ্রসর হয়। স্থান ও সময়-বিশেষে যুক্তির আদেশ পালনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
নগরের কত্রিম ও জটিল জীবনে যুক্ি খে উৎকুষ্টতর পথপ্রদর্শক, তাহ! শ্বীকাধ্য। কিন্ত 
জীবনের সঙ্গট-মুহূঞ্ডে আমাদের বিশ্বাসে ও আচরণে আমর! হৃদয়ের অন্তককুতিহ্বারাই চালিত 
হই । যুক্তি যদি ধর্টের বিরুদ্ধে যায়, তাহা! হইলে বুঝিতে হইবে, লে যুক্তি অবলঙ্বনীয় নহে । 
ইহাই ছিল ক্দোর মত | বহু অবিশ্বাসীর মধ্যে তিনিই একাকী ধশ্টের পক্ষে যুদ্ধ কৰিয়া- 
ছিলেন। তিনি বলিয়া ছিলেন, “যেখানেই দর্শনের উদ্ভব হয়, সেখানেই জাতির নৈতিক 
স্থাস্থো্স অবনতি ঘটে । দার্শনিকের! নিজেরাই বলিয়াছেন, যে পত্ডিতদিগের আবির্ভাবের 
পর হইতে সাধু লোকের দেখ! পাঁওয়। যাইতেছে ন1। আসি সাহস করিয়া বলিতে পারি, 
খে অতিরিক্ত চিন্তা প্রবণতা! প্রকুত্তির বিরোধী । বুদ্ধিপ্রধান মানুষ একটি স্বভাবভুষ্ট জীব । 
ৰুদ্ধির অতিবিকাশ বর্ধন করিয়া হৃদয় এবং অগ্থনৃতির হুশিক্ষার জন্য চেষ্ট। করাই কর্তব্য । 
শিক্ষার্থারা লোককে চতুর করা যায়, ভাল করা বার না। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং অস্থস্তৃতি 
মু অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য । “যুক্তি যদি ঈশ্বর ও বন্যার অবিলমববতার 
বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বলে, অসুস্কৃতি প্রবল ভাবে এই বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেন তবে 
আমর! আশ! ছাড়িগ্ন নিবাশ! অবলঙ্বন করিব ?” ক্সে! তাঁহার La Nouvelle Heloise 
উপন্যাসে বুদ্ধি অপেক্ষ। অহন্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্ৰতিপাদন করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থের ফলে 


< He was roused from bis dogmatic slumber. 





__ ইহার ফলে মন্দীভূত হইয়| পড়িয়াছিল। ইহার সঙ্গে ধর্ম্মের প্রতি একটা আকবণগ 
পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। কুসোর গ্রন্থ ক্যাণ্টের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
ক্যাণ্ট দেখিতে পাইলেন, তাহার মতে৷ ক্দাবও একজন নাস্থিকতার অন্ধকার হইতে বাহির 
হইবার পথের অঙ্রসন্ধান করিতেছেন, তিনি অতীজ্িয় বিষয়ে যুক্তির উপর অবনতির 
প্রাধান্য ঘোষণ। করিয়াছেন। ধশ্মহীনতার বিরুদ্ধে একট! অস্থ ক্যাণ্ট প্রা্থ হইলেন। 
বালে ও হিউমের যুক্তির মধো সামতশ্য বিধান করিয়া, তাহার সহিত রুপোর অস্থভূতির 
সমাবেশে ঘুক্রির ন্সাক্রমণ হইতে ধর্ছকে এবং সন্দেহবাদ হইতে বিজ্ঞানকে রক্ষার কাখে 
তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন, এবং ১৫ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরে তাঁহার Critiaue 
of Pure Reason প্রকাশিত করিলেন। 


বিশুদ্ধ প্রভার বিশ্লেষণ ও সমালোচল। 
(Critique of Pure Reason) 

C৮৫৬৫ শব্দের অর্থ ঠিক সমালোচন! নয়ন; বিঙ্গেষণ-মূলক সমালোচন! অর্থে 
ক্যান্ট এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। 1/৮৩ শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ, বিমিশর। 
০১০০৮ শব্দে বুঝার প্রা, জানের সাধন নী-শক্ষি। Pure Reas০৷ এর অর্থ 
ইচ্িযত্থার। জানের নে লকল উপকরণ প্রাপ্ত হওয়া বায়, তাহা হইতে স্বত,_-তাহাদের 
সহিত অমিত্রিত, প্রজ্ঞ।। Critique of Pure Reason আছে বিশুদ্ধ এজ। অধব! ধী- 
শক্তিত বিশ্লেষণ করিয়া, জ্ঞানে তাহার দান কি, অভিজ্ঞতায় তাহার কার্ধা কি, ক্যান্ট তাহা 
নিন্ধপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। “আমানের জান খে সভিঙ্ঞত| হইতে আবৰ হয়, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। বাহ! অরবান্থারা উত্তেজিত না হইলে, আমাদের মানসিক শক্তি 
যে লক্রিয় হইতে পারে না, তাহাও সত্য। কিন্তু অভিজ্ঞতায় জ্ঞানের আস্ত হইলেও, 
সমস্ত জান হে তাহাছাবাই উৎপত্ হয়, তাহা। বলা বায় লা। ইহ! অলস্ভৰ নয়, খে 
অভিজ্ঞতার দুইটি অংশ আছে, একটি সংবেদন হইতে প্রাপ্য, অক্সটি ইন্জিয়ের সহিত 
বিহয়ের সংযোগকালে যী শক্তির স্বকীয় ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত” ইহ! যদি সত্য হয়, 
তাহ। হইলে প্রত্যক্ষ-পূর্ক জ্ঞান অর্থাৎ সংবেদন-নিবপেক্ষ জ্ঞানের অস্তিত্ব অসম্ভব ন1 হইতে 
পারে। প্রতাক্ষোত্তর’ জ্ঞান হুইতে ব্যাবৃত্তির কত্ত এই জ্ঞানকে ক্যাণ্ট প্রত্যক্ষ-পূর্ব* 
জান বলিয়াছেন। এই জ্ঞানের অস্তিত্ব বগি খাকে, তাহ! হইলে আমাদের মনের প্রকৃতি 
ও গঠন হইতেই ইহার উদ্ভব হয়, বলিতে হইবে ।” 

লক বলিয়াছিলেন, সমস্ত জ্ঞানই “মাত” অর্থাৎ ইজিয়েনস সহিত) বাহ! বিধয়ের 
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নব্য দর্শন-__ক্যান্ট সপ 


স্পর্শ হইতে উৎপন্ন হস্্। ক্যান্ট বলিলেন, তাহ! নয; জ্ঞানের একটা অংশ 
শমাআ-স্পশ"-জাত লন্দেহ নাই, কিন্তু অন্য অংশ মনের নিজেরই দান । হিউম বলিচাছিলেন, 
আব্ম৷ বলিয়া কিছুই নাই, বিজ্ঞান অসম্ভব। আমাদের পরস্পর-সংহত প্রতায়-রাজির 
প্রবাহ ভিন্ন মনের অন্য কোনও ন্ধপ নাই । প্রত্যক্ষ জ্ঞানেও কোনও নিশ্চিতি নাছ; 
খাহাকে আমরা নিশ্চিতি বলি, তাহ! সন্থাব্যতামাত্র, যে কোনও মুহূর্তে তাহা ভাদ্দিয়। 
পড়িতে পান্ছে। ক্যাপ্ট লক ও হিউম উভয়ের মতকেই ভান্ত বলিলেন ॥ তিনি বলিলেন, 
“যাহাকে সত্য মনে করিয়া তোমর! তাহার উপর তোমাদের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছ, 
তাহা সত্য নহে; তোমব। ধরিয়! লইয়াছ, ভিন্ন ভিগ্ন সংবেদন হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি 
হয়। তাহা যদি হইত, তাহ! হইলে অবশ সংবেদনসকলের মধ্যে কোনও ব্ববিচ্ছেদ্ 
পারম্পর্য্য-সন্বন্ধ পাওয়া সম্ভবপর হইত না, এবং বহির্জগতের ঘটলাবলীর মধ কোনও 
সদ্বদধকেই নিয়ত বা অবশ্যক বলা যাইত না। কিন্ত তোমর! যাহ! সত্য বলিয়! ধরিয়া 
লইয়াছ, তাহ! সতা নহে। আমাদের মন পরিষ্কার গ্লেটের মত নহে, এবং বাহ জষ্যে 
তাহাতে যে দাগ কাটে কেবল তাহাই জ্ঞান নহে। বাহ-বিষয়-ও-ইন্দিয়-নিরপেক্ষ 
জনও আমাদের আছে” ইহ! প্রমাণ করিবার জন্ত Critique of Pure Reason 
লিখিত । এই গ্রন্থ জ্ঞানের বিজ্ঞান *, মনের গঠনেক বিঙ্সেষণস্বার! জ্ঞান কিরূপে হয়, তাহার 
স্বরূপ কি, তাহার উপাদান কি, প্রত্যয্ের উৎপত্তি কিরূপে হয়, প্রতৃতি বিষয়ের আলোচন। 
এই গ্রন্থে আছে। ক্যাপ্টের মতে এই সকলই তন্ব-বিগ্ঞার সমক্ষ।। তিনি লিথিয়াছেন, 
"এই গ্রন্থ আমি সপপূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়| লিখিয়াছি। তব্ববিস্তার এমন কোন 
সমস্ত নাই, ঘাহার সমাধান সঅখথব! সমাধানের পদ্থার নিদ্দেশ এই গ্রন্থে আমি করি নাই ।” 
বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞানের মধ্যে পাকা বুঝিবার উপায় কি? কোন্টি 
বিশুদ্ধ জ্ঞান, কোন্টি অভিজ্ঞতার জ্ঞান, তাহা বুঝিব কির্কপে ? এই প্রশ্নের উত্তরে ক্যাণ্ট 
বলেন, অভিজ্ঞতা হইতে কোন্‌ অব্য কিন্ধুপ, তাহাই আমর। জানিতে পারি। কিন্তু সেই 
জবা যে সেইরূপ হইতে বাধা, তাহার সেই কূপ যে নিয়ত, তাহা খে অন্তরূপ হইতে 
পারে না, তাহা আমর! অভিঙ্গত| হইতে পাই ন!। আকার যে সকল সত্য সাৰ্বিক 
অথব| সাধারণ, অভিজ্ঞতা হইতে তাহাও প্রাপ্ত হস! যায় না। স্থতরাং যদি এমন 
কোনও প্রতি! পাওয়া যায়, যাহার অন্তথ! কহন! করাও অসম্ভব, যাহ! সর্ব কালে ও 
সর স্থানে সত্য বলিয্নাই আমর! জানি, তাহা হইলে তাহাকে প্রতাক্ষপূ্ব বল! মায় 
এবংবিধ প্রতিজ্ঞা যদি অভিজ্ঞতালন্ক কোনও প্রতিজ্ঞ! হইতে উদ্ভূত ন! হয়, তাহ 
হইলে তাহাকে নিব] ভাবে প্রতাক্ষপূ্ব বলিতে পার! যাক্গ। অভিজ্ঞত। কোনও 
প্রত্তিজ্ঞাকে সান্দিকত| দান করিতে পারে ন!। তাহ! হইতে এই মাত্র জান! যায়, খে 
যতদূর পরীক্ষা করিছ়া! দেখা গিয়াছে, তাহাতে এই নিয়মের অন্যথা দেখা যায় নাই। 
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২৮ পাশ্চান্তয দর্শনের ইতিহাস 
কতরাং নিয়তি এবং সার্সিকতা প্রত্যক্ষপূর্ জ্ঞানের নিশ্চিত লক্ষণ বলিয়। গণ্য হইতে 
পারে। 

কিন্ত এইরূপ নিয়ত ও সান্দিক কোনও প্রতিজ্ঞা আছে কি? ক্যাণ্ট বলেন আছে; 
গণিতের সকল প্রতিজ্ঞাই সাকিক ও নিয়ত। দুই প্রকারের প্রতিজ্ঞ আছে_বিক্লেষ-মুলক 
ও সংগ্রেষ-মূলক* । যে সকল প্রতিজ্ঞায় বিধেয়* উদ্দেশ্যের* অন্থভূতি, তাহার! বিগ্েষ- 
স্বলক। উদ্দেশ্বের বিশ্লেষণন্থার! বাহ! যাহ! পাওয়া যায়, এইরূপ প্রতিজ্ঞায় তাহাই 
তাহাতে আঝোপ করা হয়। “সকল জড় অব্যই দেশে বিস্তৃত,” এই বাকো “দেশে 
বিস্তৃতি” জড় ভ্রব্যের সংজ্ঞার অন্তত ক্র, সুতরাং ইহাদার! নৃতন কিছুই বল! হয় না। 
এতাদৃশ প্রতিজ্ঞা! জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় ন! । 

সংগ্লেষ-দূলক প্রতিজ্ঞায় বিধেয় উদ্দেশ্বোর সম্পূর্ণ বাহিরে অবস্থিত। যখন তাহা 
উদ্দেশ্যে আবোপিত হয়, তখন উদ্দেশবসদ্বন্ধে নৃতন কিছু বলা হয়। “সকল জবাই 
প্রোটন ও ইলেক্ট্রন হারা! গঠিত", ইহ। একটি সংগ্েষ-মূলক প্রতিজ্ঞা। ছবিবিধ 
প্রতিজ্ঞার মধ্যে বিস্েষ-মূলক প্রতিজ্ঞ) সশপর্ণন্ধপে প্রত্যক্ষপূর্দদ। কিন্তু তাহাদের 
ছার! জ্ঞানের উৎপত্তি হয় ন! বলিয়। (বর্তমান আলোচনায় তাহার! অবান্তর । 
সংগ্রেষ-মূলক প্রতিজ্ঞ| প্রত্যক্ষপূর্কা ও প্রত্যক্ষোত্তর উভয়ই হইতে পারে। গণিতের 
শ্রতিষ্ঞ/গকল সংেধ-মূলক প্রত্যক্ষপূর্দ গ্রতিঙ্গার উৎকষ্ট উদাহরণ। গণিতের জান 
নিয়ত ও নিশ্চিত; ভবিশ্যতের অভিজ্ঞতায় ইহার ন্থথা কল্পন| করাও অসম্ভব। আগামী 
কলা সধ্য পশ্চিম দিকে উদ্দিত হুইবে, ইহ। বিশ্বাস কর! সম্ভবপর, অগ্নি দাহ করিবে না, 
ইহ! কল্পনা করাও অন্তৰ নহে, কিন্তু ছুই এর সহিত দুই যোগ করিলে যে চারি ন। হই 
অন্য কিছু হইতে পারে, ইহা কল্পনা করা অসম্ভব । দুইএর সহিত ছুধ যোগ করিলে যে 
চারি হয়, এই সত্য অভিজ্ঞতার পূর্ববর্তী, তাহ! ঠিক হইয়াই আছে, ভূত, তবিষ্কাৎ অথব! 
বর্ধমানের অভিজ্ঞতার উপর ইহার সত্যত! নির্ভর করে না। এইকূপ সত্য যে কখনও 
সিগ্যা হইতে পারে, তাহাও কল্পনার ক্মতীত | কিন্তু এই নৈশ্চিত্য আলে কোথা হইতে? 
'অভিজ্ঞত| হইতে নহে। দ্অভিজ্ঞতা দেশ ও কালে সীষাবন্ধ। তাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন 
সংবেদন ও ঘটনাই পায়! ঘায়। ভবিশ্যতে তাহাদের পাকম্পর্যা অভীত ও বর্তমান 
পারম্প্ধা হইতে ভিন্নক্ূপ হইতে পারে । গণিতের নিশ্চিতি আমর! প্রাপ্ত হই মনের 
গঠন হইতে । আমাদের মন এমন ভাবে গঠিত, যে দুইএর সহিত ছুই যোগ করিলে 
যে চাহি ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে, তাহা সে কজন! করিতে পারে ন|। মন লিঙ্ষিয় 
পদার্থ নহে; তাহার বহিঃস্থ তব্য তাহার উপর লিখিগ্| বাইবে, আব বাহ লিখিবে, তাহাই 
লে নিশ্চেষ্ট ভাবে গ্রহণ কৰিবে, ইহ। তাহার স্বভাব নহে। যে সকল অবস্থাকে মানসিক 
আবস্থ। বলা হয়, তাহাদের সমহি-মাত্রগ মন নহে। মন যাহন্গেহ একটি অঙ্গ? অসংবন্ধ 
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ংবেদনসকল ইহার নিকট আকারপ্রাপ্ত হইয়! প্রত্যয়ে পরিণত হয় এবং ইহাহ্থার। পরস্পর 
দ্ধ হইয়! শৃহ্মলা-সমন্বিত চিন্তার ন্বষ্টি করে। স্থতরাং দেখা! যাইতেছে, জ্ঞানের সমস্ত 
অংশ বাহ অব্য হইতে আসে ন! । তাহার একটি অংশ মনের দান ॥ 

অসংবন্ধ সংবেদনগুলিকে মন কিরূপে জ্ঞানে পরিণত করে? এই প্রশ্নের সমাধানের 
প্রচেষ্টাকে--মনের বিপ্নেণ করিয়! চিন্তার নিয়মসকলের আবিষ্কারের প্রচেষ্টাকে__ক্যাণ্ট 
“অতীন্ছিয় দর্শন” নামে অভিহিত ককিয়াছেন। যাহ! প্রত্যক্ষের অতীত তাহাই 
Transcendental ; প্রত্যক্ষ জানের অতীত হে সমস্যা, তাহার সমাধান যে দর্শনের বিষয়, 
তাহাই "অতীন্দিয় দর্শন ।” 

জ্ঞানের উৎপত্তির দুইটি ক্রম প্রথমতঃ, ইক্জিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শে (চক্ষুর সহিত 
আলোকের, কর্ণের সহিত বামু-তরঙ্গের সংস্পর্শে ) স্মাযুযঙ্ছে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তাহ! 
মস্তিষ্কে বাহিত হইয়া মনের এক কক্ষে উপস্থিত হয় । যন সক্রিত্ন হইয়! স্থাযুবাহিত এই 
উপাদানকে একট! আকার দান করে। দ্বিতীয়তঃ, এই আকারিত উপাদান মনের দ্বিতীয় 
কক্ষে নীত হইলে, স্মৃতির সাহায্যে মন তাহাকে একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করে। প্রথম 
ক্ষমের আলোচনাকে ক্যান্ট Transcendental Aesthetic (সংবেদনের অতীন্রিয় তব ) 
নাম দিয়াছেন। Tঃn5০n৭ent২! শব্দের অর্থ পূর্কো ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। Aesthetic 
শব্দের ধাতুগত অর্থ অঙ্র্কৃতি বা! সংবেদন ॥ Critique of Pure Reason-গরত্থের প্রথম 
ভাগই Transcendental Aesthetic দ্বিতীয় ভাগের নাম_Transcendental 
Logic| Logic অর্থে চিন্তার বিজ্ঞান--ঘে ভাবে মানবের মন চিন্তা করে, তাহার 
বিজ্ঞান । মাহুষের চিন্তার মধ্যে ঘে অংশ ই্ছিয়া ভীত, তাহার বিজ্ঞানই Transcendental 
1০415 ব। অতীহ্ছিয় চিন্তা-বিজ্ঞান । 


অভীশ্িয় অন্যুভূতি-বিজ্ঞান 
Transcendental Aesthetic 

সংবেদন বলিতে ইচ্ছিয়ের সহিত কোনও জবোর সংস্পর্শজনিত উত্তেজনার” অস্তিত্ব 
মাত্রের জ্ঞান বুঝায়। অক্ষিপটে এক ঝলক আলোকের পতন, নাদিকারদ্ধে কোনও একট! 
গন্ধের আবির্ভাব, ত্বকের সহিত বন্তবিশেষেক এবং বলনার সহিত খানের সংস্পর্শ, এবং 
কর্ণপটহে বাহুমপন্দনের আঘাত সংঘটিত হইবার পরেই যে অঅশ্রকৃতি উৎপর হয়, তাহাই 
সংবেদন, তাহাই অভিজ্ঞতার উপাদান ।॥ জাতকের প্রথম ব্মবস্থায় যে অহ্থভূতি উৎপন্ন 
হয়, তাহাতে বস্তুর বিশেষ জ্ঞান থাকে না, কেবল “কোনও একট! কিছু” এইরূপ একট! 
জান হয়।* ইহাই জ্ঞানের প্রথম অবস্থা । কিন্ত ইহাকে জ্ঞান বল! যায় ন!। এই সকল 
অহ্ভূতির সমবায়ে বিশেষ বিশেষ বোর জ্ঞান জন্মে ॥ একট! কমলা লেবুর জ্ঞান কিরূপে 
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উৎপন্ন হয়, দেখা যাউক । শিশু বখন হাতে কমলা লেবু লয়! খাইতে থাকে, তখন তাহার 
'অক্ষিপটে পতিত আলোকের দারা তৎসংলিষ্ট বাছুর স্পন্দন মন্তি্ে উপনীত হইলে, তাহার 
অনভূতি উৎপন্স হয়। তাহার রঙনার সহিত কমল! লেবুর রসের সংস্পর্শে ফলে রসনা- 
সংশ্লিষ্ট সাধুর স্পন্দন মন্তিকে বাহিত হইলে, স্বাদের নহতৃতি জন্মে । এইক্ূপ নালিকাস্থিত 
মুত স্পন্দন এবং ত্বক্-সং্িষ্ট আবায়র স্পন্দন যন্তিকে উপনীত হইলে, গন্ধ এবং স্পর্শের 
অহতৃতি হয়। ভিন্ন ভিন্ন ইন্তিয হইতে উৎপরর এবং পরস্পর হইতে পৃথক হইলেও, এই 
সকল অহন্কৃতির সমবায়ে একটি প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয, তাহাই কমলা লেবুর প্রতায়। তখন 
অস্পষ্ট হ্তৃতি এ্রতাক্ষ-জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। 
কিন্ত সংবেগন কি আপন। হইতেই প্রত্যক্ষজ্ঞানে পরিণত হয়? লক ও হিউম 
বলিয়াছেন, “হা, তাহাই হয়।” ক্যান্ট বলিলেন, "তাহা আঅপন্ভব। এই সকল সংবেদন 
বিভিন্ন ইন্জিয হইতে অসংখ্য স্বাঘুর দ্বার! বাহিত হইয়| মস্তিষ্কে নীত হয়। বাহা জগতের 
সংবাদবাহী এই সকল সংবেদন মন্তিক্ষের বিভিন্ন কক্ষে উপস্থিত হয়। এক এক কক্ষে বহু 
'সংখাক' সংবেদন সমবেত হয়।” উপরে যে কমলা লেবুর উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহার 
গন্ধের সহিত একই কক্ষে আরও অনেক গন্ধ আছে। কিন্তু তাহার গন্ধ কক্ষ হইতে 
বাহির হই অন্য কক্ষস্থিত তাহার স্বাদকে অন্যান্য স্বাদ হইতে পৃথক করিয়| আআনিয়। 
- তাহাত সহিত মিলিত হইল এবং তাহার! উত্য়ে আবার তাহার ত্বক্‌-সংরিষ্ট সংবেদনকে 
অন্যান্য ত্বক্-সংগ্লি্ট সংবেদন হইতে পৃথক করিয়া তাহার সহিত মিলিত হুইল এবং পরে 
তাহার জবপান্ুভূতিকেও তাহার কক্ষ হইতে বাহির করিয়া আনিয়! দলকুত্র করিয়। লইল, 
এবং সকলে মিলিয়া কমল! লেবুর জান উৎপাদন করিল, ইহা বিশ্বাস কর! অসস্ভন। 
নিশ্চয়ই এই সকল সংবেদনকে মিলিত করিবার জন্য স্বতত্র কর্তার প্রয়োজন । ইহাদিগের 
মধে কোনও শৃদ্দল| নাই; বিশৃদ্খল ভাবে যখন তাহার| মন্রিক্ষের মধ্যে দলে দলে 
প্রবেশ করে, তখন তাহার! থাকে বিশৃঙ্মল জনতার মত। তাহাদিগকে শৃষ্থলাবন্ধ 
করিবার জন্য কোনও শক্তি যদি ন! খাকিত, তাহ! হইলে তাহারা শৃদ্মলাবিহীন জনতার 
মতই খাকিয়৷ যাইত । তাহাদিগকে বানাবে সক্গিত করিবার জন্য কর্তার প্রয়োজন । 
বাহির হইতে ইচ্ছিয়-দ্বার দিয়! যে সকল সংবাদ মন্িকে উপস্থিত হয়, তাহার সকল- 
খলিই গৃহীত হয় না। যখন আমব! চক্ষু ষেলিয়া থাকি, তখন কত অব্য হইতেই আলোক 
আালিয়। আমাদের চক্ষৃতে পতিত হয়, কিন্ত তাহাদের সকলগুলিই তো আমর! দেখি ন1। 
যে জ্বর প্রতি মনোযোগ আকু হয়, যেটি নির্বাচিত হয় সেইটিই বিশিষ্ট কূপ ধরিয়া! 
জানের বিষয় হয়। দেহের সর্বত্র বিস্তৃত স্বাঘুপ্রান্তে প্রতিক্ষণে অগণিত উত্তেজনা আঘাত 
করে; তাহাদের উপস্থিতি-বার্ডাও সানু দ্বারা মন্ডিক্কে বাহিত হয়, কিন্তু তাহাদের 
অধিকাংশই অবজ্ঞাত ও নক্ছিত হয়। যাহারা, মনের এংস্বকা উৎপাদন করে, কেবল 
তাহারাই জ্ঞানের পদৰীতে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়। ঘরের মধ্যে ঘড়িতে টিক টিক শব্দ 
হইতেছে, শব্দ শ্ৃতিগোচর হয় না। কিন্ত যখনই সময় কত জানিবার ইচ্ছা হয়, তখনই 
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সেই শব্দ শুনিতে পাওয়া যাম্স। যে সকল উত্তেজ্জন আমাদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের সহিত 
সংশ্লিষ্ট তাহাদের প্রতিই মনোযোগ আকুষ্ট হয় এবং তাহারাই অন্যান্য উত্তেজন পশ্চাতে 
ফেলিয়া মনের সন্মুখে উপস্থিত হয়। সংবেদন ও চিন্তা! আমাদের কুত্যের মত, তাহারা 
আহ্বানের অপেক্ষা করে? তাহাদের প্রয়োজন না হইলে, তাহার! মনের সম্মুখে উপস্থিত 
হয় না। যে তাহাদিগকে আহ্বান কিয়! কাধ্যে নিযুক্ত করে, সে মন। সুতরাং 
সংবেদন ও তহুৎপন্জ প্রত্যয় ব্যতীত মনের ক্রিয়া স্বীকার করিতে হয়। 
ক্যান্টের মতে জ্ঞানের প্রথম ক্রমে সংবেদনগুলিকে শ্রেণীবন্ধ করিবার জন্য মন দুইটি 
ষহজ উপায় অবলদ্বন করে--তাহাদিগকে "দেশ" ও “কালে”? স্থাপন করে। দেশ ও 
কাল তরবা নহে, তাহারা প্রত্যক্ষ জানের প্রকার্*মাত্র। দেশ ও কাল মনের দেওয়। 
“ছাপ”--সন্মুখে উপস্থিত সংবেদনের উপর মন প্রথমে এই দুইটি ছাপ লাগাইয়া দেয়। 
কূপ, বস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ যাহা দেহের বাহির হুইতে আসিয়। মনের সম্দুখে উপস্থিত হয়, 
মন তাহাদের সকলগুলিকেই প্রথমে দেহের বাহিরে, তাহার পরে পরস্পর হইতে স্বতস্তরভাবে 
বিভিন্ন স্থানে একটির পাশে একটি অবস্থিত বলিয়। গণ্য কৰে । কোনও অ্রবাকে বাহা জব্যন্ধাপে 
জানিলাম, ইহার 'অর্ণ আমার বাহিরে অবস্থিত বলিয়া বুঝিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এই সকল 
ন্কনূত পূৰ্্দাপরক্রমেও সচ্ছিত হয়,_একটি পূর্বে, অন্যটি তাহার পরে, এইরূপ কালিক- 
ক্রমে ব্যবস্থিত হয়। এইরূপে প্রত্যেক সংবেদন দেশ ও কালে অবস্থিতকপে গণ্য হয়। 
এই দেশ ও কালের ধারণা! সংবেদন হইতে উৎপত্র হয় না, আমাদের কোনও ইন্সিয়ই দেশ 
ও কালকে মনের সম্মুখে উপস্থিত করে না। তাহার! কোনও ইক্রিয্েরই বিষয় নহে। 
আমাদের মনই সমস্ত সংবেদনকে দেশ ও কালের পবিচ্ছদে সচ্ছিত করে। সেই জন্য দেশ 
"ও কালের জ্ঞান প্রতাক্ষ-পূর্বব*, প্রত্যক্ষোত্তর* নহে। এই জ্ঞান না থাকিলে কোনও 
ংবেদনই প্রতীতিতে* পৰিণত হইতে পাবে ন! । কোনও অব্যকেই দেশ ও কালে অবস্থিত 
ভিন্ন অন্ত কোনও কপেই ধারণা করিতে পারা ঘায় না। অ্রবোর জ্ঞান নির্ভর করে দেশ ও 
কালের ধাত্বণার উপর কিন্ধ যাবতীয় অব্যের আধার এই দেশ ও কালের ধারণার জন্য 
তাহাদের মধ্াস্থিত কোনও বোর ধারণার সাহায্য লইতে হয় ন1। শুন্য দেশ ও শূন্য কালের 
ধারণ! করিতেও কষ্ট হয় না। যাবতীয় অব্য অস্থহিত হইয়! গিয়াছে, কিন্ত দেশ বর্তমান, 
আছে, কাল বিরাম বহিয়। যাইতেছে, ইহ! কল্পনা করা সম্ভব নে । কোনও আ্রবোর 
অস্তান্ত সকল লক্ষণের তিরোঁভাঁব কল্পনা কর! যা্--কমল! লেবুর বর্ণ, গন্ধ, ভার প্রভৃতি 
নাই, ইহা। কল্পনা করা যায, কিন্ত যে স্থান ব্যাপিয়া সেই কমল! লেবু ছিল, সেই 
স্থানের অস্তর্ধান কল্পনা কর! সম্ভবপর নহে । এই জন্তই ক্যাট দেশ ও কালকে 
আমাদের মনের সহিত অনিচ্ছেগ্ত-সন্বন্ধে সমন্ধ এবং প্রত্যক্ষ-পৃরর্ব বলিয়াছেন। এই 
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সহঙ্গাত প্রত্যক্ষ-পূর্ধ দেশ ও কালের অব্যবহিত জ্ঞানকে ক্যান্ট “ইন্রিয়ের উপজ্ঞা”* নাম 
দিয়াছেন । 

দেশ ও কাল যে প্রত্যক্ষ-পূর্ক, ছবিবিধ প্রমাণের দ্বার! ক্যান্ট তাহা! প্রমাণ করিবার 
চে! করিক্মাছেন__(ক) তাত্বিক ও (৭) অভীন্রিয়'। (ক) উপরি উক্ত প্রমাণলকল 
তাত্বিক প্রমাণের ন্তর্গত॥ যাবতীয় পদার্থ দেশ ও কালকণ্ঠুক বিশ্ৃত হইলেও দেশ ও 
কাল *পম্প্রতায়্” বা সামান্ত* নহে। কেননা, “সামান্য” তাহার বাচ্য মাবতীয় বিশেষের 
সমষ্টি নহে; "যাহুয” বলিলে জগতের যাবতীয় মাহযের সমষ্টি বুঝায় না। যে যে গুণ 
মাহুষের বিশেষত্ব, সেই সকল গুণ-সমন্বিত জীব ৰুকায়। কিন্তু “দেশ” যাবতীয় খণ্ডদেশের 
ও "কাল" খাবতীয় খণ্ডকালের সময । দেশ ও কাল প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের কূপ বা! আকার? । 

খে) "অতীজিয়" প্রমাণ-সম্বদ্ধে ক্যান্ট বলিয়াছেন, দেশ ও কালকে প্রত্যক্ষ-পূর্বা 
বলিয়। স্বীকার ন। করিলে, কয়েকটি বিজ্ঞানের অক্ডিত্বই অসম্ভব হইয়া পড়ে। দেশ ও 
কালই শুদ্ধ গণিতের" বিষয় ॥ দেশ ও কালকে প্রত্যক্ষ-পূর্দ্ম বলিয়! গণ্য করিলেই শুদ্ধ 
গণিত-বিজ্ঞান সম্ভবপর হয়। গণিতের প্রতিক্গালকলকে সাধিবক ও নিয়ত বলিয়াই গণ্য 
কর! হয়। কিন্ত অভিজ্ঞত| হইতে কখনও নিয়ত ও সাধ্বিক প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়। 
যায় ন।। প্রত্যক্ষ-পূর্্ম ভিত্তি না খাকিলে গণিতের প্রতিজ্ঞ! সর্বদ দেশে ও সর্ধ কালে সত্য 
বলিয়। গৃহীত হইতে পারে না। এই জন্যই দেশ ও কালের জ্ঞানকে গ্রতোক্োত্তর বলিতে 
পারা বায় না, তাহা প্রত্যক্ষ-পূর্ব। গণিতের নিশ্নম সকল দেশ ও কাঁলেরইনিয়ম ; স্বতরাং 
তাহারাও প্রতাক্ষ-পূর্দ । ইহা যদি সত্য হয়, তাহ! হইলে দেশ ও কাল-সদস্ধীয় প্রতিজ্ঞা 
সকল কিন্ূপে সান্মিক ও নিয়ত হয়, তাহ! ৰুক্িতে পাবা খায় ॥ দেশ ও কাল আমাদের 
মনের প্রকার" যদি হয়, তাহা হইলে দেশ ও কাল-সমদ্ধীয় নিয়ম (খাহ। গণিতেরই নিয়ম ) 
আমাদের মনেরই নিন্ম, স্বতরাং যতদিন আমাদের মনের স্বন্ূপ পরিবদ্িত না হয়, ততদিন 
দেশ ও কালের নিয়মেরও ব্যতিক্রমের সপ্ভবন! নাই । 

এইকূপে হিউমের আক্রমণ হইতে ক্যান্ট গণিত-বিজ্ঞানকে রক্ষা! করিয়াছেন । 
এখন অন্কান্ত বিজ্ঞানকে রক্ষা কর! বায় কি না, দেখিতে হুইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে দেশ 
ও কালকে বহি্গগং হইতে অন্র্গগতে স্থানান্তরিত করার ফল-সঞন্ধে কিছু বলা 
প্রয়োজন । 

ক্যাণ্টের মতে দেশ ও কালের অস্তিত্ব বহির্জগতে নাই । আমাদের মনের বাছিরে 
তাহার অস্তিত্ব নাই । তাহার! বাহ হবোব জ্ঞানের "প্রকার-*যাত্র। বহির্জগৎ হইতে 
বে সংবেদন উৎপপন হয়, মন তাহাদিগকে দেশ ও কালে গ্রহণ করে। এই দেশ ও কালের 
ধারণ! ইল্িয়-নিরপেক্ষ ও মনের স্বক্ূপ হইতে উৎপত্র। দেশ ও কালের হুল্পক্ট ধার! 
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লইয়। যে আমর! জন্মগ্রহণ করি, তাহ! নয়। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণা মে 
কূপে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়। উঠে, মনোবৈজ্ঞানিকগণ তাহার বর্ণনা কৰিয়াছেন। দেশ ও 
কালের ধারণ! প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সহিত ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিলেও, ইহা বাহিরে বর্তমান 
কোনও অ্রব্যের ধারণা নহে। ইহ! মনেরই কুষ্টি। কোনও ইন্দিয্ন হইতে ইহার জ্ঞান প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। বাধা ভরবে জ্ঞান ইনচ্ছিয়দ্বার! ভিন্ন পাইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দেশ 
ও কালের জ্ঞান ইল্দিয়লভ্য নয়। স্বতরাং তাহার] বাহ্‌ অব্য নয়; তাহাদের বস্বগত 
অস্তিত্ব* নাই বলিতে হইবে । ইহাদের অস্তিত্ব আমাদের মনে। ইহা! হইতে বুঝিতে পারা 
মায় যে, বাহ বোন যে জ্ঞান আমাদের হয়, তাহা তাহার স্বক্ষপেক জ্ঞান নহে ॥ আমরা 
খাবতীয় স্ব দেশ ও কালে অবস্থিত দেখিতে পাইলে, তাহার! বান্তবপক্ষে দেশ ও 
কালে জবস্থিত নহে । দেশ ও কালের পরিচ্ছদ পরিধান কিয় তাহারা আমাদের সন্মুখে 
উপস্থিত হয়। তাহারা যে আমাদের বাহিরে অবস্থিত, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্ত দেশ 
ও কালের পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিলে তাহাদের কপ কি হয়, তাহ! আমর! অবগত নহি। 
আমাদের জ্ঞানের বাহিরে দেশ ও কালবচ্দিত ভ্রবোর দ্ববূপ কি-_ড্বব্য স্বরূপতঃ* কি_ 
তাহা সমর! জানি না। 

বাহ! জগতের যাবতীয় তরব্য ঘেমন দেশ ও কালের অন্তর্গত হইগ্ আমাদের মলের 
নিকট প্রকাশিত হয়, তেমনি মনোজগতের সমস্ত ভাব কালের অন্তর্গত হইয়| প্রকাশিত 
হুয়। মানসিক অবস্থাসমৃহ “কালের” পরিচ্ছদ-বন্চিত অবস্থায় কিন্ধপ, তাহাদের স্বরূপ কি, 
তাহা আমর! কবগত নহি। তাহার! যে আস্মার* অবস্থামাত্র, তাহার স্বরূপ জানিবার 
উপায় নাই। হৃতরাৎ অদ্থর্জগতে ও বহিষ্গগতে খে ছুই পদদার্থ বর্তমান-_চিৎ ও জড়__ 
তাহার! যেব্কুপে মনের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহাই মাত্র আসর! জানিতে পারি, তাহাদের 
স্বকূপ জানিবার কোনও উপায় নাই। Critique 91 Pure Reas0nএর থম সংস্করণে 
ক্যান্ট লিখিয়াছিলেন, "ইহ অসম্ভব নহে যে, একই মাত্র পদার্থ উভয় জগতে বর্তমান ; যে 
পদার্থ বাহজগতে দেশ ও কালে প্রকাশিত, তাহাই অন্তর্জগতে কেবল কালেই প্রকাশিত ।” 
গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে এই উক্তি বন্দিত হইলেও, ইহারই মধ্যে ক্যাণ্টের পরবত্তী দাশনিক- 
দিগের দর্শনের মূল নিহিত। 





অতীন্ডিয়-তত্তের বিস্লোষণ 
Transcendental Analytic 
সংবেদনদিগকে দেশ ও কালের কূপ-দানদ্ধারাই জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানের ক্রম 
দুইটি : (১) প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বা প্রতীতি* ও (২) সামাস্ত-জ্ঞান বা সম্প্রতীতি* । প্রথম ক্রমে 
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ইজ্জিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শে যে অশ্রকৃতি উৎপর হয়, দেশ ও কালের রাগে রজিত 
হইযর়! তাহা প্রতীত হয়। ক্যাপ্ট বিবিধ ইক্রিয়ের কথা! বলিয়াছেন_বাহ ও আন্তর। 
চক্ষ, কর্ণ, নাসিকা, বদন! ও ত্বক, এই পঞ্চ ইন্জিয়ের দ্বারা দেহের বাহিরে অবস্থিত জব্যের 
জ্ঞান হয়। অন্রিক্িত্ারা মানসিক অহুতৃতি জ্ঞান হয়। উ্ত়বিধ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান। 
কিন্ত শুধু দেশ ও কালে প্রকাশেই স্পষ্ট জ্ঞান হয় না। এই প্রকাশে জ্ঞানের আভাসমাত্র 
উৎপন্ন হয়। ইহা দেশ ও কালে অবস্থিত “কোনও একটা! কিছুণব অন্ডিত্বমাত্রের জ্ঞান। 
এই ্পষ্ট জ্ঞানকে স্পষ্ট জ্ঞানে পরিণত করিবার কাথা__গান্য বন্ধ হইতে স্বতত্র, বিশিষ্ট 
বান্ধব জ্ঞান-উৎপাদন ও অন্যান্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিক্ূপণ-কার্য্য বুদ্ধির । ইহাই 
জ্ঞানের দ্বিতীয় ক্রম। প্রথম ক্রম Transcendental Acsthetica বিবৃত হইয়াছে। 
দ্বিতীয় ক্রম বণিত হইম্থাছে 7775750577457191 [.০816 অথব| অতীন্দিয় তর্ক-বিজ্ঞানে | 
L০৪i০এর অর্থ চিন্তার নিয়মের? বিজ্ঞান, যে যে নিত্নমদ্বার! আমাদের চিন্তা পরিচালিত হয়, 
তাহার ন্সাবিষ্কার ও আলোচনাই [০৪০ । চিন্তার এই সকল নিয়ম গমভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ, 
বাহ বন্ধ হইতে তাহাদের জ্ঞানলাত হয় ন!। চিন্তার নিয়মসমূহের বিজ্ঞানই [০8০ বা 
তর্কশাঙ্গ। সাধারণ ০:৭! 10854 জানের উৎপত্তি-সঙদ্ধে আলোচনা নাই। জ্ঞানের 
উৎস কোখায়, তাহার আলোচনা ইহাতে নাই । ইহাতে প্রাপ্থ-জ্ঞানকে সতা বলিয়া গ্রহণ 
কৰি তাহার “ক্ূপ" এবং তর্কে সেই প্রাপ্ত জ্ঞান কোন্‌ কোন্‌ নিযমাহুলারে ব্যবহৃত 
হইতে পারে, তাহার আলোচনা হয়। ক্যান্টের Transcendental Logica জানের 
থে অংশ অভিজ্ঞতা হইতে উদভৃত নহে, তাহার উৎপত্তি-সদন্ধে আলোচনা আছে। 
Transcendental Logic ছুইভাগে বিভe—Transcendental Analytic সু 
scendental Dialectic মনের কা্য-বিগ্রেষণদ্ধার| চিন্তার নিগম আবিদ্ধার Tran- 
scendental Analytica (“তীহ্ছিয় তত্ব-বিঙ্গেবণেত্" ) উচ্দেশ্। 

ইন্জিয়ের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ইএকা-প্রতিষ্ঠাই বুদ্ধির কাধ্য। বিভিন্ন বোর মধ্যে 
সঙ্বন্ধের আবিদ্ধারদ্বার। এই কোর প্রতি! হয়। বিশুদ্ধ সংবেদন সংবিদের মধ্যে একটি 
বিক্ষিপ্ত ঘটনামাত্র। মনের মধো কোনও একাবিধায়ক শক্তি যদি না খাকিত, তাহ! 
হইলে আমাদের মানসিক জীবন হইত এইরূপ বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর সমাবেশমাত্র। এই 
জন্মই ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, “সম্প্রতীতি বা সানান্মা-জ্ঞান ব্যতীত প্রীতি বা প্রতাক্ষ-জান 
অন্ধ"ং। থে সুত্রে এই সকল বিক্ষিপ্ত ঘটনারাঙ্ছি গ্রখিত হইয়া! শৃঙ্খলাবন্ধ জানে পরিণত 
হয়, তাহা বুদ্ধি। জ্ঞানের যাবতীয় বিষয় শৃষ্খলাবন্ধ করিয়| তাহাদের হ-বিস্কাপের ছারা! 
একের উদ্ভাবন বুদ্ধির কার্য ॥ কি ভাবে এই কার্য সম্পাদিত হয়, তাহ! Analytica 
প্রথশিত হুইয়াছে। 

এমন কোনও সংপ্রত্যর আমাদের আছে কি না, খাহা। অভিজ্ঞতার পূর্বদবন্তী, যাহা 


Science of the Laws of Thought 
+ Perception without Conceptions are blind 














নব্য দর্শন__ক্যান্ট ২৯৫ 


অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হয় নাই, ক্যান্ট প্রথমে তাহারই আলোচনা! করিয়াছেন। লক ও 
{উষ এন্ধপ কোনও সম্প্রতায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ক্যান্ট দেখাইতে চেষ্টা 

করিয়াছেন যে, এমন কতকগুলি সম্প্রত্যয়* আমাদের আছে, যাহার আমাদের বুদ্ধির 
শস্তব্তা_যাহাা ইন্দিয়দ্বার| উৎপক্স হয় না। যে সকল সংবেদন দেশ ও কালের রাগে 
রবিত হইয়। বুদ্ধির সন্মুখে উপস্থিত হয়, বুদ্ধির কাধ্য তাহাদের ব্যাগ্যা। কর!। কোথা 
হইতে তাহার! আসিল, তাহার! কে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সন্ধ কি, প্রভৃতি বিবিধ 
প্রশ্নের মীমাংসা বুদ্ধিকে করিতে হয়। দেশ ও কালে যখন তাহার! বুদ্ধির নিকটে আবিদুততি 
হয়, তাহার পূর্বেই তাহার! যে বাঘ, তাহ। স্থিববীকুত হুইয়াছে। অবশিষ্ট যে সকল প্রশ্নের 
সমাধান বুদ্ধিকে করিতে হয়, তাহার! বুদ্ধির মধ্যেই উদ্‌তৃত হয় এবং তাহাদের সমাধানের 
নিয়ম বুদ্ধির মধ্যে নিছিত। ইন্জিয় যেমন সংবেদনদিগকে দেশ ও কালের মধ্যে গ্রহণ 
করে, বুদ্ধিও তেমনি দেশ ও কালের মুস্রা-প্রাপ্ত এই সংবেদনদিগকে কতকগুলি আকারে 
গ্রহণ করে। এই সকল আকার কি? 

সত্তা-সম্বন্ধে যাহ! যাহ! বলা যায়_-সত্তার যে সকল বিধেয়ের বা বিশেষণের আরোপ 
করা ধায়--আবিস্টটল্‌ তাহাদিগকে দশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে 
C৫৪০৮ বা "শ্ৰেণী" নাম দিয়াছিলেন।* এই দশটি সত্তার সাব্বিকতম রূপ । লমন্ত 
বসন্তই এই দশ শ্রেণীর অন্তর্গত । আরিন্টটল্‌ কোনও সাধারণ তত্ব হইতে তাহার 
C॥০৪০০১দিগকে উদ্ভাবন করেন নাই। পদার্থদিগকে পধ্যালোচনা করিয়া তিনি 
তাহাদিগকে এই সকল শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে দেশ ও কাল 
ক্যান্টে মতে বুদ্ধির ক্রিয়ার প্রকার নহে। তাহার! সংবেদনের উপর ঈন্জিয়ের ছাপ । 
আমাদের জ্ঞানে বুদ্ধির কি দান, তাহার অশুসন্ধানে ক্যান্ট একটি সাধারণ তত্বের অঙ্গসন্ধান 
করিয়া, তর্কশাস্্রের “বিচার”কে* সেই তত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিচারের যত 
কূপ আছে, তাহাদিগের পরীক্ষা করিলে, তাহ! হইতে বুদ্ধির আদিম সম্পত্যয়দিগের* 
পরিচয় পাও! খাইতে পারে। প্রচলিত তর্কশাস্বের নিয়মাহ্ুসারে ক্যান্ট বিচারের 
বিবিধ রূপগুলি পরীক্ষা! করিয়াছিলেন এবং স্বাদশটি বুদ্ধির আদিম সম্প্রত্যয়ের আবিষ্ষার 
করিয়াছিলেন। 

পৰিচার্ন” শব্দটি তৰ্কশাস্বে কার্যত: “বাক” অর্থে বাবহৃত হয়। "বিচার" একটি 
মানসিক ক্রিয়া, তাহ! প্রকাশিত হয় বাক্য্বারা। কোনও বস্ত-সংন্ধে কিছু বলিতে 
হইলে, ব্যাকরণে যাহাকে “বাক্য” বলে, আমর! তাহারই ব্যবহার করি। মানসিক 
চিন্তার ধ্বস্তাস্মক ক্ূপই বাক্য । তর্কশান্ছে বাকা চারিভাগে বিভক্ত : (১) পরিমাণ- 
বাচক,* (২) গুণ-বাচক", (৩) সম্বন্ধ-বাঁচক," (৪) বিধা-বাচক*। ইহাদের প্রত্যেকটি 

+ Notions > Form * পরধম বণ ১২৪ পৃষ্ঠা দেখ। 


+ Logical Judgment * Primitive notions of the Understandis 
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আবার তিনভাগে বিভক্ত: পরিমাণের অন্তর্গত সাব্িবক,১ বিশেষ, ও এক) গুণের, 
শ্থর্গত অ্বস্থী,' ব্যতিবেকী,* এবং অসীসন্ব-সসীমত্বব্যজক+ |. সন্বন্ধের অন্তত 
নিরপেক্ষ," সাপেক্ষ এবং বৈকলিক*। বিহার ছিলটি ভাগ হইতেছে, অনিশ্চিত,”* 
বর্ণনাস্মক” ও নিশ্চয়ান্মক’* ৷ বিচারের এই সকল কূপ হইতে ক্যান্ট সমসংখ্যক নিল 
লিখিত বিশুদ্ধ সম্প্রতায়ের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 


পরিমাণ গুণ সদ্বন্ধ বিধা 

সমগ্রতা বাস্তবতা অধ্য ও ধশ্ম সন্তাব্যতা ও অসম্ভাব্যতা 
বহত্ব ব্যাতিরেক কাথা ও কারণ অস্তিত্ব ও আনন্থিত্ধ 
একত্ব সীমাবদ্ধতা ক্রি ও প্রতিক্রিয়া নিয়তি ও নিশ্চিতি 


এই ছাদশটি সামান্য অখবা সম্প্রতায়কে ক্যান্ট ০4:2895155 নাম দিয়াছেন। 
মাথুষের যাবতীয় চিন্তা এই দ্বাদপটি তপে প্রকাশিত হুর। ইহার! সকলেই বিশুদ্ধ 
সম্প্রত্যয়,’* জ্ঞানের উপাদান’* ইহাদের মধ্যে নাই। মনের বাহিরে কোনও স্থান 
হইতেই ইহার! উদ্ভুত হয় না। জ্ঞানের উৎপাদনে ইহারা! বুদ্ধির দান, বুদ্ধির শ্বকীয় 
ভাণ্ডার হইতে ইহারা সাহ্ৃত। ইহারা সাদিক ও নিয্নত। রক্তবর্ণ কোনও জ্রবোর 
রক্রবর্ণ নিয়ত নহে। তাহা অন্ত বর্ণও হইতে পারিত। কিন্তু উক্ত আব্যের অব্য 
নিয়ত। উহ! যে কোনও কারণ হইতে উদক্কৃত, তাহাও নিয়ত। তাই জবা এবং 
কারণত্বের প্রত্যয় ভিন্ন বুদ্ধি কোনও অব্যই বুঝিতে সক্ষম হয় ন!। বুদ্ধির ক্ষেত্রে সর্বত্রই 
ইহার প্রযুক্ত হয়। ইহারা সান্দিক ও নিয্নত। বর্ণ অথবা! ভার-বিহীন জগতের কল্পনা 
কর অসম্ভব নহে, কিন্ত এমন কোনও জগতের কম্পন কৰা সন্তবপর নহে, খাহাতে “এক”, 
প্ৰ", পকাধাকাবণণ প্রন্থৃতি খাকিবে না। 

কিন্ত এই সকল বিশুদ্ধ "সামান্ত” তো! প্রতান্ষের বিষয় নছে। তবে কিন্ূপে 
তাহার! প্রত্যক্ষ বিনয়ে প্রযুক্ত হয়? ইহাৰ! প্রত্যক্ষের বিষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্র্মী__ 
ৰিজাতীয়। পঞ্জাতীয় পদার্থের মধ্যেই সঙ্বন্ধের কল্পনা কর! যায়। বিজাতীয় পদার্থের 
পরস্পর সংযোগ সংঘটিত হয় কিরূপে ? এই প্রশ্নের উত্তবে কাট বলিয়াছেন, “কালের 
প্রতায়ের মাধ্যমে এই সংযোগ সাধিত হয়। সংবেদনসকল দি বুদ্ধির নিকট উপস্থিত 
হইবার পূর্বে দেশ ও কালের মধ্যে ব্যবস্থিত না! হইত, তাহা হইলে তাহাদিগের উপর 
উপবি-উক্ক কোনও সম্প্ৰত্যযের প্রস্থোগ হইতে পারিত না। কালের ভাবে তাহার! 
ভাবিত বলিঙ্গাই এই প্রয়োগের সম্ভব হয়। অব্যবহিত ভাবে প্রত্যয়ের উপর 
0৭০০8০ঃ5দিগেক প্রক্মোগ সম্ভবপর নহে ।” 
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কালের একটি ধর্শ্ম যৌগপন্ড” । এই যৌগপস্থের জ্ঞান প্রত্যক্ষপূর্বব । এই হিলাবে 
কাল ০২:০8০হ১দিগের সঙ্গাতীয়। অন্ত দিকে কালে ভিন্ন কোনও ত্রবাই জ্ঞানগোচর 
হয় ন!। এইজন্য কাল প্রত্যক্ষ বিষয়েরও সজাতীয় বটে। কালের ধমকে ক্যাণ্ট 
Transcendental Schema লাম দিয়াছেন । 3১০72 শব্দের ধাতুগত অর্থ আকার বা 
কূপ; খাহ। শ্রেণীবিশেষের অন্তর্গত যাবতীয় পদার্থে সাধারণভাবে বর্তমান, তাহাই 
5০hema। যাবতীয় প্রকারের মধ্যে কালের রূপ বর্ধমান বলিয়া, কালের ধর্ম 5০০৭ 
নামে অভিহিত হইয়াছে। 5০em৷৭ কমনার স্থই হইলেও, C৪০: গ্রতিন্ধপ 
নহে, কেনন! গ্রতিজূপ কেবল একটি মাত্র পদার্খেরই সন্ভব, শ্রেণীর প্রতিরূপ হয় না। 
কিন্ত 56৮৬৭ সমগ্র ০৪০০৪০৮7৮ কলনাস্থ্ট কপ, যাহার মাধ্যমে ইন্দিয়ে আবিভূতি 
বিষয়ে সেই ০॥৷০৪০৪১র প্রয়োগ সম্ভবপর হয়। স্বতরাং 5০৭ কখনও প্রতায়ের 
বিষয় হইতে পারে ন!। মনোমধ্যেই কেবল তাহার অস্তিত্ব সম্ভবপর । এখন কিন্ধপে 
5০৮৩৪ প্রয়োগ হয়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর! খাউক । 

পরিমাণ প্রকারে 5€৮ৎm৷এর প্রয়োগকালে বুদ্ধি কালের মধ্যে একটি শ্রেড়ীর 
কল্পনা করে, ক্ষুদ্র কষুত্র “ক্ষণ” পরপর সক্ষিত, এইরূপ একটি শ্রেটী--সজাতীয় এককের 
সহিত এককের যোগ। এই শ্রেচীর কল্পনাই "সংখ্য!" । এককসকলের" পারস্পধা 
ভিন্ন ক্মন্য কোনও ভাবেই পরিমাণের ধারণা কর! সম্ভবপর নহে। একটি মাত্র এককের 
কল্পনা করিয়া! যদি কম্পন! ক্ষান্ত হয়, তাহা হইলে পাওয়া খায় "এককের" ধারণা । 
একের পরেই ক্ষান্ত ন! হইয়া কল্পনাপ্রবাহ কিছুক্ষণ চলিবার পরে ক্ষান্ত হইলে উৎপন্ন 
হয় “বহদ্ধে”র ধারণা ; খদি কল্পনার ছেদ একেবারেই না হয়, তাহা হইলে উত্পপ্প হয় 
সমগ্রের? ধারণা। 

কালের আধেয়*, অর্থাৎ খাহাচ্থারা কাল পরিপূর্ণ, কালের মধ্যে যাহা অবস্থিত, 
তাহার কল্পনাই গুণ-প্রকারের 3০৮০৭, কাল যাহাদ্বার! পূরিত হয়, কাল ব্যাপিয়া 
যাহার স্থিতি, তাহাই “বান্তবত1”* | "বাস্তবতার" সম্প্রত্যন্ প্রত্যক্ষ কোনও ভ্রধ্যে প্রয্োগ 
করিতে হইলে, কালের অংশবিশেষ পুর্ণ* বলিয়া কনা করিতে হয়_ব্যাপ্ত কালের 
ব্যাপকের কল্পনা করিতে হয়। "ব্যতিরেকের” বিশুদ্ধ প্রত্যয়ের ধারণ। করিতে হইলে 
শুন্য কালের কল্পনার প্রয়োজন ॥ 

পস্বন্ধ-প্রকাবের 5০১০৭ পাওয়া যায় কালিক ক্রম" হইতে । সঞ্বন্ধের তিনটি 
বিভাগের মধ্যে অরবান্ের ধারণ! “বাস্তবতার স্থায়িত্ব অর্থাৎ অনবন্ছিত্ন কালব্যাপিত্বের 
কল্পন| হইতে উদ্ধৃত হয়। যাহ! কালব্যাপী, তাহাই বাস্তব । এই কালব্যাপিত্ব যখন 
সঅসন্তহীন রূপে কলিত হয়, তখন অ্রব্যত্বের ধারণার উদ্ভব হয়। অব্ভিচারী পারণ্পধ্যের 





2 Simultaneity » Unies » Totality + Contents of time 
2 Reality © * Filled © Order of time 


ES 


ক © 


পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


কল্পন! হইতে কাধ্য-কাবণের ধারণা উদ্ধৃত হয়, এবং ছুইটি ভব্যের অবস্থাসমূহের নিয়মিত 
ভাবে একড্রাবস্থিতির+ কজন! হইতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধারণা উৎপন্ন হয়। কোনও 
অব্যের বিশেষ কোনও অবস্থার সঙ্গে অন্য একটি ত্রব্যের বিশেষ কোনও অবস্থার একত্র 
অবস্থিতিই ক্রিযা-প্রতিক্রিয়া । বিধ! ০২০০৪০ঃ)-র 5০৯০3 পাওয়া যায় সমগ্রকালের 
সহিত বস্ধৰিশেষের সদ্বন্ধের কল্পনা হইতে, অর্থাৎ কোনও বন্ধ কালের সহিত মে ভাবে 
সম্বন্ধ, তাহার কল্পনা হইতে । কালের প্রকৃতির সহিত সামজ্রই সন্ভাব/ত1; কোনও 
নিদ্দিকালে স্থিতিই অস্তিত্ব, এবং সর্কালে স্থিতিই নিয়তি। ইহ! হইতে দেখা যাগ, 
থে সকল “প্রকারের” সহিতই কালের সন্বন্ধ আছে। 

বাথ উত্তেজন বাহ ইন্দিয়ের উপর পতিত হইবার ফলে থে সকল অহুভূতির 
উৎপত্তি হয়, তাহার! অসম্বন্ধ ও 'অর্থহীন। মন তাহাদিগকে দেশ ও কালের মধ্যে 
স্থাপন করার ফলে তাহার! বাহু পদার্থ, এই মাত্র জ্ঞান হয়। বুদ্ধি তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ 
করিয়া, তাহাদের পরস্পরের মধে] সম্বন্ধের প্রতি) করে। এই সম্বন্ধ খুদ্ধিকতুক কট, 
অখব! কেবল আবিষ্কৃত হয, তাহ। পৰে ক্মালোচিত হইবে ॥ শ্ৰেণীরূক্তি ও লব্ধ-প্রতিঠার 
জন্য বুদ্ধিক খে সকল সংপ্রত্যয়ের সহায়ত! গ্রহণ করিতে হয়, উপরে তাহাদের উল্লেখ 
করা হুইয়াছে। এই সকল সং্রত্যয প্রত্যক্ষপূর্প হই কিক্ূপে সংবেদনদিগের উপর 
প্রযুক্ত হয়, তাহাও আমর! দেখিয়াছি । এই প্রসঙ্গে “কালের” প্রত্যয়ের মধ্যবন্ধিতার 
লহিতগ আমরা পরিচিত হুইয়াছি। আমর! দেখিয়াছি, প্রতোক “প্রকার” ও তাহার 
5০৫ ইন্জিয়ের বিধয়দিগকে প্রকারবিশেষে বুদ্ধির এক একটি সান্বিক ক্ূপের* অধীনে 
আনয়ন করে, এবং এই প্রকারে জ্ঞানের ঝাছযে একত ও শৃদ্ঘলাব প্রতি! হয়। ইন্জিয়- 
নিষয়দিগকে হু-স্ধ অভিজ্ঞতায় পরিণত করিবার জন্ত প্রত্যেক “প্রকাবের”ই কতকগুলি 
জানত" অখব| প্রতাক্ষপূ্ত নিয়ম আছে। দেই নিয়মগুলি এই: (১) ইচ্জিয়ের 
যাবতীয় বিনয় যখন দেশ ও কালের ষধো গৃহীত হয়, তখন তাঁহার! পরিমাণক্কপে* 
প্রভীত হয়, অর্থাৎ তাহারা পর্বিমাশবুক্ত এই জ্ঞান হয়। তাহার! স্থানব্যাপী ও বিভিন্ন 
অংশের সমযিকূপে গৃহীত হয়। এইভাবে তি কোনও জ্ঞানই হইতে পারে না। 
এইজন্য বিশ্ঠারযুক্ত অব্যের যে ধর্ম্ম (জ্যামিতিক ধর্ম ), ইক্রিগ্রাহ যাবতীয় জবাই 
সেই ধৰ্মযুককরূপে প্রতীত হয়। এই তন্বগুলি অব্যবহিত জ্ঞানের স্বত:সিদ্ধ' ; সকল প্রত্যক্ষ 
জানই ইহাদের হার! নিয়ত্বিত। (২) সংবেদন দেশ অথবা কালে বিস্তৃত পদা্শ নহে। ইহার 
বিস্তার নাই, কিন্তু প্রাপধ্যের পরিষাণ আছে, তীত্রতার ইতর-বিশেষ আছে-_কোনটির 
তীব্রতা বেনী, কোনটির কম । মনকে উত্তেজিত করিতে হইলে, যে পরিমাণ শক্তির 
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সহিত তাহার, উপর 'আাঘাতের প্রয়োজন, আঘাত তাহ! অপেক্ষা, কম হইলে, কোনও 
অব্যই জ্ঞানগোচর হয় ন!। প্রত্যক্ষ যাবতীয় ভব্যেৱই যেমন পরিমাণ আছে, যেমন 
বিস্তার আছে, তেমনি প্রধরতাও* আছে। বিস্তারের নিয়মসকল যেমন তাহাদের 
সদ্বন্ধে প্রযোজ্য, প্রাথর্্যের নিয়মও তেমনি প্রযোজ্য । সুতরাং ড্রবোর যাবতীয় শক্তি ও 
ক্ুণের অসংখ্য পরিমাণভেদ আছে । তাহাদের হাস ও বৃদ্ধি আাছে। যাহ! প্রকৃত সত্তাবান্‌, 
কিছু না কিছু "পরিমাণ”* তাহার থাকিবেই, তাহা যতই কম হউক ন! কেন। এই 
তত্বদকল—Anticipations 0f 5ৎn5৭ti০০, অর্থাৎ সংবেদনের পূর্বববন্তা নিয়ম, সংবেদনের 
জ্ঞানের নিশ্নম । 

উপবি-উক্ত তত্বগুলি ব্যাপ্তি, পরিমাণ ও গুপ-সঙ্দ্ধী। প্রথম তন্বটির সহিত গণিতের 
পরিমাণের সঙ্বদ্ধ ঘনিষ্ঠ । দ্বিতীয় তন্টব সম্বন্ধ গুণের পরিমাণের সহিত । জ্ঞানের বিষয় 
প্রতোক বস্তই সংখ্য। অথবা গুণ-পরিমাণ-যুক্ত কূপেই জ্ঞানে প্রবেশ করে। অন্য কোন 
ভাবেই তাহাদিগকে বুঝিতে পারা মায় ন।। 

(৩) জ্ঞানের বিষয় পদার্থসকলের মধ্যে নিশ্রত সহ্ন্ধ না থাকিলে জ্ঞান সম্ভবপর 
হয় না। নিয়ত সগ্বন্ধ ন! খাকিলে প্রত্যক্ষের বিষয় বস্ধসকল কেবল বিদ্দিপ্র ও অর্থহীন 
পদার্থের সমষ্টিমাত্র হইত | সন্বদ্ধ-সম্বদ্ধে প্রথম তত্র: (ক) যাবতীয় পরিণামের মধ্যে 
পরিণামে ধার যে জবা, তাহ! অপরিবন্িত খাকে। যেখানে নিত্য কিছু নাই; 
সেখানে নিদ্দিষ্ট কোনও কালিক সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, কালের অন্লাধিক পরিমাণের 
নিন্ধপণণ্ সম্ভবপর হয় না। কোনও বস্তুর বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পার্থকোর নির্দেশ 
করিতে হইলে, অথবা কোন অবস্থ! অন্য অবস্থার পূর্ববর্তী অথব! পরবন্ধী বলিয়া নির্দেশ 
করিতে হইলে, সেই বস্ধকে তাহার বিভিন্ন অব্থ| হইতে '্বতস্র বলিয়া! ধারণ| করিতে হয়, 
নানা পর্রিণামের মধ্যে তাহাকে স্থির ও অপরিণামী মনে করিতে হয়। এই অপরিণামী 
পদার্থের ধারণা, যদি বুদ্ধি হইতে পাওয়। ন। খাইত, তাহা হইলে যৌগপত্ধ অথবা 
পারম্পর্যের কোন জ্ঞানই হইতে পারিত না (খ) সঙদদ্ধ-নিষয়ে দ্বিতীয় ত্য এই £_ অব্যোর 
পরিণাম কাঁধা-কারণের নির্নমের 'অধীন। প্রত্যেক ঘটন! তাহার পূর্ববর্তী ও পরবস্তা ঘটনার 
সহিত সম্বন্ধ । ত্রব্যের একটি অবস্থা! হইতে তাহার পরবত্তী অবস্থার উদ্ভব অবশ্যন্ভাৰী। 
এই সঙ্ন্থই কাৰ্ধ্য-কারণ-সম্বন্ধ । এই সম্বন্ধ আাছে বলিয়াই কোনও ঘটনার সহিত তাহার 
পরবান্ী ঘটনার সপন্ধ নিদ্দিষ্ট। ইহা না খাকিলে জ্ঞানই সম্ভবপর হইত ন1। কাঁধ্য-কারণ- 
সঙ্বন্ধ না খাকিলে, অসন্বন্ধ মানলিক অবস্থা ভিন্ন কিছুই আমর! জানিতে পারিতাম না। 
গে) সন্বন্ধের তৃতীয় তন :__একসঙ্গে বর্ধমান যাবতীয় বস্তুর মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া 
বর্তমান । পূৰ্ববত ও পরবর্তী ঘটনার মধ্যে যে কাধ্য-কাঁরণ সন্বদ্ধ আছে, তাহ! আমরা 
দেখিয়াছি । একসঙ্দে এক সময়ে বর্তমান বস্ধসকলের মধ্যে যে কোনও সঙ্দ্ধ নাই, তাহা 
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নহে। তাহার পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে, এবং সেই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াও উৎপন্ন হয়। 
দেশ ও কালের মধ্যে অবস্থিত বস্তর মধ্যেই এই সম্বন্ধ বর্তমান । সঙ্বন্ধের এই তিন তত্ব 
"অভিজ্ঞতার পানৃক্ষ”* নামে ক্মভিহিত হুইম্াছে। আমাদের চিন্তার মধ্যে ঘে সম্বন্ধ বন্তমান, 
বাহ্য জগতে বস্তসকলের মধ্যেও সেইন্প সম্বন্ধ বর্তমান, ইহাই এই সকল তের অর্থ, 
এইজন্তই ইহাদিগকে ॥৭!০৪০5 বল! হইয়াছে । 

(৪) বিধা” প্রকারের তিনটি শ্বীকাধ্য বিষন্ন এই £ (ক) অভিজ্ঞতার আকারগত 
প্রতিবন্ধের* সহিত যাহার সাষগন্ত আছে, তাহাই সন্ভাব্য* । (খ) অভিজ্ঞতার বন্তগত 
প্রতিবন্ধের সহিত যাহার সামঞ্স্র আছে, তাহ! বাস্তব* । (গ) অভিজ্ঞতার সাধ্বিক 
প্রতিবন্ধের মাধ্যমে যাহা বাস্তব সত্যের সহিত সপন্ধ, তাহাই নিয়ত । অভিজ্ঞতার আকারগত 
প্রতিবন্ধ কি? দেশ ও কালে এবং ০॥৷৫৪০৪১দিগের আকারে আকারিত না হইলে কোনও 
জানই হয় না। সতবাং যাহার উপর দেশ, কাল ও প্রকারদিগের প্রশ্নোগ সম্ভবপর তাহাই 
সন্তাব্য। সংবেদনই অভিজ্ঞতার বন্তগত প্রতিবন্ধ । যাহ! অব্যবহিত অথব! ব্যবহিত ভাবে 
সংবেদনের সহিত সদ্বন্ধ, তাহাই বাস্তন। কাধ্য-কারণের নিয়ম অভিজ্ঞতার সার্বিক 
প্রতিবদ্ধ। প্রত্যেক ঘটনাই তাহার পূর্বদন্তী কারণদ্বার| নিয়ন্ত্রিত এবং পূর্ববর্তী ঘটনার 
সংঘটনের পরেই পরবন্ধী ঘটনার সংঘটন অনিবাধ্য, এই থে কাঁধ্য ও কারণকে নিয়ত 
অথৰ! অবশবাম্থর বল! হয়। এই তিন তত্বকে ক্যাণ্ট "প্ৰত্যক্ষ জ্ঞানের স্বীকার্দ্য বিষয়"* নাম 
দিয়াছেন। 

ক্যান্টের মতে কেবল উপরি-উক্ত প্রততিজ্ঞাগুলিই সংগ্রেষমূলক প্রত্যক্ষপূর্কা বিচার। 
জান কি, কিকূপে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, জানের সত্যতা! কতটা প্রভৃতি নিক্ূপণই Critique 
of Pure Reusonর উদ্দেশ । মাহধের মনই জ্ঞানের উৎপত্তি-স্থান। যে সকল শক্তি 
মাঙ্গযের উপর ক্রিয়া করে, তাহাদের ক্রিয়া বৃক্ষ, পর্বত প্রভৃতির উপরও বর্তমান, কিন্ত 
শেষোক্ত বন্ধদিগের মধ্যে জ্ঞানের পরিচন্ প্রাপ্ত হওয়া! যায় ন!। ইহার কারণ মাহুষের 
মধ সংবিদ আছে, উহাদের মধ্যে তাহা নাই । একমাত্র সংবিদই জানের ক্সাধার। এই 
সংবিদে জ্ঞান কিন্তুপে উৎপর্ হয় অহুসন্ধান করিতে গিয়| আমর! জানের দুইটি ক্রমের সহিত 
পৰিচিত হইয়াছি, একটি ইন্জিয়-সহায় মনের কাথা, দ্বিতীয়টি বুদ্ধিসহা'য় মনের কার্য । 
ইন্রিয়ের নিকট হইতে মন প্রান্ত হয় কতকগুলি অস্পষ্ট অগ্রস্কৃতি, যাহ! ইন্ছিয়ের সহিত 
বিষয়ের সংস্পর্শ হইতে উৎপত্র হয়। এই সকল অস্ুকৃতি বুঝিতে গিয়া! মন তাহাদিগের 
সহিত মিশ্রিত করে দেশ ও কালের জ্ঞান_দ্াহা তাহার নিজের সধে)ই সপ্ত খাকে। 
পাকঘ্ের ভিতর হইতে যে বপ নিঃগ্ত হয়, তাহার সাহায্যে খাগ্মজপ্য যেমন পরিপাক 
প্রাপ্ত হয, তেননি ইন্সিয়ের বিষদ্সকলও মন হইতে ক্ষৰিত দেশ ও কালের জানের সহিত 
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নব্য দৰ্শন_ ক্যাণ্ট ৩০১ 
মিশ্রিত হইসস। ব্র্দ-পৰিপক্ষ হয় । পাকম্থলীক ন্দদ্ধ-পরিপক ভুক্ত ত্রব্য যেমন জঙ্ছে স্থানান্তরিত 
এবং তথায় সম্পূর্ণ পরিপাক প্রাপ্ত হুইয়! রক্ত, যাংল ও মেদে পরিণত হয়, তেমনি 
মনের নিম্ন কক্ষে অর্ছ-জীর্ণ জ/নোপাদান, দেশ ও কালের বাগে রক্তিত সংবেদন উপরিস্থিত 
বুদ্ধিকক্ষে নীত হয়, এবং তথায় সেই অর্দ্-পক্ জ্ঞানের নধ্োো নিক্ষিপ্ত হয় বুদ্ধি হইতে ক্ষরিত 
নানাবিধ জ্যোতিশ্দয় হল। সেই রসে পূর্ণ পরিপাক লা করিয়া! জ্ঞানের উপাদানসকল 
জ্ঞানে পরিণত হয়, এবং আলোকে উদ্কালিত হুইর| উঠে। এই জ্যোতি বসের সংখ্য! 
ক্যাণ্টের মতে বাঝোটি_তাহারাই ১২টি "প্রকার" । সেই প্রকারছিগের আলোকে দেশ- 
কালব্ডী সংবেদনসকল প্রকাশিত হইয়া! সুসন্বন্ধ জ্ঞানে পৰিণত হয়, এবং বহির্জগতের 
যাবতীয় ঘটনা ইহাদের কূপে রূপায়িত হইয়| জানগোচনর হয় । 

“প্রকার"গণ মানসিক প্রতায় হইলেও কিন্ধপে বিজাতীয় সংবেদনের উপর ইহাদের 
প্রয়োগ সম্ভবপর হয়, তাহা পূর্বে ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। দেশ ও কালও মানসিক পদার্থ । 
কিন্ত মানসিক পদার্থ হুইয়াও কিন্ধুপে তাহার বিজ্ঞাতীয় সংবেদনের উপর প্রযুক্ত হয়, ক্যাণ্ট 
সে প্রশ্নের উত্থাপন করেন নাই, কিন্তু প্রকাবদিগের বেলায় সে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, এবং কালের 
ধৰ্ম্মদার! তাহার মীমাংসা। করিয়াছেন। কিন্ত বস্ধতঃ সংবেদন মানসিক পদার্থ । স্থতরাং 
প্রকৃতপক্ষে বিজাতীয় পদার্থের কথা উঠিবার সঙ্গত কারণ নাই । বাহ জড় পদার্শকর্কুক 
তাহার! উৎপন্ন হয়। ইহ! ধরিয়া লইয়াই ক্যাণ্ট তাহাদিগকে বিজাতীয় বলিয়াছেন। এই 
বাহ পদার্থের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ আছে কিন। তাহার স্থালোচনা পরে করা মাইবে। 

বুদ্ধির উক্ত সম্প্রত্যয়দিগের ( প্রকারদিগের ) কেবল প্রতাক্ষের উপরেই প্রয়োগ 
হইতে পারে, প্রত্যক্ষের বাহিরে তাহাদের উপযোগিতা নাই। যে সকল পদার্থ 
ক্দতিজ্ঞতার বিষয় থব! অভিজ্ঞতার বিষন্ন হইবার উপযুক্ত, তাহাদের উপর তিষ্ন অন্তত্র 
উক্ত প্রত্যয়সকলের বাবহার হইতে পারে ন!। বিষয়ে অভাবে এই সকল সামন্ত প্রত্যয় 
যেমন শুন্ত আকার মাত্র, কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধোই যেমন ইহাদের বিষয় বর্তমান, তেমনি 
দেশ ও কালের শৃন্ত আকারও কেবল সংবেদনন্বাবাই পূর্ণ হইতে পারে। বিষয়ের সহিত 
সংখোগবিহীন এই সকল প্রত্যয় ও তব্ব বুদ্ধি ও কল্পনার খেলা মাত্র । 


অতীন্তিয় আস্ম্তান 
ক্যাণ্ট জ্ঞানের উৎপত্িস্ব ব্যাখ্যায় Transcendental Apperception, অর্থাৎ 
অতীন্িয় প্রতীতির কখ! বলিস্াছেন। এই অতীহ্িয় প্রতীতি-সঙ্বন্ধে ক্যাটের ভাত্বকারগণ 
আনেক আলোচন! করিয়াছেন। জ্ঞানের উৎপত্তিতে মনের খে দান আছে, পুর্ষে তাহা 
আলোচিত হুইগ্নাছে। মনের সক্রিগ্ন ও নিক্ষিত্ন দুইটি কূপ । ক্তবাৎ মনের জ্ঞান লাভ 
করিতে হইলে, মনের উভয় কূপেরই জ্ঞান প্রশ্নোজ্জনীয়_মনের ক্রিয়া ও তাহার "অবস্থ!”,* 


« Form + States 
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উয়ের জ্ঞানই আবশ্রাক । মনের বিভিন্ন অবস্থা “কালের” মধ্যে অবস্থিত, তাহার! একটির 
পরে একটি আবিদ ত হয়, এবং অনবরত পরিবন্ধিত হয় । মনের এই কালিক অবস্থার জ্ঞান 
Empirical Apperception ব| অভিজ্ঞতার আত্মক্জান। কিন্ত মনের ক্রিয্ার_ মনন 
বা চিন্তার-_ষে জ্ঞান, তাহ! Transcendental Apperception ব! অভীক আাত্মঙ্গান। 
এখন মনের এই ক্রিগ্না কি? জ্ঞানের বিভিত্র উপাদানকে সংশ্লিষ্ট করিয়াই জ্ঞানের উৎপত্তি 
হয়। জ্ঞানে প্রকাশিত প্রত্যেক বন্ধ বহুর সমবায়। স্ষুলের বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ ও রূপের 
সংবেদনদিগের সংশ্রেদপ হইতেই ফুলের জ্ঞান হয়। এই সমস্ত সংবেদন আপন! হইতে মিলিত 
হয় না। তাহাদিগকে মিলিত কৰা! এবং মিলনের ছার! আন-উৎপাদন মনের কাজ। 
এই সংশ্লেষণ যে কেবল প্রতোোক বস্তুর উপাদান সংবেদনদিগেরই হয়, তাহা নহে। 
প্রত্যক্ষ ঘাবতীয় বসন্ত পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ । এই সন্দ্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় মনের 
ক্রিয়াঙ্বার৷ ("প্রকার” ও এজ্রিছ্িক উপজ্ঞ। ছুইটির প্রয়োগদ্ধার1)। পারস্পরিক এই 
সঙবদ্ধের ফলে আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি একত্বের উদ্ভব হয়। এই 
সন্দ্ধ ও একত্বের প্রতিষ্ঠার ঘে অতীকজিয় ভিত্তি, তাহাকেই ক্যাণ্ট Transcenden- 
tal Unity of Apperception বলিয়াছেন। সংবেদন-সকল এই ভিত্তি হইতে 
ভউচ্বৃত হয় না, কিন্তু তাহাদের সংগ্রেহ্ণদ্বারা একস্বের প্রতিঠা এই ভিত্তির কার্ধ্য। 
এই ন্দতীক্রিয় ভিত্তি যাবতীয় প্রত্যয়ের উৎস । এই ভিত্তিকে ক)াপ্ট কোখাও 
শক্তি,” কোথাও ক্রিয়া,+ বলিয়াছেন। আমাদের যাবতীয় প্রত্যয়ের পহিত "আমি 
মনন (চিন্তা) করিতেছি”. এই প্রত্যয় যুক্ত থাকে । প্রতোক প্রেতায়ের সহিত এই 
পমামির পরাগ স্থতঃই উদ্ধত হয়। জ্ঞানের প্রত্যেক অংশের সহিত "ইহ! আমার 
জান”, এই জ্ঞান মিশ্রিত খাকে। ইহাছাবাই লমন্্ জ্ঞানের মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই "আমি”র জ্ঞানই 4১77০7০০7০0. ব! আন্মজ্জান। এই “আমি’র প্রত্যয় 
এবং “আস্মস্বতি" বা! "আত্মার অভিয্নত| জ্ঞান” ক্যাণ্ট অভিন্ন বলিয়াছেন।* এই 
আমি জ্ঞানের অতীঙ্গির ভিতিই আব্মলংবিদ, ইহাই Transcendental Appercep- 
5০1) "বিশুদ্ধ, মৌলিক ও অপরিণামী সংবিদ”, "অহমের 'অভিন্রতাঁর মৌলিক ও 
অবশ্রক সংবিদ ।" ইহ! কেবল মননক্রিয়া নহে, মননের জ্ঞানও বটে, কেনন! যাবতীয় 
মননের মধ্যে সেই মননের জান ও মননক্রিয়ার একত্বের জ্ঞান যুক্ত থাকে। 
ক্যাণ্টের উপরি-উত্ত মতে চিন্তার একস্ব*, প্রতিপন্র হইয়াছে। এই একত্ব "ক্রিয়ার" 
একত্ব, কোনও অ্ব্যের' একত্ব নহে। চিন্তার বিভি্ ক্রিয়ার মধ্যে খে অংশ সাধারণ, 
তাহাও এই একত্ব এক নহে। এই সাধারণ অংশের আবিষ্কারের জন্ত মনের 


+ Faculty cr Power ® ৯৩5৯ Self-identicy 
+ Vide H. J. Paton's Kant's Metaphysic, Vol. 1. pp. 397-408 
+ Unity of thought or thinking + Substance 
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বিভিন্ন ক্রিয়াকে একত্র ধারণ এবং তাহাদের তুলনার প্রত্রো্জন। এই “ধারণ” ও 
“তুলন।” একই ক্রিয়াছ্ার! সম্পাদিত হয়! আবশ্যক । কালে আবিদ ত প্রত্যেক চিন্তার 
সঙ্গে যে "আমি" জ্ঞান যুক্ত থাকে, যাহাদ্বারা প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হয়, কেবল তাহাই Transcendental Apperception নহে। চিন্তার প্রত্যেক 
ক্রিগার মধ্যে একত্বের প্রতি যেমন ইহার কাঁধ্য, তেমনি এই সকল একত-প্রতিষ্া- 
কারী বিভিন্ন কিনা মধ্যে এক ইহ! হইতেই উদ্ধৃত হয়॥ এই একত্ব যাবতীয় 
অভিজ্ঞতার মধ্যে বর্তমান ॥ স্থত্রে মণিগণের স্কায় ভি ভিন্ন যাবতীয় 'অভিজ্ঞত। এই 
একত্বের সুত্রে গ্রথিত। বিভিন্ন অভিজ্ঞত| অন্যান্য অভিজ্ঞতার সহিত সধ্বন্ধ কপেই 
আবিদ্ূত হয়। কিন্ত এই সামগ্ৰিক অভিজ্ঞতা, যাহ! সকল অভিজ্ঞতার ভিত্তি, তাহা 
কখনও সমগ্রভাবে মনের সন্মুখে উপস্থিত খাকে না। ইহারই অংশক্ধপে বিভিত্ন 
অভিজ্ঞতা! তাহাদের বিভিন্ন অংশের সমবায়রূপে আবিকৃতি হয়, এবং ঘখন তাহার! 
আবিভূতি হয়, তখন তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর একত্রে আমর! পৌছিতে 
পারি, এই বোধ আমাদের হয়। এই বোধশক্তি, চিন্তার এই ক্ষমতা, তাঁহার 
সম্মুখে উপস্থিত সমবেত প্রতিভাসপুঞডকে অতিক্রম করিম! যাইতে চায়, এবং কুমার 
সমগ্রত। ব্যতীত কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় ন!। ইহ! প্রজ্গারই শক্তি ।* 





অভি দবন্দমূলক তর্কশাজ 
C Transcendental Dialectic ) 


জান কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, Transcendental Aesthetic dt Trans- 
cendental Analytica তাহ! বণিত হুইয়াছে। খে জগৎ আমাদের জ্ঞানের বিষয় 
তাহা ইন্জিয়ের উপজ্ঞ/১ এবং বুদ্ধির প্রকারদিগের* আকারে আকারিত জগহ। 
ইন্তিয়ের মাধাযে বাহ! বুদ্ধির নিকট উপস্থিত হয়, কেবল তাহার উপরই বুদ্ধির 
প্রকারদিগের প্রয়োগ সম্ভবপর। ইচ্জিয়ের অতীত কোনও বিষয়ে তাহাদের প্রয়োগ 
হইতে পারে ন!। ইন্জিয়ের যাহ! বিষয় নহে, তাহার উপর তাহাদের প্রয়োগ করিলে 
ভ্রান্তির উদ্ভব অবগ্রস্তাৰী। কার্ম্য-কারণ-সম্বন্ধ প্রাক-বস্তিত। ও অন্্বস্তিতার সমন্ধ । 
সুতরাং যাহ! ইন্জিয়ের বিষয় নহে, যাহার উপর কালের ‘ছাপ’ পড়ে নাই, তাহার উপর 
পকারণত্ব* প্রকারের প্রয়োগ হইবে কিক্ষপে ? কিন্ত ইন্জিয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির অতিরিক্ত 
আর একটি বৃত্তি মনের আছে। তাহার নাম প্রজ্ঞা। ইহার অস্তিত্ববশতঃ মানবমন 
প্রত্যক্ষের মধ্যে আপনাকে আবন্ধ রাখিতে স্বীকৃত হয় না, তাহ! প্রত্যক্ষের গণ্ডী অতিক্রম 
করিয়। বাহিরে যাইতে চায়। প্রত্যক্ষের বাহিরে বাহ! অবস্থিত, তাহাই তত্রবিস্তার * 








৮ Vide Wallace's Kao. ৮০ 181 
+ Tntujeions of sense = * Categories of the Undecstanding * Metaphysics 
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বিষগ্ন। ক্যান্টের মতাহসারে তত্ববিস্তা অসম্ভব হইলেও, যানবচিন্তা এত্যক্ষের সীম! 
অতিক্রম করিতে চায়। কিন্ত ইন্রিয়াতীত বিষয়ের জ্ঞানলান্ডের জন্য তাহাকে বুদ্ধির 
প্রকারদিগেরই ব্যবহার করিতে হয়, এবং ইহা হইতেই আস্তিক উদ্ভব হয়। 

ক্যাষ্ট প্রজ্ঞাকে বুদ্ধি হইতে ভিন্ন এক বৃত্তি বলিয়াছেন। প্রাপ্ত* প্রত্যয়দিগের 
হইতে অন্ত পদার্থের অহমান প্রজ্ঞার কাখ্য। এই অহুমানদ্বার| লাব্বিকতম তত্রের 
আবিককারই প্রজ্ঞার লক্ষ্য । বুদ্ধির সন্মুখে উপস্থিত থাকে অভিজ্ঞতায় লব্ধ পদা্খ, প্রজ্ঞার 
সন্মুখে আছে সংবিদ। সংবিদের পূর্ণতাসাধনই তাহার কাধ্য। সংবিদের পরিচিন্তনবৃত্তিই 
প্রজ্ঞ৷। এই পরিচিন্তন যে নিয়মে হয়, তাহা তর্ক ব! ক্ায়ের নিয়ম। বুদ্ধির মাধ্যমে 
মে জ্ঞান অচ্ছিত হয়, তাহার পূর্ণতা-সাধন এবং তাহার মধ্যে একত্বের প্রতিষ্ঠার যে প্রচেষ্টা, 
তাহা প্রজ্ঞারই প্রচেষ্টা । সসীমের মধ্যে তাহা আবন্ধ থাকিতে চায় না, তাহা অতিক্রম 
করিয়। যাইতে স্বাদ! সচেষ্ট। কিন্তু তাহার জন্য বুদ্ধির প্রকারগণ ব্যতীত তাঁহার অন্ত 
কোনও সাধন নাই । অভিজ্ঞতার বাহিরে প্রকারদিগের প্রয়োগ করিলে হ্রান্তির উদ্ভব 
'অনিবাধ্য । 

বুদ্ধির প্রকাবদিগের ব্যবহার হইতে থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা। খণ্ড জ্ঞান। 
যাবতীয় খণ্ড জানের মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টানস প্রজ্ঞ। তিনটি প্রত্যয্নে উপনীত 
হয়। তাহাদের নাম :_(১) মনস্তাত্বিক প্রত্যয়," (২) বিশ্বতান্বিক প্রত্য়* এবং (2). 
যৰ্স্মতাতবিক প্রত্যত্ন'। এই তিন প্রত্যন্ন প্রাক্‌-ক্যান্টীর তত্ববি্ধার মৌলিক প্রতাগস। 
ইহাদিগের বিষয় ইঞ্জিয়াতীত। ইহাদিগের পরীক্ষাই Transcendental Dialecticas 
উদ্দেশ্য 


(১১ প্রজ্ঞার সীমাতিক্রমণ* 

মনপ্তাত্বিক প্রচ্যায়ের আলোচনার ফলে প্রাচীন মনোৰিজ্ঞানের ভিত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইয়াছে। প্রাচীন মতে আস্ম। মনোধ্ী, জড়ের বিপরীতধন্থী, মৌলিক বন্ধ, অবিনাশী, 
ব্যক্কিত্বদম্পত, বুদ্ধিগুণাদ্বিত, সং! স্তি, ভবা, বিস্কৃতিবিহীন, মননশীল, অমত বন্ত। 
ক্যান্ট বলেন আস্মার বর্ণনাব্মক এই সকল বাক্যই হেত্থাভাসঘুক্র_চক্রক-হেস্বাভাগ 
দুষ্ট ।* "আনি মনন করি” এই বাক্য হইতে এই সকল সিদ্ধান্তের উৎপত্তি, কিন্ত “আমি 
মনন করি” ইহা প্রত্যক্ষ প্রতীতিও নয়, সম্প্রত্যন্ও নয়। ইহ! সংবিদের একটি বোধমাত্র, 
যাবতীয় প্রতীতি ও সম্প্রতীত্ির সহবর্তী এবং তাহাদের উক্য-বিধায়ক মনের একটি 
ক্রিয্নামাত্র। মনে এই কা্যকে, একটি চিন্তাকে, বস্তুতে পরিণত করিম এই সকল বাক্য 
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পঠিত হইয়াছে। বিবয়ী "আমি”র স্থলে বিষগ্ক্ূপে “আমি”কে স্থাপিত কর! হইয়াছে, 
এবং যাহ! বিষয়ী “আমি”র মধ্যগত, এবং যাহ! তাহার সম্দুখে উপস্থিত বিষয়ের উপর 
প্রধোদ্য, “আমি”কে বিযয়রূপে স্থাপিত করিয়া, তাহাতে তাহারই প্রয়োগ করা হইয়াছে। 
“আমি” কখনও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, স্বতরাং তাহাকে “বিষয়"রূপে 
গণ্য করিয়া, তাহাতে অব্য-প্রকানের প্রয়োগ কৰা যায় না। স্থতরাং এই “আামি”র অমরতা 
ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । কল্পনায় চিন্তাকে দেহ হইতে বিযুক্ত করা সম্ভবপর হুইলেও, 
চিন্তা যদি বস্তুতঃ দেহ হইতে বিযুক্ত হয়, তাহা হুইলে তাহার অস্তিত্ব অব্যাহত থাকিবে, 
ইহা যুক্তিসিদ্ধ হয় না। 

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আস্মার ভ্রান্ত ধারণাকে ক্যান্ট “বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার সীমাতিক্রমণ” 
বলিয়াছেন । 


৫২১ বিশ্ববিজ্ঞানে বিষম প্রসক্তি* 

বিশ্ববিজ্ঞানে প্রতাক্ষের বাহিরে “প্রকার”দিগের প্রয়োগের ফলে যে সকল ভ্রাস্তির 
উদ্ধৰ হয়, ক্যান্ট তাহাদিগকে A॥n৷৷৷৩%৷১ বলিয়াছেন। সমগ্র বিশ্ব আমাদের প্রত্যক্ষের 
বিষয় নহে। কিন্তু বিশ্ব সসীম কি অসীম, ইহার কোন সময়ে স্বষ্টি হইয়াছে, অথব| ইহা 
অনাদি, বিশ্বের কারণ বা অই! কেহ আছে কিনা, ইহার অস্তিত্ব অবশ্যাক অথবা আগস্তক, 
প্রন্ৃতি প্রশ্ন মনে উদিত হয়, এবং বুদ্ধির প্রকারদিগের প্রয়োগ করিয়| আমর! এই সকল 
সমস্যার সমাধান করিতে চাই। ফলে পরল্পর বিরোধী কিন্ক তুলাকূপেই সমর্থনযোগয 
মতের উদ্ভব হয়। এই সকল বিরোধী মতই antinomies. 

বিশ্বে ‘পরিমাণ’ প্রকাবের প্রয্মোগের ফলে যে দুইটি বিরোধী সিদ্ধান্তের উদ্ভব হয়, 
তাহারা এই ২ (৩) দেশ ও কালে বিশ্ব সীমাবন্ধ, অতীতে এক সময়ে ইহার উৎধব হইয়াছে, 
এবং দেশেও ইহার সীমা আছে। (২) কালে বিশ্বের আরম্ভ হয় নাই; বিশ্ব অনাদি ও 
অসীম, দেশে ইহার সীম! নাই । 

বস্তুর স্বরূপ অভিজ্ঞতার বিষয় নহে, তাহাতে গুণ “প্রকারের” প্রয়োগের ফলে যে 
সকল বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হয় যায়, তাহার! এই £ (১) প্রত্যেক যৌগিক পদাথ মৌলিক 
পদার্থের সমর, এবং জগতে মৌলিক পদার্থ ও তাহাদের সমবায়ে গঠিত যৌগিক পদার্থ 
ভিন্ অন্য কিছু নাই ; (২) মৌলিক পদার্থের সমবায়ে গঠিত কোনও যৌগিক পদার্থ নাই, 
এবং জগতে মৌলিক কোনও পদাখই নাই । 

আগতে সংঘটিত যাবতীয় কাৰ্য্যের ন্ত সামগ্রিক কারণ শ্রেটীর আবিষ্কারে “কারণত্ব" 
প্রকারের প্রয়োগের ফলে আমরা পাই £ (১) প্রকৃতির মধ্যে কার্য্য-কারণ-স্বন্ধের যে নিয়ম 
দেখ। খায়, কেবল তাহাদ্বার! সামগ্রিক ব্যাপারপুজেক ব্যাখ্যা হয় না। তাহার জন্য 





+ Antinomies of Cosmology 
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পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 
ইচ্ছাক্ুপ কারশেরও প্রয়োজন. (২) স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্বই নাই, জগতে প্রাকৃতিক 
নিয়মাহুসাবেই যাবতীয় ব্যাপার সংঘটিত হয়) 4 


জগতে আগসন্ধক ব্যাপারের ব্যাখ্যার জন্য “বিধা প্রকারের" প্রয়োগ হইতে যে দুইটি 
বিবোধী দিদ্ধান্ত উদ্ধৃত হয়, তাহার! এই : (১) জগতের অংশর্ূপেই হউক অথব! জগতের 
কারণরূপেই হউক, জগতে এমন কিছু আছে, দাহ! সম্পূর্ণভাবে অবস্তক বা নিয়ত, 
(২) জগতে মধ্যো অথবা বাহিরে তাহার কারণ-স্বরূপ কোনও সম্পূর্ণ অবস্তাক সততা নাই । 


(৩) ধৰ্ম্মতাত্বিক প্রত্যয় 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব-প্রমাণের জন্য প্রাচীন বর্স্বতাত্বিকগণ, থে সকল যুক্তির ব্যবহার 
কৰিয়াছিলেন, ক্যান্ট তাহাদের হাস্বি প্রদর্শন কৰিয়াছেন। প্রথমতঃ (ক) সভার প্রমাণ। 
যুক্কিদ্বার। কিন্ধপে পূর্ণতম সত্তার ধারণ! করা সায়, ক্যান্ট প্রথমে তাহ। প্রদর্শন করিয়াছেন। 
এই পূর্ণতষ বস্তুর ধারণ। হুইতে আন্সেল্ম্‌ ঈত্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন। পূর্ণতার 
শখ যে সকল গুণের সমাবেশ, “অস্তিত্ব তাহাদের মধ্যে একটি গুণ। পূর্ণতার পক্ষে 
অস্তিত্ব অপরিহাধ্য। যাহার অস্রিত্থই নাই, তাহাকে পূর্ণ বলা যায় না। পূর্ণ পদার্থ 
সম্ভবপর অর্থাৎ তাহাতে অসস্তাব্যতা কিছু লাই। কিন্ত সেই সন্তাবপন পূর্ণ পদাখের অস্তিত্বই 
দি না খাকে, তাহ! হইলে তাহাকে পূর্ণ বল! যায় ন1। স্থতরাহং পূর্ণ পদার্থের যে অস্তিন্থ 
আছে, তাহ স্বীকার করিতে হুইবে। ইহাই সন্তানূলক যুক্তি", পূর্ণ পদার্থের প্রতায়ের 
অস্তিত্ব হইতে তাঁহার বাস্তব অক্তিত্বের প্রমাণ। 

এই যুক্তির সমালোচনায় ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, সত্তাকে বিধেয়রূপে কোনও প্রত্যয়ের 
সহিত যোগ কর! যায় ন1। কোনও জব্যের সমগ্র গুণযুক্ত অবস্থাই তাহার সত্তা; সত্তা 
একটি স্বতঙ্জ গুণ নহে। সত্তা না খাকিলে কোনও প্রত্যয়ের অর্থের বিন্দুমাত্র ইতরবিশেষ 
হয় না। সুতরাং কোনগ্ড প্রত্যয়ের সহিত সম্প.ক্ত ভাবের সমস্তই বর্তমান খাকিলেও, 
তাহাাবা সেই প্রতায়ের বস্ধগত সা প্রমানিত হয় ন!। সততা স্তায়শাস্বের Copula 
(৮7৮৮ এই কিয়া) ব্যতীত আৰ কিছু নহে । ইহার প্রয্নোগদ্ার! বাক্যের উদ্দেশ্বো নূতন 
কিছুই আরোপিত হয় না। স্থতরাং কোন পদার্থকে পূর্ণতম বলিয়া ধারণা করা যাইতে 
পারে, কিন্তু সেই ধারণাদ্থার। সেই পদার্থের বন্তগত অন্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। তাহাকে 
পূর্ণতৰ বলিয়া হারা করিলেও, তাহ! সন্ভাব্যমাত্র হইতে পারে। 

ইহার পরে কান্ট বিশ্ববৈজ্ঞানিক প্রমাণের" আলোচন! করিয়াছেন। কোনও বস্তুর 
স্বস্তিত্ব থাকিলে, তাহার কারণ-স্বত্ধপ সম্পূর্ণভাবে নিয়ত অথবা! অবস্তস্তব অন্য এক বস্তুর 
অস্তিত্বের প্ররোজন। আমি নিচ্ছে ঘে আছি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সতরাং আমার 
অস্তিত্বের কারণ-স্বজ্ধূপ সম্পূর্ণ নিয়ত সন্ত কোনও বন্ধও নিশ্চয়ই আছে। সেই বন্ধই ঈশ্বর । 


+ Ontological Argument * Cosmological Argument 
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ইহাই বিশ্ববৈজ্ঞানিক প্রমাণ পূর্বে বিশ্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে যে বিষম-প্রসক্তি সকলের উল্লেখ 
করা হইয়াছে, তাহার চতুর্থাটিতে জগতের অংশক্ূপে অখথব! কারণরূপে এক নিয্নত পদার্থের 
কথ! আছে। এই নিয়ত পদার্থের অহুমান করা হয় প্রাতিভাসিক জগতের কাঁরণরূপে । 
প্রাতিভানিক জগ আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়, কিন্ত যাহাকে তাহার কারণরূপে অহ্মান 
কর! হয়, তাহ! প্রত্যক্ষের বাছিরে। প্রত্যক্ষের যাহু| অতীত, তাহাতে কাধ-কারণ- 
প্রকারের প্রয়োগ কর! হুইতেছে। এইজন্তই এ অঅহ্মান অসঙ্গত। কিন্তু এ শস্থমান 
যদি সঙ্গতওড হইত, তাহ! হইলেও এই যুক্তিহার! ঈশ্বরের অন্ডিত্ব প্রমাণিত হইত না। 
এইজন্য এই যুক্তিতে আরও বল! হয় যে, যাবতীয় সংবন্তর সম যে সত্তা, কেবল তাহার 
পক্ষেই সম্পূৰ্ণ অবশস্তব হওয়া সম্ভবপর । এই বাক্যকে অন্তরাবহ্িত* করিলে দাড়ায়_"যে 
সত! যাবতীয় সংবস্তর সমগ্র, তাহ। সম্পূর্ণ অবশ্রস্তব ।” ইহ! পূর্ক্দোক্ত 0১9০1941591 প্রমাণ 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। নৃতন পরিচ্ছদ সন্দিত সেই পুরাতন প্রমাণমাত্র । 

ইহার পরে ক্যাট Physico-Theological অখব! 15159198959 ( সঙ্জিবেশ- 
বিশিষ্টত। ) প্রমাণের আলোচন! করিয়াছেন । জগতে সগ্রিবেশ-বিশিষ্টতার+ পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়। যায়__উদ্দে্তা-সাধনের জন্য তাহার উপযোগী উপায় অবলস্বিত হইয়াছে, ইহা৷ দেখ! 
ঘায়। জগতের উপাদানসকল সর্বত্রই এমনভাবে বিক্তন্ত যে, কোন উচদ্দেশ্য-সাধনের 
জন্যই তাহার এ ভাবে বিক্তপ্ত বলি প্রতীতি হয়। জগতের থে দিকে দৃষ্টিপাত কর! 
যায়, সর্ধাত্রই বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্াসাধনের প্রশ্বাস দৃষ্টিগোচর হয়। এই উদ্দেশ্য কাহার? 
সন্জিবেশ-কণ্থ। নিশ্চয়ই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান সত্তা । এই নিশ্চিত কৰ্ণ! খে সমন্ত সত্তার মধ্যে 
বাপ্তবতম,* তাহাও নিশ্চিত । ক্যাণ্ট বলেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের যত প্রমাণ আছে, তাহার 
মধ্যে এইটিই সর্ক্দাপেক্ষ। প্রাচীন। কিন্ত ইহাতেও নিশ্চয়তা পাওয়া! যায় না। এই 
যুক্তিতে জগতের আকার দেখিয়া সেইক্প আকার-স্থষ্টি করিতে সমর্থ কারণের অসমান 
কর। হইয়াছে। সেই কারণ জগতের উপাদানে আকারদানে সমর্থ হইলেও, তাহাদের 
অষ্ট না হইতে পারেন। যে সকল উপাদান বর্তমান ছিল, তাহ! দিয়াই তিনি জগত 
নিশ্দাণ করিয়াছেন--এই যুক্তি হুইতে ইহার অধিক কিছু প্রাপ্ত হওয়! যায় ন!। তিনি 
বে উপাদানেরও স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহ! প্রমাণিত হয় না। এই ক্রটির সংশোধনের 
অন্ত Cosmological Artumentas সাহায্য লওয়| হইস্সা থাকে। Cosmological 
প্রমাণন্বার। তিনি বে বিশ্বের উপাদানরাজির অঅস্তিত্বেরও কারণ, তাহা প্রমাণ করা হয়। 
এই যুক্তি স্বীকার করিলেও ঈশ্বর বলিতে যাহা বোঝ! যায়, তাহ! প্রমাণিত হয় না। 
বিশ্বের কারণক্ূপে যাহার অস্তিত্ব অসমান কর! হয়, তাহার পূর্ণতা" খে বিশ্বের পূর্ণতার 
অধিক, তাহা অহুমান কর! যায় না। কিন্তু বিশ্বের মধো অনপেক্ষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না। হুতরাং এই ফুক্তিম্বার বিশ্বের কোনও. অনপেক্ষভাবে পুর্ণ” অসার অস্তিত্ব 
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প্রষাণিত হয় না। তাহার পূর্ণতা যে আলীম, তাছ! প্রমাণ করিবার জন্য আবার 
(০॥০৷০৪৷০৭! প্রনাণের সাহাৰ্য লইতে হয়। স্তরাং দেখ! যাইতেছে, সঙ্গিবেশ যুক্তির 
সহিত ৰিশ্বতাত্বিক এবং সত্তামূলক প্রমাণের ফোগ করিয়! ঈশ্বরের অভ্িত্ব প্রমাণ করিতে 
হুয়। কিন্তু এই দুই প্রমাণ যে রমপূৰ্ণ, তাহা পুরে প্রদশিত হুইয়াছে। 

কিন্ত ইহাই বদি হয়_ প্রজ্ঞার এই সকল প্রত্যয়ের ষ্দি বিষয়গত সত্যতা না 
থাকে, তবে আমাদের মনে তাহাদের অস্তিত্বের কারণ কি? এই সকল প্রত্যয় যখন 
সবস্স্ভব, তখন তাহাদের কারণ নিশ্চন্থই আছে। ইহার উত্তরে ক্যান্ট বলিয়াছেন, 
যদিও এই সকল প্রতায়ের বন্ধগত সত্যতা লাই, তথাচ তাহাদের প্রয়োজন আছে। 
জ্ীবাস্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, আমাদের মানসিক বৃত্তিনিচয়ের খখোচিত বিন্যাস এবং 
মানসিক অবস্থাসকলেৱ মধো ঠকাপ্রতিষঠা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। জগতের একজন 
বুদ্ধিযান স্ুটকৰ্দ্ধ৷ আছেন, ইহা! অন্বীকার না করিয়াও জাগতিক কারণশ্রেচী থে অসীম, 
বিশ্ববৈজ্ঞানিক প্রত্যয় হইতে একরূপ একটি সংকেত প্রাপ্ত হওয়া ঘায়। ধৰ বৈজ্ঞানিক 
প্রত্যয় সমগ্র জগৎকে অগাঙ্গিতাবে সম্বন্ধ বলিয়া ধারণা করিতে সাহাধ্য করে। যদিও 
এই সকল গ্রতানসেক বস্তুগত সত্যতা লাই, এবং ইহাদের দ্বার] কোনও নৃতন সতাজ্ঞানলাত 
হয় না, তথাপি অভ্জ্ঞতাল্ক জ্ঞানকে উপবি-উক্ত প্রকারে সঙ্দিত এবং কতকগুলি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে এবং শৃদ্খলাবন্ধ ও জটিলতা হইতে মুক্ত করিতে সাহাধ্য করে। 

ইহ। ভিন্ন কাৰ্যক্ষেত্রেগ এই সকল প্রত্যয়ের উপকারিতা আছে। এক রকম 
নিশ্চিতি-জ্ঞান আছে, যাহ! বাস্তবিক সত) না হইলেও, ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজন, 
আছে। এইক্ূপ জ্ঞানকে "বিশ্বাস বলে। ইচ্ছার স্বাধীনতা. আখ্মার অমরত| ও 
ঈশ্বরে বিশ্বাস জ্ঞানের জন্য প্রয়োঞ্জনীয় না হইলেও, ঘন এই বিশ্বাস প্রজ্ঞা! আমাদের 
উপর চাপাইয়| দেয়, তখন কশ্দনীতির ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এই বিশ্বাসের মুলা আছে। যুক্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত ন| হইলেও, এই বিশ্বাসের সত্যতা-সন্বদ্ধে আমাদের সন্দেহ নাই। 
আমাদের মনে যে স্কায়া্কায বোধ আছে, তাহাই এই বিশ্বাসের ভিত্তি । চরিত্রের উপর 
এই বিশ্বাসের ফল মঙ্গলজনক । 

এইখানেই Critique ০£ Pure Reasons পরিলমাধ্তি। এই গরন্থ-সথদ্ধে 
Will Durant দে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহ। উল্লেখযোগ্য । তিনি বলিয়াছেন, “হিউম 
ছিলেন জাতিতে স্কট । ক্যান্টের দেহেও স্কটিশ বক্র ছিল। কিন্ত ক্যাণ্টের দর্শনের 
পরিণাম দেখিয়। হিউমের মূখে কুটিল হাস্যের সদাবিতাব কল্জন। কবা যাযর়। ৮-* পৃষ্ঠাব্যাপী 
এই বিশাল গ্রন্থ ভীষণ ভীষণ নাম্বার এতই কণ্টকিত, যে পড়িতে ধৈর্য রক্ষা! করা 
কষ্টকর হইয়| পড়ে ॥ ইহার উক্ষস্ত তত্ববিস্তাব ঘাবতীয় সমস্যার সমাধান, এবং বিজ্ঞানের 
অনপেক্ষত! ও ধশ্দের যাহ! সার, তাহ! সন্দেহবাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা। কিন্ত 
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প্রকুতপক্ষে এই গ্রন্থের ফল কি হইয়াছে? ইহা সাধারণ লোকের সরল বিশ্বাসের 
উপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক জগতের ধ্বংসাঁধন করিয়াছে, জগতের পরিধি সংকুচিত করিস 
তাহার উপরিভাগের ইন্িয়গম্য ক্ষপের মধ্যে তাহার সীমা নির্ধারণ করিয়াছে, এবং 
সেই সীম! উল্লক্ঘন করিলে বিষম-প্রসক্তির উদ্ভব হয়, বলিয়াছে। ইহাই বিজ্ঞান-রক্ষার 
প্রচেষ্টার ফল! গ্রন্থের স্থন্দরতম বডন-বিক্কাল ও পাত্িত্যপূর্ণ অংশে প্রমাণ করিতে চে! 
করা হইয়াছে, যে জীবাত্মার স্বাধীনত! ও অমরতার প্রমাণ নাই, এবং মঙ্গলময় স্থরি- 
কর্তার অস্তিত্বও যুক্তিদ্থার। প্রমাণিত হয় না। ইহাই ধণ্মরক্ষার প্রচেষ্টার ফল! 
জাশ্দানীর পুরোছিতগণ এই গ্রন্থের বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতিবাদ করিয়াছিল, এবং তাহাদের 
কুক্রদিগকে ইমাুয়েল ক্যাট নামে অভিহিত করিয়াছিল, তাহ! বিস্ময়ের বিষয় নহে। 
হেইন যে এই খর অধ্যাপকের সঙ্গে ভীষণ রোব্স্পিয়ারের তুলন! করিয়াছিলেন, তাহাতেও 
বিশ্দগ্নের কারণ নাই। রোব্স্পিয়ার ফ্রান্সের রাজ! ও কয়েক সহস্র ফরাসীকে মাত্র 
হত্যা। করিয়াছিল। তাহা! ক্ষমা কর! ফরাসীদিগের পক্ষে কঠিন ছিল না। হেইন 
বলিয়াছেন, ক্যাণ্ট ঈশ্বরকে হুত্য। করিয়াছিলেন এবং ধণ্থবিজ্ঞানের সর্বধাপেক্ষ। মূল্যবান 
যুক্তিগুলির ভিত্তি শাখল কৰি! দিয়াছিলেন। হেইন আরও বলিয়া ছিলেন, “এই ব্যাক্তির 
বাহ জীবন এবং গ্রাহার ধ্বংসাত্মক জগং-আলোড়নকারী চিন্দার মধ্যে কি গুরুতর 
বিরোধ! কনিগ্স্বার্গের নাগরিকগণ তাহান চিন্তার সম্পূর্ণ অর্থ যদি হৃদয়ঙ্গম করিতে 
সমর্থ হইত, তাহা হইলে ঘাতককে দেখিয়। লোকে ঘেক্তপ ভীত হয়, তাহাকে দেখিয়াও 
সেইরূপ ভীত হুইয়। পড়িত। ঘাতক তে| কেবল মাহুষই হত্য। করে! কিন্ত কলিগ্স- 
বার্গের সরল নাগরিকগণ ক্যাণ্টের মধ্যে একজন দর্শনের অধ্যাপক তিগ্ন আর কিছুই 
দেখিতে পায় নাই, এবং প্রতিদিন নিদ্দিষ্ট সময়ে ঘখন তাঁহাকে তাহাদের গৃহের পার্শ্ব 
দিয়| যাইতে দেখিত, তখন তাহাব| বন্ধুভাবে তাঁহাকে নমস্কার করিত, এবং তাহাদের 
খড়ির সময় ঠিক কৰিয়। রাখিত।” কিন্ত এই সমালোচনা সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে। প্রথমত: 
ক্যান্ট সাধারণের সবল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক জগতের ধ্বংস-সাঁধন করিয়াছেন, 
ইহ! সত্য নহে। সাধারণের সরল বিশ্বাস হইতে বিজ্ঞানই বহু দূরে সরিগ্পা গিয়াছে। 
বে জগতের আলোচন। বিজ্ঞান করে, তাহা সাধারণের সবল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত 
জগত নহে। তাহ! প্রাতিভাসিক দ্গগঞ্চ। সে জগৎ থে অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন, 
তাহ! প্রমাণ করিস! ক্যান্ট হিউমের আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন ॥ যে জগতের সহিত 
বিজ্ঞানের কারবার, তাহার ন্তর্গত বস্তদিগের আচরণ থে নিয়ম কর্তৃক নিয়স্রিত, তাহার 
উৎস মানবের মনই হউক, অখব! তাহ! মন-নিরপেক্ষই হউক, তাহ! যে অলঙ্থনীয় 
এবং জগতে যে “খে্নালের” স্থান নাই, তাহা ক্যান্ট বলিয়াছেন। ক্থৃতর1২ ছিউমের 
বিজ্ঞান বিধ্বংসী যুক্তি খে ক্যাণ্টক্তৃক খণ্ডিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । বৈজ্ঞানিক 
Charles P. Steinmet=s বলিয়াছেন, “আমাদের যাবতীয় অক্ষন্জ প্রতীতি দেশ ও 
কালের ধারণান্ধার! সীমাবন্ধ, এবং তাহার সহিত সংযুক্ত ।" দার্শনিকশ্রে্ঠ ক্যান্ট দেশ ও 





পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


কাঁলকে অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভৃত বলিয়! স্বীকার করেন না॥ তিনি বলেন, “তাহার! ‘প্রকার’ 
_ সংবেদনদিগকে আমাদের মন যে পরিচ্ছদে সন্দিত করে, তাহাই । আপেক্ষিকতা- 
বাদে আধুনিক বিজ্ঞান সেই সীমাংসাতেই উপনীত হুইয়াছে। এই মীমাংসান্ন 
'অনপেক্ষ দেশ ও কালের অস্তিত্ব নাই, ঘটনা! কব! বন্দ্ধার1 যখন তাহার! পুরিত হয়, 
তখনই তাহাদের অস্তিত্ব, অর্থাৎ তাহার! অক্ষজ প্রতীতির আকারমাত্র ।"* দ্বিতীয়তঃ 
ক্যান্ট ঈশ্বরকে হত্যা করিয়াছেন, ইহাও সত্য নহে। বরং বল! যায়, যে তিনি ধম 
বিশ্বাসের দৃঢ়তর ভিত্তির ইদ্ছিত দিয়! গিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, যুক্তির 
প্রয়োগক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, যুক্তি অপ্রতিষ্ঠ; যাহা! ধর্ম্ধবিশ্বাসের বিষয়, যুক্তি সেখানে পৌছিতে 
পারে ন!। কিন্ত যুক্তিদবার! প্রমাণিত না হইলেও ঈশ্বর, জীবান্মার অমরতা ও ইচ্ছার 
স্বাধীনতার অন্য প্রমাণ আছে। লে প্রমাণ সন্তোষজনক কিনা, সে প্রশ্ন স্বতত্র। তর্কদ্বার| 
ঈশ্বরকে পাওয়। ন! গেলেও ডাহাকে পাইবার অন্ত পন্থ। আছে। 


কৰ্ম্মান্তিমূখী প্রজ্ঞার সমালোচন! 
(Critique of Practical Reason) 

জীবাস্মার অমরত! ও স্বাধীন ইচ্ছা। এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসকে একেবার ভ্রান্ত বলিবার 
ইচ্ছ। ক্যান্টের ছিল না। উপপাদক প্রজ্ঞার!’ এই বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণিত হয় 
না, তর্ক অপ্রতিষ্ঠ, তাহাদ্বার| এই বিশ্বাল অসিন্ধ, ইহা বলাই তাহার অভিপ্রেত ছিল। 
Critique of Pure Reason গছে ছ্বারপখে এই বিশ্বাস বহিষ্কৃত হইলেও, ও গ্রন্বেই 
নিয়ামক তত্বজূপে+ বাতায়ন-পথে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এবং Critique of Practical 
Re॥ত০nএ নিঃসন্দিত্ধ সতান্ধপে অভ্যর্থিত হুইয়াছে। উপপত্তির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞ। যাহা! 
হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, কণ্ঠের ক্ষেত্রে তাহার সমস্তই পুনঃ প্রাপ্ত হইগ্সাছে-_জীবাখ্মার 
অমরতা ইচ্ছার স্থাধীনত! ও ঈশ্বর, সকলই । 

Critique of Pure Reason গ্রন্থে প্রতাক্ষ-নিরপেক্ষ জ্ঞান বিশুদ্ধ প্রব্ঞ| হইতে 
পাওয়। যার কি না, এই প্রশ্নের আলোচন! করিতে হইয়াছিল। Critique of 
Practical Reasona বিষয্-নিবপেক্ষভাবে "ইচ্ছা" প্রজ্ঞাকক্কৃক নিগ্নত্বিত হইতে 
পারে কিনা, এবং “হচ্ছ” বাহাত্থার চালিত হয়," তাহা ও তদাহ্ষঙ্গিক বিষয়সকল 
আলোচিত হইয়াছে। জ্ঞান নিহিত হয় প্রত্যক্ষ্বারা, কিন্ত ইচ্ছার নিয়ামক হুইতেছে 
কয়েকটি সাধারণ তব্। ইচ্ছা ও তংপ্রস্থত কর্ম্মের নিয়ামক এই সকল সাধারণ তত্বের 
আলোচনা হইতে Critique of Practical Reason<র আরম্ভ । মনের যে অংশটাকে 
“ইচ্ছা” বল! হয়, তাহার সহিত প্রজ্ঞার স্দ্ধই এই 5169৩৫এর আলোচ্য বিষয়। 
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আলোচনার ফলে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, প্রজ্ঞ। আপনিই ইচ্ছাকে প্রভাবিত করিতে 
সমর্থ, এবং ইচ্ছার স্বাধীনতা, জ্বীবাস্ম। ও ঈশ্ববের প্রতায়ন_ যাহারা প্রজ্ঞার অন্ধনিহিত, 
এবং উপপাদক প্রজ্ঞা+ যাহাদের নিশ্চিতি রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না--তাহারা এই 
আলোচনার ফলে আপনাদের নিশ্চিতি পুনঃ প্রাপ্ত হুইয়াছে। 

মানুষের কণ্থ সুখ ও দুঃখ দ্বারা, চিন্তাবেগ ও প্রবৃত্তিদ্থার! নিমস্ত্রিত বলিস! প্রতীতি 
হয়, ইহ! সত্য। কিন্ত ইহাৱাই একমাত্র কৰ্ম্মের নিয়ামক নহে। সাধারণ কর্দবৃত্তি 
হইতে উচ্চতর একট! মানপিক বৃত্তিও ইহার নিয়ামক । এই বৃত্তি প্রতাক্ষদ্বার। চালিত 
ছয় না। ইহার প্রেরণ! আসে অব্যবহিতভাবে প্রজ্ঞ। হইতে। বাহ্‌ উদ্দেশ্য এই বৃত্তির 
পরিচালক নহে; এক উচ্চতর তত্বকর্তৃক ইহা পরিচালিত । Critique of Practical 
Reas০nএর প্রথম 4১0815515এ ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। কর্শ্মপেত্রে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার 
আদেশের সহিত ইন্দিয়ের প্রেরণার অলামঞ্রশ্ত হইতে খে সকল বিযয়-প্রসক্তির উদ্ভব 
হয়, তাহার আলোচন ও সমাধান দ্বিতীয় ভাগ_Di৭l৫০৮i০-_এর উদ্দেশ । 


বিশ্লোষণ (Analytic) 

আমাদের মনে সাধারণ কর্ম্বৃত্তি অপেক্ষ। মহত্তর একট! বৃত্তি যে আছে, তাহার 
প্রমাণ কি? ইহার প্রমাণ কর্ণ্বের স্যায়ান্কায-সন্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক বোধ*। 
কোনও অন্যায় কর্শ্দে প্রলুক্ধ হইলেও, সে কণ্ম যে অন্যায়, এ বোধ যেমন আমাদের আপন! 
হইতেই হয়, তেমনি কেহ কষ্টে পড়িলে তাহাকে সাহাধ্য কর! যে কর্তব্য, এ বোধ 
হয়। এই ধৰ্শ্ম-বিবেক প্রজ্ঞাকর্তৃক "ইচ্ছা”র উপর স্ৰতঃস্থাপিত নিয়ম বাতিরিক্র আর 
কিছুই নয়। সাধারণ কশ্মবৃত্তির উদ্ভে এই বৃত্তির স্থান । 'অস্থনিহিত 'অলঙ্ঘনীয় 
নিয়তিকর্দৃক প্রযুক্ত হইয়া এবং ইন্জিয়ের যাবতীয় প্রেরণা উপেক্ষা! কবিয়া, এই বৃত্তি 
অন্য কোনও দিকে লক্ষ্য না বায়! এবং কোনও প্রতিবন্ধের* অপেক্ষ! ন! করিয়া, 
তাহার '্ঙ্গসরণ করিতে আদেশ করে। কর্শ্মের অন্যান্য নিয়ম সুখের সহিত সঙগদ্ধ। 
তাহাদের উদ্দেশ্য সুখপ্রান্তি। কিন্ত হুনীতির সহিত স্থখের কোনও সম্বন্ধ নাই; 
স্থখের কামন! করিয়া! কোনও কর্স্ম আমর! ন! করি, ইহাই তাহার আদেশ। সাপেক্ষ 
ও অনপেক্ষ তেদে আদেশ দ্বিবিধ ।* ব্যবহারিক উদ্দেশ্ব-সিন্ধি ও লাভের জন্য যে 
আদেশ, তাহা সাপেক্ষ । অথ খদি চাও, তবে ইহা কর; ছঃখ যদি পরিহার করিতে 
চাও, তবে উহ! কর-_এইক্ূপ আদেশ। বধৰ্ম্ববিবেকের আদেশ এরূপ সাপেক্ষ নয়। 
তাহার আদেশ অনপেক্ষ; লাভ-ক্ষতির সহিত তাহার সঙ্দ্ধ নাই। কোনও উদ্দেশ্য 
তাহার নাই, সর্ধদ ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির তাহা পালনীয় । ইহাই Categorical 
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ImPerative—নিরপেক্ষ াদেশ। ক্ৃতরাং কেবল প্রজ্ঞা হইতেই ইহার উদ্ভব 
সম্ভবপর । “জ্াস্থব ইচ্ছা”,» অথবা! ব্যক্তিগত স্বার্থপর ইচ্ছা হইতে ইহার উদ্ভব সম্ভবপর 
নহে॥ অভিজ্ঞত!-প্রতিবদ্ধ প্রক্জা হইতেও ইহার উত্তরের সম্ভব হয় না। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাই 
ইহার উৎ্পন্তিস্থল। যাবতীয় প্রজ্ঞাবান জীবই যখন এই আদেশের অধীন, পালন করুক, 
আর ন| করুক, সকলেই যখন ইহার আবেশ শুনিতে পায়, তখন সািবক প্রজঞ। হইতেই 
ইহার উদ্ভব বলিতে হইবে। ইহার হন্ত হইতে কখনই আমর! নিন্কৃতি পাই না। 
স্দপ্রকার অভিজ্ঞতার মধ্যে ক্দামান্দের নৈতিক বোধ সর্ধ্বাপেক্ষ আশ্চথাঙজনক ব্যাপার । 
ইহা! একান্ততাবেই সত্য পদার্থ। প্রবল প্রলোভনের মধ্যেও এ বোধ হইতে আমাদের 
নিস্তার নাই। প্রলো্তন-দমনে অক্ষম হইলেও এ বোধের হন্ত হইতে অব্যাহতি নাই। 
প্রভাতে শব্য! ত্যাগ করিয়া সৎ পথে থাকিব বলিয়া প্রতিজ্ঞ করিয়! সন্ধাঁকালে সে 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারি, কিন্তু ঘাহার লোতে প্রতিজ্ঞাতক্গ করি, তাহ! যে অন্তায়, 
তাহ! জানি; তখন আবাব নূতন প্রতিজ্ঞ করি। এই অশ্রতাপের দংশন বন্ততঃ কি? 
ইহাই পূর্বোক্ত অনপেক্ষ আদেশ--ধর্্থবিবেকের আদেশ । আমাদের প্রতোকেরই 
আচরণের একট! সাধারণ নীতি আছে। ন্দর্থ ঘাহার লক্ষ, তাহার সমস্ত কাঁধ অর্খলাতের 
উদ্দেশ্বে ক্যছুষ্টিত হয়; “ক্ষমতা” খাহার লক্ষা, তাহার কণ্ঠ নিয়ন্ত্রিত হয় ক্ষমতালাতের 
উদ্দেপ্বস্থাধ।। বিভিন্ন লোকের কশ্ডের লক্ষ্য বিভিশ্ন। প্রত্যেকের কণ্ঠ তাহার লক্ষ্যের 
দিকে দৃষ্টি বাখিয়। একই নীতি অঙ্ুলরণ কবে; লেই নীতি তাহার ইচ্ছার নীতি" 
ধতক্ষণ কাহারও ইচ্ছা বাবহারিক উন্দেশ্বদ্বারা চালিত হয়, ততক্ষণ তাহাকে স্বাধীন 
বলা যায় না। আখের প্রতি সহজাত যে ন্মাকধণ মাহষের আছে, তাহার জন্তই যাহাকে 
স্থখ বলিয়া সে মনে করে, তাহার দিকে মাহুষের ইচ্ছ! ধাবিত হয্ব। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 
দমন করিবার সামর্থ্য যদি মাহযের না খাকিত, তাহা হইলে ইচ্ছার স্বাধীনতার কথ! 
উঠতেই পারিত ন!। ধণ্খবিবেকের অনপেক্ষ আদেশই সেই সামর্থ্যের প্রমাণ । যখনই 
কোনও কণ্ম কর্তব্য বলিয়। আমাদের মনে হয়, তখনই তাহ। আমর! করিতে সমর্থ, 
অএকখাঞ মনে হয়। "করিতে পার, কেননা করা তোমার কর্তব্য।” অস্থরের মধোই ইহ! 
আমন শুনিতে পাই । এই অনপেক্ষ ক্যাদেশের সন্মুখে মাহবের সনের প্রবৃত্তি সংকুচিত 
হইয়া পড়ে, স্থখের আকর্শণ দমন করিয়া! এই আদেশ অহুসরণ করিবার ক্ষমত| যে তাহার 
আছে, তাহ! মানুহ বুঝিতে পারে। ব্যবহারিক “ইচ্ছা” ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন তিশন 
পথে ধাবিত হয়। সকলের ইচ্ছা এক নহে বলিয়া, এক কর্্মনীতি সকলে অগ্রসরণ করে 
না। কিন্ত Categorical Imperative এক__সকলের পক্ষেই সমান। “এমনভাবে 
কর্ণ কর যে, তোমার ইচ্ছা! যে নীতি জ্স্থপরণ করে, তাহা! সকলের পক্ষে অবলহ্নঘোগ্য 
হয়, অথবা তোমার নীতি যদি সকলেই অবলম্বন করে, তাহ! হইলে বিরোধের উৎপত্তি 
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না হয়।” আমর! অন্তরে অশ্রতব করি যে, সকলেই যেক্ষপ আচরণ করিলে সামাজিক 
জীবন অসম্ভব হ্ইয়! পড়ে, তাহা বচ্ছন কর! কর্তব্য । যুক্তিদ্বার। আমর! এই জ্ঞানলাভ 
করি না, অন্তরে অব্যবহিতভাবে ইহ! আমর! অঙ্রভব করি। মিথ্যা কথ! বলিয়! কোনও 
[ংকট হইতে নিক্কৃতি পাইবার প্রবৃত্তি যখন হয়, তখন মিথ্যা! কথ! বলিবার ইচ্ছা করিতে 
পারি; কিন্ত ইহ! ইচ্ছা করিতে পারি না যে, মিথ্য। কখ। বলাই সাধারণ নিমম হউক। 
ইহাই যদি সাধারণ নিয়ম হয়, তাহ! হইলে প্রতিশ্রুতি বলিয়! কিছুই থাকে না। এই 
জন্বাই আমর! বোধ করি যে, কিছুতেই মিথ্যা বলা উচিত নয়। মিথ্য! বল! লাভজনক 
হইলেও না। সাধুতা যখন লাভজনক তখনি অবলঙ্বনীয়, ইহা! সাংসারিক নীতি, আপেক্ষিক 
নীতি, কিন্ত স্থনীতির নিয়ম লাভ, ক্ষতি কিছুরই অপেক্ষ! করে ন! । তাহা! অনপেক্ষ ; সর্কা- 
কালে সর্বক্ষেত্রে তাহার আদেশ পালনীয় | শুভ ফল উৎপাদন করে বলিয়া, কোনও কশ্ম 
তাল নয়, নথ ধ্ম্ব্ধিপ্র্থত হইলেই তাহাকে ভাল বলা যাত। ব্যক্কিগত অতিজ্ঞত| হইতে 
ধ্ম্বুদ্ধি উৎপত্ৰ হয় না, ধৰ্শবুদ্ধি হইতে আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিশ্াৎ আচবণ-স্ব্ধে 
অনপেশ্ষ 'অগগুনীয়' বিধান প্রাপ্ত হওয়া! যায় । এই বিধান পালন করিবার ইচ্ছা. 
লাভক্ষতি গণনা না করিয়া ধর্ম্মৰুদ্ধির আদেশ পালন করিবার ইচ্ছাই "উৎকৃষ্ট ইচ্ছ।"> । 
স্থখের কথ! তাবিও না, যাহ! কর্তব্য, তাহ! করিয়া! বাও । “যাহাতে সুখী হইতে পার 
তাহাই কর”_ইহ। সুনীতি নহে। “কিসে আমর! স্থখথ পাইবার উপযুক্ত হইতে 
পারি”_ইহাই স্বনীতি। পরের জগ্য চাহিব সুখ, আপনার জন্য চাছিব পূর্ণত1*__তাহাতে 
স্থখ অথবা দুঃখ ঘাহাই আস্থক ন! কেন; "আপনাতে পূর্ণতা লাভ ও অপরের স্থপ-বিধান, 
আপনার মধ্যেই হউক সখব! বপরের মধ্যেই হউক, মানবন্ধকে” সাধনক্ূপে* গণ্য না 
করিয়। উদ্দেশ্বাক্ূপে গ্রহণ করা এবং তদঙ্ুদারে কশ্দ কর!” ইহাও অনপেক্ষ আদেশের 
একট। অংশ । এই নিয়মাহুলারে জীবন গঠন করিতে পারিলেই আমর! প্রজ্ঞাবান জীবের 
সমাজগঠনে সক্ষম হুইব । এইক্ূপ সমাজ স্থ্টি করিতে হইলে, আমর! এইরূপ সমাজের 
সত্য বর্ধমানই আছি, ইহা মনে করিয়া কাঁধ্য করিতে হইবে । সৌন্দখ্যের উপর কর্তবাকে, 
সখের উপরে ধণ্বকে স্থাপন কর! কঠিন, সন্দেহ নাই, কিন্ত কেবল এই উপাগ্সেই আমরা 
পশুত্ব হইতে দেবত্বে উত্তীর্ণ হইতে পারি। 
কিন্ত কিসের লোভে “ইচ্ছ।” প্রজ্ঞার এই নির্দ্ছেশ পালন করিবে? ক্যান্ট বলেন, 
কেবল স্থনীতির প্রতি শ্রন্ধাই মানবীয় ইচ্ছার নিয়ামক হইবে । লিগ্সমাহষায়ী কণ্ম যদি 
সুখের লোভে থব! ইন্ছিয়-প্রুত্তির বশে কৃত হয়, তাহা হইলে তাহ! আইনাহুগত কণ্ম, 
কিন্ধ হুনীতি নহে । সমবেতভাবে বিবেচনা করিলে, সমস্ত ইন্দিয়প্রবৃত্তি হয় আব্মলীতি নতুবা 
ব্দাস্মাভিমান মাত্র । স্থনীতির নিয়ম আস্মলীতিকে সংকুচিত করে, আস্মাতিমানের সপ্পৃশ 
বিনাশসাধন করে ॥ বাহ! আমাদের আস্মাভিনান বিনই কিয়! আমাদিগকে বিনীত করে, 
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নিঃদন্দেহে তাহা অব্ধান্ উপযুক্ত বলিয়া প্রতীত হত । হুনীতির নিয়ম ইহাই করে বলিয়া, ইহার 
প্রতি আমাদের প্রকৃত শরন্ধার উত্রেক হয়। এই শ্রদ্ধা! যনের একট! অহ তূতিমাত্র সন্দেহ নাই, 
কিন্ত ইহা ইন্ছিয়ের অহুকূতিমাত্র নহে; ইহ! বুদ্ধির অহুকৃতি-_প্রজ্ঞার বাবহারিক নিয়মের 
জ্ঞান হইতে উদ্ধৃত, এবং ইচ্ছিয়জগাত অশ্রকৃতির বিকুদ্ধবন্থী (বৃদ্ধিগ্রাহ্য ও অতীন্রিয় )। 
এই অন্ধ! নিয়মের অধীনতারূপে যেমন একদিকে ছু:খ'্দ্বপ, তেমনি আমাদিগের স্বকীয় 
প্রজ্ঞারই অধীনত! বলিয়। স্থখ-সুক্ূপ । ্থনীতিব নিয়মের সম্মুখে শ্রদ্ধা_ভীতিমিশ্র তক্তিই 
-_ মাঙ্ছষের মখাষোগ্য অশ্রহৃতি। মাহ্য নান! প্রবৃত্তিবেগের অধীন, এবং এই সমস্ত 
প্রবৃত্তি নীতির নিয়মের বিরোধী । এইজ্ন্া স্থনীতির নিয়মের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি 
মাছবের নিকট আশ! করা যায় ন!। হৃতরা হুনীতির নিয়মের প্রতি প্রীতিকে আদর্শ 
বলিয়াই গণ্য করিতে হুইবে। কর্ণ্মের প্রেত্ণাকে কামনার বন্ধন হইতে সপ্পণ মুক্ত 
করিবার আগ্রহের ফলে ক্যাণ্ট ঘে মতে উপনীত হইয়াছেন, তাহ এই যে, খাছ! ক্ব্য, 
তাহ! কেবল অনিদ্ছাপূর্দকই পালিত হইতে পারে। ক্যাণ্টের এই মত খে অন্তযক্তিপূ্ণ, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । এই প্রসঙ্গে পিলারের ব্যগ্গোক্তি উল্লেখষোগ।। এক ব্যক্তি 
বলিতেছেন, “ইচ্ছাপূর্কাক সকল বন্ধুর সেবা! করি, কিন্তু হায়! আমার সেবার সহিত 
ভালবাসা মিশ্রিত । তাই এখনও আমি ধান্মিক হইতে পারি নাই বলিয়া ধখন মনে 
হয়, তখন মনঃশীড়। উৎপন্ন হয়।" উত্তরে সিলার বলিতেছেন, “তাহাদিগকে ( বন্ধুদিগিকে ) 
অবজ্ঞা করিতে বখাসাধা চেষ্ট। কর, এবং ( নৈতিক ) নিয়মের আদেশ খ্বণার সহিত 
পালন কর। ইহ। ভিত অন্ত উপায় লাই।” 

ইচ্ছা। অথব। অনিচ্ছাকত হউক, কোনও কিছুর ক্দপেক্ষা। না কৰি! কর্তব্য পালন 
করিতে হইবে, এই আদেশদ্বার। ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রমাণিত হয়। আমর! যদি আমাদিগকে 
স্বাধীন এব যে-কোন কশ্ম করিতে সক্ষম বলির! বোধ ন! কৰিতাঁম, তাহ! হইলে 
“ক্ন্য" বলিয়া কোন কিছুর ধারণাই আমাদের হইতে পারিত না। যুক্তিঘার। এই 
স্বাধীনতার দন্ডিত প্রমাণ করা যায় না। কিন্ত ইহার বাস্তবতা স্তরের মধ্যো আমরা 
অপ্রভব করি। নৈতিক সংকট যখন উপস্থিত হয়, যখন বিরুদ্ধ দুইটি কণ্দের মধ্যে একটি 
বাছিয়| লইতে হয়, তখন বুঝিতে পারি, স্বীয় প্রকৃতির অস্থায়ী সুনীতির নি়মবিরদ্ধ 
পথ বন্দন করি! হুনীতির নিয়মনিন্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিবার ক্ষমত] আমাদের আছে। 
কাধ আরন্ধ হইবার পরে তাহ! অবশ্য ব্যবহারিক জগতের বাধা নিয়মে চলে; তাহার 
কারণ আমাদের কাখ্যের ফল ইন্জিয়্ধারাই ন্দামর! দেখিতে পাই, এবং সেই ফল আমাদের 
আমাদের মনের হৃষ্ট কার্য্য-কারণ নিয়মের পরিচ্ছদে তূষিত হইয়া! আমাদের সম্মুখে 
উপস্থিত হয়। কিন্ত ব্যবহারিক জগৎ ৰুকিবার জন্য যে নিয়মের প্রতিষ্ঠা আমর! নিজেরাই 
করিয়াছি, নর! তাহার উক্ত ক্ববস্থিত। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই স্থষটিশক্কি 
বর্ঠমান। প্রথাণ করিতে না পারিলেও এই শক্তির অস্তিত্ব আমর! ব্ব্যবহিতভাবে 
অনুভব কৰি। 
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(Dialectic) 

এই ভাগে পরমার্থ’-সম্বদ্ধে আলোচন! আছে। এই পরমার্থ অথব! পরম মঙ্গল 
কি, এই প্রশ্নের উত্তরে ক্যান্ট বলিয়াছেন, যাবতীয় মঙ্গলের ভিত্তি ধশ্থই ( সদাচার,* ) 
পরমার্থ। কিন্তু মানুষ কেবল প্রজ্ঞাবান জীব নহে, ইচ্ছিয়বানও বটে । তাহার জন্য সুখের 
প্রয়োজ্জন। সুতরাং পরমার্থের সহিত পরমস্থখের মিলন হুইলেই তাহার পূর্ণতা সাধিত 
হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ জগতে ধৰ্ম্ম ও স্থখের মধ্যে অবিচ্ছিন্র সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর হয় না। 
ধৰ্ম্ম (সদাচার ) হইতে েমন সর্বদ! সুখের সুখের উদ্ভব হয় না, তেমনি স্থশ হইতেও 
(সদাচারের ) ধনের উদ্ভব সর্ক্দ! দেখ ঘা ন!-_হুখের লোভে কেহ ধান্মিক (সদাচারী ) 
হয় না, ধান্মিক ( সদাচাৰী ) লোকও সর্ধদদ। সুখী হয় না। বণ্দ ও স্থখের মধ্যে সামক্ন্ত- 
বিধানের উপায় তবে কি? আমাদের সত্তার অর্দতাগ বাহ! কামন! করে, তাহার সহিত 
যি ধ্শ্মের কোনও সম্বন্ধ ন! থাকে, ধশ্ম ( সদাচার ) যদি সুখের হেতু না হয়, তাহ! হইলে 
ধৰ্্কে পরমার্থ অথব। পরম মঙ্গল বলিবার সার্থকতাই থাকে ন! । ক্যাট বলেন, ইন্জিয়ের 
আগতে ধন্ম ও স্ুপের মধ অবিচ্ছিম সম্বন্ধ যে নাই, তাহ! সত্য । এ জগতে ধর্ম সুখের 
সেতু নয়, ইহ! সত্য, কিন্তু মাহ এই দৃশ্বমান জগতের অতীত অন্য এক জগতেরও 
অধিবাসী । ইচ্ছিয়াতীত সেই পারমাধিক* জগতে ধর্ম ও সুখের মধ্যে কোনও অসামৱরশ্য 
নাই। লে জগতে ধর্ছের নিত্য সঙ্গী হুখ। সেই ইচ্ছিয়াতীত জগতেই পরমার্থ-প্রান্তি 
সম্থবপর। 

পরমার্থের উপাদান দ্বিবিধ £_(১) পরম ধশ্দ* এবং (২) পরম হুখ*। 'পরমার্থ-প্রাপি 
যদি সম্ভবপর হয়' ( কণ্ছাতিমুখী প্রজার সন্মুখে ইহাই আদশ ) তাহ! হইলে পরম ধশ্ম 
ও পরম জুখও সম্ভবপর । পরমধন্থ-সাঁধনের জন্য প্রয়োজন অনন্ত জীবনের ; পরম সখ 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব না থাকিলে অসম্ভব । 

(১) পরম ধর্শ্ম_অনবস্ধ পূর্ণ ধৰ্ম অথব! পবিত্রতা” পরমার্ণের অপ, কিন্তু ই জ্িয়বান্‌ 
জীবের পক্ষে পরম পবিত্র হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রজ্ঞা ও ইন্দিয়, উভয়ের সমবায়ে গঠিত 
জীবের পক্ষে ধীবে যীরে, ধাপে ধাঁপেই কেবল পবিত্রতার দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর । 
সেই আদর্শ পবিত্রত। হইতে মানুষের ব্যবধান অতিক্রম করিতে মাহুষকে সীমসংখাক 
সোপান অতিক্ৰম করিতে হয়, এবং সেই অীমসংখ্যক সোপান অতিক্রম কৰিতে অনস্ত 
কালের প্রশ্নোজ্গন। হুতরাং পরমার্থ লাভ করিতে হইলে অনস্তকালস্থায্নী জীবনের 
আবশ্যক । জ্ীবাস্মা অবিনশ্বর ন! হুইলে পরমার্থ-লাভের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। 

(২) পরিপূর্ণ সখ পরমার্ের ছবিতীয় অঙ্গ । সুখ প্রজ্ঞাবান জীবের একটি অবস্থা, 
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বাহার কামন! ও ইচ্ছা! যত সমন্ত ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহার ক্বস্থা। সমগ্র প্রকৃতির সহিত 
এই ইচ্ছা ও কামনার এক্য থাকিলেই কেবল ইহার সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু আমাদের 
জগৎ সেরূপ নয়। আমর! সক্রিগ্ণ হইলেও প্রকুতিক প্রন আমর! নই! স্নীতির নিয়ম- 
দ্বারাও ধন্ম ও সুখের মধ্যে সংযোগ সাধিত হয় ন! । তাহা ন! হইলেও পরমার্থসাধনের জঙ্ত 
চেষ্ট। কৱ! আমাদের কর্তব্য, এবং তাহার জন্তই আমাদের অন্ডিত্ব, ইহ! আমর! জানি। 
স্থতরাহ পরমার্থলাধন সম্ভবপর । পরিপূর্ণ সুপ যদি পরমার্থের অঙ্গ হয়, এবং পরমাখ-প্রান্তি 
বদি সম্ভবপর হয়, তাহ! হুইলে ধৰ্ম্ম ও সুখের সংযোগ-বিধানের জন্য প্রকৃতি হইতে স্বত্ত 
এক বিধাতার প্রয়োজন-__প্রারুতিক জগ২ং ও নৈতিক জগৎ উভয়েরই গ্রন্থ এমন এক 
পুক্ষের প্রয়োজন, খনি আমাদের মন দেখিতে পান, ছিনি বুদ্ধি্বত্ধপ, এবং স্বকীয়-বুদ্ধি 
অনুদারে ধর্মের অনুরূপ সুখের বিধান করেন। এই পুক্রষই ঈশ্বর । 

পৃথিবীতে ধান্মিককে কষ্টভোগ করিতে দেখা যায়। তাহা দেখিয়াও, ধর্শ্মের পরিণাম 
এ জগতে সুখ হয় ন! জানিয়াও, ধর্ম্ম-ৰিবেকের আদেশ অবশ্য পালনীয় বলিয়া আমর! জানি, 
ছখকর হইলেও ধর্শ্মের পথে চল! কর্তবা, ইহ! আমর! অন্তরে বিশ্বাস করি। বিবেকের 
এই আদেশকে যে আমর! শ্রন্ধ। করি, তাহার কারণ অন্তরের অন্থরতম প্রদেশে আমর! 
অনুভব কৱি, যে আমবা অনন্ধ-দ্বীবনের অধিকারী, পাৰিব জীবন সেই জীবনের একট! 
ক্ষত অংশযাত্র, এক সম্পূর্ণ নৃতন জীবনের ক্কুমিকামাত্র। সেই নৃতন অপাধিব জীবনে 
বন্ধ ও আখের বিরোধের মীমাংস! হইবে । নিঃস্বার্থতাবে এক মাপ জল দিয়! কাহারও 
তৃষ্ণানিবৃত্তির সহায়ত! করিলে, সে জগতে তাহার শত গুণ প্রতিদান মিলিনে। ধম ও 
খের এই সখোগ খিনি বিধান করেন, তিনিই ঈশ্বর । 

এইক্কপে আমাদের কশ্থাভিসৃী প্রজ্ঞ! হইতে ঈশ্বর, জীবাস্মার অমরত! এবং স্বাধীন 
ইচ্ছার প্রত্যয় উদ্ভূত হয়। আমাদের কর্ব্াজান ও তাহার ভিত্তি স্থনীতির নিয়মের 
সস্তিত্ব হইতে স্বাধীন ইচ্ছার প্রত্যয়ের উদ্ভব। পরিপূর্ণ ধর্্মপাধন সম্ভবপর, এই নিশ্চিতি 
হইতে আবাস্মার অমরতার প্রতযায়ের উদ্ধার, এবং পরিপূর্ণ ধর্ম্মের সহিত অবিচ্ছেষ্ 
সম্বন্ধে সদবন্ধ সুখের বিধাতারূপে ঈশ্বরের প্রত্যাগ্ের উদ্ভব । উপপাদক প্রজ্ঞ। এই তিন 
প্রত্যয়-সঙ্বন্ধে কোনও মীমাংসাগ্প উপনীত হইতে অক্ষম হইলেও, কণ্দাতিমুখী প্রজ্ঞার 
ক্ষেত্রে ইহারা দৃঢ় প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইযাছে। ক্যান্ট এই তিন প্রতায়কে উপপাগ্থ মতরূপে 
গ্রহণ করেন নাই, স্বনীতিমূলক কশ্টের জন্য অবশ্য স্বীকার্ধ্য বলিয়াছেন। আমরা জানি 
খে, এই তিন প্রত্যয়ের বস্ধগত বিযয্ন আছে, কিন্তু সে বিষয়ের স্বরূপ-সম্দ্ধে কিছুই জানি 
না। ঈশ্বরের প্রত্যন্ন ভিন্ন তাহার স্বক্ূপ-সম্ব্ধে আমাদের কোনও জ্ঞানই নাই । বিশুদ্ধ 
প্রজ্ঞার "প্রকার"দিগের সাহায্যে অতীহ্ছিয় বিষয়-সঙ্ত্ধে কিছু অনুমান করিতে চেষ্টা 
করিলে, সে অঙ্গমান ্রান্থিঙগালে জড়িত হইয়! পড়িবে । কিন্ক স্বাধীন ইচ্ছা, অমৱত! ও 
ঈশ্বর-সন্ধন্ধে কোনও মীমাংসার উপনীত হইতে অক্ষম হইলে, তাঁহাদের অস্তিত্ব নাই, 
একখ! উপপাদক প্রজ্ঞা বলে নাই এবং বাহ্‌ জগতের অন্তরালে অবস্থিত ঈশ্বরে বিশ্বাস 
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করিতে কোন ছলত্ঘ্য বাধার স্থইিও করে নাই । আমাদের কর্তব্যবোধ তাহাতে বিশ্বাস 
করিতে আদেশ করে। কুসো বলিয়াছেন, মন্তিদ্ধের স্কায়ের উপরে হৃদয়ের স্থান। পাক্ষাল 
বলিয়াছেন, “হৃদয়েরও যুক্তি আছে, মন্ডিক তাহা বুঝিতে অক্ষম ।” ঈশ্বরে বিশ্বাস হৃদয়ের 
অন্তন্তল হইতে উদ্ভৃত। ইহাই তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ । সন্ত প্রমাণের প্রয়োজন নাই । 


বিচারের সমালোচন। 
(Critique of Judgment) 

১৭৯* সালে 010৭9 ০6 J৷্‌d৫m৷enং প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ক্যাণ্ট 
প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের আলোচন! করিয়াছেন_(১) কুচি, এবং (২) উদ্দেশ্বমূলক 
স্থষ্টি। রুচি ও উদ্দেশ্বমূলক স্ষ্টির সহিত “বিচারের” সম্বন্ধ কি? 

তর্কশাস্বে J০৭৪%৷০৷: শব্দ যে 'অর্শে ব্যবহৃত হয়, তাহ! হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থে 
ক্যান্ট এখানে উক্ত শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন ।  তর্কশাঙ্খে ]5387)070 অথবা বিচার- 
শব্দদ্ধা। কোনও বস্ত কি, তাহা কোন্‌ শ্রেণীর সন্তন্ত'ত, তাহাই বলা হুয়। একটি বিধেয় 
উদ্দেশ্যে আরোপিত হয়। এইক্ূপ দুইটি বিচার হইতে অ্রমানদ্বার। একটি সিন্ধান্ত 
স্থাপিত হয়। ক্যাণ্ট “পরিচিন্তনমূলক বিচার” অর্থে 151087)67/. শব্দের ব্যবহার 
করিয়াছেন, এবং তাহার অর্থ হইতে অন্তবিধ ]13877৩7.0 বর্জন করিয়াছেন। কোনও 
বস্ত কি, সখথব| তাহার কি কি গুণ আছে, তাহা এই “বিচারের” বিষয় নহে। সেই 
বস্তর মানশিক রূপ বা প্রত্যয়ের সঙ্গে মানবমনের প্রকৃতির সদ্ধই ইহার বিধয়। 
গোলাপ ফুলের প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গে মানবমনের প্রক্রতিবশে সৌন্দধাজ্ঞান উৎপন্ন হয়, 
এবং তাহা। হইতে স্থগের উদ্ভব হত্র। এই সঙ্ষদ্ধই পরিচিন্তনমনূলক বিচারের বিষয়। 
এই বিচারে উদ্দেশ্বো যে বিষেয্ আরোপিত হয়, তাহা দ্বার] উদ্দেশ্বের বাঁচ্য বস্ততে বর্তমান 
কোনও গুণ ব্যক্ত হয় না। তাহান্ার! প্রকাশিত হয় সেই বন্ধন্ন বোধের সহিত মানব- 
অনের যে 'অবস্থা উৎপন্ন হয়, তাহার সম্বন্ধ । ( যদিও যে বস্মর বোধদ্বার! এই খবস্থা 
উৎপন্ন হয়, তাহাতে গৌশভাবে এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয়।) জ্ঞানবৃত্তির ব্যবহারদ্বারা 
উৎপত্ন জ্ঞান হইতে সময়ে সময়ে যে হৃখ ও দুঃখের অঙ্ুন্কৃতি হয়, ক্যান্ট তাহার কারণের 
ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে করিয়াছেন। 

মাহুষের মনের কুত্তি তিনটি :__জ্ঞান, অঙুন্ৃতি ও ইচ্ছা। প্রথম Critiqueএ 
প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মনের স্বকীয় নিয়মাহুসারে যে বাহু জগতের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে 
জগৎ প্রাক্ুতিক নিয়মদধারা নিয়স্থিত, তাহ! নিয়তির অধীন । তাহার মধ্যে স্বাধীনতা 
বলিয়া কিছু নাই । ৰ্বিতীয্ন €riচ৷৭৬৫এ আমরা খে নৈতিক জগতের সন্ধান পাইয়াছি, 
সেখানে সকলই মনের স্বাধীন ইচ্ছার অধীন । প্রকৃতির রাজ্য এবং স্বাধীন ইচ্ছার 
ব্বাঙ্গোর মধ্যে একটি ছুলগুঘ্য ব্যবধানের এই ভাবে স্থইি হইয়াছিল। ক্যাণ্ট উভয় জগতের 
মধ্যে একটি সেতুর কখা। চিন্ত! করিয়াছিলেন। 





kg ক্যান্ট বলিয়াছেন, দুইটি বিষয় দেখিয়া তাহার মনে গভীর শ্রদ্ধার উদয় হুয়_ 
বাহিরে নক্ষত্রথচিত আকাশ, স্তরে নীতির নিয়ম । তাহার মনে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, 
উভয়ের মধ্যে কি কোনও যোগস্থত্র নাই? এমনি কোনও তত কি নাই, যাহাদার। 
উভয় জগতকে একত্রে এরখিত কর! সম্ভবপর ইতে পারে? তাহার মনে হইয়াছিল, 
মনের বিচাবকৃত্তি (পরিচিন্নমূলক ) বার! হয়তো ইহ! সম্ভবপর হইতে পানে । 

প্রথমে ক্যান্ট তাহার দর্শনের যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, Critique of 
Jud৫ডment তাহার মধ্যে ছিল না। ক্রচি-সম্বন্ধে এক গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিবার 
পরে তাহার মনে হয় ঘে, হুন্দর ও বিরাটের ধারণার যূলে "উদ্দেশ্ব' আছে, এবং জগতের 
সামগ্রিক ব্যবস্থায় এই উদ্দেশ্যের প্রয়োগ হইতে পারে। তখন পুর্ষে লিখিত ছুই 
৮৪৷৭॥এর মধ্য সেতুস্বকূপ এই তৃতীয় 049০ বচন! করেন। সংবিদের বিভিন 
অংশকে পরস্পর-সংগ্লিইট একত্রে পরিণত করিবার কল্পন! ইহার মুল। ক্যাণ্টের মনে 
হইয়াছিল, জ্ঞান ও ইচ্ছার মধ্যে সংযোগ-সেতু অদ্গকূতি বিচারের সহিত সংবদ্ধ বলিয়। 
বিচারবৃন্তি-ছথাব! উপপাদক প্রজ্ঞ। ও কণ্ধাতিমুখী প্রজ্ঞার মধো শেতুনিশ্দাণ সম্ভবপর । 
বিচাৱের কার্য হইতেছে বিশিষ্ট পদার্খাদিগকে সামান্োর অন্তগ্তকূপে বোঝা। বৈচিত্রাপূর্ণ 
জগতের বহু দ্রবাকে একটি ক্মতীস্রিয় তত্বের অন্বতূ'ত এবং এই তত্বকে তাহাদের বহত্বের 
তিত্তিক্পে গণা করা, ইহার পক্ষে স্বাভাবিক । কিন্তু সেই এক্য বিধায়ক অভীজিয় 
তান্ত কি? ক্চি-সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিবার সময় ক্যান্টের মনে হইল উদ্দেশ্বই সেই তত্ত। 
উদ্দেশ্বসিন্ধির ফল তৃপ্তি, অসিন্ধির ফল অতৃপ্তি । উদ্দেশ্বদ্বার। মানুষের কণ্ম চালিত 
হয়, ইহা আমর! জানি। প্রাকৃতিক কাধাও উদ্দেশ্বদ্বার৷ চালিত হৱ, ইহ! যদি মনে 
করা বায়, তাহা! হইলে প্রাকৃতিক জগৎ ও নৈতিক জগতের মধ্যে মিলনহুত্র পাওয়া 
যায়। তৃপ্তি ও অতৃপ্তি, সুখ ও ছঃখ _উদ্দেশ্্োর সফলতা ও বিফলতা-জাত এই ছুই 
অঙ্ভূতিকে জান ও কর্শ্মের মধ্যে সেতুক্ধপে পাওয়া খাস। স্বতরাং উদ্দেশ্রোর মধ্য, 
সখবা উদ্দেশ্যের স্থাবিক্ধাবক বিচারশক্তির মধ্য হুখ ও দুঃখের মূল পাওয়া মায। 

প্রকৃতির যধো অভিসংযঘোজন! হইতে এই উদ্দেশ্বের উপলব্ধি হুয়। অতিসংমোজনা 
ছবিবিধ--সাধ্যাস্মিক অথবা বিষয়িগত, এবং প্রারুতিক ক্দখব। বিযয়গত। কোনও স্বন্দর 
ফুল দেখিলে, আনন্দের উদ্ভব হয়। ইহার কারণ ফুলের কূপ ও সৌন্দর্ধ্যের উপলব্ধি 
কারক মানসিক বৃত্তির মধ্যে বর্ধমান সঙ্গতিপূর্ণ সহ্বন্ধ। এই সঙ্বন্ধের অস্তিত্ব আছে 
বলিয়া ক্যান্ট সৌন্দ্যাবোধকে Aesthetic ]৭৪%৷৫ ( সৌন্দ্ধ্যমূলক বিচার) 
বলিয়াছেন। এই অভিসংযোজন! 'আধ্যান্মিক অথবা! বিবস্সিগত। ইহার জ্ঞানের জন্য 
কলের জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না অব্যবহিতভাবেই সৌন্দর্াজ্জান উৎপর্র হয়। প্রারুতিক 
অতিলংখোজন। বিষস্গত। স্কুলের বিভিন্ন অংশের পরবীক্ষাদ্থার! তাহার মধ্যে বিভি্ 
সমংশের পারস্পরিক সত্তিসংযোজনার (যাহার! কুলের মধ্যগত শিল্পকৌশল অবগত হওয়া 
হায় ) স্বৰগ তিকে কাস্ট 7০1০1987591 ]987757.. অখব। উদ্দেশ্বমূলক বিচাৰ বলিয়াছেন। 





নব্য দর্শন__ক্যান্ট ৩১৯ 
অন্মুভূতি-সন্দন্ধীয় বিচারের বিশ্লেবণ 


(Analytic of Aesthetic Judgment ) 


কোনও হুন্দর বন্ধ দৃষ্টিগোচর হুইৰামাত্রই আমাদের সখের অনুভূতি হয়। সেই 
বন্ধর ধারণ হুইবার পূর্বেই এই 'অঙ্রকৃতি উৎপন্ন হয়। যে মানপিক বৃত্তিদ্বার! উক্ত বর 
কূপের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই বৃত্তি ও বন্তর ক্ষপের মধ্যে সঙ্গত সঙ্গন্ধের অন্ডিত্ই এই 
অন্থস্ৃতির কারণ। গোলাপ স্ষুল দেখিবামাত্র মনে যে সুখের অঙ্ন্কৃতি হয়, “গোলাপ স্কুল 
অন্দর" এই বিচারছার! তাহ! প্রকাশিত হয়। এই বিচারকে ক্যান্ট Aesthetic 
০৭875) ( অনুস্ৃতিমূলক বিচার ) আখ্য! দিয়াছেন । 

খে মানলিক বৃত্তিদ্বার। সৌন্দধোর অভ্নৃতি হয়, তাহার নাম ক্চি। ক্যাণ্ট গুণ, 
পরিমাণ, সন্বন্ধ ও বিধা__এই চতুষিধ “প্রকার” ক্রচির উপর প্রগ্নোগ কৰিয়! তাহার ফলের 
আলোচন! করিয়াছেন। গুণ "প্রকারের" প্রস্থোগে দেখ] যায়, থে সৌন্দধ্য হইতে থে 
তৃপ্তির উদ্ধব হয়, তাহ! স্বার্থলেশহীন। উপাদের’ এবং মঙ্গল” হইতে যে তৃপ্তি উপজাত 
হয়, তাহা হইতে এই তৃপ্তি ভিন্ন প্রকারের । উপাদেয়ের প্রান্রিতে যে তৃপ্তি, তাহার সহিত 
কামন। মিশ্রিত খাকে। মঙ্গলের কল্পনা হইতে থে তৃপ্তি, তাছার সহিত তাহাকে বাস্তবে 
পরিণত করিবার ইচ্ছা জড়িত। কিন্তু সৌন্দর্যের ন্ভূতির সহিত এইরূপ কোন? স্বার্থের 
সদ্ধ নাই । 

পরিমাণ প্রকারের প্রয্নোগ করিয়! দেখিতে পাওয়া যায় খে, “সুন্দর” হুইতে উদ্ভূত 
তৃপ্তি সানিবক ; সকলের মনেই এই হৃপ্টি উৎপঙ্জ হয়। কিন্ত “উপাদের"-গ্রান্তিতে যে আনন্দ 
তাহা ব্যক্তিগত ; যাহ! ব্যক্রিবিশেষের নিকট উপাদের বলিয়| তৃথ্থিজনক, অন্তে তাহা! হইতে, 
তৃপ্তি নাও পাইতে পারে। কিন্তু যখন কেহ বলে, “এই চিত্র হন্দর”, তখন সে আশ! করে 
সকলেই তাহাকে অন্দর দেখিবে। কিন্ত কচির এই “বিচার” কোনও সংপ্রত্যয় হইতে 
উঠত হয় না, এবং ইহার ব্যাপকস্বও শ্রেণীমূলক নহে। কোনও শ্রেণীূক্ত যাবতীয় অব্যই 
অন্দর, ইহ। আমার বিচার নহে। সেই শেণীকূক্ত কোনও একটি জবা সকলের নিকটেই 
সুন্দর বলি প্রতীত হইবে__ইহাই আমার বিচার । রুচির সকল বিচারই এক এক 
জব্যসন্ধী। 

“সদ্বন্ধ"-প্রকারের প্রয়োগ করিয়া! দেখিতে পাও! যায়--অভিসংযোজনার কপ” যাহাতে 
পাওয়া! যায়, তাহাই হন্দর বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্ধ সেই সঙ্গে অভিসংযোঙনার কোনও 
উন্দেশ্বোর উপলক্ধি হয় না । 

“ৰিধা”-"প্ৰকারের” প্রয়োগ করিলে পাওয়া যায়--সন্দরের সহিত তৃপ্তির সমন্ধ 
নিশ্নত। মনের প্রত্যেক ভাব হইতেই বন্ততঃ সুখ হউক ব। ন! হউক, তাহা যে সুখ- 
উৎপাদনে সমর্থ ইহ। কল্পন| করা যাইতে পারে। যাহ! বন্ততঃ সুখ উৎপাদন করে, তাহ 
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৩২০ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
পাদ" ; কিন্ত “বন্দর” হুশ উৎপাদন করিতে বাধ্য-_হুন্দরের সহিত এই অবস্যতার 
ভাৰ মিশ্রিত। কিন্ধ-এই স্ৰবশ্বতাব কারণ কি? কেন সকলেই “হুন্দব*-সঘস্ধে একমত, 
কেন হুন্দর হুইতে হুশ উৎপন্ন হইতে বাধ্য? হুয়তো৷ কোনও এক সাফ্বিক নিয়মের 
বস্থিত্বই ইহার কারণ, কিন্ত সেই নিয়ম কি, তাহ! বল! অসম্ভব | যে মানসিক তত্বের 
উপর রুচির বিচারসকল প্রতিষ্ঠিত, তাহ! একটি সর্দাসাধারণ বোধশক্তি । এই বোধশক্তি 
কোন্‌ পদার্থ তৃপ্রিকর, কোন্টি অতৃপ্তিকর, অঙ্ুহৃতিদ্বারাই তাহার বিচার করে, 
সম্প্রতায়দাহা নম ॥ 

যাহ! সম্পূর্ণূপে বৃহৎ, বাহার বুহােহ তুলন! নাই, তাহাই বিরাট । বিরাটের সহিত 
তুলনাত মনত যাবতীয় পদাখই ক্কত। প্রকৃতিতে এমন অব্য নাই, খাছ! অপেক্ষা বৃহত্তর 
নাই। অনস্থই একমাত্র সেইরূপ, কিন্ত অনস্কের দর্শন পাই আমর! কেবল মনের মধ্যে_ 
প্রতায়ন্বপে। স্থতরাং প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির মধো বিরাটের সন্তিত্ব নাই ; আমাদের মনই 
ৰবিবাটের জন্মস্থান। মন হইতে ইহা। প্রকৃতিতে প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতির মধ্যে যাছা 
দেখিয় আমাদের মনে অনস্বের প্রত্যয় জাগরিত হয়, তাহাকেই আমর! বিরাট বলি। 
সুন্দরের প্রত্যয়ে প্রধানতঃ গুপেবই উপলদ্ধি হয়; বিরাটের প্রতায়ে উপলব্ধি হয় প্রধানতঃ 
পরিমাণের । এই পরিমাণ বিস্তাবের পরিমাণ (ইহাই গণিতের বিরাট ), অথবা শক্তির 
পরিমাণও (বিরাট শক্তি ) হইতে পারে। কপ নর, ক্প-বিবল্ছিত হইতেই, বিরাট-সর্বন্ধী 
তৃপ্তির উদ্ভব। বিরাট এক প্রবল মানসিক ক্দাবেগের হরি করে, এবং বেদনার 
মাধামে আুখদান করে। কমন বিরাটের সম্পূর্ণ ধাঝণ। করিতে অসমর্থ হওয়ায়, সেই 
অসামর্থ্য হইতে ক্ষণস্থায়ী বেদনা উদ্ভৃত হয়। বিরাট হইতে উদ্ভৃত তৃপ্তি ঘতট। অতাবাব্মক 
ততট।-ভাবাত্মক নহে। ইহ! বিশ্বদ্মমিশিত শ্ৰদ্ধা । 

পরিমাণ "প্রকারের" প্রয়োগে দেখিতে পাওয়া সবার, বিরাট সক্দবন্ত অপেক্ষ। বৃহত্তর। 
কিন্ত এই পরিমাণ সংখ্যার পরিমাণ নহে। বিরাটের জ্ঞানের মধ্যেই এই পরিমাণ নিছিত। 
প্রাকৃতিক কোনও বস্তুর ধারণ! করিতে কল্পনাবৃত্তি তাহা সমগ্র শক্তির প্রয়োগ কবিয়াও 
যখন সঅনমৰ্থ হয়, তখন তাহার তলদেশে অভীন্িয অপরিমেন্ এক পদাখের অন্তত আমর 
অহদান করি। এই অপরিষের সতীন্দিয পদার্থের সহিত বিরাটের অঙ্ুতৃতি জড়িত। 
ঝটিকাৰিক্ষক তৰঙ্সংক্ুপ সুর বিবাউ নহে, তাহাত্ব দশকের মনে খে ভাবাবেগের উতৰ 
হয়, তাহাই বিরাট । 

গুণ “প্রকারের” প্রস্মোগে দেখ! যার যে, সন্দরকে দেখিবামাত্রই চিত্তে যেমন সুখের 
উচ্ছব হয়, বিৱাটকে দেখিস! সেক্স হয় না প্রথমে বেদন। উদ্ভুত হয়, তাহার পরে হুখ। 
বিরাটের ধারণা কল্পনার অক্ষমত! হইতে বেদনার উৎপত্তি হয়; পরে কল্পনাশক্কির উর্ধে 
অবস্থিত শ্বতঙ্্ প্রজ্ঞার উৎক্জ্ঞান হইতে সুখের আবির্ভাব হয়। বিরাটকর্তৃক কমন! 
আতিক্কত হইলেও, আমরা স্বাধীন প্রচ্ার ন্দবিকানী, এবং প্রজ্ঞ। কল্সনাশক্ির উদ্ধে অবস্থিত, 
এই জান হইতে সখের উদ্ভব হয়। এইভাবে বিবেচন! করিলে, সাহা ইহ্ছিয় অতিকম 
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করিস! অব্যবহিত ভাবে আনন্দ দান করে, তাহাই বিরাট । সন্বদ্ধ “প্রকারের প্রয়োগে 
বিরাটের ক্ভুতিতে প্রকৃতি শক্তিকূপে প্রভীত হয়, এবং সেই শক্তি অপেক্ষা আমাদের 
উৎক্ আমর! অহুতব করি। সেই শক্তি হইতে ভীত হই না। “বিধা” প্রকারের 
প্রয়োগে দেখ! যায়, বিরাট-স্বন্ধীয় আমাদের বিচার সন্দর-সন্বন্ধী বিচারের মতই নিয়ত 
ভাবে সত্য, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বিরাটের ধারণার অন্ত সংস্কৃতি এবং নৈতিক 
প্রত্যয়ের প্রয্নোজন। কেবল মহৎ মনেই বিরাটের অঙ্ুক্কৃতি সন্তভবপর। যাহার বিচারশক্তি 
উৎপথগামী অখব। খর্দতাপ্রা্ হয় নাই, একূপ প্রত্যেক লোকই বিরাটের বিরাট ত্ব 
অদুতব করিতে সক্ষম। 


অন্ুস্ভুতিঘূলক-__বিচারের দ্বদ্বসমন্তয়__ত্রিভঙ্গী নয় 
( Dialectic of Aesthetic Judgment ) 

অঙ্ুন্কৃতি-সদ্ধন্ধী বিচার যদি সাৰ্বিক কপে প্রকাশিত হয়, তাহ! হইলে দন্মের উদ্ভব 
হয়। ক্চি-সম্বন্ধে এইক্ূপ সাধ্বিক বিচার হইতে দ্বন্ব উদ্‌ক্কৃত হয়। যদি বল! যায়, রুচি-স্বদ্ধে 
কোনও মত-ভেদ হইতে পানে না, যাহা! আমার নিকট হুন্দর, সকলের নিকটই তাহা 
আন্দর, মাহ! আমার নিকট বিরাট বলিয়া প্রতীত হয়, সকলের নিকটই তাহ! সেইরূপ 
প্রভীত হয়, তাহ। হইলে তাহার বিরুদ্ধে বল! যাইতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের কুচি 
ভিন্ন ভিন্ন, যাহ! আমার নিকট অন্দর অথবা বিরাট, অক্তের নিকট তাহ! অন্দর ও বিরাট 
ন। হইতেও পারে। এই ছুই পরস্পরৰিরোধী মত হুইতে যে বিষম প্ৰসক্তির উদ্ভব হয়, 
তাহা এই £--(১) কুচিলব্বত্ধী বিচার সংপ্রত্যয্নের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তাহ। যদি হইত, 
তাহা হইলে ঝচি-সঙ্ধে মতভেদ সন্তবপর্ হইত॥ বহু বন্ধুর মধ্যে বে সাদৃশ্য, তাহার 
প্রতযয়ই সম্প্রতায। ক্মভিজ্ঞত! হইতে ইহার উদ্ভব ॥ বিভিন্ন লোকের অভিজ্ঞতাও 
বিভিঙ্গ। সুতরাং বিভিন্ন লোকের সম্প্রত্যয়ের মধ্যে বিভিন্নতা অসম্ভব নহে । (২) কচির 
বিচার সম্রত্যয়ের উপরই প্রতিষ্ঠিত । তাহা যদি ন! হইত, তাহ! হইলে ভি ভিন লোকের 
একটি বন্তর সৌন্দ্যয-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করা অসম্ভব হইত। ক্যান্ট এই ছুই 
বিচারের এইভাবে সমন্বয় করিয়াছেন । প্রথম বাক্যটি সংশোধন করিয়া! বল! যায_ কোনও 
নিদ্দিষ্ট প্রত্যয়ের উপর রুচির বিচার প্রতিষ্ঠিত নহে, অথব| রুচির বিচার ঘখামথ ভাবে 
প্রমাণ কর! যায় না। বিরুদ্ধ বাকাটিকেও সংশোধন করিয়া! বলা যাগ্স, রুচির বিচার 
সম্প্রতায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, সে সম্প্রত্য্র অনিন্দি্ট_তাহা। এই দৃশ্যমান জগতের 
তলদেশে বর্তমান এক অতীজিয় পদার্থের প্রত্যয় । এইভাবে উভয় বিচারের ছন্ব 
দূরীভূত হয়। 

সৌন্দৰ্য্য ও বিরাটত্ব বদ্ধগত 'অথব। মনোগত, ইহার আলোচনায় ক্যাণ্ট 
বলিয়াছেন, যাহার! বন্তবাদী, তাহাদের মতে সৌন্দর্য্য ও বিরাটত্ব বস্ধগত। যিনি প্রকৃতির 
স্থষটি করিয়াছেন, তিনি স্ন্দর ও বিরাট বস্ধর এমন ভাবে স্থ্টি করিয়াছেন, যে তাহারা 
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মানবের নিকট ন্দর ও বিরাট-ক্ধূপে অসন্ত হয়। তাহাদের এই বিশিষ্টত। তাহাদের 
মধ্যেই অৰস্থিত। মাহুষের ইন্জিয় ও কল্পনার সহিত সুন্দর ও বিরাট বন্ধর অভিসংযোজনাই 
এই অশ্তন্ধতির হেতু । এই অভিংযোজনা সিক্ত ইচ্ছাপসৃত। জীবদেহের বিভিন্ন 
অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্বদ্ধে এই ইচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু জীবদেহের 
বাহিরে ঘে সমস্ত বস্ত যাক্িক নিয়মের অধীন, তাহাদের গঠনেও প্রকৃতির সৌন্দধ্য-প্রিয়তার 
নিদর্শন পাওয়া যায়॥ স্থতরাং জীবদেহ হন্দর হইলেও, তাহা যে যাস্জিক নিয়মাহুসারে 
গঠিত হুইয়াছে, ইহাও বিশ্বাস করা যায় । যাস্থিক নিয়মাহুসাবেই যদি খাবতীয় বস্ধর 
্থপ্ি হইয়| থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, প্রকৃতির মধ্যে অভিসংযোজন! নাই, তাহ 
মানবের মনের মধোই বর্তমান । মানব-মনই প্রকৃতির সহিত অভিসংযোজিত, প্রকৃতি 
মানব-মনের সহিত অভিসংযোজিত নহে। ইহাই অধ্যাত্মবাদিগণের মত। ক্যাণ্ট বলেন, 
সুনীতি সঅস্ুসারে বাহ! শ্রেয়, সৌন্দর্যকে তাহারই প্রতীক বলিত্।। মনে করাই সম্যক 
দৃি। এইকূপে ক্যান্ট কুচিকে স্থনীতির অস্ত ত করি ফেলিয়াছেন। 

কলা-সত্বন্ধে ক্যাণ্ট লিৰিয়াছেন, প্রকৃতি যখন চিত্রের মত প্রতীত হইয়াছিল, তখনই 
তাহার সৌন্দর্শা অনুস্কৃত হইয়াছিল। কলাকে তখনই স্বন্দর বলা যায়, যখন তাহ! কলামাত্র, 
এই জ্ঞান জাগ্রত খাক! সত্বে৪, তাহা প্রকৃতির সদৃশ বলিয়| বোধ হয়। কলার প্রতি 
অভ্রাগ নৈতিক উৎকর্ধের পরিচায়ক নহে, কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দধ্যের প্রতি স্থয়াগ 
চিত্তের শৌন্দধোর পরিচায়ক । গ্ররুতির সৌন্দর্য্য কিকূপে উৎপন্ন হয়, তাহ! ছুয়ে ঘ। 
কিন্তু মৌলিকত! ও অঙ্রপ্রেৱণা-সমম্বিত প্রতিভাই কলার স্বষ্টিপক্তি। বিশেষের মধ্যে 
সান্বিকতার স্টটদ্বার! সৌন্দধ্যবোধের তৃল্তি-সাধন প্রতিতার সাধ্যায়ত্ত । সৌন্দধোর কল্পনাকে 
ক্ষণ দিয়া প্রতিভা লোক-লোচনের সন্দুশে প্রকাশিত কবে, এবং থে সকল চিন্ত। ও অমৃত 
ধপায়িত্ হইয়া! সাধারণ লোকের নিকট স্বন্দর ও বিরাটকূপে প্রীত হয়, তাহাদিগকে 
কূপ দিপা প্রকাশিত করাই কলা-শিল্পীর কাধ্য। নিতান্ত স্কক্ধারজনক বন্ধ ভিশন মাবতীয় 
বস্তুই কলশিলী-কতুক হন্দরনধপে প্রকাশিত হইতে পারে। 

সাধারণ অব্যের মধ্য খে সৌন্দর্য লুকায়িত থাকে, তাহাই যে কেবল প্রততিভাকর্ভুক 
উদ্খাটিত হয়, তাহা নহে। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যে আদর্শ ব্যক্ত হইবার জন্য উগৃখ 
হইয়া সম্পূর্ণভাবে বক্ষ হয় না, বন্ধুত্বের বন্ধন হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা, 
অর্থাৎ অনস্থেত্ বাগে ব্বত্িত করিয়া বিশেষকে প্রকাশিত করিবার ক্ষমতাও প্রতিতার 
আছে। একমাত্র পঙ-ক্রিন্থার! প্রতিভাবান্‌ কৰি, এবং তুলিকার একটি মাত্র স্পর্শদ্বার। 
প্রতিভাবান্‌ চিত্রকর পাঠক এবং দর্শকের কল্পনা-শক্তির প্রসার-সম্পাদন করিয়া, কাব্য ও 
চিত্রে খাহ। বাক্ হইয়াছে, পাঠক ও দর্শকের মনে তাহ! অপেক্ষা গৃড়তর অর্থের উদ্বোধন 
করিতে পাবেন । এই শক্তিকে ক্যান্ট “শৌন্দধ্য প্রকাশক শক্তি” বলিয়াছেন। 

এই জন্য জানবৃত্তি ও তাহার বিষস্কের মধ্যে যে সঙ্গতি বর্তমান, তাহার ব্যাখ্যার 
জন্য স্বন্দর ও বিরাটের সখ্য, এবং কল! ও প্রকতির সৌন্দধ্যের মধ্যে, এক অনির্দিষ্ট 
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অতীহ্নিয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আনর! বাধ্য হুই। কিন্তু সকল অবস্থায় 
সৌন্দৰ্য্য ও বিরাটস্বের অক্তন্কৃতি সম্ভবপর হয় ন! । ইহাদের প্রভাব অস্তভবের জন্য মনের 
ও হৃদয়ের বিশিষ্ট অবস্থার প্রয়োজন । মনের মধ্যে শান্তি ও দামত্রস্য ন! থাকিলে, ইন্জিয়ের 
প্রাবল্য শান্ত ন! হইলে, সৌন্দর্য্য-স্থষ্টি অথবা! সৌন্দর্য্যের উপভোগ সম্ভবপর হয় ন! । স্থতরাং 
কুচির বিশুদ্ধির জন্য নৈতিক বুদ্ধি ও অসুক্কৃতির পরিপোষণ আবশ্যক । “প্রত্যক্ষ কূপের 
মধ্যে ক্বপায়িত স্থনীতির প্রত্যগ্নদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ বিচারবৃত্তিই কচি।" 


উদ্দেশ্য-সুলক বিচারের সমালোচন। 
( Critique of Teleological Judgment ) 

উপরে আমাদের মনের সহিত প্রাকৃতিক জ্রব্যের অভিসংযোজনার কখ। বিবৃত 
হইয়াছে। প্রাকৃতিক জগতের জব্যজ্ছাতের পরস্পরের মধ্যেও এইক্তপ অভিসযোজন! 
দেখিতে পাওয়। ঘায়। এই অভিসংযোঞ্ন! Critique of Teleological Judgment 
আলোচিত হইয়াছে। এই অভিসংযোজনা ছিব্ধি--বাহ ও আন্ভৱ । বাহ! সংযোজন! 
আপেক্ষিক । কোনও অ্রবাকে যখন অব্যান্থরের প্রয়োজ্জন-সাধনের উপযোগী দেখিতে 
পাওয়া যায়, তখন প্রথমোক্ত ড্বাকে দ্বিতীয়ের প্রতি অভিলংযোজিত বল! হয়। 
সমুত্বোপকুলের বালুক! পাইন বৃক্ষের জন্ম ও বৃদ্ধির ন্থকুল। পৃথিবীতে উৎপর্ খাদ্য জীব- 
জন্তর প্রাণধারণের জন্য আবশ্যক । এই জন্য পৃথিবী জীবজন্ধর প্রয়োজনের সহিত 
অতিসংযোজিত এবং উপক্লবালুকা পাইন বৃক্ষের প্রয়োজনের সহিত অভিসংযোজিত বল! 
হুয়। কিন্ত পৃথিবী ও উপকূলবালুকার নিজের মধ্যে অভিসংযোজনা বলিয়া কিছু নাই। 
জ্বীব-দক্ধ ও পাইন বৃক্ষের সহিত তাহাদের অভিসংযোজন! হইতে কোনও উদ্দেগ্বোর অঙ্রমান 
করা যায় না। জীবঙ্গন্ক ন। থাকিলেও পৃথিবী যাহা, তাহাই থাকিত $ পাইন বৃক্ষ না 
থাকিলেও বালুকান স্বরূপে কোনও পরিবর্ন হইত ন!। পাইন ব্ক্ষের প্রযোজন-সাধক 
বলিয়! আমর! বালুকার ধারণ! করি ন!। পৃথিবী খে খাস্য উৎপন্ন করে, তাহার কারণ 
এই নয় যে, মানুষের জন্য খান্সের প্রয়োজন | জীবন্্ক ও পাইন বৃক্ষের কন্তিত্ব না 
খাকিলেও পৃথিবী ও উপকূলবালুকার অস্তিত্বের কোনও বাধা হইত ন1। প্রাকৃতিক 
নিয়মের ফলে ইহাদের উদ্ভব হইয়াছে, এবং সেই নিয়মছারাই ইহাদিগকে বুঝিতে 
হইবে । কিন্তু আন্তর অভিসংযোজনা অন্য প্রকারের | জীব ও উদ্ভিদেই এই অন্তিলংযোজনা 
দেখিতে পাওয়! খায় । জীব ও উদ্ভিদ্দেহের গঠন এমন, খে তাহার প্রত্যেক অংশের সহিত 
অন্যান্য অংশের অবিচ্ছেত্য সম্বন্ধ, এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বর্তমান । সমগ্র 
দেহের জন্য যেমন তাহার প্রত্যেক অঙ্গের প্রয়োজ্জন, তেমনি প্রতোক অঙ্গের জন্যও অপাপন্র 
অংশ অপরিহার্য্য । প্রত্যেক অংশ কার্য ও কারণ উত্য়াস্মক । আব ও উদ্ভিদ্দেহ যস্রমাত্ 
নহে। তাহাদের স্্-শক্ষিও আছে। বাতিক নির্মন্ধাৱা তাহাদের ব্যাখ্য। সশ্তবপর নহে। 
তাহাদের মধ্যে উদ্দেশ্ব আছে। এই উদ্দেশ্তের প্রত্যয় ভিশ্র তাহাদের ব্যাখ্যা। সম্ভবপর হয় ন। 








Ry বিরোধের সমন্বয় ( ত্রিভঙ্গী নয় )* 

[ যাত্রিকতাবাদ ও উদ্দেশ্বাবাদের মধ্যে বিরোধের সমন্বয় 1)॥!০০০এর উদ্দেশ্য। 
খাত্িকতাবাদিগণ বলেন, জাগতিক সমস্ত জড় বস্তর উৎপত্তি কেবলমাত্র যাত্রিক নিয়ম 
অঙ্ুলারে হওয়াই সপ্ভবপর । অন্য পক্ষ বলেন, জড় জগতে এমন বস্তও আছে, যাহার উৎপত্তি 
কেবল বাতিক নিশ্নমাহুসারে সম্ভবপর বলিয়! গণ্য কর! খায় না, তাহাদের ব্যাখা! করিতে 
হইলে উদ্দেশ্বক্ূপ কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এই ছুই “বিচার” যদি বিয্য়- 
জগতে প্রযুক্ত হয়, তাহা! হইলে তাহাদের বিরোধের সমন্বয় কর! সম্ভবপর হয় না। এক 
পক্ষ বলেন প্রকৃতির মধ্যে কোনও উদ্দেশ্ব নাই । কোনও উদ্দেস্-সাধনের জনয প্রকৃতির 
কোনও কা্য হয় না। প্রকৃতির যাহা '্বককূপ, তাহার নিগ্মান্থদারেই যাবতীয় প্রাকৃতিক 
কাথা অনুষ্ঠিত হয়, এবং যাবতীয় বস্তই__জীব, উদ্ভিদ ও জড় সকলই-__এই নিয়মাছসারেই 
উৎপন্ন হয়। কোখায়ও কোনও উদ্দেশ্ব নাই । দ্িতীক মতে জীব- ও উদ্ভিদ-অগতে 
উদ্দেশ বর্তমান, প্রত্যেক জীবের নধ্যে, প্রত্যেক উদ্ভিদের মধ্যে, বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ 
অগ্রন্হযত থাকিয়া, সেই সেই উদ্দেশ্ব-সাধনের ক্ন্থকূল ভাবে কার্য করিতেছে। এই 
দুই মত পরম্পর-বিক্বোধী, কিন্তু এই দুই মতকে যদি প্রান্কতিক গবেষণার নিয়ামক 
তত্ব বলিয়া গণা কর! যায়, তাহ! হইলে বিরোধের অবসান হইতে পারে। জগতে 
উদ্দেশ্বে অস্তিত্ব স্বীকার অখব! অস্বীকার ন! করিয়াও বলা খায় খে, জগতকে বুঝিতে 
হুইলে আমাদের বুদ্ধির পক্ষে উদ্দেশ্ব-স্বীকার প্রয়োজনীয়। আমাদের বুদ্ধি হইতে ভিন্ন 
অন্বিধ বুদ্ধির অন্ডিত্ব খদি খাকে, তাহা হইলে, তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় না হুইতেও 
পারে। আমাদের বুদ্ধিযুক্তি-মূলক _ যুক্তির সাহায্যে বিচার কর! তাহার স্বভাব । অব্যবহিত 
ভাবে সতাকে দেখিবার ক্ষমতা তাহার নাই । প্রত্যেক বস্তুকে খণ্ডে খণ্ডে দেখ! ও সমগ্রকে 
তাহার অংশসকলের সমগ্িকাপে দেখাই আমাদের বুদ্ধির প্ৰভাব । কিন্ত সমগ্রকে একেবারে 
সমগ্রকূপে দেখিতে সমর্থ ও যুক্তির সহায়তা গ্রহণ ন! করিয়া অব্যবহিত জ্ঞানলাতের 
শক্তি-সমন্বিত ৰুদ্ধির নিকট জগ একমাত্র তত্বের অর্থাৎ একমাত্র মাসিক নিয়মের অধীন 
বলিয়। প্রতীত হওয়াও সম্ভবপর । 














ক্যাণ্টের ধর্ম্মমত 
ন্ান্দানির পুরোহিত-সম্প্রায় ক্যান্টের সতের প্রবল প্রতিবাদ করিয়াছিল। এই 
প্রতিবাদে বিচলিত ন। হুইয্রা ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ক্যাণ্ট Religion Within the Limits of 
Pure Reason লামক গন্ধ প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থে হার ধর্ম-মতের বিন্তারিত 
ব্যাখ্য! আছে। ইহ! ক্যান্টের বিশেষ সাহসের পরিচা্ধক। ইহাতে তিনি হুনীতিকেই 
ধৰ্ম্মে .সার বলিয়া। প্রতিপন্ন করিয়াছেন। স্থনীতির নিশ্চিত ফল ধণ্ম ) কেনন! মানব- 
জীবনের উদ্দেশ্ব যে পরমার, স্থনীতিদ্বারাই তাহা লভ্য । 
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ক্যাণ্টের এই গ্রন্থ চারি খণ্ডে বিভক্ত £ (১) মানৰ-চরিত্রে পাপের মূল ; (২) মাহ্গযের 
মধ্যে পাপ ও পুশ্যর ছন্ছ ; (৩) পাপের উপর পুণ্যের বয়, এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজোর 
প্রতিষ্ঠা; (৪) ধন্দেপ্রক্কত এবং মিখ্য। লেব। এবং পুরোহিত-তত্র। 

ইচ্ছার স্বাবীনতাই সমস্ত ধশ্দের ভিত্তি, এবং ধন্দের সারভাগই চরিত্রোৎকর্ষ । ধন্দে 
প্রেমের কোনও স্থান নাই । ভয় অখব! আশাদ্বার! আমাদের চালিত হয়! উচিত নহে। 
নৈতিক নিয়ম সকলের উপরে । ৯ 

মাহষের অন্তরে চিরকাল পাপ ও পণ্যের দন্দ চলিতেছে । ইচ্ছার মাধ্যমেই পাপ 
অস্থষ্ঠিত হয়। হৃদয়ের প্রবঞ্চনাই পুণোর পথে প্রধান বাধা! যাহ! অমঙ্গলকর, যাহা 
পাপ, প্রবঞ্চক হৃদয় তাহাকেই মঙ্গলের পৰিচ্ছদে সঙ্দিত করে। হৃদয়ের এই প্রবঞ্চনাই 
দিম পাপ। এই আত্ম-প্রব্চনাই মানব-দ্বাতির কলঙ্ধ, ইহা দ্বারাই ধশ্থাধ্থজ্ঞান বাধিত 
হয়। মাহুষ সৎ হইয়া জন্মে না; সম হইবার উদ্দেশ্যে তাহার জন্ম । আমাদের স্বভাবের 
আদিম প্রবৃত্তির পরিবন্ঠনই নবঙ্গন্স। স্রনীতির নিয়ম-পালনের সাঁমখ্যের উপর মানুষের 
মূল্য নির্ভর করে । স্থনীতির নিয়মের প্রতি মাুষের আগ্রহ উৎ্ধ.ন্ক করাই মান্ষকে স্থায়ী 
ভাবে মলে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রকট উপায় । যাহাকে সাধারণতঃ অপ্রারুত বল! হয়, 
ক্যাণ্টের ধন্দে তাহার স্থান নাই । অপ্রাক্নৃত ঘটনাকে সম্ভবপর বলিয়! স্বীকার করিতে বাধা 
নাই, কিন্তু ঈদৃশ ঘটনাদ্বার। কোন ংশ্দ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় না, কেনন! ইহাদের 
সত্যতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর! সঞ্জবপর নহে। অপ্রারত ব্যাপারের উপর নির্ভর ন! করিয়া, 
সকলই আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, এই বিশ্বাসে আমাদের কাখ্য করিতে হইবে । 
ঈশ্বরের ইচ্ছার অঙ্গত খাকিবার সাম্যের জন্য প্রাখন। ভিন্ন অন্য প্রার্থন। উচিত নয়। 

খৃষ্ঠধন্দথই একমাত্র ধৰ্ম্ম, যাহা দ্বারা মাহযের নৈতিক সংশুদ্ধি সম্ভবপর | এই ধর্মের 
প্রবর্তক বলিয়। মীশুকে সম্মান করিতে হইবে, তাহার জীবন ও উপদেশের প্রতি পরন্ধালু 
হইতে হইবে । এই ধশ্ের পূর্ণ প্রকাশ বাইবেলে । প্রত্যাদেশ অসম্ভব নহে, কিন্ত যুক্তি- 
ছার! যে সত্য জানিতে পারা খায়, তাহাই কেবল প্রত্যাদিষ্ট হইতে পারে। নৈতিক 
প্রমাণের উপরই শাস্ে বণিত সত্যে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, এঁতিছাপিক প্রমাণের উপর 
নহে। যুক্তির অঙুমত ধর্শ্মের উপদেশ করাই শাহের উদ্দেশ্য । 

আদর্শ মানব-স্ুষ্টিই জগৎ-স্থইির লক্ষ্য । এই আদর্শ মানবই "ঈশ্বর-পুত্র”, ইহাই 
ঈশ্বরের জ্যোতির প্রতিরূপ । এই আদর্শ-গ্রহণ এবং আদর্শ মানব-সংঘের অন্তত হইবার 
প্রচেষ্টা-দারাই আমর! “ঈশ্বরের পুত্র” হইতে পারি। এই পরিপূর্ণ আদর্শে বিশ্বাসই 
পরিত্রাণকারী বিশ্বাপ, খৃষ্টের জীবনের এতিহাসিকতাগর বিশ্বাস নহে। 

আমাদের যাবতীয় কর্তব্যকে ঈশ্বরের ক্দাদেশ বলিস! স্বীকার করাই ধর্শ্ম। প্রত্যা দি 
ধৰ্ম্মে প্রথমে ঈশ্বরের আদেশ কি, তাহা অবগত হইয়া, পরে ঈশ্বরের আদেশকে কর্তব্য 
বলিয়া জ্ঞান কর! হয়। প্রাকৃতিক ধৰ্ম্মে কর্তব্য কি, তাহ! অবগত হুইয়া পরে সেই 
কর্ণ্ব্যকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয় গণ্য কর! হয়। 








পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


“বিশ্বাসী লোকদিগের সমাজই চার্চ্চ । ধর্শ্বদাধনে পরস্পরের সহায়ত! করাই উদ্দেশ 
এই নৈতিক রাষ্ট্রের অন্তর্গত ব্যক্রিদিগের মধ্যে বন্ধন-হুত্র বাহিক্ নহে, নৈতিক। নৈতিক 
ব্যবস্থ। এই সমাজের ভিত্তি, এবং ইহার লক্ষ্য ‘ঈশ্বরের রাজা । নিয়ম ও আচারপালন 
প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সেব। না হইলেও, তাহার থে কোনও মূল্য নাই, তাহা নহে। 
তাহাদ্বার! শিক্ষাবিধান হয়। মত-বিশেষের মূল্য নির্ভর করে তাহার নৈতিক মূল্যের উপর। 
ব্যাবহারিক জীবনে ত্রিত্ববাদের কোনও মৃল্যই নাই। ঈশ্বরের মধ্যে তিন জন অথবা 
দশ জন পুরুষের অস্তিত্ব থাকুক ব!| ন! খাকুক, তাহাতে কিছুই ইতরবিশেষ হয় না। 
যুক্তিমূলক বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাই প্রত্যেক ধণ্মমতের উন্দেশ্ত । চরিত্রের উৎকর্ষই ধশ্মের 
সার-বিশ্বাস নয়। 

নৈতিক নিয়নের প্রতি শ্ছালু লোকদিগের সমবামই প্রক্কত চারচ্চ। এই প্রকার 
চা্ছের প্রতিষ্ঠার জন্তই খৃষ্ট আপিয়াছিলেন এবং জীবন বিসঞ্জন দিয়াছিলেন। ফারিসিদিগের 
পুরোহিত-শালিত চার্চের স্থলে তিনি এই প্রকার চাচ্চেরই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। 
ধৃষ্ট ঈশ্বরের রাজ্য নিকটতর করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে লোকে বুঝিতে পারে নাই, এবং 
ঈশ্বরের বাদত্বের স্থলে আমাদের মধ্যে পুরোহিতদিগের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
চাচ্চের ইতিহাস যুক্তি ও কুসংস্কারের সংঘধের ইতিহাস। যুক্তির উপর অঙ্রষ্ঠানের 
প্রতিষ্ঠাহেতু পৌত্তলিকত! ও পুরোহিততঙ্গের উদ্ভব হইয়াছে। ফলে ধশ্মের দ্বার! যাহয 
একাবন্ধ না হই শতশত সম্প্ৰদায়ে বিভক্ত হইয়। পড়িয়াছে, এবং চাটুবাক্যদ্বারা 
ঈশ্বরের অহুগ্রহলাভের উপায়স্থকূপে নানাবিধ অর্থহীন অঙ্গষ্ঠানের স্থরি হইয়াছে। উগ্নতির 
পরিপন্থী শাসকের হন্যে চার্চ্চ যখন বঙ্জন্পে ব্যবন্ধৃত হয়, যখন আর্থ জনগণকে প্রেম, 
বিশ্বাস ও আশায় সঙ্জীবিত করিবার কর্ণব্যে পরা হইয়া চার্চ ধন্দসংস্কারের প্রতিরোধের 
ও রাজনৈতিক লীড়নের সহায়ক হয়, তখন উদ্দেশ্য-ভ্রংশের চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়।” 

চার্চ্চের উপরিউক্ত সমালোচন! ক্যান্টের অসম সাহসের পরিচায়ক । ফ্রেডারিক দি 
গ্রেটের মৃত্যুর পরে, ফেডারিক উইলিয়াম প্রাসিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরে, 
সাহার শিক্ষামন্ত্রী লুখাবের মতবিবোধী শিক্ষ1 যাহাতে কোনও শিক্ষা-প্রতিষঠানে প্রদত্ত 
না। হয়, সেই অন্ত আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। ক্যান্টের গ্রন্থে যদিও ধর্শ্মের জন্ত 
আগ্রহের অভাব ছিল না, তথাপি ফরাসী স্বাধীন চিন্তা কৰৃক প্রভাবিত বলিয়! রাঁজাদেশে 
ইহার প্রকাশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ব্দাদেশ প্রচারিত হইবার পরে ক্যান্ট গ্রন্থের পাুলিলি 
জেলা নগরে পাঠাইয! দিয়াছিলেন, এবং জেনার বিশ্ববিস্ধালয়ের মূজ্রামত্র হইতে গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রাসিয়াবাজ কই হইয়া ক্যাণ্টের কৈফিয়ত দাবী করেন, এবং 
ভবিয্যতের জন্য ভাহাকে সতর্ক করিস দেন। টফিয়তে ক্যান্ট লিশিয়াছিলেন, “যদিও 
ধৰ্ম্-দংক্রাস্থ ব্যাপারে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই স্বাধীন মত-পোবণের ও প্রকাশের 
স্দাৰীনত| খাক! উচিত, তথাপি বৰ্ধমান নরপতিব শাসনকালে তিনি স্বকীয় মত-প্রকাশে 

বিরত খাকিবেন।” এই সময়ে ক্যান্টে বয়স হইয়াছিল সত্তর বৎসর, তাহার সান) 
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ভাল ছিল না। বাঙ্গার সহিত কলহের সামর্থ্যও তাহার ছিল না। বিশেষতঃ তাহার 
যাহ! বলিবার ছিল, ইতঃপূর্কেই তাহা! বল! হইয়! গিয়াছিল। ১৭৮৯ সালে ফরাসী 
বিপ্লব আৱৰ্ধ হইলে যখন ইয়োরোপের রাজন্যবর্গের সিংহাসন কম্পিত হইয়। উঠিয়াছিল, 
যখন প্রাসিয়ার যাবতীয় বিশ্ববিষ্কালস্মের অধ্যাপকগণ বিধিসন্মত ভাবে প্রতিষ্ঠিত? 
বাতঙ্তের সমর্থনে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তখন পঞ্চ-যক্টিবর্যীয বৃদ্ধ ক্যান্ট উৎসাহের 
আতিশয্যে বন্ধুদিগের সমক্ষে বলিয্াছিলেন, “সাইমিয়নের মতো! আমি এখন বলিতে 
পারি, ‘প্রন্থ, তোমার তৃত্যকে এখন শান্তিতে ( পৃথিবী হইতে ) প্রস্থানের অঙ্গমতি দাও, 
কেনন! আমার চক্ষু পরিত্রাণর্লী তোমাকে দেখিয়া লইয়াছে' ।” 


ক্যাণ্টের রাষ্ট্রনীতি 

১৭৮৪ সালে ক্যান্টের "The Natural Principle of the Political Order 
considered in connection with the idea of a Universal Cosmopolitical 
17150০:5” নামক রাজনৈতিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয । এই গ্রন্থে ক্যাণ্ট সংঘ্কে মানব- 
সমাজের উ্রতির জন্য অপরিহার্য বলিয়াছেন ॥ তাহার মতে মাহষ মদি সম্পূর্ণ সামাজিক 
জীব হইত, অন্য সকলের অধিকারের প্রতি সম্মানের দ্বার! তাহার কার্য নিয়স্িত হইত, 
তাহা হুইলে তাহার প্রগতি অলম্ভন হইত । মানবের চরিত্রে কিছু পরিমাণ খাদ মানব- 
জাতির অস্তিত্ব ও বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক । অসামাজিক প্রবৃত্তিবচ্দিত মানব হয়তো! 
মেষপালকদিগের জীবনের মত শান্তিপূর্ণ জীবন ঘাপন করিত, হয়তো পরস্পরের প্রতি 
শ্রীতির ফলে তাহাদের জীবন অসস্তোধদ্ধারা বিক্ষৃ হইত না, কিন্তু তাহাদের শক্তির 
বিকাশ সম্ভবপর হইত ন!। মাহ্রয শান্তি চায়, কিন্ত তাহার কিসে মঙল, তাহা প্রক্রতি 
তাহার অপেক্ষা তাল জানে। এই জন্তই প্রকৃতি তাহার মধ্যে কলছের বীজ্জ বপন 
করিয়াছে। এই জন্যই নৃতন শক্তিলাভ তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। 

আীবন-সংগ্রাম সম্পূর্ণ ম্গলঙ্গলক নহে, ইহ! সত্য । কিন্ত এই সংগ্রাম নির্দিষ্ট 
সীমানার মধ্যে আবদ্ধ হওয়া উচিত। এই বোধ হইতেই সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব 
হইয়াছিল। কিন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাঙ্ছে মানব-জাতি বিভক্ত হইবার পরে, সমাজগঠনের 
পূর্বে ব্যক্তিতে ব্য ক্রিতে যে সঙন্ধ ছিল, বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সেইরূপ সদ্ধের নটি হইয়াছে। 
প্রত্যেক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের স্বন্ধে আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করিয়াছে। স্থৃতরাং 
সমাঙ্-গঠনের পুর্বে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকট হইতে যে ব্যবহার আশ! করিত, 
প্রত্যেক রাষ্ট্রও অন্য রাষ্ট্রের নিকট তাহা অপেক্ষা! ভাল ব্যবহার আশা করিতে পারে না। 
সমাজের এই অবস্থ। প্রাকৃতিক অবস্থা । এই অবস্থা অতিক্রম করিতে না পারলে 
মানব-জাঁতির মঙ্গল নাই । পরস্পরের মধ্যে সদ্ধিত্থাপন করিয়| শাস্দি-রক্ষার ব্যবস্থার 
সময় এখন আআসিয়াছে। কলহপ্রিয়ত! ও বলপ্রয়োগের প্রবৃত্তি সংযত করিয়া শাস্তির 


+ Legitimate. 
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সমগ্রভাবে পঙ্যালোচনা করিলে প্রতীত হয়, যে মাহুযের মধ্যে নিছিত যাবতীয় শক্তির 
পূর্ণ বিকাশের উপযোগী পূর্ণতম একটি বাঁজনৈতিক সংস্থার অতিবাযক্তিই প্রকৃতির লক্ষ্য । 
অইন্ধপ পরিণতি বদি সাধিত ন! হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে একাদিক্রমে যে সকল 
সন্তাতার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের কাধ্য নিক্ষলতায় পর্্যবলিত হুইবে, এবং গ্রীক 
পুরাণে বণিত নরকবাপী সিসিকান শবৃহৎ প্রন্তরখণ্ড ঠেলিয়া পর্বতত-শিখর সমীপে 
পৌছিবামাত্ৰই যেমন তাহা পর্ধতের পাদদেশে গড়াইয়। পড়িত, এবং তাহাকে পুনরায় 
প্রস্তর ুকে পর্বতশী্ষে ঠেলিয্া! লইবার চে! আরম্ভ করিতে হইত, বিভিন্ন মানবীয় 
সভাতাবও তদ্বপ পরিণাম হুইবে । ইতিহাস অন্তহীন আবর্ভমান যৃঢ়তায় পরিণত হুইবে, 
এবং হিন্দুদিগের মত বলিতে হইবে, যে পুরাকালে অহিত বিস্বত পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
কুমিরূপে পৃথিবীর সরি হুইয়াছে। 

১৭৯৫ সালে ক্যান্টে্ [5০০91 ৮4৪০৪ ( চিরস্থায়ী শাস্তি ) প্রকাশিত হয়। এই 
গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যেক দেশের স্থান্নী সৈন্যদল বিলুগ ন হয়! পর্য্যন্ত কোনও দেশই 
প্রকৃত পক্ষে সভ্য হইবে না। স্থান সৈন্যদল খাকাব ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রতিঘন্িতার 
সথষ্টি হয়, এবং প্রত্যেক জাতি তাহার সৈশ্ত-সংখ)!-বুদ্ধির জন্র আপ্রাণ চেষ্ট। কবে। ফলে খে 
পরিমাণ ব্যয় হয়, তাহাতে স্বদ্কাল্থাদ্ী যুদ্ধ অপেক্ষা পান্তি অধিকতর বায়পাধ্য হইয়া! পড়ে। 
এই ভাৱ হইতে মুক্ত হইবার অবশেষে ধুন্ধের প্রয়োজন হয়। স্থায়ী সৈল্বাদল-বপ্ষাই 
পরিণামে যুদ্ধের হেতু হুইয়া পড়ে। 

এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় ইয়োঝেপীগ্মদিগের সাহাজা-স্থাপনের ফলে 
ভাহাদিগের যুদ্ধোম্মখত। উদ্ভূত হুইয়াছে। ইহার ফলে লুষ্টিত সম্পত্তি লইয়া দহু]দিগের 
অধো কলহের সি হইয়াছে । স্সভ্যজাতীর লোকদিগের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পরেই 
ভাহাদিগের প্রতি সন্যাঙ্জাতির লোকদিগের, বিশেষতঃ বাণিছা-প্রধান রাষ্ট্রপকলের নিঠুর 
বাবহাবের কণা! দিবেচন! কৰিলে অস্তঃকরশে ভীষণ স্বপার উদ্রেক হয়। তাহাদের দেশে 
পদাপণমাত্রই তাহাদের দেশ বিজিত হুইছাছে বলিয়া ইহার! গণ্য করে। আমেরিকা, 
মসলাবীপ, উত্তমাশা অন্ধবীপ ও নিখ্রোদিগের দেশ আবিদ্ধার কর! মাত্রই, ভাহার! খেন কোন 
জাতির দেশ নহে, ইহাই তাহার! মনে করির্নাছিল, এবং তাহাদের আদিম অধিবাশীদিগের 
কখা বিবেচনান্ মেগা বলিয়া গণ্য করে নাই । সাহার! স্দাপনাদিগের ধ্মপ্রাণতার গৌরব 
করি! বেড়ান, তাহাদের ছবাবাই এই সকল পাপ গ্রর্ঠিত হুইয়াছিল। 

ফরাসী বিববের আপুন যখন দাউ দাউ কৰি জলিতেছিল, তখনি উপরোক্ত কথাপ্ডলি 
লিৰিত হুইয়াছিল। প্রাসিন্থাবান্দের ভীতি-প্রদর্শন ক্যান্টকে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হয় নাই । 

ইয়োরোপীয.বাষ্টগুলির স্বজন প্রতি শাসনতজ্রই* তাহাদের সামাজা-লিন্দার জন্া 
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দার্বী। লুষ্টিত সম্পত্তি ঘাহার! ভাগ করিয়! লইত, তাহাদের সংখ্য! অধিক ছিল না। 
বিভাগের পরেও প্রত্যেকে প্রচুর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইত । প্রজ্াতন্ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর-দেশ- 
লুঠন-লক্ধ ধন দেশের সকলের মধ্যে বিভক্ত হইলে প্রত্যেকের ভাগ এত কম হইবে, যে সেই, 
দ্বপ্পরিমাণ লাভের লোভ সংবরণ করা কঠিন হইবে ন!। স্তরাহ চিরস্থান্নী শান্তির প্রথম 
উপায় এই : প্রতোক দেশে সাধারণ ত্ছের প্রতিষ্ঠা করিতে হুইবে, প্রত্যেক রাষ্টের জনগণের 
মত না লইয়া যুদ্ধ ঘোষিত হইতে পারিবে ন! । যাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হুইবে, যুদ্ধ ও শাস্তি 
যদি তাহাদের ইচ্ছার উপ নি্র করে, তাহ! হইলে ইতিহাস আর রক্তদ্বারা লিখিত হইবে 
না। পরন্ধ যেখানে প্রজাগণের ইচ্ছামত শাসন-বত্র পরিচালিত হয় না, যেখানে প্রজাদিগের 
তোটের অধিকার নাই, সেখানে যুদ্ধের পরিণাম-ফলের উপর কোনও গুরুত্ব আরোপ করা 
হয় ন! । কেনন! এইরূপ রাষ্ট্রের শাসনকণ্তা সেই রাষ্ট্রের মালিক । যুদ্ধ হইতে তাঁহার নিজের 
কোনও অহ্বিধ! হয় না, এবং তাহার ভোজন-বিলাপে অথবা ম্বগযনামোদে ব্যাঘাত ঘটে 
ন|। বিলাপপূর্ণ প্রাসাদ ত্যাগ করিয়। তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হয় না, রাঙ্গলভার 
উৎসবাদিও বন্ধ হয় না। সুতরাং যুদ্ধকে তিনি স্বগস্মাখা্র! তুল্য মনে করিয়| অতি সামান্য 
কারণেই হুদ্ধ-গোঁষণা! করিতে পারেন। তাহার পরে সেই যুদ্ধের যৌক্তিকতা! প্রমাণের ভার 
পড়ে ঝাঙ্গনৈতিক পত্ডিতগণের উপর । 

ফরানী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে প্রগাতর্রের প্রতিঠা দেখিয়া ক্যান্ট আশ! করিয়াছিলেন, 
ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশেই প্রন্গাত্ প্রতিষ্ঠিত হইবে । রাষ্ট্রের জনগণের উগ্নতিতে 
সাহাঘা করাই শাসন-তত্রের কাজ, শাকদিগের স্বকীয় উদ্দেশ্ব-সাধনের জন্য তাহাদিগকে 
ব্যাবহার করা নহে। "প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই একটি উদ্দেশ্য, তাহাকে তাহার বহিঃস্থ কোনও 
উদ্দেশ্বা-পাধনের উপায়ন্বরূপে ব্যবহার কর! মহ্স্কাত্বের মর্ধ্যাদার বিরুদ্ধে অপরাধ"_ইহা 
Categorical Imperativeaর অন্গীতৃত তব্ব। ইহ! ব্যতীত ধর্্ম তণ্ডামি ও পরিহাসে 
পরিণত হয়। ক্যান্ট সাম্যবাদ চাহিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার সাম্য শক্তির সামা নহে, 
শক্তির বিকাশ ও তাহার প্রয়োগের সুযোগের সাম্য । জন্ম ও শ্রেণীর বিশেষ অধিকার তিনি 
ব্বীকার করেন নাই; বংশগত অধিকার অতীতের দন্ত! হইতে উদ্‌কৃত বলিয়াছেন। 
ইয়োরোপের যাবতীয় রাজতত্র ঘখন ফরালী বিপ্লবকে ধ্বংস করিবার জন্য সচ্ছিত হইতেছিল, 
তখন সপ্ততিব্াযন ক্যাণ্ট সৰ্ববত্রই প্র্গাতঙ্ ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা সমর্থন করিয়াছিলেন। 


সমালোচন। 
ক্যান্টের দর্শন অত্যলকালের মধ্যেই জার্মানিতে সাদরে গৃহীত হইয়াছিল এবং 
জার্মানির প্রাত্ন সকল বিশ্ববিগ্কালয়েই অভ্যৰিত হুইয়াছিল। ইহার ফলে বিদঘ্বৎ-সমাজে 
দার্শনিক গবেদণার জন্য প্রবল উৎ্হক্যের সরি হইয়াছিল । বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ধাবতীয় 
বিভাগে ইহার প্রভাব পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ছুই বিষয়ে দার্শনিক জগতে ক্যাণ্টের প্রতিছন্বী 
কেহ নাই । আজি পথ্যস্ত কেহই তাহ! অপেক্ষা হটুতর ভাবে মানবমনের বিস্লেষপ করিতে 
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সক্ষম হন নাই, এবং মাহুষের ধশ্থ-বিবেক-সঙ্দ্ধে তিনি যে আস্মৰিকতা-পূর্ণ ও উৎসাহে 
উদ্দীপিত যত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহারও তুলনা নাই । চিন্তা-জগতে তাহার Critique 
of Pure Reason যে বিপবের স্কি করিয়াছিল, সেরূপ বিপ্রবও আর কখনও সংঘটিত 
হয় নাই । ইয়োরোপের অধ্যাস্মবাদের জনক বলিক্া প্রেটোর নাম উল্লিখিত হইয়! থাকে, 
- কিন্ত অধ্যাস্মবাদের দৃঢ় ভিত্তি ক্যান্টই নিশ্দাণ করিয়াছিলেন। তাহার Critique 
of Practical Reason চবিভনৈতিক দর্শনে এক নৃতন যুগের স্থচন! করিয়াছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক চিন্তার কেহ্রন্থলে খাকিরা ক্যাণ্টের দর্শন হার উপর অশীম 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পিলার ও গেটে গভীব আগ্রহে তাহার দর্শন পাঠ ককিগ্লাছিলেন। 
ফিল্টে, শেলিং ও হেগেল তাহার দর্শনের উপরেই স্থাপনাদের দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
বস্তজ্জগগং চিন্তাজগতের নিয়মের দ্বার! নিয়জিত, ভাঁহার এই মতের মধ্যেই হেগেল তাহার, 
দর্শনের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। ভাহার প্রজ্ঞার সমালোচনা ও কন্থাভুতির গুরুত্বখ্যাপন 
হইতে সোপেন্হর ও নিংসের “ইচ্ছ1”-বাদ্ের উদ্ভব হইয়াছিল। বাগৃঠর উপজ্ঞাবাদ এবং 
হারবাট স্পেন্সারের অজেয়বাদের সুলেও ছিল ক্যাপ্টের দর্শন। “নানাভাবে সংস্কৃত 
ক্যান্টের স্ধ্যাব্যবাদ এবং আলোকবিস্ডার যুগের জড়বাদের মধ্যে শতাব্দীব্যাপী সংঘর্ষের 
পরে, জ্য-লস্মী ক্যাণ্টেরই অন্ধ-লগ্প বলিয়া প্রাতীত হয়। প্রসিদ্ধ জড়বাদী হেলভেটিয়াস্‌ও 
লিখিয়াছিলেন, যদি বলিবার সাহস হয়, তাহা হইলে আমি বলিতে পারি, জড়পদার্থ 
মাহুবেরই সুরি। ক্যান্টের আবির্ভাবের ফলে দর্শন আর কখনও সবলবিশ্বাসী হইনে 
না। তবিত্বাতের দৰ্শন বৰ্তমান দর্শন হইতে ভিন্ন ও গন্ীৱতৱ হুইবে ।"* 
ক্যাটস দার্শনিক সৌধের উপর দিয় বহু কঞ্াবাত বহিয়। গিয়াছে। সেই ঝটিকার 
আঘাতে ইহার কোন কোনও অংশ কম্পমান হইলেও, অনেক অংশই এখন পশ্যস্ত অক্ষত 
আছে। দেশ- ও কাল-সঙ্দ্ধে ক্যাপ্টের মত সমগ্রভাবে গ্রহণ কর! সম্ভবপর নহে। ইহা 
সত্য খে, শুন্বাকাল ও শৃন্তদেশের ধারণ। একটি শৃস্তগর্ত প্রত্যয়মাত্র । আধেক্সহীন দেশের 
ধারণার উপযোগী কোনও ইন্দিমই আমাদের নাই, এবং তাহার কোনও জ্ঞানই নাই। 
দেশের ঘে জ্ঞান আমাদের আছে, তাহা বন্ধর সহিত জড়িত, তাহ! অব্য হইতে অব্যাস্তরের 
দূরস্ব-হচক সরদদ্ধের জ্ঞান। বাহ বন্ধ এইক্ূপ সহদ্ধযুক্ত ভাবেই আমাদের মনের গোচর 
হয়, এনং সে সন্বন্ধকে মনের সই বলিস! গণ্য করিবারগড কারণ ক্দাছে। আবার ইহাও 
সত্য, যে সুর্যের চতুদ্ধিকে পৃথিবীর ভ্রমণ যদিও মনেরই নিকট প্রকাশিত, তথাপি কোনও 
জ্ঞাতার অন্তিত্ব না থাকিলেও, পৃথিবী ঘে 3 তাবে স্বৰ্্যকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে, 
এবং মগন পৃথিবীতে মানবের আবির্ভাব হয নাই, তখনও যে পৃথিবী এই ভাবেই সত্যকে 
প্রদক্ষিণ করিত, ভাহাতেও অবিশ্বাস কর! কঠিন। যে স্নস্ত বিস্তৃত ন্দসংখ্য-নক্ষ-খচিত 
আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে অপুক্দ ভাবের উদয় হয়, তাহার দেশব্যাপী অস্তিত্ব 
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যে আমাদের জন্মের পূর্বে যেন্ধপ ছিল, সৃত্যুর পরেও তেমনি থাকিবে, তাহাতেও আমাদের 
সংশয় হয় না। এই জন্য দেশ-সংস্পর্শ-বজ্দিত অস্থহূতি-পুক্জের উপব মনের মধ্যবত্তী 
দেশের ধারণ! প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং দেশের বান্ধ অস্তিত্ব নাই, ইহ! মনে করা। কঠিন। 
বিভিন্ন জব্যের এবং বিভিন্ন বিন্দুর যুগপৎ উপলব্ধি হইতে দেশের জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া 
অসম্ভব নহে। কোনও নিশ্চল তলের উপর যখন কোনও কীট চলিতে থাকে, এক বিন্দু 
হইতে অন্য বিন্দুতে অগ্রদর হইতে খাকে, তখন দেশের উপলক্ধি হয়। ইহ! বিবেচনা 
করিলে, দেশের জ্ঞানকে একেবারে বিষয়-নিএপেক্ষ বলিয়া গণা কর! কঠিন হইয়া] পড়ে। 
এই রূপ ঘদিও পুব্দ ও পর, থব! “গতির পরিমাণ” হিসাবে, কালও যে মানসিক এবং 
আপেক্ষিক, তাহ! বিশ্বাস কর! খায়, তথাপি যখন কোনও প্রাণী অথবা উদ্ভিদের বিষয় 
বিবেচন! করা যায়, তখন তাহাদের বৃদ্ধি ও মৃত্যু যে স্বতক্জ জ্ঞাতার অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ, 
কেহ দেখুক 'অখব। ন! দেখুক, তাহারা যতদিন বাঁচিবে, কেহ তাহার পরিমাপ করুক 
থব! ন! কঙ্ক, ততদিন তাহারা যে বাড়িতে বাড়িতে বাদ্ধক্যে উপনীত হইবে, এবং 
পরে মহ্রিয়। খাইবে, তাহাতেও সন্দেহ থাকে ন1। সমূত্রগর্তে যে সকল জীব ও উদ্ভিদের 
জন্ম হয়, তাহাব। কিছুদিন বীচিয়। খাকিয়। পরে মতি যায় । কেহ তাহাদের দেখিতে 
পায় না, তৰুণ তাহাদের জন্ম ও মৃত্যু-স্ন্ধে কাহারও সন্দেহ হয় না। এই জন্য কালকেও 
মনের স্ষ্ট বলিয়| মনে কর! কঠিন। 

কিন্ত দেশ-কালের "ধারণ।” মনের সপ্টি হইলেও, তাহাদের মনঃ-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব 
অসম্ভব কেন? ট্রেন্ডেলেন্বার্গ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন। দেশ ও কালের 
অব্যবহিত ইঞ্জিয়-নিবপেক্ষ থে ধারণ! আমাদের আছে, তাহার অন্তিত্বদ্বার! তাহাদের 
মনঃ-নিরপেক্ষ অস্তিত্থ অপ্রমাণিত হয় কিন্পে? ক্যান্ট এই প্রশ্নের সোজা উত্তর দেন 
নাই। তবে একস্থানে বলিয়াছেন, যে দৈশিক ও কালিক সঙ্ত্ধই গণিতের বিযয়। গণিতের 
জ্ঞানকে খদি সন্দেহের অতীত হইতে হয়, তাহ! হইলে তাহার বিষয়দিগকে সম্পূর্ণফূপে 
আমাদের অধীন হইতে হইবে। তাহাদের সঞ্ধদ্ধে আমাদের জ্ঞানকে সম্পূর্ণ হইতে 
হুইবে। কিন্ত স্ব-গত বস্তুর ধর্্মকূপে মানসিক দেশ ও কাল হইতে স্বতঙ্থ দেশ ও কালের 
অস্তিত্ব ঘদধি থাকে, আমাদের পরিজ্ঞাত দেশ ও কাল হইতে ভিন্ন দেশ ও কালের অস্তিত্ব ঘদি 
থাকে, তাহ! হইলে তাহাদের সহিত আমাদের পরিজ্ঞাত দেশ ও কালের পরিপূর্ণ সাদৃশ্বা না 
খাকিতেও পারে । সে দেশ সসীম হুইতে পারে, তাঁহার চারি পরিমাপ? হইতে পারে; আর 
সেই কালের গতি অগ্রগামী না হইয়! বৃত্তাকার হইতে পারে। এই যুক্তিতে গণিতের নিশ্চিতি 
স্বীকার করিয়া লওয়! হইয়াছে। কিন্তু তাহার জন্ত-_ইউক্লিডের জ্যামিতি ও নিউটনের 
PrinciPia-কেই বা অনিশ্চিতি হইতে বক্ষ! করিবার জন্য আমর! আমাদের দেশ ও কালের 
বাহ্‌ অস্তিত্বের বিশ্বাস বিস্ন করিব কেন? এই প্রশ্ন কেহ কেহ উত্থাপন করিয়াছেন।* 


imensions 
* Vide—Benn's History of Modern Philoso2hy, 7-78 











৩৩২, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ সত্যতা প্রমাণের জন্য ক্যান্ট উৎস্থক ছিলেন। কিন্ধ আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণও তাহা স্বীকারে কুষ্ঠিত। Pearson, Mach. Henry Poincare প্রভৃতি 
পত্তিতদিগের গবেষণার ফলের সহিত Hum৷eএর মতের সাদৃশ্য যতটা, [এর মতের 
ততটা নাই । তাহাদের মতে সমস্ত বৈজ্ঞানিক সত্যই আপেক্ষিক_গাণিতিক সত্য 
তাহাই । অধিক-পরিমাণ সস্তাব্যত| পাইলেই বিজ্ঞানের কাজ চলিয়া যায়। নিরপেশ্দতার 
প্রয়োজন নাই। 
ক্যান্টের ত্রিধা-বিভক্ত দ্বাদশ সংখ্যক “প্রকারে” প্রতি লোপেন্হর প্লেষবাণ বর্মণ 
করিয়াছেন। "গ্রকারগণ” লহ্জাত কিনা, লে সদ্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। হাবার্ট 
স্পেন্লার বলিয়াছেন, ব্যক্তিতে তাঁহার! সহজাত এবং অভিজ্ঞতায় পূর্ববর্তী, কিন্ত 
অভিব/ক্তির ইতিহাসে তাহার। আমাদের পূর্বপুক্যকতৃক এক সময়ে অন্ত হইয়াছিল, 
এখন সহজাত হইয়| গিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিতেও তাহার মে অভিজ্ঞতাদ্থার। অচ্জিত 
নহে, তাহ! বলাও দুঃপাধা। স্বতি-শক্তিদ্বার৷ সংবেদনসকল শ্রেণীবন্ধ হইয়। প্রথম 
প্রভীতিতে পরিণত হয়, পরে প্রতীতি প্রত্যয়ে পরিণত হয়। কিন্ত স্মৃতি ক্রমশঃ জন্মে 
ও বরন্ধিপ্রাপ্ধ হয়। সংবেদনসকল শিশুর চিত্রক্ষেত্রে প্রথমে হয়তো বিশৃদ্ঘপভাবে 
সমবেত হয়, ক্রমশঃ স্বতিশক্তির উদ্বোধনের সঙ্গে তাহার! শেণীবন্ধ হুইয়। একপ্রকার 
প্রাকৃতিক নির্ক্দাচনের ফলে, পরস্পর সন্বন্ধ ও জ্ঞালোৎপাঁদনের উপযোগী ভাবে বিক্তপ্ত 
হইয়া প্রতীত হয়। এইভাবে প্রকারদিগের উদ্ভব অদন্ভব না হইতে পারে। 
মনের খে একন্ববোধকে ক্যান্ট সহজাত বলিয়াছেন, এবং Transcendental Unity 
of ApPErCePHION নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহাও লহঙ্গাত ন! হইতে পারে। 
সকলের থে এই একত্ববোধ আছে, তাহ! নগ্। তাহ! যেমন অচ্ছিত হইতে পারে, তেমনি 
তাহার বিনাশের সন্তানও আছে। স্বতিত্রংশ এবং একই ব্যক্তির বিভিন্ন সময়ে আপনাকে 
বিভিন্ন বাক্কি বলিয়া গণ্য করার দৃষ্টা্্থারা ইহ! প্রমাণিত হুয়। 
ক্যান্টের কণ্মনৈতিক মতের কঠোর সমালোচন। হইয়াছে। 'অভিব্যক্রিবাদিগণ 
বিবেক বলিয়। কোনও সহজাত বৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই । তাহার! বলেন, 
সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞ! হইতে এই ধর্ম্-বিবেকের উৎপত্তি, এবং ক্ম-নীতি অনপেশ্ধ 
নহে। সমাজের স্থিতি ও শান্তির অন্ত তাহার উদ্ভব। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্স ভি অবস্থার 
মধ্যে বিডি কণ্দনী তির উদ্ভব হুইয়াছে। চতুনিকে শক্রপরিবেরিত দেশের 'ধিব1সীদিগের 
মধ্যে খে বীরত্ব সকলের অন্ধ৷ ও তক্তি আকহপ করে, যে দেশের শত্রু হইতে ভয়ের কারণ 
নাই, তথারধ তাহার মুল্য অধিক নহে। ক্যাটের নিক্কাম কণ্দনীতি ইঞ্সোরোপে সমাদৃত হয় 
নাই । ফলের আকাষ! না কৰি কর্তব্য কন্দ-সম্পাদন সগ্্যাস-ধ্দের তুলা বলিয়া গণা 
হইয়াছে। কিন্তু ব্যক্কির জীবনেই হউক অথবা জাতির ক্সীবনেই হউক স্বাৰ্থত্যাগ ও সগ্যাল- 
ধৰ্ম্ম তাহার নৈতিক উন্নতির জনতা যে প্রয়োজনী্, তাহাতে সন্দেহ নাই । ক্যান্টের সমকালে 
হেলভেটিয়াস ও হলব্যাক যে স্থখবাদের প্রচার করিয়াছিলেন, ক্যান্টের কঠোর নৈতিক 
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মত তাহার বিরুদ্ধে ঠাহার ধ্ম্মপ্রবণ মনের প্রতিক্রিয়া । তাহার মৃত্যুর সার্ধশতাব্দী পরে 
আজি জগৎ তাহার সমসাময়িক ভোগপরতত্ত্রতার মধ্যে আবার নিষচ্দিত হুইয়াছে, এবং 
সভ্যতা একটি সংকটজনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে । এই সংকট হইতে উদ্ধারের উপায় 
হতে! ক্যাণ্টের কশ্মনীতির মধ্যেই বিকৃত হুইবে। 

Critique of Pure Reason ঈশ্বর, জীবায্মার অমরত! ও ইচ্ছার স্বাধীনতার 
ধারণ। ভ্রান্তিমূলক বলিয়! Critique of Practical Reason ক্যাোণ্ট তাহাদিগকে 
পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলিয়াছেন, যে মাদুকর 
যেমন তাহার শূক্ত টুপীর মধ্য হইতে নান! অব্য বাহিত করে, কান্ট ও ক্তব্োের 
প্রত্যয় হইতে ঈশ্বর, অমরত! ও স্বাধীনত! তেমনি টানিগ্না বাহির করিয়া পাঠকদিগকে 
চমৎকৃত কৰিয়। দিয়াছেন। ধর্মের পুরস্ধার-স্বরূপে স্থপের প্রয়োজন-দ্বার! ক্যাণ্ট জীবান্মার 
অমরত! প্রমাণ করিয়াছেন বলিয়া! সোপেন্হর তাহাকে উপহাস করিয়াছেন, এবং লিখিয়াছেন 
ক্যাণ্টের ধৰ্ম্ম প্রথমে হুখকে অগ্রাহ করিয়াছিল, কিন্তু পরে স্বাধীনতা! হারাইয়। বকনীলের 
জন্য হাত বাড়াইস়। দিয়াছে। সোপেন্হরের মতে ক্যান্ট প্রক্নতপক্ষে সন্দেহবাদী ছিলেন। 
কিন্ত নিঙ্ছে বিশ্বাস বাদন করিলেও সাধারণের নৈতিক চরিত্রের উপর বিশ্বাসহীনতার 
অনিষ্টকর ফলের আশগ্গাগ্গ তাহাদের বিশ্বাস ধ্বংস করিতে সন্ধোচ বোধ করিয়াছিলেন। 
হে-ইন পরিহাসচ্ছলে লিখিয়াছেন, খে ধর্শ্মের ধ্বংস সাধন করিয়া! একদিন ভৃত্য ল্যাস্পের 
সহিত ক্যান্ট বেড়াইতে বাহির হুইয়াছিলেন। হঠাৎ ল্যাম্পের চক্ষু অশ-লিক্ দেখিয়া তাহার 
মনে অছকম্পার উদয় হইল। তাহার মনে হইল “ঈশ্বরকে ন! পাইলে তো বৃদ্ধ লাাস্পের 
মনে শাস্তি হুইবে ন!। Practical Reas০n তাহাই বলে। তবে Practical Reason 
ঈশ্বরের জন্য জামীন হোক। তাহাতে আমার আপত্তি নাই ।” ইহ! যে সত্য নহে, কাণ্টের 
“Religion within the limits of Pure Reason”ই তাহার প্রযাণ। 





নবম অধ্যায় 


ক্যান্টের দর্শনের প্রতিক্রিয়া অনুস্তুতির দর্শন 

ক্যান্টের আবির্ভাব দশনের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটন1। দর্শনে তিনি যে 
বিপ্রব সংঘটিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে দার্শনিক চিন্তা বহু ধারায় বহুদিকে প্রবাহিত 
হইয়াছিল। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের যাবতীয় বিভাগ ইহাদ্বারা প্রভাবিত হুইয়াছিল। 
ধন্দবিজ্ঞান এবং কণ্দনীতির উপর ইহ! অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহার 
মতাবলম্বী দাশনিক লেখকদিগের অনেকে তাহার দর্শনের ভাস্বারচনাদ্বার| তাহ! বোধগম্য 
করিবার চেষ্টায় আপনাদিগকে নিয়োঙ্িত করিয়াছিলেন। বেইনছোল্ভ ( ১৭৫৮-১৮১৩ ), 
বাডিলি (১৭৯১-১৮*১ ), সাল্ট, বেক, ফ্রিজ, বূটারবেক প্রভৃতি লেখকগণ এই দশনের 
ক্ৰটীগুলি সংশোধন করিতে এবং ইহার ভিত্তি দৃঢ়তর করিতে চেষ্ট। করিয্াছিলেন। ফিস্টে ও 
হাববাট এই দশনের বিকাশ-সাধন করিয়া নৃতন দার্শনিক প্রন্থানের স্ুষ্টি করিয়াছিলেন। 

কিন্ত ক্যাণ্টের দর্শন যে সকলেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ! নহে। তাহার ধণ্ম ও 
ক্দ্নীতি-সংক্রান্ত মত অনেকের প্রীতিকর হয় নাই । ক্যান্ট ধর্মকে জানের ক্ষেত্র হইতে 
ইচ্ছার ক্ষেত্রে নির্ধাসিত করিয়াছিলেন, এবং বিবেকের আদেশকেই মুখ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়ার, "অগ্ুভূতি ব। বিশ্বাসের দর্শন” নামে এক দর্শন 
আবিকৃত হুইয়াছিল। 

ক্যান্ট তাহার Critique ০f Pure Rৎ॥৪০৷এ বলিয়াছেন, যে উপপাদক প্রজ্ঞার 
ঈশ্বর, জীবাস্থার আঅমবত। এবং স্বাধীন ইচ্ছার অক্ডিত্ব প্রমাণিত হয় লা) কিন্ত Critique of 
Practical Reason বলিয়া ছিলেন, যে যুক্তির ছার! প্রমাণিত না হইলে ঈশ্বর, জীবাত্মার 
অমরতা ও স্বাধীন ইচ্ছ! কর্মমুখী প্রজ্ঞাব স্বতঃসিন্ধ তত । এই মত ধ্্মবিশ্বানী অনেকে গ্রহণ 
করিতে সঞ্চিত হুইয়াছিলেন। যুক্তিকে ভাহার! জানের শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়| স্বীকার 
করেন নাই । তাহার! "স্ভূতি”কে উৎক্বষ্টতর সাধন বলিয়াছিলেন। খুক্ষিত্বার! জ্ঞানলাত 
কর! খায় ব্যবহিত ভাবে, কিন্তু অহকৃতি হইতে অব্যবহিত তাবে জানলাত কর! যায়। 
অনথনঠতিতে আমর! সত্যের সপর্শ-লা করি, তাহাতে সত্যের অহ্মান করিতে হয় না। 
ফ্রান্সে লো এই মত ইহা পুর্ষেই প্রচার করিয়াছিলেন। জাশ্বীনিতে ধাহার! এই মতের 
প্রচার কৰেন হামান, হারার ও জেকোবি তাহাদের মধ্যে প্রধান । 


৫৯) 
হাামান (১৭৩০-১৭৮৮ ) 
জোহন জৰ্জ হামান কনিগ্‌স্ৰা্গ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি আত্মাভিমানী 
হইলেও ভাহার গতীর ধন্দাহুকৃতি ছিল। তাহার মৌলিকতা ও মিছিক তাবের জন্য লোকে 
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ভাহাকে “উত্তর প্রদেশের যাদুকর” বলিত। ভাহার আস্মচরিত, বিবিধ প্রবন্ধ এবং 
পত্বাবলী তৎকালে অনেকের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । গেটে, জেকোবি, 
ছাঁডার ও রিক্টার তাহার বিশেষ অঙ্ুরাগী ছিলেন। 

হামান্‌ “জানালোক বিস্তার ”-আন্দোলনের প্রবল শত, ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 
এই আন্দোলনছার! মানুহ ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিত্র হইয়া! পড়িয়াছে। ফ্রান্দের জড়বাদ এবং 
জাণ্মানির যুক্তিবাদ উভয়েরই তিনি বিবোধী ছিলেন। ক্যাণ্ট থে জ্ঞানবৃত্তিকে উপপাদক 
এবং কর্মমুখী, এই ছই ভাগে বিভক্ করিয়াছিলেন, ইহাও তাঁহার মনোমত ছিল না। 
তাহার মতে এই বিভাগদ্বারাও ঈশ্বর হইতে মাহুষকে বিচ্ছিন্ন কর! হইয়াছে। তাহার মতে 
বস্ধৰাদ ও অধ্যাব্মবাদের মধো “ভাষাই সংযোগলাধক সেতু । এই ভাষ| ঈশ্বরের দান। 
কিন্ত ভাষাদ্বার এই সংযোগ কিন্ধপে সাধিত হয়, তাহ! তিনি বলেন নাই । 'অন্তন্কৃতির 
গুরুত্ব-খ্যাপন করিয়া তিনি বলিগাছেন, বুদ্ধির নিকট সত্যকে প্রমাণ কৰা সম্ভবপর নহে। 
কিন্ত বুদ্ধির নিকট প্রমাণিত না হইলেও যাহ্থষের সর্ববাপেক্ষ। আধ্যাত্মিক অংশের দ্বারে 
যখন ইহ! আঘাত কবে, তখন ইহাকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ কর! খায়। জ্ঞানদান প্রজ্ঞার 
কাৰ্য্য নহে। তাহার কাধ্য আমাদিগকে ভ্রান্তি হইতে রক্ষা কর!। প্রক্রতির মধ্যে যেমন, 
তেমনি শাস্ত্রের মধ্যে ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন। সত্য শিক্ষার বিষয় নহে, 
অস্ুন্ৃতিন্ বিষয় ; প্রত্যেককে তাহ! অন্থরের মধ্যে অহ্ভব করিতে হয়। গুষ্টধপ্দের রহস্বোর 
ভিতন দিয়! ন! গিয়া, ইহাতে বিশ্বাস লাভ কর! যায় ন1। পুষ্ট নয়দেহধারী ঈশ্বর। নরদেহ 
ধারণ করিয়| ঈশ্বর যাবতীয় বিরোধের মীমাংসা করিয়াছেন। ত্রিমৃত্তি ঈশ্বর যাবতীয় 
বশ্বরিক সত্যের ভিত্তি। ইহ! অহভবের বিষয়__প্রমাণ কর! যায় না। 

আর্ডম্যান হামানকে মিষ্টক বলিয়াছেন । জিন্‌ পল্‌ বিরাট নক্ষত্রথচিত আকাশের 
সহিত হামানের উপমা দিয়াছেন। কিন্তু সে আকাশে বহু মেঘের অস্তিত্ব আছে, 
বলিয়াছেন । 


10১ 
হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩ ) 

জোহন গটফ্ৰিড হাডাব এই যুগের সব্জাপেক্ষ। চিন্তানীল এবং প্রভাবশালী লেখক- 
দিগের অন্যতম। তিনি একাধারে কবি, ধর্শ্মবক্ত। ও দার্শনিক ছিলেন। প্রন্ততন্ব, প্রাচীন 
ওঁতিহ্ এবং প্রাচীন কাব্যের প্রতিও তাঁহার অঙ্ুরাগ ছিল। জাশ্মানির সংস্কতি ও চিন্তার 
উপর তিনি প্রন্থত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। 

হার্ডার তাহাত Spirie ০£ Hebrew Poetry গ্রন্থে বাইবেলের সৌন্দর্য্য এবং 
মহত্বের বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার শ্রেষ্ট গ্রন্থ 10৩95 towards a Philosophy of 
the History of Mankind € মানব-ক্জাতির ইতিহাসের দর্শনের অভিমুখী চিন্তা) 
গ্রন্থে তিনি প্রকৃতিকে ক্রমবিকাশশীল বলিয়া বর্মন! করিয়াছেন, এবং প্রক্কৃতি উন্নত হইতে 









পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
ke লেসিং ধৰ্দের বিকাশসদ্ধে যাহা 
লিসা ছিলেন, তত অভিব্যক্কি-সঙ্ছে হাই বলিয়াছেন। আধুনিক অতিব্যক্তি- 
খাদের স্থচনা এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় । হার্ডাবের মতে মাহযের প্রজ্ঞা ঈশ্বরকে 
পরম প্রজ্ঞা এবং যাবতীয় পদার্থের আদি কারণ এবং তাহাদের মধ্যে যোগহুত্র বলিয়। 
অব্যবহিত ভাবে জানিতে পারে। পৃথিবীতে মাহষের বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না,_ইহাদারা, 
মানবাব্মার অমরত! প্রমাণিত হয়। মানবাস্মার স্বরূপের পূর্ণতম প্রকাশই ধশ্ম। মানব- 
জীবনের গভীরতম অংশই ধৰ্ম্মীয় অস্ুস্ূৃতির উৎস । 

হার্জার দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, হে বর্ধাণ্ডের মধ্যে মাচুষের নিবাস-স্তমি পৃথিবীর 
যে স্থানে স্বৰস্থিতি, তাহাহার| মাহুষের জীবন ও চিন্ত! সম্পূর্ণ ভাবে নিয়স্বিত। মাছের 
ক্রমবিকাশ একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার । প্রকৃতির মধ্যে যে ক্রমবিকাশের নিয়ম দেখিতে 
পাওয়। যায়, মানব-আ্গীবনেও তাহাই দেখা খায়। হার্ডারের উপর ক্যাণ্টের প্রভাব যে 
ছিল না, তাহা নহে। কিন্ত হাষানের প্রভাব ছিল ধিক, এবং হাঁমানের মত তিনিও 
নিশ্বাগ করিতেন যে, বিশ্বাস এবং অন্তরের অহুকৃতি ভিন্ন নিশ্চিতির অন্য কোনও 
ভিত্তি নাই । 

ভাহাহ “0০৫” গ্রন্থে, হাঙার স্পিনোজার মত কিছু পরিবর্ধিত আকারে গ্রহণ 
করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরকে জগতের আস্যা বলিয়াছেন। ডাহা মতে পুষ্ট উশ্বরিক সংবিদ 
এবং মানবীয় সংবিদ, উভয়ের আধার বলিয়া, তিনিই আদর্শ মানব। মাঙ্য বিশ্বের 
অতিব্যক্তির পীণস্থানে যেমন সবস্থিত, তেমনি তাহ! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জগতের প্রারন্ভও 


মান্য । স্তবাং মাহুষে যে অংশের সহিত এই উচ্চতর জগৎ সম্বন্ধ, তাহার উল্নতিই 


মানবজীবনের সর্কপ্রধান কর্তব্য । 


৫৩১ 
জেকোবি (১৭৪৩-১৮১৯) 

১৭৪৩ সালে ডাসেলড্ষ” নগবে জেকোবি জন্মগ্রহণ করেন । জেনিভার্স শিক্ষাসমাপন 
করিয়া তিনি প্রথমে পিতার বাবপাঞ্সে নিদুক্ত হন, কিন্ত কিছুদিন পরে তাহ! পরিত্যাগ 
করিয়া সরকানী কায গ্রহণ করেন। ত্রাহার জীবনের অধিকাংশ সময় ডাসেলছফে 
এবং তাহার সন্পিকটে ভাহার যে প্ী-দ্বাবাস ছিল, তাহাতে অতিবাহিত হুয়। ১৮৪৭ 
সালে তিনি মিউনিকের একাডেমির সভাপতি নির্বাচিত হন । দর্শনশাস্থের আলোচনায় 
হাক অনেক সময় অতিবাহিত হইত। ভাহার স্বভাব ছিল অমায়িক ; কর্ণ্মেওড তিনি 
খেই দক্ষতাব্ব পরিচয় দিয়াছিলেন। বখেষ্ট পাত্ডিত্যের অধিকারী হইলে, তিনি কোনও 
সবযাবস্থিত দার্শনিক প্রস্থানের উদ্ভাবন করেন নাই ॥ মধ্যে মধ্যে তিনি খে সকল প্রবন্ধ 
রচনা করিতেন, তাহ! হইতে এবং সাহার পঙ্জাবলী হইতে তাঁহার দার্শনিক মত সংগৃহীত 
হইছাছে। হার রচিত উপক্থাসেও তাহার দার্শনিক মতের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া ঘাসস। 
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জেকোবির “On the System of Spinoza in letters to Moses 
Mendelssohn” ১৭৮৫ সালে প্রকাশিত হয় । এই গ্রন্থে তিনি স্পিনোঙ্জার প্রতি সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথম পত্রে তিনি মেগ্েলসনকে লেখেন যে, তিনি জানিতে পারিয়াছেন, 
যে লেসিং স্পিনোজার মতাবলস্বী। উত্তরে মেণ্ডেসসন লেখেন, যে তিনি ইহা! বিশ্বাস করেন 
না। তাহার পরে স্পিনোজার দর্শন-সম্বন্ধে উভয্রের মধো যে পত্রবিনিময় হয়, গ্রন্থে তাহ! 
স্থান পাইর্াছে। জেকোবিব মতে (১) ল্পিনোজ্গার দর্শন নিনীশ্বর এবং অদৃষ্টবাদী ? 
(২) প্রত্যেক দার্শনিক প্রমাণ-প্রণালীই নাস্তিকতা ও অদৃষ্টবাদে পর্য্যবপিত হয়ঃ 
(৩) নাস্তিকতা ও অদৃ্টবাদ এড়াইতে হইলে প্রমাণের সীসা-নিদ্ধীরণ করিতে হয়; এবং 
($) বিশ্বাসকে যাবতীয় মাননীয় জ্ঞানের উপায় বলিয়া! স্বীকার করিতে হয়। 

স্পিনোজ্গ। জগতের কারণকে পুরুষ বলিয়! স্বীকার করেন নাই। তাহার মতে 
জগতের কারণের মধ্ো প্রজ্ঞাও নাই, ইচ্ছাও নাই, এবং তাহার কণ্দ9 উদ্দেস্ামুলক নহে। 
এই জন্তই স্পিনোজার মতে ঘিনি জগৎকারণ, তিনি ঈশ্বর নহেন। স্পিনোজার মতে 
মানবীক্গ ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই; আমাদেৱ ইচ্ছ। স্বাধীন বলিয়া যে ধারণ! ব্দামাদের আছে, 
তাহা ভ্রান্ত । স্তন স্পিনোছার দর্শনকে অদৃষ্টবাদী বলিতে হুয়্। কিন্ত এই নাস্তিকত। 
ও অদৃষ্টবাদ যাবতীয় দার্শনিক উপপত্তির অবশ্র্ভাৰী পরিণাম । কোন বন্ধুকে বুঝিতে 
হইলে, তাহার অব্যবহিত কারণসকলের আবিষ্কার করিতে হয়। অন্য কিছুদ্ধাব। যাহার 
ব্যাখ্য। করিতে পারি, কেবল তাহাই আমরা বুঝিতে পারি। কোনও বিষয় বুঝিতে অথব। 
প্রমাণ করিতে হইলে প্রথমে তাহার স্ব্যবহিত কারণের, পত্রে সেই কারণ হইতে তাহার 
কারণের শ্থাবিদ্ধার করিতে হয়; শেষোক্ত কারণ আবিক্কৃত হুইলে তাহার কারণেরও 
অন্বেষণ করিতে হয়। এইরূপে উ্ধগামী কারণশ্রেণীর আবিদ্ধার যেখানে বাধা প্রাঞ হয়, 
সেখানে প্রমাণও বাধিত হয়। ন্দামাদের বুদ্ধির সন্মুখে বিষ উপস্থিত হয়। কিন্ত এই 
কারণ-শৃদ্থলের শেষ নাই। সেই শৃষ্থল বর্জন ন! করিলে কোনও অসীমকে প্রাপ্ত হওয়া 
অসম্ধব। দর্শন খদি শীমাবন্ধ বুদ্ধির সাহাযো কসীমকে ধৰিতে চায়, তাহ! হইলে অসীমকে 
নিয়ে টালিয়। সসীমে পরিণত করিতে হইবে । প্রত্যেক দর্শনই বর্তমানে এইক্প সংকটের 
মধ্যে পতিত কিন্ত ঘাহার কারণ নাই, তাহার কারণের অস্ুসদ্ধানে ফল নাই | ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব প্রমাণ কর! যদি সম্ভবপর হইত, তাহ! হইলে তাহাকে আর ঈশ্বর বলা চলিত না। 
কেননা প্রমাণের যাহা! ভিত্তি, তাছ! প্রামাণ্য বিষন্ন হইতে উর্দ্ধে অবস্থিত । প্রামাণ্য বিষয়ের 
অস্তিত্ব প্রমাণের অধীন। ঈশ্বরের স্বস্তিত্ব যদি প্রমাণ করিতে হয়, তাহ! হইলে ঈশ্বরের 
উদ্ধতন এবং পূর্বতন কোনও পদার্থ হইতে উদ্ধৃত হইতে তাহাকে সম্মত করিতে হইবে । 
কোনও ঈশ্বর খাকিবে না, অপ্রারুত কিছুই থাকিবে না, অপাধিব কিছু থাকিবে না_ইহাই 
বিজ্ঞানের স্বার্থ । প্রকৃতি ভিন কিছু নাই, একমাত্র প্রকুতিই স্বয়স্ূ, ইহ! ধরিয়! লইয়াই 
বিজ্ঞানের পক্ষে পূর্ণতালাভ অথব| পর্ণতালাতের আশা কর! সম্ভবপর হয়। দর্শনের 


ইতিহাল পৰ্ধ্যালোচন! করিস! জেকোবি এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে, স্পিনোজার 
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হর্শনই একমাত্র দর্শন ( সর্খাৎ হাবতীয় দর্শনের মধ্যে সব্াপেক্ষ। যুক্ছিপূর্ণ )। তাহা ভিন্ন 
দশনিই নাই। কিন্তু মাহুষের সকল কাধ্য ও কাধ্যপ্রণালী প্রাকৃতিক যাত্বিক নিয়মের 
ফল, বুদ্ধিত কোনও কিছু করণীয় নাই, তাহার একমাত্র কার্য সাক্ষী-ক্ূপে অবস্থান কৰা, ইহা 
শিলি বিশ্বাস করিতে পারেন, তাহাকে বাধ! দিবার প্রয়োক্ষন নাই ; কেননা তাহাকে 
শাহামা কর! আমাদের সাধ্যাতীত। তিনি তাহার নিজের পথে চলুন; তিনি যাহা 
স্বীকার কবেন, তাহ! প্রমাণ কর! অনস্ভৰ। তিনি যাহ বিশ্বাস করেন, তাহা 
অপ্ৰমাণ কর! বার না। তাহ! হইলে উপায় কি? বুদ্ধিকে ঘদি মনের অক্যাল্ত বৃত্তি 
হইতে বিচ্ছিন্ন কর! বায়, তাহ! হইলে বুদ্ধি জড়বাদী ও যুক্তিহীন হুইয়া পড়ে । তখন 
তাহা জীবাব্মা এ ঈশ্বরের স্মক্তিত্ব অস্বীকার করে। প্রজ্ঞাকে ঘদি এই ভাবে নিচ্ছি 
করা বায়, তাহা হইলে প্রজ্ঞা অধ্যাস্যবাদী ও অযৌক্তিক হইয়া! পড়ে । প্রজ্ঞা তখন 
প্রকৃতিকে অন্বীকার করে, এবং ক্দাপনাকে ঈশ্বরের পদনীতে উন্নীত করে। এই অবস্থায় 
'তীন্ছরি পদার্থের জ্ঞানের জন্য উপাঘান্থরের অসুসন্ধান করিতে হয়। বিশ্বাসই সেই 
কউপায়। কোন বিনয় নিঃলন্দিদ্ধতূপে বুঝিতে হইলে, দ্বিতীয় একটি নিঃদন্দিদ্ধ বিষয়ের 
প্রত্বোঞ্জন, তাহার জন্য আবার অন্ত একটি সন্দেছাতীত বিষ ক্বাবস্থাক । ন্দবশেধে 
এমন এক বিধয়ের প্রবোন্জন হয়, বাহার সম্বন্ধে নিশ্চিতি-বোধ অব্যবহিত--অর্থাৎ 
অব্যবহিত ভাবে খাহাকে নিশ্চিত সত্য বলিয়া বুঝিতে পার খায়, এবং অন্য কোনও 
কারণ অখব! দুক্কিন প্রয়োজন হয না। যাহ! বৃদ্ধির যুক্তির উপর নির্তৱ করে না, এতাদৃশ 
নিশ্চিতিব ক্ুভূতিই “ৰিশ্বাস"। ইন্গিষ্কগ্রাহথ এবং ইন্জিস্থাতীত প্রাত্যেকবিধ বস্তই বিশ্বাসের 
সাহায্যে জানিতে পাব! দবাসস। মাহবের সমস্ত জানের মূলে আছে মনের সন্মুখে বন্ধ 
অব্যবহিত প্রকাশ, এবং বিশ্বাস । 

উপবোক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে চারিদিক হুইতে প্রবল প্রতিবাদ উদ্বিত হুইযাছিল। 
জেকোবিকে যুক্তির শক, অন্ধ বিশ্বাসের প্রচারক, দর্শন-বিজ্ঞানের অবজ্ঞাত| এবং পোপের 
শিক, ধন্ধান্ধ প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত কর! হুইয়াছিল। এই সকল অপৰাদ ক্ষালনের 
অন্ত ১৭৮৭ সালে ছেকোৰি David Hume on Faith, Idealism and Realism 
নামক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থ কখোপকখনের আকারে লিখিত। ইহাতে 
জেকোৰি “বিশ্বাস” খৰা "উপজ্ঞাব” অব্যবহিত জ্ঞানের বিস্তৃত ব্যাখা। করিয়াছেন। 

স্বাগত বচনের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের সহিত জেকোবি তাহার নিঙ্ছের "বিশ্বাসে”র 
পার্থকোর ব্যাগা। করিয়াছেন। অস্ত লোকের কথাব উপর যে বিশ্বাস স্থাপিত, যুক্তির উপর 
খাহা প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহাই অন্ধ বিশ্বাপ। জেকোবিত ৰিশ্বাল এইকপ নহে। স্দহ্থৱের 
দৃঢ় প্রতীতিই তাহান্ বিশ্বাসের তিত্তি। তাহ! খেয়ালী কল্পনাও নছে। কত প্রকারের 
বায়ই তে! করনা কর! ঘাত ; কিন্ত কোনও বস্ধকে সত্য বলিস ধারণা করিতে হইলে, 
প্রচোজন হয় এক প্রকার নৈশ্চিত্যের অঙ্রকূতির । সে তির ব্যাখ্য। কর! যায় না। 
এই অঙ্রকূতিকেই বিশ্বাস বল! যাত । জ্ঞানের যে বিবিধ ক্ষপ আছে, তাহাদের সহিত 
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বিশ্বাসের সব্বন্ধ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে জেকোবি যাহ! বলিয়াছেন, তাহ! ছিধা-গ্রন্ত । 
প্রথমে বিশ্বাসকে ( ইহাকে তিনি বিশ্বাস-বৃত্তিও বলিয়াছেন ), ইন্দ্িয়ের মতই এক বৃত্তি 
বলিয্নাছিলেন, ইন্দিয়ের মতই বস্তুর জ্ঞানগ্রহশ-সনর্থ” বৃত্তি বলিয়। ইহাকে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার 
পার্শ্বে স্বতস্্র বৃত্তি বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছিলেন। বুদ্ধি ও প্রক্ঞাকে তিনি তখন অভিন্ন 
বলিয়াছিলেন। পরে ক্যান্টের মতের ক্দহকরণ করিয়া তিনি যখন বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে 
শ্বতঙ্থ বলিয়া ব্যাখা! করেন, তখন পুর্ে যাহাকে বিশ্বাস বলিয়াছিলেন, তাহাকেই প্রজ্ঞা 
বলিয়। বর্ণনা করেন । প্রজ্ঞার বিশ্বাস* অথবা প্রজ্ঞার উপজ্ঞাকে+ তখন অতীন্তিয় পদার্থের 
জ্ঞানলাতের করণ বলিয়। বর্ণন। করিগ্রাছিলেন ॥ তখন তিনি বলিয়া ছিলেন, যে বুদ্ধির কারা 
ইঙ্জিযঙ্গগতে, বিশ্বাসের কারা ইন্জিয়াতীত জগতে, এবং বিশ্বাস বুদ্ধি হইতে ভিন্ন । ইক্জিয়ের 
প্রতিভাসের মধ্যে এবং তাহার বাহিরে যাহ। সত্য, তাঁহার জ্ঞানের জন্য আমাদের মনের 
একট! উচ্চতর বৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হুয়। কি প্রকারে খে এই বৃত্তির দ্বার! 
এই জ্ঞান লাভ হয়, তাহ। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দ্বারা জানিতে পাবা ধায় ন!। বুদ্ধির দ্বার! বস্তুর 
ব্যাখা করা ঘায়। "প্রজ্ঞার বিশ্বাসে” বন্ধ প্রকাশিত হয়, কিন্ত তাহার ব্যাখা] পাওয়। মায় ন!। 
অন্ত কিছুর অপেক্ষ। সে জনের নাই। যুক্তি ও তর্কের স্থানও তাহার মধ্যে নাই। 
ইীঙ্ছিযদ্থার। যেমন অব্যবহিত জ্ঞান হয়, তেমনি প্রজ্গারও অব্যবহিত জ্ঞান আছে।' 
জেকোবি বলিয়াছেন ভাষাতে ইহা অপেক্ষা উৎ্রুষ্টতর শব্দের অত্িত্ব ন! খাকার জন্তই তিনি 
বিশ্বাসের ব্যাখয। করিতে "Per০০চ১০৪” শব্দের ব্যবহার কবিয়াছেন। কেহ ঘদি বলে, 
কোন বিষয়ের জান তাহার আছে, এবং তাহাকে যদি জিজ্ঞাস! করা মাগন, এই জ্ঞান কোথা 
হইতে স্থাসিল, তাহ। হইলে তাহাকে বলিতে হুইবে, যে ইল্দিয় হইতে তাহার এই জ্ঞান 
হইয়াছে, খৰ! তাহার মনের অশহস্কৃতি হইতে এই জ্ঞান উদ্ভূত হুইয়াছে। পশু হইতে 
মাহুদ ঘট শ্রেষ্ট, পূর্ক্দোক্ত জ্ঞান হইতে শেষোক্ত জ্ঞান ততটা উৎক্ৃইতর। জেকোবি 
বলিয়াছেন, "দ্বিধা ন! করিয়! আমি স্বীকার করিতেছি, থে আমার দর্শন বিষয়গত অস্ুকৃতির* 
উপৰ প্রতিষ্ঠিত। ইহ অপেক্ষা উৎকষ্টতর প্রমাণ আর কিছু নাই । মায়ের যত বৃত্তি 
আছে, তাহাদের সঞ্জো সঅশ্রাকুতি উচ্চতম । এই বৃত্তি আছে বলিয়াই পশুর সহিত 
মাহযের পার্থকা। প্রজ্জ| ও এই অস্ুৃতি অভিন্র॥ কেবল মাত্র অঙ্রছুতি-বৃত্তি হইতে 
প্রজ্ঞার উদ্ভব হগ। ন্দারিউটলের সময হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতি অশ্রন্ধা ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইতেছে, এবং বুদ্ধিজাত জ্ঞানকে ইচ্জিয়জ জ্ঞানের উদ্ধে প্রতিট্ঠিত করিবার দিকে 
একটা বোক দেখা খাইতেছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান অব্যবহিত, ৰুদ্ধিজাত জ্ঞান, বিচারপূর্বক 
জ্ঞান, বাবহিত জ্ঞান। কিন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানই খাবতীয জানের তিত্তি। ইহা সত্বেও বুদ্ধির 
যুক্তিতর্ককে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর স্থান দেওয়া! হয়। আধার-বিচ্যুত গুণ* শব্দের 
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৩৪০ পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


সাহায্য ভিন্ন বুদ্ধি চিন্তা করিতে পারে না। প্রত্যক্ষ অব্যবহিত জ্ঞানকে তাহার নিকট 
হীনতা স্বীকার করিতে হন্স। কেবল বুদ্ধিজাত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত দর্শনের পরিণাম 
জ্ঞানের বিনাশ । 

David Hume on Faith ছে এবও The Attempt of Criticism to 
bring Reason to Understanding (1501) গ্রন্থে সেকোবি ক্যাণ্টের দর্শনের সঙ্গে 
স্বীয় মতের পার্থকোর ব্যাখ্যা করিযাছেন। (১) ক্যান্টের প্রত্যক্ষ-জ্ঞানসৎস্ধীয় মতের 
সহিত জেকোবির মতের মিল নাই ॥ ক্যান্ট বলিয়াছিলেন, আমাদের জ্ঞান প্রতিভাসে 
শীমাবন্ধ; প্রতিভালের তলদেশে বর্তমান স্বগত বস্ধর জান_বন্ধর স্বকূপের জঞান_ 
আমাদের নাই। জেকোবি ইহা স্বীকার করেন নাই । প্রতিভাসের মধ্যে ঘে বস্তুর 
বজূপের কিছুই নাই, ইহ! অসম্ভব । স্বগত বন্ধৱ জ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করার 
ফলে ক্যান্টের দর্শন অধ্যাস্মবাদে পরিণত হইয়াছে। অধ্যাস্মবাদ এবং শৃন্যবাদের মধ্যে 
কোনও প্রতেদ নাই। দেশ ও কালের প্রত্যক্ষপূর্কাত্ধ জেকোবি স্বীকার করেন নাই। 
ক্যাণ্ট প্রমাণ করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন যে, বিষয় ও তাহাদের মধ্যগত স্বন্ধ আমাদের 
মাননিক ক্দবগাবিশেধ, এবং মনের বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব নাই । যদিও বাহ বস্ধকে 
ক্যাণ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ বলি! বর্ণনা করিয়াছেন, তথাপি এই বাহ বস্ধর কোনও 
জান আমাদের নাই, বলিয়াছেন। ক্যান্টের মতে আমাদের প্রত্যক্ষ জান ও চিন্তা যে 
সকল নিয়মের অধীন, মনৌবাহাবিষয়ে তাহার! প্রযোজা নহে, এবং আমাদের জানের 
মধ্যোও মনের বাহিরে অবস্থিত কোনও বস্ধর জান নাই। কিন্তু প্রতিভাস তাহার 
অন্তরালে অবস্থিত স্বগত বস্তর কোন জ্ঞান বহন করে না, ইহ! ন! বলিয়! স্বগত বস্তুর 
অস্তিত্বই একবারে অন্বীকার করি! তাহার মতকে তাহার যুক্তি সন্মত পরিণতিতে বহন 
করাই ক্যান্টের উচিত ছিল। (২) ক্যান্ট বুদ্ধির হে সমালোচনা! করিয়াছেন, তাহার 
সহিত জেকোবির মতভেদ নাই । ক্যান্টের মতো জেকোবি বলিয়াছেন, যে অতীজ্িয় 
পদার্থের জ্ঞানলাত বুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং কেবল “বিশ্বাস” হারাই প্রজ্ঞার সর্কশ্েষ্ঠ 
শ্রতাক়-সমূহের* জ্ঞানলাভ সম্ভবপর । নিত্নতম সংপ্রতায় হইতে আরস্থ করিয়| বুদ্ধি ক্রমশঃ 
উচ্চতর সংপ্রতযয় গঠন করিতে করিতে উচ্চতম প্রত্যয়ে উপনীত হুইয়া! মনে করে ছে, 
ইচ্ছিয়ের জগৎ উৰ্তীর্ণ হইয়া তীব্র জগতে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞান-নিরপেক্ষ অতীঙ্গিয় বিজ্ঞানে” 
উপস্থিত হইযাছে। ক্যান্ট এই হাস্কি এবং আস্মপ্রতাবণাত্ত মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। 
ইহাতেই তাহার কৃতিদ্ব। ইহাই ওাঁহার অবিনশ্বর কী্ি। ক্যান্ট ইহাও বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন, থে ঈশ্বর, জীবাস্মা ও স্বাধীনতার প্রত্যয়ের বহিষ্কারের ফলে তাহাদের 
পরিতাক স্থান গতীর গহ্বরে পন্ধিপত হইয়া! যাবতীয় সত্যের জ্ঞান অসম্ভব করিয়া 
ফেলিতে পারে। সেই জন্যই তিনি কর্ম্মাতিমুখী প্রচ্ঞা্থার। তাহাদিগের পুনরাবিদ্ধার 
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নব্য দর্শন__জেকোবি ৩৪১ 


করিয়| স্বস্থানে স্থাপিত করিয়াছেন । (৩) কিন্ত প্রজ্ঞার ক্ষেত্র প্রাতিভাসিক জগতে 
সীমাবন্ধ করিগ। ক্যাণ্ট তুল করিয়াছেন। প্রজ্ঞার প্রত্য়দিগকে যে প্রজ্র সত্য বলিয়। 
প্রমাণ করিতে সক্ষম হয় না, তাহার কারণ ক্যান্টের মতে মানবীয় প্রজ্ঞার অসম্পূর্ণতা, 
কিন্ত প্রকৃত কারণ এ সকল প্রত্যয়ের শ্বরূপের মধোই নিহিত 'আছে। তাহারা প্রমাণের 
অতীত। প্রমাণের যাহ! অতীত, বুদ্ধি যতই শক্তিমতী হউক, কখনই তাহ! প্রমাণ 
করিতে পারিবে না। সেই জন্যই ক্যাণ্টকে এই সকল প্রতায়ের বৈজ্ঞানিক প্রমাণের 
জন্য বাবহারের ক্ষেত্রে অপ্রসন্ধান করিতে হইয়াছিল। প্রমাণের জনা যে বক্র পথ তাহাকে 
অবলস্বন করিতে হইয়াছিল, তাহ! প্রত্যেক চিন্তাশীল লোকের নিকট অদ্ভুত বলিয়া 
শ্রভীত হয়। সে কূপ প্রমাণের কোনও প্রয্নোজনই ছিল না। 

ক্যাণ্টের পরবন্রী দর্শনের সব্ক্দেশ্বরবাদ-প্রবণত! জেকোবির মনঃপূত ছিল ন1। 
তিনি লিখিয়াছেন, “ঈশ্বর, স্বাধীন ইচ্ছা, অমরত! ও ধর্ম, এই শব্খগুলি চিরকাল যে অর্থ 
বহন করিয়! আসিতেছে, অকপট দার্শনিক ক্যাণ্টের নিকটও তাহাদের সেই অই ছিল। 
ক্যান্ট তাহাদের সখদ্ধে কোন চতুরত! অবলদ্বন করেন নাই । দার্শনিক প্রমাণদ্বার| এই 
সকল প্রতায়ের সত্যত! প্রমাণ কবা যায় না, তিনি এই কথ! বলায় অনেকে বিরক্ত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু কর্ম্মাতিমুখী প্রচ্গার এই সকল প্রত্যয় স্বতঃ-সিন্ধ বলিয়া, তিনি 
যুক্তির প্রমাণ-ক্ষমতা-অন্বীকারের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন ।"..কিস্ত এখন সমালোচক 
দর্শনের স্বকীয় কন্যা! ( ফিস্টের দর্শন) বিশ্বের নৈতিক ব্যবস্থাকেই ঈশ্বর নামে অভিহিত 
করিতে সারস্ভ করিয়াছেন। স্পষ্টত; এই ঈশ্বরের কোনও সংবিদ্‌ নাই, ব্যক্তিত্ব নাই । 
এই সমস্ত ছুঃলাহসিক কথা প্রকাস্তো এবং ঘ্ধাহীন ভাবে প্রকাশ কর! হুইয়াছে। ইহার 
ফলে কিছু শঙ্ষা্ উদ্ভব হইয়াছিল, কিন্ত তাহ! স্থায়ী হয় নাই। ইহার পরে 
সমালোচক দর্শনের দ্বিতীয়া কন্ধ! (শেলিংএর দর্শন ) খখন প্রাকাতিক দর্শন ও কর্শ্মনৈতিক 
দর্শনের ভেদ-_স্বাদীনত| ও নিয়তির সধে তেদ--অন্বীকার কৰিলেন, সমালোচক দর্শনের 
প্রথম! কন্তা। যে তেদকে পবিত্র মনে করিস! তাহার উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই, দ্বিতীয়! 
কক্ক। যখন তাহাই অস্বীকার করিলেন, কোনও প্রকারের মুখবন্ধ না করিয়াই প্ররুতিকেই, 
সমগ্র সরক। এবং প্রকৃতির বাহিরে কিছু নাই বলিয়| ঘোষণা করিলেন, তখন কোনও 
ৰিশ্ময়েরই স্্টি হয় নাই । এই দ্বিতীয়। কন্কা! বিপ্ধ্যন্ত* অধথব। আশীযপ্ৰাপ্ত* (অহমোদিত ) 
শ্পিনোজার দর্শন--আদর্শ জড়বাদ।” শেলিং তাহার On Divine Things গ্রন্থে এই 
সমালোচনার উত্তর দিয়াছিলেন। 

জ্রেকোঁৰিৱ দর্শনের প্রতিপাত্যা তিনটি :_(১) বাহ বস্তুর জ্ঞান-লাতের লন্ত যেমন 
ইন্ছিয় সাছে, অতীহ্গিয় বস্ধর জ্ঞান-লাভের জন্ত তেমনি স্বতস্র এক করণ আছে। তাহার 
নাম "বিশ্বাস" এই করণকে জেকোবি প্রজ্ঞ। অথব! প্রজ্ঞার বিশ্বাস নামেও অভিহিত 


টব] ৮ Beatified 
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করিয়াছেন। দ্মতীক্রিয় পদার্থের অব্যবহিত জান এই করণছারাই লাভ কর! ঘায়। 
এই বিশ্বাল অখবা "প্রজ্ঞা" বুদ্ধি হইতে ভিন্ন। ইহা কোন প্রভাস উৎপাঁদন করে না 
এই ছারপখে সত্য অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহার স্বকীয় কর্তৃত্ব নাই। বাহেজ্িয়- 
দ্বার! যেমন বাহ জগতের জ্ঞান অন্তরে প্রবেশ করে, তেমনই এই ইন্িয়ছার! আধ্যান্মিক 
জগতেৱ জান অন্তরে প্রবেশ করে। 

(১) বুৃদ্ধিদ্বাবা জানলাত কর! যায় ন! ; তাহাছ্ছারা লব্ধ জ্ঞানের ব্যাখ্যা কর! যায়। 
জানলা কর! দায় ইন্জিয়দ্বারা এবং বিশ্বাসঘারা। 

(৩) ইন্জিয়্ধারা খে বন্তর স্বকূপের জ্ঞান লাভ কব! যায় না, ক্যান্টের এই কথা 
ঠিক নহে। বন্ধ স্বরূপত: যাহা, ইজিয়গণ তাহার জ্ঞানই বহন করিয়া ব্যান | 

(৪) ঈশ্বর, জীবাস্মা, অমরত! ও ইচ্ছার স্বাধীনতার জ্ঞান বুদ্ধি হইতে পাওয়! যায় 
না ক্যাপ্টের এই কথ! সত্য। ইহাদের জ্ঞান অব্যবহিত ভাবে বিশ্বাসে প্রকাশিত হয়। 


সমালোচনা 

প্রতোক জ্ঞানের মধ্যে যে কিছু সত্য আছে, মনের ধারণার অগ্থরূপ বাছা কিছুর 
অস্তিত্ব আছে, এই কথা জেকোৰি নানাভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন, কিন্ত 
স্প্ভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম হন নাই। অহস্কৃতিকে তিনি বুদ্ধি হইতে স্বতস্স করিয়া 
লইয়াছেন, কিন্ত তাহাদের পুনমিলননাধন করিতে পারেন নাই । তিনি লিখিয়াছেন, 
অন্তরে আমার আলোক জলিতেছে, যখনই সেই আলোক বুদ্ধিতে আনিবার চেষ্ট। করি, 
তখনি তাহ! নিৰিয়া ঘায়। এই ছইটির মধো কোন্টি সত্য ? বুদ্ধি নিদিষ্ট সপষ্টকূপে 
জ্ঞানকে প্রকাশিত কবে, কিন্তু সেই সকল রূপের পশ্চাতে অতলম্পর্শ গহ্বর । অস্তঃকরণ 
উদ্ধমুশী আলোকে উদ্ভাসিত, ভবিস্থাতেক সম্ভাবনাও তাহার মধ্যে বর্ধমান । কিন্তু নিদিষ্ট 
স্পষ্ট জান দেও। তাহার সাধ্যাতীত । এই দুইটির মধ্যে কোন্টি সত্য? বুদ্ধি ও অন্বঃকঝণ 
উভয়ে মিলিত হইয়া যদি এক আলোকে পরিণত ন! হয়, তাহ! হইলে মানুষের পক্ষে 
সতালাতের কোনও উপায় আছে কি? অপ্রাক্ৃত ঘটন! সংঘটিত না হইলে, এরূপ 
মিলনের সম্ভাবন! আছে কি?” বুদ্ধি ও হৃদয়ের সিলন-সাধনের জন্র দেকোবি ব্যবহিত 
জ্ঞানের স্থলে অব্যবহিত উপজ্ঞাকে স্থাপন করিতে চেষ্ট! কৰিগ্া। কেবল আপনাকেই 
প্রতারিত করিয্থাছিলেন। কেননা খে অব্যবহিত জ্ঞানকে তিনি অতীজির জানের করণ 
বলিয়া! গণ্য করিয়াছিলেন, তাহাও ব্যবহিত জান । সে জান উদ্ভূত হুইবার পূর্বে মনের 
মধ্যে বিবিধ অবস্থার উদ্তৰ হইগ্রাছে। সেই সকল অবস্থার পরিণতিই এ তথাকথিত 
অৰ্যবহিত জ্ঞান। স্বকীয় সংবিদ্দ্ধার! দেকোবি মানব-ছাতির বুদ্ধির পরিমাপ করিতে 
চাহিয়াছিলেন। এইখানেই তাহাত প্রকাণ্ড হুম হুইয়াছিল। বে বিশ্বাস, যে দৃঢ় প্রতীতি, 
তিনি আপনার মনের মধ্যে সহ্ুভব করিতেন, সকল মাহববের মধ্যে তাহার অস্তিত্ব নাই। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশ্বাস অন্ধের দারা বনের মধ্যে সংক্রামিত হয়। স্তরাং অতীজিয় 
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পদার্থের জ্ঞানের জন্য প্রত্যেকের মনে সহজাত কোনও করণের অস্তিত্ব আছে, বলা যায় না। 
ঈশ্বর, অমবত| ও শ্বাধীনতা-সদ্বন্ধে জেকোৰি কোনও যুক্তির অবতারণ| না করিয়া 
তাহাদিগকে উপজ্জামূলক জ্ঞান বলিঘ। গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্তরের মধ্যে তাহাদের 
অস্তিত্বের অ্ভুতিই তাহাদিগকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে তাহার এক মাত্র যুক্তি । 
হেগেল বলিয়াছেন, “ইহা তে দর্শন নহে। ইহাকে দর্শনের হতাশ! বল! যাক্স।” 


0৪১ 
সিলার 


শিলার ও হাম্বোলড, ক্যাপ্টের কর্শ্-নৈতিক দর্শনের আলোচন! করিগ্সাছিলেন। 
'হভূতির দর্শনের মতাবলনী না হইলেও সাহিত্যে হার্ডার ও হামানেন সহিত তাহাদের 
বহুল সাদৃশ্য ছিল। 

জ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্যাণ্ট সংবেদন ও চিন্তাকে বিভিন্ন উৎস হইতে উদ্‌ন্ৃত বলিগ ছিলেন, 
এবং তাহাদিগের মধো সামগস্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই । কর্্দের ক্ষেত্রেও তিনি 
নৈতিক নিয়ম এবং ব্যাবহারিক জীবনের মধ্যে, কর্তব্য ও কামনার মধো, সামঙ্রস্ত-্থাপনে 
সক্ষম হন নাই । তিনি বলিয়াছিলেন, মাহুষের মনে কামনার অস্তিত্ব বশতঃ কর্ভব্যের 
প্রতি অঙ্রবাগ মাঙ্গধের নিকট হইতে আশা করা খাঁর ন!। করবা অহুষ্ঠিত হয় ইচ্ছার 
বিক্ষদ্ধে। ইহার প্রতিবাদে পিলার যে বাঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন, পূর্বে তাহ উদ্ধত 
হইয়াছে। মাহুষের জীবনে তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরও যে একটা প্রাপ্য স্থান আছে, 
শিলার তাহ! প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রবৃত্তি ও কর্তবে)র মধ্যে মে বিরোধের 
সমধয়পাধনে ক্যাণ্ট সক্ষম হন নাই, পিলার তাহার সমাধানের এবং ক্যাণ্টের নৈতিক 
মতের কঠোরতার লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সিলার বলেন, যখন বিরক্তির 
সহিত কর্তব্য পালিত হয়, তখনই আমব! যখামখ ভাবে কর্তব্যপালন করি, ইহা সত্য 
নহে। কর্তব্যের দিকে মানুষের মনের যে প্রবণতা, তাহাই সংগুণ?। প্রজ্ঞার বাণী 
আনন্দের সহিতই পালনীয় । গ্রজ্ঞাকে ইক্তিস্বোধ-বৃত্তি হইতে স্বতস্থ কর! উচিত নহে। 
উভয়েই আমাদের স্বভাবের মধ্যে একত্র হুইয়া আাছে। ভোগ ও যুক্তি উভয় লইয়াই 
মাহ্য। ইহাদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন কর! ঘুক্ষিসঙ্গভ নহে। আমাদের প্রকৃতির 
খে অংশের সহিত ভোগের সদ্বন্ধ, তাহার দমন না কিক, সমগ্র জীবনের সহিত তাহার 
সামজশ্াবিধান ক্তব্য। 

পিলান্ব খিবিধ নৈতিক চরিত্রের বর্ণনা কৰিয়াছেন_-একটি কঠোর, অক্তটি মধুর ! 
প্রথম চরিত্রে ভোগবালন। নিজ্জিত। তাহার মাখ! তুলিবান সামর্থ্য নাই। দ্বিতীয়টিতে 
ভোগবাপনা। সংযত, কিন্ত নিধ্যাতিত নহে। প্রথমটিতে মহতী ইচ্ছাশক্তির অভিব্যক্তি, 





+ Virtue 
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দ্বিতীয়টিতে অভিব্যক্ত সযমা ; উভয়ক্ষেত্রেই এন্ছিয়িক প্রক্কতি আত্মাকর্তৃক শাসিত। 
শ্রথমটির নান মর্ধ্যাদ!”, দ্বিতীয়টিব নাম মাধুধ্য* । মধ্্যাদ! গৌরবব্যজক, মাধুর্য্য চিত্তাকহক। 
মধ্যাদায় ব্য! বিস্দেতার মত এন্ছিয়িক প্রকৃতিকে শাসন করে; যাধুঘো আত্মা শাসন 
করে বিন! বলপ্রয়োগে । মধ্যাদা ও মাধুর্যোর মিলনে এক প্রকার সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়। 
জীবনের আদর্শ মি কেবল মধ্যাদা হইত, তাহ! হইলে তাহা হইত বিশাল ও মহিমমত্তিত, 
কিন্ত কঠোর ও নীরন । প্রজ্ঞার সহিত ইন্দিয়ের থে মিলন, তাহাই মাধুধ্য । তাহাতে কর্তব্য 
সানন্দে পালিত হুয়। নৈতিক মাধুধ্য স্বতঃপ্রবৃত্ত সদ্গুণ, তাহা কর্তবোর প্রতি অহুরাগের 
ফল। কেবলমাত্র কর্তব্যের অস্ুবোধে কর্তব্য-পালন হুন্দর ও মহৎ বটে, কিন্তু কর্তবোর 
প্রতি প্রীতি ছার! অহপ্রাণিত হইয়া! কর্ণৰ্যপালন স্বন্দরতর ও মহত্তর। কর্্বোর জন্য 
কর্ণ্বাপালনদার! নৈতিক নিশ্নম পালিত হয়, কিন্তু কর্তবা-প্রীতিবশতঃ কর্তবাপালনদ্বার! 
আমাদের স্বভাবের পূর্ণত! সাধিত হয়। কতবা বলিয়া যে কণ্দ অগ্রর্টিত হয়, তাহা উৎরষ্ট 
সন্দেহ নাই। কিন্ত কর্ণব্যপালন না! করিয়া! ঘখন স্বামর| পারি না, যখন কর্ণ্ৰ্যপালন 
আমাদের স্বভাবে পরিণত হওয়ার ফলে, অন্য কিছু করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়, তখন 
তাছা হন্দর। মখন প্রবৃত্তি মৌন খাকে, এবং তাহাকে দষন করিবার প্রয়োজন হয না, 
এবং নিবতিশয় কষ্টকর ক্বাও সংস্কার-জাত কণ্ঠের সায় অনায়াসে অবলীলাক্রমে অঙ্রষ্ঠিত 
হয়, তখনই চরিত্রের সর্বোত্তম অবস্থা বন্দর আব্মার অবস্থা_ন্দখিগত হয়। প্রজ্ঞ| ও 
ইল্জিয়ের মধ্যে সামৱস্যের প্রতিষ্ঠাই সংস্কৃতির কার্্য। এই সামহস্ত হইতেই পরিপূর্ণ 
মগ্রশ্থাত্বের উদ্ভব হয়। কর্তবা ও প্রকৃতির মঙ্ছো ছন্দের মীমাংস! করিয়! মাক্ষষের সমগ্র 
প্রকৃতির পরিবর্ধন-সাধনই মাহুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এইরূপে শিলার স্থনীতি ও 
সৌন্দর্য্যের মো সামরন্রা-প্রতিষ্টার চেষ্টা করিয্াছেন। 





জো 
হাষ্বোল্ড € ১৭৬৭-১৮৩৫ ) 

হাম্বোল্‌ডের মত অনেকট। পিলারের মতের অহক্কপ। তিনিও ক্যান্টের নৈতিক 
মতের কঠোরতা হাস করিবার জন্য চেষ্টা! করিয্াছিলেন। তাহার মতে মাহবের যাবতীয় 
বৃত্তি এবং প্রবৃত্তির মধ্যে সামহরশ্ত-বিধান করিয়। তাহার চরিত্রের পূর্ণতাসাধন করাই মাঙ্রযের 
লক্ষ হওয়| উচিত । তাহার কল্পিত আদর্শকে তিনি Aesthetic Hmanity ( শৌন্দখোের 
'আদর্শাহক্ধপ মানবতা ) নাম দিয়াছেন। মাহছের যাবতীনস প্রবৃত্তি ও তাহার সমস্ত বৃত্তির 
সামৱশ্ব-পূর্ণ বিকাশই তাহার আদর্শ । আগংকে তিনি প্রকৃতি ও মানবাস্মার সামশ্য-যুক 
মিলন বলিয়| মনে করিতেন । তাহার মতে মার মধ্যে সপ্ত কতকগুলি শক্তির বিকাশই 
ইতিহাপ। নিয়তি ও মাজবের স্বাধীন ইচ্ছা, উভয়ের মিলনছবার! এই বিকাশ সাধিত হয়। 





+ Digniey + Grace 
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হাম্বোল্ড আৰও প্রমাণ করিতে চে করিয়াছিলেন, ষে যাবতীয় ভাষা একই উৎস 
হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে; কতকগুলি মৌলিক প্রকাশনী তাহাদের সকলের মধ্যেই বর্তমান, 
এবং সমস্ত ভাষাই মানবের একই প্রয়োজন সিদ্ধ করে। 
বাষ্টসন্বন্ধে হাম্বোল্ডের মত তাহার আদর্শ মানবের ধারণার অঙ্গরূপ । রাষ্ট্রের 
অন্তর্গত সকল লোকের শক্তির ও বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়। উচিত। 
ব্যক্তির পূর্ণতা-লাত্তে বিস্ন উৎপাদন ন! করিয়া, সহায়ত! করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য । 


হাম্বোল্ডের উপর গেটে ও লিলারের যখেই প্রভাব ছিল। প্রাচীন গ্রীক 
ইতিহাসের প্রভাব তাহার উপর ছিল। 


OP. 13344 





দশম অধ্যায় 


অধ্যাত্মবাদের বিকাশ-_বিষয্সিনিষ্ঠ অধ্যাত্মাবাদ 


ফিষ্টে 


পুর্বে উক্ত হইয়াছে, ক্যাণ্টের পরে তাহার শিশ্তদিগের মধ্যে অনেকে তাহার দর্শনের 
ক্রুটীগুলি সংশোধন কিয় তাহার পুনর্গঠন করিতে চেষ্ট! করিয়াছিলেন। ইহাদের মধো 
প্রধান ছিলেন রেইন্হোল্ড, বেক্‌, ক্গ, ফ্রিজ ও নাইমন । 

ক্যান্ট প্রভিভাস ও স্বগত কন্তর হৈতের সমাধান করেন নাই । জ্ঞানের ব্যাঙ্যার 
জন্ত স্ব-গত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার অনেকের নিকট অনাবস্রাক বলিয়। প্রভীত হইয়াছিল । 
রেইন্হোল্ড ক্যান্টের দর্শন হইতে এই অজয় স্থগত বন্ধকে বঞ্জন করিতে চাহিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার ফলে বিধয়ী ও বিয়ের মধ্যে ভেদ আরও স্পষ্ট হুইয়া। উঠিয়াছিল। 
মাইমল্‌ এই স্বগত বন্থকে মনেৱ “লস প্রাতীতিতে+ পরিণত করিতে চেষ্টা কৰিয(ছিলেন। 
তিনি বলিয়াছিলেন, সংবিদের মধ্যে ইহাকে পায়! খায়, কিন্তু অসম্পূর্ণ ভাবে । বিষয়ী 
ও বিষয়ের দ্বৈত দুর করিতে হুইলে সংবিদ্‌ এবং তাহার বিষয়ের মধ্যে সঙদ্ধের ধারণার 
পৱিবর্তনের প্রয্ো্ন বলিয়া তখন অনেকের মনে হইয়াছিল। এই নৃতন ধারণ! 
দিয়াছিলেন ফিছ্টে। তিনি এক নূতন দার্শনিক প্রস্থানের উদ্ভাবন কবিয়াছিলেন। 
তাহাতে বাহ জগতের জ্ঞান ঘে সম্পূর্ণ ক্পেই 'অহং' হইতে উদ্কৃত, ইহাই তিনি প্রমাণ 
করিতে চেষ্টা! করিয়াছিলেন। বহির্জগতে ন্গগত বস্তুর অন্ডিত্ব তিনি অন্বীকার 
করিয়াছিলেন। 

ফ্ম্টের দর্শন সাধারণতঃ ছুই তাগে বিভক্ত কর। হয়_ডাহার প্রথম দর্পন ও 
পরবন্ধী দর্শন । উভয়ের মধ্যে কোনও প্রার্থক্য আছে বলিয়। ফিয্টে স্বীকার করেন 
নাই। কিন্ত তাহার পরবর্তী দর্শনে ঈশ্বর একট! প্রধান স্থান জুড়ি আছেল। তাহার 
প্রথম দর্শনে, ঈশ্বর “জগতের নৈতিক বাবস্থা” মাত্র । 

জোহন গট্‌লিব কিহ্‌টে ১৭৮২ সালে জাশ্দানীর অন্তর্গত সাইলেশিয়৷ প্রদেশে 
জন্মগ্রহণ করেন। ভাহার পিতামাত! দছরিত ছিলেন। সয্বান্তবংশীয় এক ভত্রলোক 
তাহান বালাশিক্ষা ব্যয়-নার বহন করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিস্ধালয়ে প্রবেশ করিয়া 
ভাহাকে স্বকীয় পরিশ্রমন্ধার৷ শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হুইত। জেন! এবং 
লাইবজিগ্‌ বিশ্ববিস্যালয়ে তিনি যহ্থতত্ব অধ্যগ়্ন করেন। কিন্ত ঘান্দককার্ধের জন্ম সনদ 
প্রান্ত হইয়া তিনি কোনও যাজকের পদলাতে সক্ষম হন নাই। অর্থাভাবে অবশেষে 


+ Petit Perceptions of Leibnits 
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এক গৃহশিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া তিনি জুবিচে গমন কহেন ॥ এইস্থানে তাহার ভাষী 
পত্নীর সহিত তাহার পরিচয় হয়। বিশ্ববিগ্যালগ্সে অধ্যয়ন-কালেই ফিব্টে স্পিনোজার 
দশনের প্রতি আকু হইয়াছিলেন। ১৭৯* সালে যখন তিনি লাইবজিগে অবস্থান 
কণিতেছিলেন, তশন ক্যাণ্টের দর্শনের সহিত পরিচিত হুন। ১:৯১ সালে ক্যান্টের 
সহিত সাক্ষাৎ কৰিবার অভিপ্রায়ে ফিষ্টে কনিগস্বার্গে গমন কবেন। ইহার পূর্ব্রে 
চারি সপ্তাহ কালের মধ্যে তিনি তাহার Critique of all Revelations নামক 
গ্রন্থ বচন! করিছাছিলেন। এই গ্রন্থ ক্যান্টকে উপহার দিয়! তিনি তাহার সহিত 
পক্রিচরনস্থাপন করেন। গ্রন্থে ফিছ্টে ব্যাবহাৰিক প্রজ্ঞার অন্তিত্ব হইতে প্রত্যাদেশের 
যৌক্কিকত। প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিক্াাছিলেন। ব্যাবহারিক প্রজ্ঞার আদেশ মানুষের 
ইচ্ছার উপর ঘখন কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে অক্ষম হয়, মাহুথের নৈতিক 
চরিত্র যখন অবনতির শেষ সীমায় কপি! উপস্থিত হয়, ( অর্থাৎ মখন ধণ্দের গ্লানি, 
ও অধশ্মের অদ্থান্থান হয়), তখন বিশ্বের নৈতিক ব্যবস্থার ধারক ঈশ্বরের পক্ষে 
সাছষের নৈতিক চরিত্রের পুনঃপ্রতিঠার জন্য প্রয়োজনীয় উপায় অবলম্বন করা 
অযৌক্তিক হয় না। তখন তিনি সাধারণ লোকের বুক্ধিগ্াহ্ম উপায় অবলগ্বন করিয়া 
তাহাদিগের নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, ইহা! আশ! কর! অলঙ্গত নহে। এই 
উদ্দেশ্বে ভাঁহার মানবরূপ-ধারণ করিয়া! পৃথিবীতে আবির্তাবও অসম্ভব নহে। ঈশ্বর 
দি নৱরূপে জগতে অবতীর্ণ হন, তাহা হুইলে তাহার শিক্ষার বিষয় কি হইতে 
পারে, ফ্িৎটে তাহারও আলোচনা করিয়াছেন। কেবলমাত্র তিনটি বিষয়ের জ্ঞানই 
আমর! ঈশ্বরের নিকট হইতে আশ! করিতে পাতি ২-(১) হার নিজের সঙ্দ্ধে, (২) 
জীবাব্মার 'অমবতা-সম্বদ্ধে, এবং (৩) ইচ্ছার স্বাধীনতা-সম্বন্ধে। ইহার অধিক কিছুই 
আশা! করা যায় না। এই গ্রন্থে গ্রস্থকারের নাম ছিল না বলিয়া সকলেই ইহ! 
ক্যান্টের লিখিত মনে কৰিয়াছিল। এই সময়ে ফিমটে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন । 
বিবাহের অনতিকাল পরে উপরি উক্ত গ্রন্থ ঘন ফিম্টের চিত বলিয়া! সকলে জানিতে 
পাৰিল, তখন ফিষ্‌টে জেন! বিশ্বৰিস্ঠালয্েত দর্শনশাস্মের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিবার জন্য 
অহুরুদ্ধ হইলেন। এই সময়ে ফিটের Contributions in correction of the 
Judgments of the Public on the French Revolution প্রকাশিত হয। এই 
গ্রন্থে গ্রস্থকাতের নাম ছিল না। 

১৭৯৪ সালে জেন! বিশ্ববিস্যালয্নে অধ্যাপকের কাব্যে ফিহ্টে যোগদান করেন। এই 
পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার সময়ে তাহার (১) Wissenschaftslehre (জ্ঞোালের বিজ্ঞান 
3১৯৪), (2) Naturrecht (৯৯৯) এবহ (৩) Sittenlehre ১২৯৮) প্রকাশিত হয়। 
এই সময়ে গেটে, সিলার, শ্লেগেল, হাম্বোল্ড. এবং হুফষেল্যাণ্ডের সহিত ফিম্‌টের বন্ধুত্ব 
সংখটিত হয়॥ এই বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় নাই। ১৭৯৮ সালে ফ্িহ্টের সম্পাদিত এক 
দার্শনিক পত্রিকায় এক লেখকের ধস্বন্ধীর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকার 
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লিখিয়াছিলেন, ঈশ্বর আছেন কিনা, তাহ! অনিশ্চিত। বহুদেববাদিগণ যে সকল 
দেবতার উপাসনা করেন, তাহাদের নৈতিক চরিত্র ঘদি মন্দ না হয়, তাহা হইলে, একেশ্বর- 
বাদ দ্বারা লোকের ধর্শ্ম-পিপাস! যেরূপ পরিতৃপ্ত হয়, বহুদেববাঁদ দ্বারাও তাহা হইতে পারে। 
বরং কলার দিক হইতে দেখিলে বহদেববানই অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। দুইটি 
মাত্র বিশ্বাস ধর্থে প্রয়োজনীয়, এবং তাহদের মধ্যেই ধর্মের গণ্ডী সীমাবদ্ধ করা উচিত। 
প্রথমতঃ (১) পুপ্যের অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস, অর্থাৎ পৃথিবীতে চিরকালই পুণা ছিল, 
চিরকালই থাকিবে, পুগ্যের বিনাশ নাই, এই বিশ্বাস (২) দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীতে ঈশ্বরের 
বাজো বিশ্বাস, অর্থাৎ যত দিন পৃথিবীতে ধর্মের (পণ্যের) প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলিয়! স্পষ্ট 
প্রমাণিত ন! হয় অন্তত: ততদিন ভাহার জন্য চেষ্টার প্রয্োজনীয়তায় বিশ্বাস। ধশ্মের 
প্রাচীন ব্যাখা বঞ্ছন করিয়া উপরি উক্ত অর্থ গ্রহণ কত! ভাল, অথবা এই নৃতন নর্থ প্রাচীন 
অর্থের সহিত যোগ করিস! দেওয়। ভাল, তাহা লেখক পাঠকদ্দিগকে বিচার করিয়া 
দেখিতে বলিয়াছিলেন। প্রাচীন ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বঞ্ছন কৰিলে, নৃতন ব্যাখ্যার প্রচলন 
অলস্ভব হইতে পারে সত্য, কিন্ত প্রাচীন ব্যাখ্যার সহিত ইহ! যোগ করিয়। দিলে 
নৃতন ব্যাখা! চাপ! পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এই প্রবন্ধ যে প্রচলিত ধর্মের 
বিরোধী ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। (লেখক ইহার পরে এক চিঠিতে লিখিয়া- 
ছিলেন, "আমি কোনও অবস্থাতেই বিশ্বাসের প্রয়োজন অস্রতব করি নাই, এবং শেষ 
পর্যন্ত আমি অবিশ্বাদীই খাকিতে পাবিব বলিয়া শা করি।”) ফিছ্টে প্রথমে 
এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া 
পরে স্বীকৃত হন। ইহার সহিত “জগতের এশ্ববিক শাসনে আমাদের বিশ্বাসের 
ভিন্তি” নামক এক উপক্রমনিক! সংযুক্ত করিয়| দিয়! তাহাতে ফিষ্টে নিজের মতের 
ব্যাখা। করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে জগতের নৈতিক ব্যবস্থাকেই তিনি ঈশ্বর নামে 
অভিহিত করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, যে এই নৈতিক বাবস্থা! বাতীত অন্ত 
কোনও কপ ঈশ্বরের আমাদের প্রয়োজন নাই; এবং এই নৈতিক ব্যবস্থার বাহিরে 
তাহার কারণন্বকূপ কোনও পুরুষের ‘অস্তিত্ব অশ্রমান করিবার কোনও ভিত্তি যুক্তিতে 
পাওয়। যায় ন!। “জগতে যে নৈতিক ব্যবস্থা আছে, তাহার মধ্যে প্রতোক ব্যক্তির 
এবং তাহার পরিশ্রমের নিদিষ্ট স্থান আছে; প্রতোক ব্যক্তি স্বরুত কণ্ঠের ফল প্রাপ্ত 
হয়। তাহা ভিশ্ অন্য যাহা তাহার জীবনে সংঘটিত হয়, তাহা এই নৈতিক ব্যাবস্থারই 
ফল। এই নৈতিক ব্যবস্থার নিয়মাহ্থদারে ব্যতীত কাহারও মন্তক হইতে একটি 
কেশও স্মলিত হয় না, একটি চাতক পক্ষীরও ম্বত্যু হয় না; প্রত্যেক কলাশকণ্ম 
(যদি সত্যই কলযাণকণ্ হয়) সফল হয়, প্রত্যেক মন্দ কন্দ বিফলতায় পর্যবসিত 
হয়। যাহার! অন্তরের সহিত মঙ্গলকে ভালবাসে, জাগতিক ব্যবস্থায় পরিণামে তাহাদের 
পরম মঙল হওয়। হুনিশ্চিত। সপবস্ধ যদি কেহ ভালভাবে চিন্ত! করিয়া দেখেন, তাহা 
হইলে স্পষ্টই ৰবুক্চিতে পারিবেন, যে কোন ও এক ব্যক্তিক্ূপে ঈশ্বরের ধারণ! কর! অলন্তব ও 
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স্ববিরোধী। পুণা কণ্ করাই প্রত ধৰ্ম্ম ; এই সত্য ধৰ্ম্ম যাহাতে লোকে সম্মানের সহিত 
গ্রহণ করে, তাহার জন্য স্পষ্টভাবে এই কথ। বলার প্রস্নোজন ।” প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইবামাত্র 
চতুদ্দিক হইতে ভীষণ প্রতিবাদ উন্বিত হুইল, এবং নান্ডিকত! প্রচাৰ করিতেছেন বলিয়া 
বিশ্ববিষ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট কষ্টের বিক্রন্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইল। সক্যান্সনি 
রাজ্যে কিছ্টের পত্রিকা বাজেস্বাপ্ত কহ! হইল। এই ন্মাদেশের প্রতিবাদে কিছ্টে 
“Appeal to the public: a work which petitions to be read before 
it i5 confiscated” লিখিয়। প্রকাশিত করিলেন। স্বকীয় বাষ্ট্রের কন্ঠুপক্ষের জন্য তিনি 
লিখিলেন “Formal Defence of the Editors of the Philosophical Journal 
against the accusation of atheism ( নাস্তিকতা অপবাদের খণ্ডন )| ক্কান্দনির 
প্রবল মনোভাবের বিরুদ্ধে করুপক্ষগণ হঠাৎ কোনও বাবস্থা গ্রহণে অনিচ্ছুক হওয়ায়, তাছা- 
দের মীমাংস! প্রকাশ করিতে বিলঙ্গ হইতে লাগিল। কিছটে গুপ্ত "তরে জানিতে পারিলেন, 
যে গভর্ণঘেন্ট বেশী কিছু না করিয়া। তাহাকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিবেন । ইহ! সাহার 
মনঃপূত না হওয়ায়, তিনি এক অলমীচীন কান্দ কৰিয়া বসিলেন । গন্র্ণসেপ্টের এক 
মহ়ীকে তিনি লিখিলেন, যে যদি তাহাকে তিরস্কার করা হত, তাহা হইলে তিনি পদত্যাগ 
করিবেন, এবং তাহার সঙ্গে আব অনেক অধ্যাপক পদত্যাগ করিবেন। গেটে তখন 
একজন মন্ত্রী ছিলেন। তাহার সহিত কিংটের ঘনিষ্ঠ সন্বস্ধের কথ পূর্ব্দে উক্ত হুইয়াছে। 
এই পত্র দেখিয়। তিনি বলিলেন, তয়-প্রদর্শনে বিচলিত হওয়া! গভর্ণমেন্টের ক্দহুভিত ॥ ফলে 
কিয্টের পত্র তাহার পদত্যাগ-পত্র বলিয়া গৃহীত হইল । ( ১৭৯৯ )। ইহার পরে 
ফিঘটে বাসিনে গমন করেন। পরে প্রা/পিয়। ফরালীদিগের দ্বার! বিজিত হইবার পরে 
বালিনে ঘখন নৃতন বিশ্ববিশ্ালয প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি তথাত একজন অধ্যাপক নিযুক্ত 
হন। তিনি নেপোলিয়নের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। জাশ্দানদিগের সধো জাতীয়তা- 
বোধ জাগবরিত করিবার জন্য ১৮০৭-৮ পালে তিনি Address to the German 
5০০ প্রকাশিত কবেন। দৃশ্ততঃ শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ উচ্ততি-বিখানই এই সকল প্রবন্ধের 
লক্ষ্য ছিল, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল নেপোলিয়নের বিক্রন্ধে জান্দান জাতিকে সংঘবন্ধ করা। 
গেটে, হেগেল এবং লোপেনহর লেপোলিয়নকে সমর্থন করিয়াছিলেন। ফিৎটে মনেপ্রাণে 
বিরুদ্ধ দলে ঘোগদান করিলেন। ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে তিনি যাজকক্ূপে সৈন্মদলের সহিত 
ুন্ক্ষেত্রে গমন করিবার অশ্রমতি প্রার্থনা! করিয্াছিলেন, কিন্ত প্রাপ্ত হন নাই। ১৮১৩ সালে 
আহত সৈন্যদের সেবা করিতে গিছ্া তাহাক শ্রী এক সংক্রামক পীড়ায় আক্রান্ত হন। 
পত্রী শুশ্রধাকালে কিছটেও এ পীড়া আক্রান্ত হন। পত্নী আবরোগ্যলাত করেন, কিন্তু 
১৮১৪ সালে ২৮শে জাঙ্বয়াবী তারিখে ফিদটের যত হয়। সুতার পূক্দে Blৱcl৷চ বাইন 
নদী অতিক্ৰম করিয়াছেন, এ সংবাদ তিনি শুনিতে পাইস্থাছিলেন ॥ 

কষ্টের সম্দ্ধে টমাস কার্লাইল লিখিস্াছেন, “কিনটের চরিত্র অসেক্ষা অধিকতর 
শরন্ধাকণক চরিত্র খুব কমই দেখিতে পাওয়া বাত । তাহার দাশনিক মত সত্য হইতে পারে, 
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ভ্রান্ত হইতে পাবে, কিন্তু বাহার! তাহার চিন্তার প্রক্কতির সহিত ভাল পরিচিত নহে, 
কেবল তাহাদের পক্ষেই তাহা ক্ববজ্ঞ। কর সম্ভবপর ॥ জীবনে ও যৃতুতে স্বীয় কণ্ম ও 
কষ্টভোগছারা তিনি ভাহার মহত্ব প্রমাণিত করিয়াছিলেন ; আমাদের যুগ ক্সপেক্ষা উকুষ্টতর 
যুগেই কেবল তাহার মত লোক সলভ ছিল।” 


ফিব্টের প্রথম দর্শন--জ্ঞানের বিজ্ঞান 
( Science of Knowledge ) 

কান্ট দর্শনে প্রতাক্ষের ক্মতীত বিষয়ের গবেষণার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ফিম্টের 
মতে ইহাই সাহার চিরপ্মরণীয় কীন্জি। বিজ্ঞান শব্দের অর্থ পদার্থের জ্ঞান। প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান প্রাকৃতিক পদার্থের জ্ঞান, জ্োোতিবিজ্ঞান জ্যোতিফ-মগুলী-সমূহের জ্ঞান, মনো- 
বিজ্ঞান মনের জ্ঞান, কিন্ত দর্শন সর্বপ্রকার জ্ঞানের জ্ঞান । "দর্শনের সহিত অন্তান্তা 
বিজ্ঞানের তেদ-প্রদর্শনের নিমিত্ত কিছটে ইহাকে “জ্ঞানের বিজ্ঞান” নাম দিয়াছেন। জাত 
বিষয়েত্ সহিত ঘেমন দর্শনের কারবার নহে, তেমনি জাতা বিষয়ীর সহিতও নহে। 
পঞ্জানের বিজ্ঞানে” আলোচ্য “জ্ঞান"_জ্ঞাত| নহে; ক্রিয্াপর মন নহে, মনের কার্ধাই 
তাহাতে আলোচা। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে "জ্ঞানের গবেষণাই "জানের বিজ্ঞানে”র 
উদ্েশ্ব। আতরাং একটি মাত্র প্রাথমিক তত্ব হইতে এই বিজ্ঞানের উদ্ভাবন করিতে ফিঘটে 
চেষ্ট। করিয়াছেন। এক আদিম প্রাথমিক ক্রিয়া’ হইতে জ্ঞানের অন্ত ঘাবতীয় ক্রিয়ার 
ব্মাবিফার করিতে পারা যায়। বদি সেই আদিম ক্রিয়া হইতে প্রত্যক্ষ জান, বুদ্ধি প্রভৃতির 
ব্যাখ্যা কর! সন্তবপর হয়, তাহ! হইলে “জ্ঞানের বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য লিঙ্ক হইবে। 
পলংবিদ্” নিজে একটি করিল, মে সমস্ত ক্রিয়ার আবিদ্ধার “জ্ঞানের বিজ্ঞানে”র উদ্দেশ্ব, 
“সংবিদ্” তাহাদের মধো একটি । এই সমন্ত ক্রিয়| সংবিদের বিষয় নছে। সংবিদের মধ্যে 
তাহাদিগকে পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই জন্য এই সমস্ত ক্রিয়া যে “জ্ঞানের বিজ্ঞানে" 
কেবল করিত হইয়াছে, তাহ! নহে। “নংবিন্” যে কৌশলে প্রকাশিত হয়, তাছার 
আবিদ্ধার অর্থাৎ সংবিদের মধ্যে যাহা প্রাপ্ত হওয়া মাস না, অঙ্গানের অন্ধকার হইতে 
জানের আপোকে তাহ! প্রকাশিত করা, সংবিদের মধ্যে তাহ! আনগ্রন করা, “জ্ঞানের 
বিজ্ঞানেৰ লক্ষ্য । “লংবিদে”র প্রকাশিত হওয়ার সেই প্রণালী সংবিদের পূর্বগামী বলিয়াই 
তাহ সংবিদে্ মধো পড়ে না 

"আপনার দিকে দৃষ্টিপাত কর। ভতুপপাশবন্থ াবতীয় বন্ধ হইতে দৃরি ফিরাইয়া 
আনিয়া অন্বরের গভীরে নিক্ষেপ কহ। দর্শন তাহার তক্রদিগের নিকট প্রথমে ইহাই 
দাবী করে। তোমার মধো নাই, এমন কোন বস্ধ-সহবন্ধেই দর্শন কিছু বলে না। দর্শনের 
আলোচ্য সকল বন্ধই তোমার মধ্যে ক্মবন্থিত।+ “আমাদের মনের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
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করা মাত্রই দ্বিবিধ মানপিক অবস্থা আমাদের দৃষ্ি-পথে পতিত হুয়। তাহাদের কতকগুলি 
আমাদের নিজের অধীন, কতকগুলি আবাদের কর্তৃত্বের বাহিরে বর্তমান । আমাদের ইচ্ছা 
ও কল্পনা প্রথম শ্রেণীর, যাহা বাহ্‌ বস্ধন্ধপে প্রতীত হয়, তাহ! দ্বিতীয় শ্রেণীর ।” এইবূপে 
ফিষ্টে তাহার "জ্ঞানের বিজ্ঞান” আরস্ত করিয়াছেন । 

ক্হ্টের দর্শন বিষয়িনি্ঠ সধ্যাস্মবাদ । তাহার মতে আব্মার বহিরে কিছুই নাই, 
মাহ! কিছু আছে, সকলই আত্মার মধ্যে আস্মা-কর্ৃক সুষ্ঠ । যাহ! আমর! অবগত হই, 
যাহা জানের বিষয়রূপে আবিদ্ূত হয়, সকলই আস্মার মধ্যে সংঘটিত হুয়। অভিজ্ঞতার 
বাহিরে কোনও সত্য বন্ধ নাই। আীবন ও ক্রিয়া লইয়! ফিষ্টের দর্শন । আত্মার 
্বরূপ বিশুদ্ধ ক্রিয়া। কিন্তু ফিহ্টের “আস্মা” সাৰ্বিক আব্মা। সকল ব্যক্তির মধ্যে 
বর্তমান হইলেও, তিনি ব্যক্রিত্বাপন্ন নহেন। 

ক্িছ্টে প্রথমে স্পিনোজা-পন্থী ছিলেন। ক্যান্টের দর্শনের সহিত পরিচিত হুইস্ পরে 
তিনি তাহা্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। ক্যান্টের দেশ, কাল ও প্রকার হইতে 
তিনি স্বকীয় দর্শনের মূলস্থত্র প্রাপ্ত হন। ক্যাণ্টের মতে প্রাতিভালিক জগতের বাহিরে 
প্রকাবদিগের প্রয্োগ হইতে পারে না। ইহা সব্বেও তিনি সংবেদনের কারণ-ুরূপ স্বগত 
বস্ধর কল্পনা! করিয়াছিলেন। ক্িম্টে মনের বাহিরে অবস্থিত প্রতিতাসের কারণস্থবর্কপ 
কোনও বস্তর আন্টি স্বীকার করেন নাই । মনে যাহ! প্রকাশিত হয়, তাহার মতে সে 
সকলই মনের ক্রিয়া হইতে উদ্কৃত, মনেকই অবস্থা-মাত্র। দেশ, কাল ও "প্রকার" দিগকে 
ক্যাট পরত্য্ষপূর্দ বলিয়াছিলেন, অক্ষত জ্ঞান উৎপত্র হইবার পূর্ব হইতেই তাঁহার! মনে 
বর্তমান, বলিয্নাছিলেন। ভাহার মতে তাহারা জ্ঞানের কূপ । কিন্ত যাহা জ্ঞানের বিষয়, 
সেই সংবেদনদিগকে তিনি “প্রাপ্ত"ঃ বলিগ্জাছিলেন। ক্িয্টের মতে অভিজ্ঞতার মধ্যে 
পপ্রাপ্ত" বলিয়। কিছুই নাই, সকলই মনের এক প্রকার স্থজনবৃত্তির কাধ্য। একমাত্র আত্মা 
অধৰ! “অহং”এরই অস্তিত্ব আছে। বাহা বস্তুর দ্বাহা তাহার যে ব্যবচ্ছেদ প্রতীত হয়, 
তাহ! তাহারই স্বকৃত ব্যবচ্ছেদ । কিরূপে এই ব্যবচ্ছেদের উৎপত্তি হয়, ফিম্টে তাহার 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

কিন্তু যে জগৎকে আমর! বাহিরে অবস্থিত বলিল্পা মনে করি, তাহা কি 
বাস্তবিকই বাহিরে অবস্থিত? দেশ ও কালে অবস্থিত বলিয়াই প্রধানতঃ জগৎ বাহিরে 
অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ক্যান্ট দেখাইযাছেন, দেশ ও কাল বাহা বন্ধ 
নহে, তাহার! মনেরই স্থষ্টি অথব! মলেরই অন্তনিহিত প্রত্যয়, যাহার! সংবেদনের 
উপর প্রযুক্ত হুইয়া বাহ বস্ধর ধারণা উৎপাদন করে। দেশ ও কালে অবস্থিতি 
বাতীত আরও একটি কারণে বাহৃত্বের ধারণা উৎপন্ন হয়। সংবেদনসকল মনের 
বাহির হইতে প্রাপ্ত এবং মন হইতে স্বতস্ত্র পদার্থ বলিয়! অহুন্কৃত হয়। কিন্ত সংবেদন 
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শ্রতিভাস। কাধ্য হইতে কারণের অহুমান প্রতিভাসের জগতের মধ্যে সংগত, 
 প্রাতিভাসিক জগতের বাহিরে প্রকারদিগের প্রয়োগ হইতে পারে না। স্থতরাং সংবেদনের 
কারণন্ধপে মনের বহিঃস্থ কোনও স্বগত বস্তর কল্পনা ক্যান্টের নিঙ্গের মত অঙ্রপারে 
নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত সংবেদনসকল আমাদের অভিজ্ঞতার উপাদান । তাহারা জ্ঞানের 
অংশ, এবং সংবিদের মধ্যে অবস্থিত; দেশ ও কাল এবং প্রকাঁরদিগকে হদি মানসিক 
পদাখ বলিয়া গণ্য কর! যায়, তাহাদের ব্যাখ্যার জন্য যদি মনের বাহিরে কোনও উৎসের 
অনুসন্ধানের প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে, কেবল সংবেদনের সহিত যে “প্রান্তি-জ্ঞান 
(“প্রাপ্ত এই জান) মিশ্রিত আছে, তাহার ব্যাখ্যার জন্য সংবিদের বাছিরে যাইবার 
প্রয়োজন কি? লে জ্ঞান মনের স্বক্ূপ হইতে উৎসারিত হয়, ইহ! মনে করিবার বাধা 
কি? বসত: সংবিদের বিশেষণ করিলে দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে পরস্প-বিঝোধী ছুই 
জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে, এবং তাহাদের সমধ্বয়ও সাধিত হইগ্রাছে। ঘাহাকে বাহা জগত 
বল! হয়, তাহ! প্রকৃত পক্ষে বাহ্‌ নহে, তাহা ন্থর্গগতেরই একটা! অংশ, সংবিদের মধ্যে 
অবস্থিত। মাহাকে জানি, তাহার ব্যাখ্যার জন্য মাহা! জানি না, এমন বস্তুর কল্পনা কর! 
অলংগত। আমাদের জ্ঞানের সমন্ত আবেয়ই আমাদের মনের অবস্থা। তাহাদিগকে 
প্রতিরূপ বলিতে পার, কিন্তু বাহ কোনও বস্তুর প্রতিক্রপ তাহার! নহে। '্ব-গত বস্তু কি, 


তাহা। ঘখন জানা নাই, তখন তাহার প্রতিক্কপ ইহার। হইতে পারে ন1। ইহাই ফিষ্টের 
মত। 


উপপাদক দর্শন 


আমাদের জ্ঞানের বি্রেষণ করিতে দেখিতে পাওয়া! খায় যে, প্রত্যেক প্রত্যক্ষ 
জানে দুইটি পদার্থ বর্মান-_্মহত ( আমি ) এবং অন্য একটি বন্ত। এই দুইটি বস্তকে বুদ্ধি 
ও তাহার বিষয়ও বলা খায়। বিযন্্ী হইতে স্বতস্রভাবে তাহার বিষয়ের যখন চিন্তা! কর! 
যায়, তখন সেই বিষয়ের কারণরূপে এক স্বগত বস্তুর অস্তিত্ব কজন! কর! যাইতে পারে। 
আবার বিষয় হইতে স্বতন্্রভাবে বিযয়ীকে দেখিলে, স্ব-গত অহংকে প্রাপ্ত হওয়! যায়। 
স্বগত বা বন্ত এবং স্বগত অহং এই দুইএর মধ্যে সময় অলস্থব। সুতরাং দুইটির 
একটিকে বা্ছন ন! করিলে সংবিদের একত্ব-দাধন অসম্ভব। সে কোন্টি? প্রথমে লক্ষ্য 
করিতে হইবে, অহং সংবিদের মধ্যে বঞ্তমান, কিন্ত স্বগত বন্ধ সংবিদের মধ্যে নাই। 
তাহ! একটি কল্পনামাত্র। সংবিদের মধ্যে আছে সংবেদন ও প্রতায়। বন্ধবাদিগণ 
বন্ন্থার! তাহার প্রত্ান্থের উৎপত্তির ব্যাখ্যা! করেন। কিন্্র সংবিদের মধ্যে বপ্তর অস্তিত্ব 
নাই। কেবল তাহার প্রতায়ই আছে। জ্রড় হইতে জড়েরই উৎপত্তি হইতে পারে, 
সংবেদন অধথন। প্রতায়ের উৎপত্তি জড় হইতে হুওয। অপস্ভব । জ্ঞানের মধ্যে যাহ! 
আছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই অঙ্গপন্ধান করিতে হয়। এই জন্য বুদ্ধি হইতেই 
সঙ্গসদ্ধান ব্দারন্ভ কর! উচিত । অধ্যাব্মবাদিগণ তাহাই করিয়| থাকেন। তাহার! 
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সত্তা (জড় সত্তা) হইতে আরস্ত না করিত! বুদ্ধি হইতেই আরম্ভ করেন। বুদ্ধি সক্রিয়, 
পদার্থ । তাহাতে নিক্ষিত্বতা নাই । ইহার প্রক্কতি অ-পরতহ্র ও আদিম। এই জক্তুই 
বুদ্ধির স্ব্ূণ সতত (অড়ীর ) নহে, ক্িছাপরত্বই ইহার একমাত্র স্বক্ধণ। কিন্ত বুদ্ধির 
ক্রিয়ার রূপ কি, তাহা বুদ্ধির স্বকূপ হইতেই অস্তমান করিতে হইবে। ক্যান্ট অভিজ্ঞতা 
হইতে “প্রকার”দিগের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাহা! করিলে ছিবিধ ভাস্ভির উদ্ভব 
হইতে পারে । প্রথমতঃ অভিজ্ঞতার মধ্যে বুদ্ধির কাধ্য যাহ! পাওয়া যায়, তাহ! যে কেন 
অন্তাকূপ হইতে পারে না, তাহার কারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে পাওয়! বায় না। অভিজ্ঞতার 
মধ্যে বুদ্ধির খে সকল নিয়ম পাওয়া যায়, তাহ! যে বুদ্ধির মধ্যে অঙ্ুস্থাত, তাহারও 
প্রমাণ পাওয়া যায় ন|। দ্বিতীয়তঃ অভিজ্ঞতার মধ্যে বিষয়ের কিন্ধপে আবির্ভাব হয়, 
তাহাও বুঝিতে পার! ঘায় না। এই জন্যই কিহ্টে বুদ্ধির তত এবং বিষয়, উভয়ই 
অহহ-এর বিশ্লেষণন্থার। নির্ধারিত করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন। 

এ পৰ্যন্ত ফ্িহ্টে ক্যাণ্টের মত অহ্সারেই চলিতেছিলেন বলি! বিশ্বাস 
করিয়াছিলেন। তাহার মতের বিরোধী কিছু বলিয়াছেন বলিয়া তাহা মনে হয় নাই। 
১৭৭৭ সালে তাহার গ্রন্থের দ্বিতীর্ন সংস্করণের উপক্রমণিকার তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন, 
খে Gritique of Pure Reason গ্রন্থে এমন কতকগুলি অহচ্ছেদ আছে, যাহাতে 
ক্যান্ট বলিয়াছেন ঘে, সংবেদন বাহির হইতে মনের মধ্যে ন! আসিলে, বাহ! বস্তুর 
অস্তিত্ব-বোধ উৎপন্ন হয় না। কিন্ত তিনি দেখাইয়া দিয়াছিলেন, যে উক্ত গ্রন্থের মধ্যে 
বহু স্থলে ক্যাণ্ট বলিয়াছেন থে, সথামাদের বহিচন্থ ইন্দিয়াতীত কোনও বন্ধর আমাদের 
উপর প্রযুক্ত কোনও ক্রিয্নার কখ। উঠিতেই পাৱে না। ইহার পরে ফিহটে বলিয়াছিলেন 
খে, যতদিন ক্যাণ্ট নিজে স্পষ্টভাবে ন! বলিবেন যে, স্বগত বন্ধর ক্রিয়। হুইতে সংবেদনের 
উৎপত্তি হয়, অখব! (ক্যান্টেরই নিজের ভাষায় ) আমাদের বাহিরে স্বাধীন ভাবে অবস্থিত 
কোনও ইন্গিয়াতীত বন্ধর দ্বারাই সংবেদনের ব্যাখ্য! করিতে হইবে, তত দিন তিনি 
বিশ্বাস করিতে পারিবেন না যে, ক্যান্টের ভাগ্মকাবগণ মাহ! বলিতেছেন, তাহ! সত্য । 
ক্যান্ট যদি এই কখ। বলেন, তাহা! হইলে, বিশ্বাস করিতে হুইবে, থে Critique of Pure 
২০০০৮, একট! বদুচ্ছা-সন্কৃত ব্যাপার, ইহ! বুদ্ধি-প্রস্থত নহে। ক্যাণ্টের নিকট হইতে 
উত্তর সালিতে বিলঙ্ব হয় লাই। ৭* বৎসর বস্থসে তিনি কিষ্টে কর্তৃক তাহার 
দর্শনের ব্যাখ্যা অস্বীকার করিস! ঘোষণা করিলেন, খে Critique of Pure Reason 
গ্রন্থে তিনি যে মত বাক্ত করিয়াছেন, আক্ষরিক অর্থে তাহাই তাহার প্রক্কত মত। তিনি 
সকলকে সেই অর্থে তাহা গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। 

রেইনহোল্‌ড এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “ফিহ্‌টের দর্শন-সম্বদ্ধে কাাণ্টের প্রকার 
ঘোষণার পরে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই থে, ফিষটে ক্যান্টের দর্শনের যে অর্থ 
করিয়াছেন, তাহার সহিত ক্যাণ্টের মতের মিল নাই। কিন্ত ইহা হইতে বড় জোর ইহাই 


অঙ্গমান করা বাসর যে, তাহার দর্শনে বাহ্য বন্ধর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া! ক্যাণ্ট 
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কোনও অসংগতি ছেখিতে পান নাই । কিন্ত ঠিক এই কারণেই কিহ্‌টে যদি ক্যাণ্টের 
দর্শন স্মসংগতিপূর্ণ বলিয়া মলে কৰি খাকেন তাহ! হইলে ভাহাকেও ভ্রান্ত ঝলিবার 
কোনও কারণ নাই।” এই অসংগতি দূর করিবার জন্য কাট Critique of Pure 
ম55০/এক দ্বিতীয় সংস্করণে স্থানে স্থানে পরিবর্ধন করিয়াছিলেন। 


কিব্টের যুক্তিপ্রণালী 

ফিষ-টে অহংকে সুলতব্বন্ধশে গ্রহণ করিয়! তাহার ছাৱা জগতের ব্যাখ্যা করিতে 
চাহিয়াছিলেন । এই অহং জীবাস্মা নহে । ইহা সাষিবক। সাৰ্বিক প্রজ্ঞাই এই মূল তত্ব । 
সান্দিক সহ ( পত্ধমাস্য৷ ), এবং ক্দতিজ্ঞতার মধ্যে প্রাপ্ত “আহত” বিভিপ্র”। এইন্ধপ 
কোনও মৃলতব্বের অন্তিত্ব না! খাকিলে, আমাদের জ্ঞান কতকগুলি অসংবন্ধ অংশের সমষ্টি- 
মাতম হইত। সুতরাং এইকপ তত্ব বে একটি আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহ! 
প্রমাণযোগ্য লহে। পরীক্ষার ভিন্ন ত্যহার আবিদ্ধারের অন্ত কোনও পথ নাই। 
এমন কোন প্রতিজ্ঞ! হি পাওয়া! ছাপ, খাহাতে দাৰতীয় প্রত্থিজ্ঞ। পরিণত করিতে 
পাতা খায়, তাহা হইলে তাহাই এই মূল তত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। বদি এইন্ধপ 
কোনও প্রতিজ্ঞা পাওয়া সম্ভবপর হয়, তাহ! হুইলে, তাহার সহিত লংলি্ আরও দুইটি 
প্রতিজ্ঞার কল্পন) করা খাইতে পারে। শেষোক্ত প্রতিজঞাদ্ধয়ের একটির বিহয্তবস্ত হইবে 
সপ্রতিবন্ধ ব! ক্মনপেক্ষ। কিন্ধু তাহার কূপ প্রথম প্রতি। | প্ৰতিবন্ধ এবং তাহার উপর 
নিরসীল। অপরটি হইবে ঠিক ইহার বিপরীত, নদর্থাৎ তাহার কূপ অগ্রতিবন্ধ, কিন্ত 
বিষন্ন প্রথম প্রতিজ্ঞাস্থাবা! প্রতিবন্ধ এবং তাহার উপ নির্ভরশীল । এই তিন স্বতঃ-সিন্ধের 
অধো দ্বিতীয়টি প্রথমটিও ঠিক বিপরীত, এবং তৃতীগটি প্রথম ও দ্বিতীয়ের ফল । গরখম '্ৰতঃ- 
দিন্ধটি ঘি “অহং” ( আন্মা )-বিষয়ক হয়, ববিতীয়টি হইবে “অনহং" ( অনান্য! )-বিষয়ক, এবং 
তৃতীনটিতে খাকিবে ক্মনহং-এব উপর অহং-এর প্রতিক্রিত্র। ক্িহ্টের এই প্রণালী বিশ্লেষণ 
ও সা্সেষণের সমনায়ে কল্পিত । "নর" ( বচন৷ ), "প্রতিনয়" ( প্রতিবচন 
Antithesis ) এবং সমন্ধত (55709৩58 ) ছার! এক ত্র হইতে জানের যাবতীয় 
মৌলিক প্রত্যয়ের আৰিন্ধার এবং তাহাক্ষের মধ্যে সঙ্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্ট। ( ধন্য মূপক তিপী 
নয়) কিছ্টেই প্রথম কৰিয়াছিলেন। ক্যান্ট গ্রকারদিগের যো কোনও সন্বন্ধ-সআবিকারের 
চেষ্টা না করিয়া কেবল তাহাদিগ্‌কে পাশাপাশি স্থাপন কৰিঘাছিলেন। কিন্তু ফিছুটে 
একটি হইতে ক্রমে ক্রমে ক্ববশিষ্ প্রত্যনথদিগেহ আবিক্কার কবিতা, তাহাদিগকে পারস্পরিক 
সদ্বদ্ধের সনে গ্রথিত করিয়াছিলেন। একটি মৌলিক সমন্বয় হইতে? ক্মারস্ত করিয়া, 
তাহা বিঙ্লেষশত্বাহ! ছুইটি পর্স্পর-বিরোধী বচন বাহিত করিয়াছিলেন (নয় ও প্রতিনয় ), 
এবং পরে এই বিক্রন্ধ বচনবত়ের সমন্বয় করি৷ নূতন সমন্বয়ের সআবিকার করিআ্মাছিলেন । 

















Fundamental Synthesis 
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প্রথম সমন্বয় অপেক্ষা দ্বিতীগ্ সমন্বয়ের বাস্তবত! ববিক’ । দ্বিতীয় সমনবস্ের বিশ্লেষণ 
কিয়! বাঁধার দুইটি বিরুদ্ধ বচন বাহির হইতে পারে, এবং তাহারা! নৃতন সমন্বয়ে 
মিলিত হইতে পাতে। যতক্ষণ পৰ্য্যন্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ বচন পাওয়! ছাইবে, ততক্ষণ 
এইক্ূপ চলিতে খাকিবে। 
কিহ্টের "জ্ঞানের বিজ্ঞান” তিন ভাগে বিভক্ত : 

(১) জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম তব্বাবলী 

(২) হুপপত্তিক জ্ঞানের” ভিত্তি, এবং 

(৩) কণ্দনীতি বিজ্ঞানের ভিত্তি । 


০) জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম তদ্বাবলী 

জ্ঞানের মৌলিক তত্ব তিনটি। প্রথমটি সম্পূর্ণ অপ্রতিবন্ধ, অন্য দুইটি অপেক্ষাকৃত 
নপ্রতিবদ্ধ। সম্পূর্ণ অপ্রতিবন্ধ মূলতব্ই আমাদের সংবিদের ভিত্তি। সেই মূলতত্বের প্রথম 
কাৰ হইতেই সংবিদের আবিতাৰ হইয়াছে। এই প্রথম কাঁধ/কে ফিষ্টে Deed-ace 
বলিয়াছেন। 1১০৫৭ অখে সমাপ্ত কাছা, 4১০০ অর্থে অসমাপ্ত কায । যে কাধের মধ্যে 
কাধা ও তাহার ফল উভস্মই আছে, তাহাই [)১৫৫-॥০৮। মূলতব্বে্ এই Deed-act, 
এই প্রথম কাথা, আমাদের জানের মধ্যে পড়ে না, কেনন! ইহ! হইতেই সংবিদের উৎপত্তি; 
ইহা সংবিদের পুর্বনবন্তী । আমাদের সংবিদ্‌ বিশ্লেষণ করিয়া, তাহার মধ্যে যাহ! যাহা পাওয়া 
মাস, সমন্ত হইতে বিশ্লি্ট করিয়। সংবিদের চিন্ত। করিলেও, তাহার মধ্যে এই 1১০০৭-৪০৫এর 
সাক্ষাৎ পাওয়| খাইবে না। তবুঞ এই 19০০৫-৭০চই যে সংবিদের ভিত্তি, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

মূলতব্বেশ্ব এই 19৩৫-৭০:এব আবিষ্কারের জন্য মে কোনও সর্ব্মসন্মত প্রতিল্ঞ। 
লই অঙ্গলন্ধান আরপ্ভ করা খাইতে পারে। সেই প্রতিজ্ঞার মধ্যে বিশ্যেত্ব-বাগক 
খাহ। কিছু আছে, (সকল বিশেষণ ) তাহ! অপসারিত করিয়! যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা 
গ্রহণ করিয়া, তাহ! হইতে কি পাওয়! খায়, দেখিতে হইবে । এতাদৃশ সর্ববিশেষণ-বল্দিত 
একটি প্রতিজ্ঞ "ক হয় ক’। এ প্রতিজ্ঞা যে সত্য, সে সম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ 
খাকিতে পারে ন!। ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত, এবং স্বতঃসিদ্ধ বলিল! সকলেই স্বীকার 
করিবেন। (ইহাই তর্কশান্ছের তাদাত্যা নিয়ম_[ ০ ০£ 14010) যদি কেহ 
জিজ্ঞাল! করে, এই প্রতিজ্ঞা যে সত্য তাহার প্রমাণ কি? তাহার উত্তরে বলিব, এই 
প্রতিজ্ঞ! স্বন্ংসিন্ধ, প্রমাণের অপেক্ষা করে না। যদি জিজ্ঞাস! কর, এই প্রতিজ্ঞা ভিত্তি 
কি, তাহা হইলে বলিব, ইহা স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ, ইহা কোনও তিত্তির প্র্নোজন নাই। 
কিন্ত এই প্রমাণ দিতে অস্বীক্বৃত হইবার অথ কি? ইহার অর্থ এই, যে এইরূপ 
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স্য়ংসিদ্ধ অনপেক্ষ প্রতিজ্ঞ স্থাপন করিবার ক্ষমতা! আমার আছে, ইহাই আমি ঘোষণা 
করি। কোনও বিষয় নদি এন্শ স্বতঃশ্রামাণ্য হয়, হে তাহার কোনও প্রমাণের 
প্র্নোজন হয় না, তাহ! হইলে স্বতঃপ্রামাণ্যকশে সেই বিষয় উপস্থিত করিবার অধিকার 
সকলেরই আছে। 

কিন্ত “ক হয় ক” বলা দ্বার "ক হয়” (অৰ্থাৎ আছে ) বলা এক কথা নহে। 
সত্তার সহিত যখন কোনও বিষে যুক্ত খাঁকে, তখন তাহ! বিধেয়হীন সত্তার সহিত 
সমার্থক নহে। মনে কর, “তুই সবল ৰেখান্বার। বেষ্টিত ক্ষেত” বুঝাইতে ‘ক’ চিহ্ন 
ব্যবহৃত হুইয়াছে। ছুই লরল রেখাছ্বারা কোনও ক্ষেত্র বেইত হইতে পারে লা। 
হতরাৎ ইহা একটি মিথ্যা কমপন!। নিখ্যা হইলেও “ক হয় ক” এই প্রেতিজ্ঞা আকারে 
সতা। কিন্তু এই প্রাতিজ্ঞ। হইতে তাহার বিধেদ্ব বৰ্দ্ধন করিয়া খাকে “ক হয়" 
(অৰ্থাৎ ক আছে), ইহ! সত্য নহে। কেন না ছুই সরল বেখাদার| বেষ্টিত কোনও 
ক্ষেত্র নাই। 

শক হয় ক”, এই প্রতিজ্ঞা ক্দর্থ যদি ক খাকে, তবে ক আছে। ক আছে কিনা, 
সে লদ্ন্ধে প্রতিজ্ঞায় কিছুই বলা হয় নাই। প্রতিজ্ঞার আধেত-সখন্ধে কিছুই বল! হয় 
নাই। প্রাতিজ্ঞার ক্মাকার-সঙ্দ্ে ই উক্চি কর! হইযাছে। এই ছুই “ক” এন মধো যে 
সম্বন্ধ অবশ্যাক বা নিয়ত, সেই সদ্বন্ধের কখ। বল হুইযাছে। মনে কর এই সদ্দ্ধ X। 
এই সএর অবস্থিতি কোখাক্ছ? নিশ্চয়ই “অহং”এর মধ্যে, কেন না ক খে ক, তাছ 
অহংই বলিতেছে। কিন্তু অহং তাহা বলিতেছে কেন? ইহ! তে| তাহার খেয়াল নহে। 
ইহা একট! নিব সত্য, একট! অব্যনিচানী নিয়ম, সেই জপ্তই বলিতেছে। তা: 
পাওয়| যাইতেছে, 5: একট! নিগ্মম, এবং অহংএর মধ্যে তাহ! বর্ধমান । এই নিয়মের 
অন্তা কোনও ভিত্তি নাই। 30 থে সদ্বন্ধের নির্দেশ করিতেছে, তাহা। 'ক'র সংক্ষেই 
সত্য ।  যধন অহংএব মধ্যেই স্থাপিত হইতেছে, তখন 'ক' ও যে অহংএর মধ্যে 
বাক্ত হইতেছে, তাহ) বলিতে হইবে। 

শক হয় ক” এই প্রতিজ্ঞা অর্থ, (দি ক থাকে, তবে ক আছে) উপরে 
খাহা বল। হইগাছে, তদহুলাতে প্রতিটি এই ভাবেও প্রকাশিত হইতে পারে--“ঘদি অহং 
এর মধ্ো ‘ক’ স্থাপিত হয়, তাহ। হইলে ক’ স্থাপিত হয়, দ্র্থাৎ তাহ! হইলে ‘কা 
আছে।” ইহ। হইতে প্রমাণিত হত, থে ব্দহংএব মধ্যে স্থাপিত বলাই 'ক’র অন্িত্ব। 
স্বতরাং ইহ! বল! খায়, যে অহং এর মধো এমন কিছু আছে, দাহ! স্বাদ! একরূপ থাকে, 
এবং পেইন পদার্থসকলের মধ্যে সমন্ধ বুঝিতে সক্ষম হয়। হৃতরাং ইহাদ্বার! প্রমাণিত 
হয়, যে অহং= অহং, অধৰ! আমি হই আমি। 

অহং= অহং, এই প্রতিঙ্গা কেবল আকারে সত্য নহে, বস্ততঃও সত্য। এই 
কোর যাহ! আৰে, তাহাও সত্য । ইহার সত্যত! স্ৰতসিন্ধ। ইহার অন্ত কোনও 
কারণ নাই । খখন কক বলিয়াছিলাম, তখন “কার অস্তিত্ব আছে কিনা, তাহ! বলা 
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সম্ভবপর হয় নাই; কিন্ত অহ: = অহং সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে বল! যায়, যে অহংএর অস্তিত্ব 
আছে, আমার অস্তিত্ব আছে, অহম্‌ অস্থি । এই ন্দান্ম-ঘোষপাই অহংএর প্রথম কার্য, ইহাই 
Dৎৎd-॥c:, যাহার অনুসন্ধান চলিতেছিল। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে যত ব্যাপার 
হয়, তাহার ভিত্তি এই স্বপ্রতিবন্ধ স্বগ্ব-সিন্ধ অহং। এই অহং বিশুদ্ধ স্বাধীন ক্রিয়াপরত।? ॥ 
অহং স্বকীয় অস্তিত্ব স্বীকার করে। এই স্বীকৃতিতেই তাহার অস্তিত্ব । আবার বিপরীত 
ভাবে অহংএর খে অস্তিত্ব আছে, ইহারই বলে অহং স্বীয় অন্ডিত্ব স্বীকার করে। অহংএর 
এই কাধের কর্তাও+ অহং, তাহার ফলও" অহং। আপনার কাধ্য হইতে আপনি 
উদ্ক্ৃত। একমাত্ৰ যে কাধ্য প্রথমে সম্ভবপর ছিল, “ন্মহুন্মি” এই বচনই সেই কাধ্য। 
অর্থাৎ অহমের অ্তিত্ব-প্রতিষ্ঠাই সেই কাণ্য, যাহ। সর্ধ প্রথম হি হইয়াছিল । অন্ত 
কোনও কাৰ্য্য তখন সম্ভবপর ছিল ন1। তর্কশান্ধে এই প্রথম তত্ব ( ক=ক ) তাদায্মোর 
নিয়ম বলিয়া অভিহিত। কক হইতে পাওয়। যায় অহং=অহং। কিন্তু হত অহং, 
ইহার সত্যতা কস্ক হইতে প্রাপ্ত নগ্স॥ কক, ইহার সত্যতাই "অহং= অহং” হইতে 
প্রাপ্ত। অহং যাবতীয় বিষয়ের পূর্ধবন্তী। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে যে সদ্দ্ধ, তাহার 
ভিন্তিও অহং । তর্কশাস্তের তাদাস্মোর নিয়ম “অহং= অহুং” হইতে উদ্ভূত । বাস্তবতার 
প্রকার” ইহা। হইতেই প্রাপ্ত হুওয়। যায়। "ন্সহ্স্‌ স্মি” এই বাকোর অন্য কোনও দিক 
চিন্তা ন! করিয়া, কেবল “অহম্‌” এর কাধ্যপ্রণালী চিন্ত। করিলে এই “প্রকার” প্রাপ্ত হওয়া 
হায়। অহংক্কপী অপ্রতিবন্ধ বিষয়ী হইতে সমন্ত "প্রকারের উদ্ভব হয়। 

দ্বিতীয় মৌলিকতব্ব £ এই তত্ব আকারে অপ্রতিবন্ধ, কিন্তু বিযয়-বস্ততে প্রতিবন্ধ। 
প্রথম তব্বের মত ইহাও অপ্রামাণা। এই তন অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া! যাগ। 
অ-ক (মাহ। ক নহে )=ক নহে, এই প্রতিজ্ঞাই এই তত্ব। ইহা স্বতঃলিদ্ধ, মৌলিক, 
প্রথম তব্বের মতই অপ্রতিবন্ধ। প্রথম তত্ব হইতে এই তব উদ্ধার কর ঘায় ন!। কিন্ত 
আকাবে প্ৰতিবন্ধ হইলেও, বিধয়-বস্ধতে ইহ। প্রতিবদ্ধ। কেননা ”অ-ক” কে প্রতিরঠিত 
করিবার পূর্বে 'ক'কে প্রথমে স্বীকার করিয়া! লইতে হুইবে । স্বশ্মভাবে প্্যালোচন। 
করিলে বুঝিতে পারা বায়, থে দখন বল! হয় কক, তখন সেই কাধের ( খল! একটি 
কাৰ্য্য ) আকারকে "নয়" (অধৰ! স্থাপন ) বলা যার। "ক “ক'ব সমান” এই কথা 
বলিতেছি বলিয়াই এই বাক্য একটি “স্থাপন” । “অ-ক=‘ক' নহে" যখন বলি, তখন 
ইহার প্রতিযোগী বাকা বলি। এই জন্ত এই শেষোক্ত বাক্য "প্রতিনয়"। খখন এই 
প্রতিযোগী বাক্য বলি, তখন এইক্ূপ বাক্য বলিবার ক্ষমতা ( ইহাকে সত্য বলিয়া বুঝিবার 
এবং ঘোষণ। করিবার ক্ষমত! ) আমার আছে, ইহ! স্বীকার কর! হয়। আকারে এই 
“প্রতিনয়” অনপেক্ষ, এবং ইহার কোনও ভিত্তির প্রন্নোজন নাই ॥ কিন্ত বিষয়বস্তুর দিক 
হইতে ইহ! “লয়ে” সপেক্ষা করে, কেন ন! “বাহ! ‘ক’ নহে তাহার অস্তিত্ব স্বীকার 
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করিবার পুর্বে ‘ক’ এর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। “প্রতিনয়” হইতে ‘অ-ক’ সন্বন্ধে 
কোনও জ্ঞান লাভ করা যায় না । কেবল এই মাত্র জান! যায় যে, “অক” ‘ক'র বিপরীত। 
‘ক’ কি, তাহা জানিতে পারিলেই ‘অ-ক' জানিতে পার! ষাক্স। কিন্তু একমাত্র ‘অহং! 
ব্যতীত অন্ত কোনও বস্তুর স্থিতিই অনপেক্ষ নহে। একমাত্র “অহং”এর স্থিতির আন্ত অন্ত 
কিছুর অপেক্ষ। নাই । স্বতরাং কেবল "অহং" এরই অনপেক্ষ “প্রতিনয়" সম্ভবপর । 
“অহং” এর প্রতিযোগী "অনহং” ( ন+ অহং= অনাব্রা )। ইহাই সংবিদের দ্বিতীয় অংশ । 
সংবিদের মধ্যে অহংএর প্রাতিযোগিকপে সনহংকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অহংএর মধ্যে যাহা 
আছে, অনহুংএর মধ্যে আছে তাহার বিপরীত । অহুং ( আস্য| ), অনহং ( অনাস্ম। ) 
নহে, এই প্রতিজ্ঞ| হইতেই বিরোধের নিয়ম প্রাপ্ত হওয়া! খায়। ইহা হইতে ব্যতিরেক 
"প্রকার"? প্রাপ্ত হওয়া যায় 

(৩) তৃতীয় মৌলিক তত্ব কেবল আকাবে প্রতিবন্ধ বা সাপেক্ষ, কিন্তু বিষমবগ্থতে 
প্ৰতিবন্ধ বা নিরপেক্ষ। দুইটি প্রতিজ্ঞ! কর্তৃক নিষ্ঠারিত বলিয়। ইহা প্রায় সম্পূর্ণ প্রমাণ- 
যোগা। পূর্্মবন্তা দুই বিবোধী তব্বেত মধ্যে থে বিবোধ ছিল, এই ততে তাহার মীমাংসা 
হইয়াছে। প্রজ্ঞ। অন্ত কোনও প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া আপনিই এই মীমাংসা 
কৰিযাঞ্ধে। এক দিকে অহং দৃঢ় ভাবে গ্রতিষিত ছিল। তাহাকে স্থানচ্যুত না করিয়! 
অন্ত কিছুই সেখানে খাকিতে পাবে না। অন্ত দিকে “অনহং”কেও অস্বীকার কৰা হায় 
খাকিলে অহংএর স্থান হয় কিন্ধপে? এই অবস্থায় দেখ! যাগ, অহংএর 
মধ্যেই অনহং এব স্থান হইতে পারে--অক্ত স্থান আর কোথায়? “অহং” "অনছং” কর্তৃক 
স্থানচাত হয় নাই, আপনার মধোই তাহাকে বারণ করিয়া আছে। কিন্ত পবস্পর-বিরোধী 
দুই পদ্াখের একত্রাবস্থানের সম্ভব হয় কিজপে ? এই সমস্থার সমাধান না হইলে সংবিদের 
একত্ব বিনষ্ট হয়। তৃতীয় তবদ্থাব! এই সমস্যাৰ সমাধান হইয়াছে। :” এবং “অনহং” 
কাহারও সত্তা! বন্বীকার ন! করিয়| সংবিদের মধ্যে উভয়কে মিলিত কর! হুইয়াছে। 
অহং এবং অনহং পরস্পর-কৰ্কৃক ব্যবচ্ছিত্র মনে করিলেই এই সমস্কার সমাধান হয়। 
নব মধ্যে থে ব্যবচ্ছেদ, তাহা! অহংএরই কাধা। এই ক্রিয়ার! 
সীমাবদ্ধত।" "প্রকারের উদ্ভব হয়। শীমাবন্ধতার মধ্যে “পরিষাণ' প্রকার নিহিত 
আছে। পর্থিমাণের বিকাঙ্যাত। আছে। সীমাবন্ধত! প্রকারদ্বার! অহং এবং অনছং 
উত্তয়ই বিভাজ্য বলিস গৃহীত হ্স। এই সমন্বয় হইতে একটি স্যার নিয়ম প্রাপ্ত হওয়া! 
যায়। তাহা এই__ংশত্তঃ ক অ-ক, “অংশতঃ অ-কল্ক। অৰ্থাৎ দুইটি বিঝোধী 
পদার্থের মধো একা ও অনৈক্য উভয়ই আছে। পূর্ক্দোক্ত স্কায়ের নিয়ম ঘেখন অহং 
এবং অনহং-এর মধ্যে উকোর কারণ, তেমনি অনৈক্োরও কারণ । উপরি-উক্ত তিন তব 
ব্যতীত অনপেক্ষ এবং নিব ভাবে সত্য আর কিছুই নাই । *অহমের মধ্যে বিভাঙ্গয 




















* Category of negation » Limitation 








নব্য দর্শন__কিটে ৩৫৯ 


অহমের বিরুক্ধে বিভাজ্য অনহংকে আমি উপস্থিত করি”__এই সুত্রের মধ্যে তিন ততই 
সন্নিবিষ্ট াছে। সকল দ্শনকেই ইহু। স্বীকার করিতে হইবে । ইহাকে কোনও দর্শন-শাস্মই 
অতিক্ৰম করিতে পারে না । ইহ! হইতেই যে যাবতীয় জ্ঞান উদ্ভুত, তাহ দেখাইতে হইবে। 

অহং এবং অনহং পর্রস্পর-কর্কৃক ব্যবচ্ছিন্র_-এই বাক্যের মধ্যে দুইটি অংশ আছে। 
(১). অহং অনহং-কৰ্কৃক আপনাকে ব্যবচ্ছিত্রক্ধপে প্রকাশিত করে। ( ইহার অর্থ অহং 
আত) (২) অহং অনহংকে অহং-কৰ্কৃক ব্যবচ্ছিত্কূপে প্রকাশিত করে। ( ইহার 
ন্র্শ ন্সহং ক্রিয্াপ্ । ) প্রথম প্রতিজ্ঞা "জ্ঞানের বিজ্ঞানে”র উপপন্তিক অংশের ভিত্তি । 
দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞ। তাহার ব্যাবহারিক বংশের ভিন্তি। 


গুপপত্তিক জ্ঞানের মূল উপাদান 

জ্ঞানের মূল উপাদানের মধ্যে প্রতিনয় এবং সময়ের এক্ট! নবচ্ছি্ শ্রেটী প্রাপ্ত 
হওয়া মায়। প্রথম সময় হইতেছে "অহুং-অনহং কর্তৃক ব্যবচ্ছিত্র ।" এই বাক্য বিশ্লেষণ 
করিলে দুইটি পরস্পর-বিঝোধী বাকা পাওয়। দায় : (১) ক্রিয়াণীল-অনহং তৎকালে নিক্ষিয় 
“অহং” এর ব্যবচ্ছেদ করে। (২) কিন্ত অহংএর মধ্যে ভিন্র কোনও ক্রিয়ার উৎপত্তি হইতে 
পাবে না, সুতরাং অহং নিজেই অনপেক্ষ ভাবে (অন্ত কাহারও সাহাথা না লইয়া ) 
আপনাকে ব্বচ্ছির করে। এখানে "অহং”এর যুগপৎ ক্রিয্াপতা এবং নিক্ধিয়তার মধ্যে 
বিত্রোধ উপস্থিত হইতেছে । এই বিৱোধের সমন্বয় না হইলে পূর্ক্দোক্র প্রতিচ্ঞার সত্যত! বিনষ্ট 
হুইক্সা দায়, এবং তাহার ফলে সংবিদের একত্ব নষ্ট হয়; এইজন্য এমন এক সমন্বয়ের 
অন্বেষণ করিতে হয়, যাহার মধ্যে উল্লিখিত বিরোধের মীমাংসা সম্ভবপর হয়। 
“ৰিভাঙ্গাত।”র প্রত্যযদ্বার। এই সমস্থ সাধিত হইতে পাবে। “ক্রিয্নাপরত|" এবং 
“নিক্ধিগ্নত।" উতয়ের স্থানই "বিভাঙ্যত!” প্রত্যয়াবা সম্ভাবিত হয়। “ক্রিয়াপরতা” 
প্রতায় “বাস্তবতার অন্তর্গত । নিক্রিয়তার প্রত্যন্স "ব্যতিরেকে”র অন্থগত। কোনও 
পদার্থকে বিভক্ত করিলে তাহার মধ্যে এইরূপ বিরোধী দুই পদাখের স্থান হইতে পাঁঝে। 
“অহং অংশতঃ আপনাকে বাবচ্ছিন্ন করে, এবং অংশতঃ ব্াযবচ্ছিগ্র হয়” ( ন-অহং কর্তৃক ) 
এই প্রতিজ্ঞার মধ্যে উপরি উক্ত দুই প্রতিজ্ঞাই সংযুক্ত হইতে পারে। কিন্ত কেবল ইহাই 
যথেষ্ট নয়। উভয় প্রতিজ্ঞ! এক বলিয়াই গণ্য করিতে হুইবে । স্থতরাং আরও শুদ্ধ ভাবে 
সমন্বয়-সাধক প্রতিজ্ঞাটি হইবে এইন্ধপ £ “অহং বাস্তবতার যতসংখ্যক অংশ আপনার মধ্যে 
ব্যবচ্ছিন্তর করে, ব্যতিরেকের ততসংখ্যক অংশ অনহমের মধো ব্যবচ্ছিত্র করে।” আবত্তিত 
হইয়। এই বাঁক) দাড়াইবে এইক্প £ “অহং অনহমের মধ্যে বাস্তবতার যতসংখ্যক অংশ 
ব্যবচ্ছিন্র করে, ব্যতিরেকের ততনংখ্যক অংশ আপনার মধ্যে ব্যবচ্ছিগ্র করে।” এই 
ব্যবচ্ছেদের কাধ্য পারস্পরিক । এইকরূপে ফিষ্টে ক্যাণ্টের “সহদ্ধের” তিন “প্রকারের” 
মধ্যে সর্বশেষ "প্রকারের" ( ব্যতিহার ) আবিকার করিয়াছেন। এই প্রকারেই তিনি 


Reciprocity 











পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 

“সম্বন্ধে'র অন্তর্গত অন্য দুই “প্রকারের” কআবিক্ষার করিয়াছেন। বল অহং নিত্তিয় 
লিগ) পরিগণিত, অনহং তথন সক্ৰিয় এবং বাস্তব । কিন্ত ইহাই “কারণদ্ব"। যাহ 
সক্রিয়, তাহাই কারণ; বাহাকে নিক্কিন্ মনে কর! হয়, তাহ! “কার্ধ্য+*।' কারণ ও তাহার 
উৎপ্গ কাধ্য সমবায়ই ক্রিয়া । সবার দেখ, “অহং আপনাকে ৰাবচ্ছিত্র করে," ইহার 
মধ্যে বিরোধ বহিয়াছে। (১) প্রথমতঃ “ব্যবচ্ছি্ করে” এই ক্রিয়ার কর্তা অহং। স্থতরাং 
অহং সক্রিয়। (২) বিভীয়তঃ অহং অহংকে ব্যাবচ্ছিন্ন করে বলিয়। অহং ক্রিয়ার কর্্দও 
বটে, এবং নিক্রিত্ন। সতরাং দেখা দাইতেছে, উক্ত বাক্যে সক্রিয়তা ও নিক্ষিয়তা, 
বা্তবতা ও ব্/তিরেক, যুগপৎ হযে অরোপিত হইতেছে । এই বিরোধের মীমাংসা 
হইতে পারে কেবল সেইরূপ ক্রিয়াহথারা, বাহ! এক সঙ্গে সক্রি্তত1 ও নিক্রিয়তা | অহং 
যে ক্রিয়াাব! তাহার নিক্ষিয়তার ব্যবচ্ছেদ এবং নিক্ষিন্নতাদ্ধার| সক্রিয়তার ব্যবচ্ছেদ 
করিতে পাবে, এইকূপ কোন্‌ ক্রিয়া ব্দাছে? এই সমস্যার মীমাংসার জন্য "পরিমাণের" 
ধারণার প্রয়োজন । অহযের মধ্যে প্রথমে সমস্ত বাস্ডবতাই অনবদ্ছিত্র-পরিমাণ,* বা 
নিরংশক সমগ্রতা-কপে- খাকে। তখন একটি বৃহৎ বৃত্তের পক্ষে অহমের উপমা দেওয়া 
মায়। লিছিক্ট-পর্ধিমাণ কর্ম্মের ( কশ্ন্ধপ বৃহৎ বৃত্তের একট! নিষ্িষ্ট অংশের ) ঘে বাণুবতা! 
আছে, তাহ! সত্য কিন্ধু কর্মের সমগ্রতার তুলনায়, নিচ্ছিষ্ট-পরিমাণ কর্ম সমগ্র কর্ণের 
বাতিতেক, এবং সেই অর্থে নিক্ষিত্ত৷। এইখানেই খে সমাধান আমর! অঙ্ুলদ্ধান 
করিয়াছি, তাহ! প্রাপ্ত হওয়া ঘায়। অব্যত্বের* প্রতাস্-ঘারাই ইহার সমাধান হয়। 
অহংকে সমগ্র বৃতজ্ধপে, ( যাৰতীয় সত্তার সমগিকপে ) ধারণা করিলে, তাহা! অব্যক্ধপে 
প্রীত হয়। এই বৃত্তেক__এই সমগ্রের_নি্ছিষ্ট অংশরূপে ইহ! সমগ্রের উপলক্ষণরূপে+ 
প্রতীত হয়। জবা হইতে বিদ্ছিত্র কোনও উপলক্ষণের ধারণ! কর খায় না। কোনও 
বাক নিদ্দিষ্ট পরিমাণ-যুক্র বস্ধরূপে ধারণা করিতে হইলে, তাঁহাকে বোর সমপ্রত)য়ের 
নগ্তরৃত কূপেই ধারণা করিতে হুয়। আদিতে একই মাত্র জবা ছিল, তাহা অহং। এই 
জন্যে মধো াবতীয় সম্ভবপর উপলক্ষণ অবস্থিত। স্বতরাং যত বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভবপর, 
সকলই তাহার সধো সবস্থিত। সঅহংই একমাত্র অনবন্ছিত অসীম । যখন “আমি চিন্তা 
করি", “আমি কাৰ্য্য করি", তখনি অহযের মধ্যে ব্যবচ্ছেদ আলির পড়ে। এই দিক 
হইতে দেখিলে, কিষটের দর্শনের সঙ্গে স্পিনোঙ্গার দর্শনের ঘনিষ্ঠ সদ্ধ। জেকোবি 
বলিয়াছিলেন, ইহ! স্থাধ্যান্মিক স্পিনোদীয় দর্শন” । অহং এবং অনহমের মধো সং্বদ্ধ- 
বিষয়ে দুই প্রকার মতের উদ্ভব হইতে পাবে। এক প্রকার মত কারণত্ব ক্যাটেগরির 
প্রয়োগের ফল, দ্বিতীয় মত 5৮5৭৮০০ ক্যাটেগরির প্রয়োগের ফল । কারণদ্বের দিক 
হইতে দেখিলে অহংকে যখন অনহং কৰ্তৃক ব্যবচ্ছিন্ন করা যায়, তখন অহং নিচ্ছিয়। অনহং 





= Elect + Action » Absolote quantum * Substantialicy 
+ Accident + 1deslistic Spinozinm 





নব্য দৰ্শন-_ফিবটে ৩৬১ 


সক্রিয়। অনহমের সক্রিয়তাই অহমের নিক্কিত্নতার কারণ । অহং কিন্ত কেবল ক্রিয়ারূপ । 
স্থতরাং তাহার মধ্যে নিক্ষিয়ত! আসিবে কোথা হইতে? এই নিক্ষিঘ্তার কারণ, 
তাহা হইলে অনহং ।- এখানে সক্রিয়্ত। ও নিক্ষিক্থতার মধ যে ভেদ, তাহ! গুণের ভেদ, 
পরিণামের ভেদ নহে। নিক্রিযনত! হাসপ্রাপ্ত ক্রিয়া নহে, তাহ। সক্রিত্নতা হইতে ভিন্ন জাতীয় 
পদার্থ । সুতরাং স্মনহমেৰ ক্ৰিয়াই অঅহমের নিক্রিয়তার কারণ । এই মত বস্তবদি। 
কিন্ত অহংকে আবান্ধপে দেখিলে, তাহার মধ্যন্থ লিক্রিষ্ঠতা ও সক্রিয়তার মধ্যে গুণ- 
গত কোনও ভেদ নাই । হাসপ্রাপ্ত সত্রিত্নতাই তখন নিক্ষিয়ত|। অহমের নিকিতা 
তখন তাহারই সক্রিত়তার হ্রাসপ্রাপ্ত অবস্থা ॥ তখন নিক্ষিত়তার কারণের জন্য অহমের 
বাহিরে অন্থসদ্ধানে প্রয়োজন হুয় ন!। অহমের বন্ধন্থই তখন অনহমে স্থানান্তরিত 
হয়। কিন্তু সনহমের স্বত্ত অস্তিত্ব ঘদি না খাকে, তাহ! হইলে কহমের বসত 
কিসে স্থানান্তরিত হইবে? স্বতত্র বস্তুর তাবে স্থানান্তরের কথ! উঠিতে পারে ন1। এই 
বিনোধেছ মীমাংসার জন্ত নৃতন একটি সময়ের প্রন্নোজন । অধ্যাস্মবাদ ও বাবাদের 
মধ্যে সমগয্ের অন্য ফিছুটে বে প্রণালী আঅবলঙগন করিয়াছেন, তাহাকে তিনি Critical 
Iৎ৷li+m বলিয্াছেন ( সমালোচনামূলক অধ্যাত্মবাদ)। তিনি দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, যে- বন্ধবাদিগণ যে বাহ্‌ কারণদ্বার| অহাকে বাবচ্ছি্ন মনে করেন, 
অহমের উপর ক্রি এবং তাহার নিক্ষিত্নতার, কারণ ভাছাত। যে বাঘা জগতে 
অঙ্জ্পন্ধান করেন,__সন্তর্জগতে অহমের ক্রিয়া হইতেই তাহার উৎপত্তি । 'অহমের 
প্রতিযোগিকপে খে বাহ অগতের প্রতীতি হয়, যে বাহ! জগৎ অহমের সন্মুখে বাধা- 
ব্ৰক্বপে দীড়াইয়। তাহার ক্রি প্রতিহত করে, তাহাও অহমের ক্রিয়ারই ফল । অহমের 
ক্রিয়ার ফলে অহমের বিপরীত এক তব্বেত্র উদ্ভব হয়, তাহার ধণ্ম বিপ্রকাণ। এই তবকে 
ফিষ্টে "৪০৪৪" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ৪০৪৪ শব্দের অর্থ 
“আক্রমণের তল)” এই 4১০৪০৪৯এর সংস্পর্শে আসিবামাত্রই অহমের ক্রিয়া প্রতিহত 
হয়, এবং অহমের দিকেই ফিরিয়! ঘায়। 'অস্বচ্ছ বন্ধতে প্রতিহত হুইয়। আলোক যেমন 
দিশ্তর্ট হয়, অহমের ন্ননস্তে প্রপারণোন্ুখ ক্রিয়াও এই An5০%এ প্রতিহত হই 
তেমনি ফিরিয়া খায়। অহমের মধ্যে তাহার ক্রিগগার ফিরিয়া! যাওয়ার ফল হয়, অহমের 
ব্যবন্দেদ॥ 'অনহং হইতে অহং ব্যবচ্ছিনন হয়। ক্যান্ট জ্ঞানের মধ্যে যে "প্রাপ্ত উপাদানের" 
অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, এই n৪0০55ছার! ফিষ্টে তাহার লিবসন করিয়াছেন। 
এই প্রাপ্য উপাদানের অন্য অহমের বাহিরে কোনও অজ্ঞাত ও অজেয় স্ব-গত বন্ধর কলন। 
করিবার প্রয়োজ্জন নাই । সংবেদন এই 4১০৪০৪৯এর ক্রিয়ারই ফল। স্তরাং মনের 
বাহিরে তাহার কোনও কারণ নাই । দেশকালের প্রত্যয়ের কোনও কারণ ক্যাণ্ট 
বাহিবে অঙ্গসন্ধান করেন নাই । মাস্থবের মনের মধ্যেই তাহার উৎপত্তি । Ans 
খে মনের ক্রিয্নার প্রতিরোধ করে, হইহাও মনের কাধ্যের অবস্থক ফল। সেই 


প্রতিরোধের ফলে বাহন জগতের প্রতীতি। অহমের ক্রিয্না An50০55এ প্রতিহত হইয়া 
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₹ ৰহ্য! বিভক্ত হই পড়ে, এবং অহমে কিরিয়। ক্যানিক্া বাহ্‌ বন্তরূপে প্রতীত হয়। তখন 
তাহাদিগকে আমৰ! দেশব্যাপী বন্তূপে গণা করি। ক্যান্টের স্ব-গত বস্ব, এবং 
কিহ্টের এই 51০55 বন্ধত: একই ॥ 4১25:০5৮এর উৎপত্তি মনের মধো, আর স্বগত 
বন্ধ বাহিকে ক্মবস্থিত, এই প্রত্তেদ। 475:০5$এর উৎপত্তির ক্রিয়াকে ফিঘ্টে “স্বজ্জনকারী 
কল্পনা” নাম দিয়াছেন । যে শক্তিদ্থারা মনের মধ্যো “বিষয়ের” উৎপত্তি হয়, এবং তাহারা 
সংৰিদেৱ বিষয় বলিয়া ক্মহুকৃত হয়, তাহাই এই শক্তি । 
কষ্টে ইহার পর অহযের বিবিধ বৃত্তি, (বাহার! অহং এবং অনহমের 
যোগ-সম্পাদন করে,) তাহাদের উৎপত্তির বর্ণনা করিয়াছেন £ কল্পনা, সম্প্রতায়, 
লংব্ষন, প্রত্যক্ষ জান, অত্রন্কৃতি, বৃদ্ধি, বিচার, প্রজ্ঞা প্রভৃতির ব্যাখা করিয়াছেন, এবং 
এই প্রপঙ্গে কির্ূপে দেশ ও কালের ধারণার উৎপত্তি হয়, তাছাও দেখাইয়াছেন। 
হযের বুক্ধিন্ধপে অভিব্যক্ি অহমের স্বকীয় শক্তিদ্বার| সংঘটিত হয় না। অহমের 
বছিঃস্থ বন্তঘারা হয়। 'অহমের ক্রিয়ায় বাধা উৎপল হওয়ার ফলে অহং প্রত্যাবন্তিত না 
হইলে, বুদ্ধির উৎপত্তি হইত ন; সেই বাধ! উপস্থিত না হইলে, অহমের ক্রিয়া! অনস্দে 
প্রধাৰিত হইগ্র| ক্নিদিক্ট সত্তা পৰ্যবসিত হইয়া ষাইত। বুস্ধকপে ক্মহমের আবিভাব 
নির্ভর করে এক অনিদ্ধি্, অনি্েশ্ব ক্মনহমের উপর। এই গ্মনহমের প্রযুক্ত বাধার 
জন্যই অহং বুদ্ধি-ক্কপ ধারণ করে। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে এই বাধা অহংকর্তৃক 
সব, এবং এই বাধা-সমদ্থিত সমগ্র অহং অন্ত কোনও পদার্থ কর্তৃক অনবচ্ছিগর ; অহং 
ব্বয়ংলিন্ধ এবং সপ্পূর্ণ স্বাধীন । কিন্তু বুদ্ধি্পে অহং ললীম ও পরতঙ্র। হাতরাং, 
অনপেক্ষ, অব্যবচ্ছিত্ অহং, এবং বুদ্ধি্ূপ অহং যদিও স্বক্ূপতঃ: অভিঙ্ন, তথাপি প্রকাস্তে 
পরস্পরের বিঝোধী। এই বিবোধের সমাধান করিতে হুইলে, মনে করিতে হুইবে, যে 
অহমের মধ্যে নিক্ষিয়তার স্থান একেবারেই নাই, আছে কেবল সক্রিয়তা, এবং যে অজ্ঞাত 
বাধাঘ্বারা ক্মহমের কাধ্য প্রতিহত হইয়। ফিরিয়া! আলে, তাহাও অহং-কতৃক স্বত:ঃই 
ব্যবন্ছিয়। কিন্ত এই বাধা, এই ব্যবচ্ছেদ যাহ! অহযেরই স্থরি, তাহ! অহংকেই বিদুরিত 
করিতে হইবে । জ্ঞানের ক্ষেত্রে অহমের সন্মুখে কট বাধা, কন্দা অহংকেই দূর করিতে 
হইবে । থে অনহং অহমের নিজের কষ্ট, তাহাকে আপনার মধ্যেই ফিরাইয়| আনিয়। 
গ্রহণ করিতে হইবে, স্বখাৎ অহং এবং অনহমের এই তেদকে বস্তুগত গণ্য না করিয়া, 
ব্বক্ৃত বলি! ঝুন্িতে হুইবে । 
অহং যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে,” তেমনি ব্যবচ্ছিতও করিতেছে। 
এই অন্ত অহমের সক্রিয়তার মধ্যে ফিন্টে দুইটি বিভিন্মুখী উপাদানের অস্তিত্ব আছে 
বলিয়াছেন; একটি কেহ্দাহ্গগ,* অন্তটি কেন্দাতিগ*। অহং যখন লীমে আপনাকে 
ৰিস্ধাৱিত করিবার জন্য উন্মত, তখন কেন্্রাতিগ ; ঘখন বাধাপ্রাপ্ত হুইয়। আপনাতে 
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ক্ষিরিস্ আসে তখন কেন্দ্ানুগ । সঅহমের বহি্গানী ক্রিয়| যখন বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আপনাতে 
ফিরিয়! আসে, তখনি, যাহাতে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহাই বিভিন্ন বস্তরূপে প্রকাশিত হয়। 
এই প্রকাশ স্জনশীল কল্পনার কাব্য ॥ অহংএর আব্মপ্রতিষ্ঠা এরং আআব্মব্যবচ্ছেদরূপ 
পরস্পর্ববিরোধী ছুই ক্রিয়ার ফলনবক্ূপ এই সকল সৃত্তি সৃষ্ট হয়। অহং আদিতে 
সংৰিদ্‌-হীন, অশীস, নিন্দি, অনিৰ্দ্েশ্, শুদ্ধ ক্ৰিয়াময্, অনন্তে আপনাকে বিস্তৃত করিতে 
উন্মুখ । এই প্রচেষ্টার বাধা অহযের মধ্য হইতেই উদ্ভুত হইল; তাহার আত্মপ্রলার- 
চেষ্টা বাধাপ্রাপ্য হইয়া তাহার মধ্যে ফিরিয়া! আলিল; সেই বাধ! অহং হইতে ভিন্ন রূপে 
প্রীত হইয়| সহমে সংবিদের স্থষ্টি করিল । ভিশ্র ভিন্ন বস্তরূপ অহমের নিজের ক্রিয়াই 
অহমের সমীপে উপস্থিত হুইর! নিব্বিশেষ দ্মহংকে বিশিষ্ট সসীম সংবিদে পরিণত 
করিয়াছে । 

অভিজ্ঞতার মধ্যে ক্যান্ট ছ্িবিধ উপাদান দেখিতে পাইয়াছিলেন £ একটি মনের স্বরূপ 
হইতে উদ্‌কত, অপরটি প্রাপ্ত । দেশ ও কাল এবং "প্রকার”দিগের ধারণ মনের স্বরূপ হইতে 
উদ্দ্ৃত। আর যে সকল সংবেদনের উপর এই সকল ধারণ! প্রযুক্ত হইস্স। তাহাদিগের মধ্যে 
শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠ। কৰিয়া জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহারা প্রাপ্ত । প্রাপ্ত উপাদান কোথা হইতে 
মনের মধ্যে আলিয়া উপস্থিত হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে ক্যাণ্ট স্বগত বত্তরূপ বাহ জগতের 
কল্পনা করিয়াছিপেন। মনোমধ্যস্থ সংবেদনের কারণকুপে তিনি বাধ জগতের অস্তিত্ব 
স্বীকার করিয়াছিলেন। ক্ষিহ্টে দেখিতে পাইলেন, কারণ "প্রকার" কেবল প্রতিভাস- 
দিগের উপরই প্রযুক্ত হইতে পাতে, কিন্ত স্ব-গত বন্ধ যখন প্রাতিতালিক জগতের বাহিরে 
অবস্থিত, তগন তাহাকে কারপন্ধপে গণ্য করা বায় না। বিশেষতঃ স্বগত বন্ত-সন্বদ্ধে 
যখন কিছুই জান! নাই, তখন সেই অজ্ঞাত পদাৰ্ণদ্বার| পরিজ্ঞাত সংবেদনের ব্যাখ্যা করা 
যাইতে পারে না। এই জন্ত তিনি স্বগত বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেন, এবং সংবেদন- 
দিগকেও বাহ! কারণ-নিরপেক্ষ মনোজাত পদাখ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কিন্ত সংবেদন 
"ও মন বিভিশ্রজ্গাতীয় পদার্থ--পরস্পর বিরুদ্ধধন্্মী । মনের মধ্যে তাহাদের উৎপত্তি হয় 
কির্ূপে ? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গির্প! ছিটে দেখিতে পাইলেন, মনের মধ্যে তাহা 
হইতে ভিন্সধস্ম্ী পদাখের আবিতাব হইতেই সংবিদের আবিতাব হয়। এই ভিন্রধন্মী 
পদার্থের আবির্ভাব না হইলে মন নিজের অস্তিত্বই অবগত হইতে পারে না। নিজের 
অস্তিত্বের জ্ঞানের জন্য একটা আঘাতের প্রয়োজন ; সেই ক্মাঘাত-গ্রাপ্টির জন্য তথাকথিত 
"প্রাপ্ত" উপাদান মনের মধ্য স্্ট হয়। এই উপাদান-্ষিক পূর্বের “অহং” সহবিদ্‌-হীন 
ছিল। তখন “অহং” ছিল অসীম অনবচ্ছিত, অনিন্দিষ্ট ও অনিপ্দেশ্রা। কিন্ত তাহার 
মধ্যে সংবিদের সন্ভাবন! সুপ্ত ছিল। সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করিবার 
ব্দন্কই সেই অসীম অব্যক্ত বিশুদ্ধ ক্রিত্াক্লী অহং আপনার ক্রিয়ার বাধ! নিজেই 
স্থষ্টি করিয়াছে। সেই বাধা না খাকিলে অহমের ক্রিত্না কোনএ ফল ওসব করিতে সক্ষম 
হইত না॥ তাই অহং নিজেই নিজের বাধ! স্থরি করিয়! সংবিদ্রূপে আত্মপ্রকাশ সম্ভবপর 
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করিয়াছে। এই বাখাঙ্থার। প্রতিহত সসীম অহমের ক্রিয়া অহং হইতে শ্বতঙ্গ অনহং-র্ূপে 
অনবরত ক্মানিভূত হইতেছে, এবং ব্দসংখ্য বংশে বিভক্ত হইয়া অহমে ফিরি আসিয়া 
আঘাতঘারা সংবিদের স্থ্ি করিয়া সেই সংবিনের বিষয়-রূপে প্রতিভাত হুইতেছে। প্রথম 
আঘাত আসিবার পূর্বের অহমের মধ্যে কোনই বোবই ছিল না। প্রথম আঘাতের ফলে উৎপন্ন 
হয একটা! অস্পষ্ট বেদনার অনুভূতি, তাহার সহিত কোনও জ্ঞানই নাই। ইহাই শুদ্ধ 
সংবেদন। পরের আঘাতে অহং স্বকীয় অস্তিত্বের জ্ঞানলাত্ভ করিয়! সংবেদনকে আপন] 
হইতে ভিন্ন বলি! শঙ্থতব করে। ইহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই জ্ঞানে সংবেদন দেশ 
"ও কালে অবস্থিত বলিয়| মনে হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেশ ও কালে বাবস্থিত হইবার 
পরে বুদ্ধির আবির্ভাব হইলে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে সম্প্রত্যয়ের উদ্ভব হয়। প্রত্যক্ষজ্ঞান 
ও সম্প্রতান্গের পরে ক্দাবিভূতি হয় "বিচার”। এই বিচারদ্বার! সংবিদের বিষয়সকল 
নিদ্দিষ্ট রূপ প্রাপ্ত হয়। সর্বশেষে আবিষ্ভূত হয় প্রজ্ঞা, মাহা ফলে অহং পরিপূর্ণ 
আম্ম-সংবিদ্‌ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সদীষ ব্যবচ্ছিত্ আত্মনংবিদের উৎপাদনঘারাই অসীম 
অহমের আব্মবিকাশ সম্পূর্ণ হয় ন!। আস্ম-সংবিদের আবিভাবের জন্য ঘে অনহমের 
স্বষ্টির প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই অনহমের বাঁধ! অতিক্রম করিযস। এক আদর্শের 
প্রতিষ্ঠাতেই এই বিকাশের চরম পরিণতি । অনহমের আবির্তাবের ফলে অংমের মধ্যে 
বহুসংখ্যক ব্যক্তির স্থটি হইয়াছিল। এই লকল ব্যক্তির সমবায়ে সা গঠিত 
হইয়াছে। সমাজের মাধামে ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণতা দান করিয়। আপনার পরিপূর্ণ 
বিকাশ-সাধন করাই অসীম অহমের লক্ষ্য । আলীম অহমের ক্রিয়। বাধাপ্রাপ্ত না 
হইলে মানবীয় চিন্ত। অথব1 তাহার বিষয়ের অস্তিত্বই থাকিতে পাঝিত না। জগতত 
টির জন্য জগৎ সষ্ট হয় নাই। জগৎকে জয় কবি আপনার বিকাশ-লাতের ই 
অহং জগতের ন্বপ্রি করিয়াছে । অনহমের বাঁধা জয় কলিগ স্বরাজা-লাভই প্র 
লক্ষা। এই সাধা বিদুরিত করিবার জক্তই প্রজ্ঞার আবির্ভাব । প্রজ্ঞা দিবিধ-. 
উপপাদক এবং ব্যাবহারিক। ব্যবহারিক প্রজ্ঞার সহায়ত! করাই উপপাদক প্রজ্ঞার 
কাধ্য। সীম অহমের স্বরূপ ক্রিয়া; ক্রি্নাদ্বারাই অহমের আব্মবিকাশ সাধিত হয়। 
এই আস্মবিকাশে সহায়ত! কাই উপপাদক প্রচ্চার লক্ষ্য । ন্নাপ্মবিকাশের জন্য সংবিদের 
প্রয়োজন হইয়াছিল $ সংবিদের উন্তবের জন্য প্রয়ো্গন হইয়াছিল স্নহমের ; কিন্তু 
অহমের সহিত অনহমের বিরোধ দূর কর যখন অসস্ভব হুইল, তখন প্রজ্ঞা বলিল 
প্যখন অনহং অহমের সহিত কিছুতেই মিলিত হইবে না, তখন অনহমের ধ্বংস 
কর” এই উদ্দেশ্বে প্রচেষ্টাই ব্যাবহারিক প্রক্গার কাধ্য। কিন্ত অসীম অহং এবং 
সসীম ব্যবচ্ছিন্র অহমের মধ্যে আসাসরন্ত সম্পূর্ণ বিদুরিত হয় নাই । অনহমের বাধা 
সুত্র করিবার জন্য এই প্রচেষ্টা অনস্থ কাল ধরি চলিবে । সলীম 'অহমের সমীনত্ 
দূরীকরণের চেষ্টা! চিত্কাল চলিতে খাকিবে। ব্যাবহারিক প্রজ্ঞা যে 'আদর্শ 
জগতের প্রতিষ্ঠা কৰিতে চার, সে চেষ্টা! অনহং-দার! পদে পঙ্গে প্রতিহত হয়। কেননা 
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যে বুদ্ধিদার। অনহংকে ধ্বংস করিতে হইবে, তাহারই বিষয়রূপে অনহং অবস্থিত; 
অনহং-ক্তৃক ব্/রচ্ছিন্ন সেই বুদ্ধির অক্িত্বই অনহমের উপর নির্ভরসীল । আমাদের 
সমীমস্তের বিস্তাব-সাধন কর! আমানের কন্তব্য ॥ কিন্তু তাহ চিরকাল আদর্শ ই থাকিবে, 
কখনও তাহা সম্পূর্ণ হইবে না। ইহাই সমীমের নিয়তি । 

জ্ঞানের বিজ্ঞানে যে সকল তব আবিদ্ধৃত হইয়াছে, কর্ম্মনীতিতে ক্িষ্টে তাহাদের 
প্রম্োগ করিয়াছেন। প্রমাণ না করিয়া তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নাই । জগতে থে 
বহসংগাক ব্যক্তির অস্তিত্ব আছে, ইহা তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্। করিয়াছেন। 
মাহষের দেহের অস্তিত্ও প্রমাণ করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন। 

সসীম প্রচ্গাবান্‌ জীবের কশ্ের স্বাবীনতা ন! থাকিলে, তাহার ন্মাত্মৰিকাশ কখনও 
সম্ভবপর হয় না কিন্ত ইন্দিযগ্রাহয জগতেই কশ্থ কর! সম্ভবপর । জগতের ইন্জিয়গ্রাহথ 
অস্তিত্ব ঘদি না থাকে, তাহা হইলে কন্দ অনুচিত হুইবে কোথায়? আবার একটি মাত্র 
শ্রজ্ঞাবান্‌ জীবের কশ্দমের স্বাধীনতারও কোনও অব হয় ন! । কেনন! অন্যান্য প্রজ্ঞাবান্‌ 
জীব ন! থাকিলে, যাহার কণ্পের স্বাধীনত! আছে, তিনি সে স্বাধীনতার অন্ডিত্বই জানিতে 
পারিবেন না। বহুলংখ্যক স্বাধীন প্রজ্ঞাবান্‌ জীবের একত্র বাস করিতে হইলে, 
প্রতোকেরই তাহার স্বাধীনতার এমন ভাবে ব্যবহার কর! উচিত, ঘে তন্ার! অক্তের 
স্বাধীনতার খর্ধতা সাধিত না হয়। স্বাধীনতার ব্যবহার-সম্বদ্ধে এই পারস্পরিক সম্ব্ধ 
অধিকারবিধয়ক সম্বন্ধ । ইহ! প্রাকৃতিক নিয়ম । এই নিয়মের প্রথম কখ!--অন্য যে সকল 
মাদ্বের সহিত তোমার সংসর্গ আছে, তাহাদেরও তোসারই নত স্বাধীনত| আছে, ইহ। 
মনে রাখিয়া তোমার স্বাধীনতা সংঘত কর। প্রত্যেক "অহং”এর জন্য তাহার কণ্মক্ষেত, 
নিদিষ্ট আছে। এই কশক্ষেত্রের শীমাদ্ার! প্রতোকের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারিত 
হুয়। জগতের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নিদ্ধারিত কণ্খক্ষেতরের আনস্ত তাহার দেহ 
হইতে। (এই দেহ হইতেই প্রতোকের ক হক হয়।) ইন্িয়গ্রাহ্য জগৎ সকলের 
পক্ষে সাধারণ । ইহাঘাক| প্স্পন্ের মনো আদান-প্রদান সম্ভাবিত হয়। কিন্ত এই 
জগতে কৰ্ম্ম করিবার সময় মনে বাৰিতে হইবে খে, এই কৃশবক্ষেত্র সকলেরই, সকলেরই 
উদ্দেশ্য এক, এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে প্রত্যেকেরই স্বাদীনতার বাবহার 
আবশ্যক । এই স্বাদীনতার বাবহার-কালে মনে করিতে হুইবে, সকল মানুষই সমান 
স্বাধীন, এবং প্রত্যেকের স্বাধীনতা! যাহাতে অন্ত কাহারও স্বাধীনতার বাধাস্বরূপ না 
হয়, তাহা দেখিতে হইবে, এবং এই জন্য তাহার সীষা নিদ্দিষ্ট কৰিতে হইবে । 


ব্যবহার বিজ্ঞান* 
"অধিকার”কে কফিবটে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন হ প্রথমতঃ আদিম অধিকার 
প্রত্যেক মানুষের বাক্রিত্বশতঃ যে অধিকার তাহার প্রাপ্য । এই অধিকার মাহষের 
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চি পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


আছে বলিয়াই প্রত্যেক মাহুয কাহারও উন্দেশ্ব-সিদ্ধির উপায়মাত্র নহে। ইহ্রিয়গ্রাহ 
জগতে স্বত্রভাবে কাজ করিবার অধিকারই এই আদিম অধিকার। ইহা হইতে 
উদ্কৃত হয় (ক) বাক্তি-স্বাধীনত| ও (খ) সম্পত্তির অধিকার ৷ ছিতীয়তঃ_- দমনমূলক 
অধিকার’ । ব্যক্তি-স্বাধীনতা-রক্ষার জন্ত বাহ শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক । আমার 
আদিম অধিকার খে মানিবে না, তাহাকে বল-প্রয়োগে তাহা মালিতে বাধ্য করিবার 
জন্য শান্ডিমূলক আইনের প্রয়োজন। এই প্রকাৰ আইন-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিদিগের 
মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি আবশ্যক । কিন্ত এই প্রকার চুক্তি কেবল সকলের মঙ্গলের অন্ত 
কষ্ট বাষ্টর-গঠন-দ্বাৱাই সম্ভবপর হয়। স্থতবাং মাহষে মাহ্থবের মধ্যে স্থবিচারের জন্তা 
তৃতীয়ত: বাষ্রায় বিকারের উদ্ভব হুইয়াছে। বাষ্রায় অধিকার বলিতে বুঝায় (ক) রাষ্ট্রের 
অন্তর্গত সকল নাগরিকের মধ্যে পরস্পরের অধিকার-রক্ষা করিবার জন্য স্বাধীন চুক্তি, 
(খ) আইন-প্রণন্ননের জন্য ব্যবস্থাপক সভা, খাহাছ্ার। জনগণের ইচ্ছ! আইনে বিধিবন্ধ 
হয়, এবং (গ) ব্যবস্থাপক সভায় ব্যক্ত সাধারণের ইচ্ছ! কাধ্যে পরিণত করিবার জন্তা 
ক্ষমতা প্রাপ্ত শাসন-শক্তি। এক দিকে যুক্তিসন্মত রাষ্ট্রের স্ণদর্শ : অন্তদিকে বাস্তব ্রটীপূর্ণ 
রাষ্ট্র; ফিন্টের মতে বাস্তব রাষ্ট্রকে আদর্শ বাষ্টে পরিণত করাই উদ্দেশ্য । কিন্তু সম্পূর্ণ 
ভাবে আদর্শ বাষ্ট-স্থরি সম্ভবপর নছে। ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রকে আদর্শের নিকটবর্তী করাই 
র্াষ্টরনীতির লক্ষ্য। রাষ্ট্রের গঠন যেস্ধপই হউক না কেন, দি তাঁছ। উপ্নততর সংবিধানের 
পরিপন্থী ন! হয়, ভাহা। হইলে তাহ! যুক্তিসঙ্গত বলিয়| গণ্য হইবার যোগা। যে 
গঠনতঙ্গে পরিবর্ধন অসম্ভব, মাহ! বর্তমান গঠনকেই চিরস্থায়ী করিতে সচেষ্ট, তাহাই 
অযৌক্তিক । 

ক্ষিৎ্টের মতে প্রতোক রাষ্ট্রে এমন বাবস্থা করা উচিত, মাহাতে রাষ্ট্রের 
অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় পরিশ্রমন্ধার! জীবিক! উপাঙ্দনে সক্ষম হয়। প্রত্যেকের কণ্ম 
করিবার ( জীবিকার অন্য ) অধিকার সাম্যবাদের মূলমত্র । ফিটের সাঁমাবাদদূলক 
বাষ্টের কল্পনায় প্রত্যেক নাগরিকের জন্য কণ্ঠসংস্থান ও তাহার মন্ুরীধাধস্থা করিবার 
জন্ত উৎপাদন ও বৈদেশিক বাণিজোর ভাৱ বাষ্ট নিজের হাতে গ্রহণ করিবে । পরিশ্রমের 
বিভাগ এবং সংগঠনছাব বাষ্টের সকলেই সম্পত্তির অধিকারী হইবে, এবং শ্রমিকেরা 
খিলিত হই যতদুর সম্ভব কম পৰিশ্ৰমে খতন সম্ভব অধিক ক্ষ উৎপাদন করিবে। 


কৰ্ম্মনীতি 
“জ্ঞানের বিজ্ঞানের” ক্দনপেক্ষ অহং অসংখ্য অংশে বিভক্ত হওয়ার ফলে মানৰ- 
সমাজের উদ্তর হইয়াছে। সধিকার-তব্বে ফিহ্টে মানবসমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের 
অধিকারের ব্যাপ্য। করিগ্সাছেন। তাহাদের একত্ব-িধান করাই সমা! ৷ Sirtenlehre 


গ্রন্থে ফি্‌টে কর্তবযের ব্যাখ্যা করিয্াছেন। অধিকার এবং স্থনীতি মূলত; বিভিন্ন 
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অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ পরিহার করিবার দন্ত কোনও কণ্ম করিবার অথবা 
কোনও কর্ণ্ম হইতে বিরত খাকিবার খে বাহ আবশ্যকতা, তাহাই অধিকার । আর 
বাহ্য প্রবর্নার বনীস্থৃত না হুইয়া, কোনও কর্শ্ম করিবার থব| কোনও কৰ্ম্ম হইতে , 
বিরত হইবার যে আতান্মরীণ আবশ্যাকত! তাহাই হুনীতি। একজনের স্বাধীনতার 
প্রবৃত্তির সহিত গন্থোর স্বাণীনতার প্রবৃত্তির বিরোধ হইতে অবিকারের উৎ্পন্তি। তেমনি 
একটি মাহষের মধ্যে বিভিন্ন প্রবৃত্তির বিরোধ হইতে সনীতির উৎপত্তি। প্রত্যেক 
প্রল্ঞাবান্‌ জীবের মধ্যে স্বাধীনতা-লাভের প্রচেষ্টা আছে। এই স্বাধীনতা! অন্য কিছুর 
প্রান্পির উপায় নহে। ইহাই চরম লক্ষা। ইহাই মাহুষের কশ্মের মৌলিক বিশুদ্ধ উৎস। 
বাহ বস্তর অধীনত| হইতে মুক্তিই ইহার লক্ষ্য। কিন্ত প্রজ্ঞাবান্‌ হইলেও প্রতোক 
মানুষই আপনাকে দেহবিশিষ্ট বলিয়া জানে । তাহার শুদ্ধ সত্তা ব্যতিন্রিক্ত তাহার 
মধ্যে একটি কণ্দের উৎপও আছে; সে উৎস তাহার আস্মরক্ষার প্রবৃত্তি । এই আস্মরক্ষার 
প্রবৃত্তির লক্ষ্য স্বাধীনতা নহে, সুখভোগ । সখের জন্যই সুখের সন্ধান। কর্টের এই দুই 
উৎস পরস্পরবিরোধী বলিয়া প্রভীত হইলেও, তাহা অসীম অহমের ক্রিয্নাপরতারই 
বিভিন্ন বূপ। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির ধ্বংসও সম্ভবপর নহে। ইহার ধ্বংস হইলে সঙ্গে 
সঙ্গে যাবতীয় সচেতন কর্ণ্মই বিনষ্ট হয়। স্বতরাং উভয় প্রবৃত্তিকে এমন ভাবে 
মিলিত করিতে হুইবে, যে দৈহিক প্রবৃত্তি বিশুদ্ধ স্বাধীনতার প্রবৃত্তিদ্ছার| চালিত হুয়। 
উভয় তব্বের এই মিলন ইক্জিয়জ্গগতে অহ্ষ্ঠিত কর্শ্মেই সন্ভবপর। কিন্ত সেই কর্শ্ম ইন্সিয়- 
জগতে অনুষ্টিত হইলেও, তাহাব উদ্দেশ্ব হইবে ইচ্রিয়জগতের বন্ধন হুইতে মুক্তি । কেবল 
বাহু জগ বঞ্জন করিয়া! এ মুক্ধি আসিবে না। কেবল স্থখলাতের চেষ্টাদ্বারাও সমস্যার 
সমাধান হইবে না। বাহ্‌ জগতেই এমন ভাবে কাধ্য করিতে হইবে, যে অহং ক্রমশঃ 
মুক্তিলাভ করে, অনহমের উপর তাহার ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং প্রকৃতির উপর প্রজ্ঞার 
প্রন্ত্ব ক্রমশঃ অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশ: অধিকতর স্বাধীনতা-লাভের উদ্দেশ্তে 
স্বাধীনভাবে কণ্ম করিবার প্রচেষ্টার মধ্যে উভয় তত্ব মিশ্রিত আছে; এবং ইহাই নৈতিক 
প্রবর্্ন।। কিন্ত নৈতিক কৰ্ণ্বের শেষ (লক্কব্য ফল ) অসীমে অবস্থিত । তাহা কখনও 
ক্ৰধিগত হইতে পারিবে না, কেন না! যতদিন “অহং” স্ব-সংবিদ্-সমন্বিত বুদ্ধিক্পে অভিব্যক্র 
থাকিবে, ততদিন কখনই অবচ্ছেদ-মুক্ত হইতে পারিবে না। নৈতিক কশ্বের প্রকৃতি 
এই ভাবে বর্ণন। কর! খাইতে পানে :_শ্রেচীবন্ধ কণ্দরাজি, কণ্মবান্দির একটির পর একটি 
এমন ভাবে ব্যবস্থিত, থে এক একটি সম্পন্ন করিয়! “অহং” সম্পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকতর 
নিকটবস্তী হুয়। এই কৰ্দশ্রেডীর কোনটিই অনাবস্যক নহে। এই কর্ণ্থশ্রেটীর অন্তর্গত 
কাৰ্য্যে সর্বদদ! নিযুক্ত থাকাই আমাদের নৈতিক কর্তব্য । স্তরাং নৈতিক তত্ব এই হ 
অবিরত তোমার কর্তব্য পালন কর। যাহাই কর, স্বাধীন ভাবে কর, যাহাতে স্বাধীন 
হইতে পার, সেই তাবে কর, অন্ধ ভাবে না বুঝিয়! কোনও কন্দ করিও না. কর্তব্য বলিয়া 
কোনও কণ্দ যন বুঝিবে, তখন তাহা করিবে। কল আশা না করিয়া কর্তব্যবোধেই 








পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


কর্তব্য করিবে । সমবেদনা, অন্কম্পা, উপচিকীধা প্রস্ততি স্বজাবতঃ পরার্থপন্জ প্রবৃত্তির 
কোনও নৈতিক মূল্য নাই । কর্তব্য-বোধে কৃত কৰ্শ্মের সহিত তাহাদের বিরোধ নাই, সত্য, 
কিন্তু তাহাদের সহিত ফল-কামনার সমন্ধ আছে। নৈতিক কন্দের কোনও উদ্দেশ্য নাই। 
কর্তব্য-বুদ্ধিতেই নৈতিক কণ্থ কৃত হয়। নৈতিক প্ৰবৰ্ধনাৱও ফলোৎপদিক। শক্তি আছে। 
কিন্ত সেই উৎপান্ত ফল ক্মের লক্ষ্য নহে । তাহার একমাত্র কাম্য বন্ধনমুক্তি। স্বাধীন 
ক্ম্মদারাই মাহ সম্পূর্ণ স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ হইতে পাবে ॥ কর্ণবা-বোধে কত কর্ণ্মেই প্রজ্ঞাবান্‌ 
জীব স্বাধীন সত্তান্ধপে প্রকাশিত হয়। "তোমার কর্ণব্য-বুদ্ধি অনুসারে কণ্ম কব, অথবা 
তোনার ধশ্ম-বিৰেকের আদেশ পালন কর"-_ইহাই নৈতিক কণ্ছের ভিন্তি। কিন্ত প্রশ্ন 
হইতে পারে, আমাদের কর্তবাবুদ্ধি ঘে ঠিক তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ আমাদের 
অন্তরের স্থভূতি। এই সহজাত হথন্কৃতিদারা প্রতারিত হইবার তয় নাই। কেননা 
যেখানে বিশুদ্ধ অহমের সহিত আমাদের ব্যক্তিত্বের সঅহমের পরিপূর্ণ সাম মাছে, 
সেখানে ভিন্ন এই ন্ভূতি কখনও হয় না। 


ফিক্‌টের ধর্মমত 

পজগতেন এশ্বতিক শাসনে আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি", “সাধারণের নিকট আবেদন” 
এখছ "মাহযের গন্থবা স্থান", এই তিন প্রবন্ধে দিক্টের ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যা নাছে। প্রথম 
প্রথন্ধের মন পূর্বে উদ্ধত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে জগতের নৈতিক ব্যবস্থাকে কিষ্‌টে ঈশ্বর 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। কর্তণ্য-কর্মম-সম্পাদন-খার! জগতের এই এশ্বরিক অংশ 
আমাদের মনে জীবন্ত হইয়। উঠে। 

যে বাবস্থায় জগ পরিচালিত হইতেছে, তাহাই এই নৈতিক ব্যবস্থা। এই বাবস্থা 
অর্থহীন নহে। ইচ্জিয়-জগতের দৃশ্তমান ব্যবস্থার উপরে আর এক বাবস্থা! আছে, 
খাহার অন্য ইন্দিয়-জগতেই আমাদের নৈতিক উদ্দেন্ত সফলতা-লাভে সক্ষম হয়। 
ইন্জিয়-জগৎ আমাদেৰ স্বাধীনতার পথে বাধ। হইলেও, সেই বাধ! অতিক্রম করিয়! তাহা- 
ভাবাই আমাদের নৈতিক লক্ষের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর । এই ব্যবস্থায় 
প্রতোক ব্যক্রির সস্ববে ধর্ম্থৰিবেকের উদ্ভব হইয়াছে, এবং তাহাছার! মাঙুযের কর্তবা 
নির্ছারিত হুইতেছে। এই ব্যবস্থায় মতের বন্ধন হইতে মুক্ত হইস্সা ক্রমশ: আআনন্দলাত 
সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়াই, ইহ! নৈতিক বাবস্থা নামে স্দতিছিত। ইহাকেই ফ্হিটে ঈশ্বর 
বলিয়াছেন, এবং ইহা। ব্যতীত অন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। কষ্টে 
ঈশ্বরকে 'সত্তা' বলিতে অনিচ্ছুক । সত্তা বলিতে জ্ঞানের বিষনজ বুঝায়) সে বিষয় জাত! হইতে 
ব্ৰতন্ৰ। খে অসদকে সত্তা-ক্ূপে গণ্য কবে, সে আপনাকে অসঙ্গ হইতে স্বতত্ মনে করে। 
কিন্ক আপনার বাহিকে সসুসন্ধান কৰিলে অসঙ্গকে পাওয়| যায না । তাহাকে নিজের মধ্যে 
নিচের জীবনে পাইতে হত্বর। ঈশ্বরকে যেমন সত্তাকপে ধারণ। কর! যায় না, অব্যক্পেও 
তেমনি পাহাৰ ধারণা কৰা সম্ভৰপৰ হয় না; কেন ন। অব্যন্ধপে ধারণা! করিতে হইলে, 
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তাহাকে দেশে বিস্তৃত বলিতে হয়। সে হয় পৌন্তলিকতা। ঈশ্বরে ব্যক্তিত্বের আরোপ 
করিলে, উহাকে সীমাবদ্ধ কর! হয় । সেই জন্য জগতের নৈতিক ব্যবস্থাই ঈশ্বর । শৈতোর 
অন্ভুতিকে "শীত" নাম দিয়া যেমন তাহাকে একটি স্বতত্ব বন্তব্ূপে আমরা কলন! করি, 
তেমনি এই জাগতিক ব্যবন্থাকেও আমাদের সসীম বুদ্ধি একটি সত্তাবান্‌ পদার্থ বলিয়া কলন! 
করে। অস্তিত্বের প্রতায়ের সহিত সংবেদনের ঘনিষ্ট সন্বন্ধ। কোন পদাখের অস্তিত্ব 
আছে, বলিলে তাহার ইন্দিয়-গ্রাহ্ধ কূপের আমর! কল্পন| করি। ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপে 
আমরা ইন্দিয়-গ্রাহ কূপের কল্পনা করি। সেই জন্যই দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে 
চেষ্ট! করে ন! । ধৰ্ম্মীয় সংবেদন কিন্কপে উদ্ভূত হয়, তাহাই দর্শনের আলোচ্য । জগতে 
খে নিয়ম প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে "প্রজ্ঞা-সন্মত ইচ্ছা” বলা মায়। সেই ইচ্ছার সহিত ব্যক্তির 
ইচ্ছার সমগয়-সাধন ব্যক্তির লক্ষ্য। এই জাগতিক নিয়ম অথব। “প্রজ্ঞা-সন্মত ইচ্ছ।" 
আমাদিগকে জানাইয়া দেয়, থে আমাদের কর্তব্য-সম্পাদনের জন্য ইন্দিয়গ্রাহ জগতের 
প্রয়োজন। সেই জন্যই এই ইচ্ছ! আমাদের মধ্যেই এই জগতের স্ুরটি করে। এই 
অর্থে ইহাকে জগতের স্রিকর্্৷ বলা যায়। জগত নৈতিক জগতেরই দৃশ্যমান কূপ । 
আমাদের জীবন এই নৈতিক ব্যবস্থারই জীবন । সেই জন্ম ইহ! চিরস্থায়ী । প্রজ্ঞার 
নিষ্সমানথসারে জীবন পরিচালিত করিবার জন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! কাধ পর্দিণত না হইতে পারে। 
কিন্ত এই প্রতিজ্ঞাই আমাদিগকে অমরত! দান করে। 

ফিষ্টের Destination of man ( মানবের গন্তব্য ) তিন খণ্ডে বিভক্ত । প্রথম 
খণ্ডের নাম “সংশয়”, দ্বিতীয় খণ্ডের নাম “জ্ঞান”, তৃতীয় খণ্ডের নাম “বিশ্বাস” । সাধারণ 
সংবিদ্‌ জগতের একট! ক্দংশন্ধপে কাধ্য-কারশের নিয়মদ্বার! নিয়ত । সেই সংবিদে যেমন 
স্বাধীনতার গু হৃতি আছে, তেমনি তাহা আপনাকে বিষয়-কর্কৃক প্রতিবন্ধও দেখিতে পায়। 
প্রথম খণ্ডে এই ঘন্দের বর্ণনা আছে। "জ্ঞান" খণ্ডে ফিষটে দেখাইয়াছেন যে, বিষয়রপে 
খাহা প্রতিভাত হয়, তাহ! স্মহমেরই স্ষ্ট, তাহ! প্রতিভাসমাত্র, তাহ। স্বপ্র-জগং; সেই 
জগতে সত্য পদার্থের আমর! সাক্ষাৎ পাই না; যাহার সাক্ষাৎ পাওয়! যায়, তাহা সত্য 
পদাখের নকলমাত্র। “বিশ্বাস” খণ্ডে ফিহ্টে দেখাইয়াছেন, খে বিশ্বাসছ্ছার] আমর! সত্য 
পদার্থে উপনীত হই । এই খণ্ডে ফিষ্টে খাঁহ। বলিয়াছেন, তাহার সারমণ্ম এই £ 

আমি দুই জগতের অধিবাসী, একটি আব্মিক জগৎ, অন্যটি ইঞ্জিয়গ্রাহ জগং। প্রথম 
জগৎ সামার "ইচ্ছা”র ক্রিযা-ক্ষেতর, দিতীয় জগৎ আমার কণ্নন্থমি। “ইচ্ছা”ই প্রজ্ঞার 
জীবন্ত তব, ইচ্ছাই প্রজ্ঞ, ক্রিয্নাপরতাই প্রজ্ঞা ধ্্থ। অসীম প্রজ্ঞ। কেবল এই আত্মিক 
জগতেই অধিষ্ঠিত । সমীম প্রশ্ঞ। আবন্মিক জগতের বহু অধিবাসীর মধ্যে একটি মাত্র। 
আত্মিক জগত এবং ইন্জিয়-গ্রাহ্ জগং, উভয় জগতেই তাহার বাল । ইঙ্জিক্-গ্রাহ জগতে 
তাহাকে প্রাক্ুতিক নিয়মের অনীনে কাথা কৰিতে হয়। 

কমি যখন প্রজ্ঞা নিয়ম পালন করিবার জন্ত দৃঢ় স:কল করি, তখন আষি অমর 
ও অবিনশ্বর হই । আমার ইচ্জিয়-গ্রাহ্য সত্তা ভবিশ্যতে র্ূপাস্থরিত হইস্। পড়ে, কিন্ত 
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_ অমরতাব উৎস । এই ইচ্ছাই আমার নৈতিক উৎকধের আধার । 


নৈতিক নিয়নম-সশ্থূলারে আমাকে ইচ্ছ! করিতে হইবে । ইচ্ছান্ধপ ক্রিয়া ভিন্ন অন্য 
কোনও ফল সেই ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত হইবে কি না, তাহা চিন্ত। ন! করিয়াই আমাকে 
নৈতিক নিশ্বমাহুসাবে ইচ্ছা করিতে হইবে ॥ আমার ইচ্ছাদ্বারা আমার বসনা, আমার হন্ত 
এবং পদ কিরূপে চালিত হইতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারি ন।। দৈছিক অঞ্জের 
উপর বুদ্ধির প্রভাব কিকূপে প্রযুক্ত হয়, তাহ! কল্পনা কব! অসম্ভব । জড়ছবাবাই জড়ের 
গতির ব্যাখা! কর! বায়; বুদ্ধিদ্বাত নহে ॥ ইজ্িয়-গ্রাহ জগতে কোনও ফল উৎপর্ করা 
আমার ইচ্ছার উদ্দেশ্ব হইবে ন!। নৈতিক নিয়মাহদারে ইচ্ছা করাই আমার ইচ্ছার 
উদ্দেশ্য । Categorical ImPerativeaর আদেশ-অহ্ুঘায়ী আমি ইচ্ছা! করিব, সেই 
ইচ্ছার ফল ইন্দিয়গ্রাহয জগতে কি হইবে ন! হইবে, তাহ! দেখিব না। যাহা ইচ্ছা করিব, 
যাহা চাহিব, তাহা। পাইবার জক্ত স্মামার কোনও বান্ধ হস, কোনও সাধনের প্রয়োজন 
নাই । আমি কেবল ইচ্ছা করিব। এই ইচ্ছ আব্মিক জগতে ফল প্রদন্ করিবে। 
আমার সংবিদের মধো দেখিতে পাই, নৈতিক নিযমাঙুসাকে ইচ্ছা করা আমার খণ, 
আমার নিকট এই দাবি সামি সংবিদের মধ্যে প্রাপ্ত হই। অন্য কোন উপায়ে এই সত্য 
অবগত হইবার উপার নাই। আমার দের মধ্যেই এই সত্যোর সাক্ষাৎ পাই, যে 
নৈতিক নিয়ম যাহা বলে, আমাকে তাহাই ইচ্ছা! করিতে হইনে। এই ইচ্ছায় কোনও 
ফলের অভিসন্ধি খাকিবে না। নৈতিক নিয়মে ইহ! বলে বলিয়াই, ইহ ইচ্ছা! করিতে 
হইবে। এই সত্য স্বামবা প্রথমে উপলব্ধি করি; পরে বুঝিতে পারি, থে আমার এই খপ, 
আমার উপর এই দাবি, যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং দন্ত যাহ! কিছু যুক্তি-সঞ্গত, এই সত্য 
তাহার তিত্তি। সামার পন্মবের সসুকৃতিই এই বিবেকের ভিত্তি। এই ছুই ধারণা 
হইতে আমি এক 'অতীজিয় জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস প্রাপ্ত হই। অনেকে বলেন, থে 
মাজে পক্ষে যাহ! ধণ্ ( হুরুতি ) তাহার উদ্দেশ্ব হওয়া উচিত কোনও বিশিষ্ট বাছা বিষয়। 
এই উদ্দেশ্বা ঘি সাধ্য হয়, যদি তাহ! সিদ্ধ করিবার সন্মাধন।-সন্বদ্ধে কোনও সন্দেহ ন! থাকে, 
তবেই তাহ। কাধে পরিণত করিবার জক চে হইতে পারে, এবং তাহ! ধণ্ বলিয়া গণা 
হয়। সুতৰাং প্রজ্ঞার মধ্যে তাহার ক্রিয়ার তন্ধ এবং “করি” বর্তমান নাই। এই করি 
বাহিরে অবস্থিত। ইহ! যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমাদের জীবনের চরম উদ্দেষ্ এই 
জগতেই সিদ্ধ হইতে পারিত, আমাদের পান্িব জীবনেই আমাদের স্বভাবের পূর্ণ বিকাশলাত 
সম্ভবপর হইত । তাহা হইলে বৰ্তমান আীবনেন্ পত্রে কোনও কিছু আশ! করিবার কোনও 
যুক্তিদদত কারণ খাকিত না। 
“থে বৃত্তি সআমাদিগকে অনন্ত জীবনের সন্ধান দেয়, তাহ! প্রান্ত হওয়! যার ই্দিয়- 
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গ্ৰাহ সকল বিষয় বজ্জনদ্বার1_€ষ নিয়ম কেবল আমাদের ইচ্ছাকে স্বীকার করে, আমাদের 
কশ্বকে স্বীকার করে না, তাহার অহযায়ী হইয়া! সকল ই্জিয়-গ্রাহ বিষয়-বঞ্জন-সবারা। 
ইহাই আমাদের পক্ষে একমাত্র প্রজ্ঞা-সম্থত কাধ্য, এই বিশ্বাসে পাঘিব বিষয়ের এইরূপ 
বিন্দনদ্বারাই সবিনশ্বর চিরস্থায়ী পদার্থে বিশ্বাস উৎপন্গ হয় ॥ ঈশ্বরের বাজে প্রবেশের 
গুদে আমাদিগকে সংসারের নিকট মরণ অবলম্বন কৰি পুলন্জীবন লাভ করিতে হইবে ॥ 

“আমার নৈতিক নিয়ম-চাঁলিত ইচ্ছা স্বতঃই হে ফল প্রসব করিবে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কর্তব্য-প্রগোদিত ইচ্ছার প্রত্যেক ব্যবচ্ছেদই (প্রত্যেক ইচ্ছা করাই ) অন্য এক 
জগতে ফল উৎপাদন করিবে। সেই জগতের সহিত আমার পরিচন্স নাই, তাহার ব্যাপার 
বুঝিতে আমি অক্ষম ॥ কিন্ত সেখানে আমার এই ইচ্ছ! যে কাখাকনী, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিক্ধশে এই ইচ্ছ! ফল উৎপাদন করে, তাহ! জানি না, কিন্ত ইহ! জানি ঘে, ফল 
উৎপপ্র হইবেই । ইহা ক্মাত্তিক জগতের নিয়ম। এই নিয়ম কোনও নিশ্চেষ্ট জীবনহীন 
পদার্থ নহে। আব্মিক জগতের নিয়ম নিজেই একটি “ইচ্ছা” ন্তক্রিয় প্রক্চ/ । এই 
ইচ্ছার ক্রি্নার জন্য কোনও ষঙ্্, কোনও সাধনের প্রয়োজন নাই । এই “ইচ্ছা” কন্দ ও 
তাহার ফল উভয়ই । তাহাত পক্ষে ইচ্ছা! করা৷ ও ইচ্ছ! সম্পাদন করা, আদেশ করা ও 
আদেশ পালন করা, একই ; ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিবপেক্ষ, কিছুই অপেক্ধ! ইহার নাই । 
এই ইচ্ছ। নিজেই লিঙ্গের নিয়ম* | ইহ! অপরিসীম ও সনাতন । জড় জগতের নিয়মের উপর 
যেমন নির্তয্ে নির্ভর করা দার, এই ইচ্ছার উপরও তেমনি নির্ভর করা যায়। সসীম 
জীবের নৈতিক ইচ্ছা” এই অসীম ইচ্ছার উপর ক্রিয়া করিতে পারে, অন্য কিছুই পারে না। 
যাবতীয় সসীম প্রজ্ঞাবান্‌ জীবের সহিত তাহাব আস্মিক লক্দ্ধ বর্তমান । তিনি নিজে 
সআস্মিক জগতের সংখোগন্ছত্র॥ যখন বিশুদ্ধ ভাবে এক মনে বাহ! আমার কর্তব্য, তাছাই 
আমি ইচ্ছা করি, তখন এই অসীম ইচ্ছা ইচ্ছা কবেন, খে আত্মিক জগতে আমার ইচ্ছা 
সফল হউক । প্রতোক জীবের নৈতিক সংকল্প ভাহার নিকট উপস্থিত হয়, এবং তাহাকে 
বিচলিত করে_্ঠাহার স্বন্থপেক নিযমাহুসাকেই ভাহাকে বিচলিত করে । আমার ইচ্ছা 
থে ফলপ্র্থ হয়, তাহার কারণ, সামার ইচ্ছা! সেই অসীম ইচ্ছা জানিতে পারেন; আমার 
ইচ্ছার ফল প্রথমে তাহাব উপব উৎপত্র হয়, পরে তাহার মাধ্যমেই আস্মিক সমগ্র জগৎ 
আমার ইচ্ছা-কর্তৃক প্রভাবিত হয়। 

"জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় "মামার বিবেক আমার কর্তব্য উপদেশ করে। আমার 
বিবেকের ভিতর দিয়াই সেই অসীম ইচ্ছার প্রভাব আমার উপর পতিত হয়। সেই 
নীম ইচ্ছা নিশ্চয়ই সেই আস্মিক জগৎ। আমি সেই জগতের একটি অংশমাত্র। আমি 
সাহার সত্তার অন্তর্গত । আমার বিবেকের বাণী এবং আমা-কর্তৃক সেই বাণীর অনুসরণ 
এই দুইটি তিত্র। আমার মধ্যে অবিনশ্বর আর কিছুই নাই । বিবেকের বাণীছার। আত্মিক 
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গণ আমাতে অবতীর্ণ হয়, এবং আমাকে তাহার অধিবাসী বলিয়া আলিঙ্গন করে। 
দেই বাণীর অনুসরণ করিয়া আমি ক্মাপনাকে সেই জগতে উন্নীত করি। সেই অনীম 
ইচ্ছা। এই আত্মিক জগৎ এবং আমার মধ্যস্থ সেতু । তাহা হইতে আমি ও আস্মিক জগৎ 
উভয়ই উদ্‌ন্কৃত। তিনিই তাহার সহিত আমার সংঘোগ-বিধান করেন; অক্যান্য সমীম 
জীবের সহিত আমার সংযোগ-বিধাতাও তিনি। এই অদৃশ্য জগৎ ব্যক্রিত্ব-প্রাপ্ত বহু 
ইচ্ছার জগৎ। এই জগতে বহু স্বাধীন ইচ্ছা সম্মিলিত আছে ; এই জগতে বহু ইচ্ছার 
পরস্পরের উপর ক্রিয়া! সম্ভবপর । কিন্ধ ইন্দিয়-গ্রাহ্য জগতে এই পারল্পরিক ক্রিয়া 
সম্ভবপর নহে। আধ্যাত্মিক জগতে অসীম ইচ্ছার মধ্যে আমর! সশ্মিলিত বলিয়াই 
পরস্পরের অস্তিত্ব আমরা অবগত হই; তাহা! না হইলে কেহই অন্য কাহারও অত্রিত্বের 
বিষয় অবগত হুইতে পারিত ন! । ইন্দরিকসগ্রাহথ জগতে পরস্পর হইতে স্বত্ব হইলেও, আলীম 
ইচ্ছার মধ্যে আমরা মিলিত হই । সেই জন্াই আমর! পরস্পরকে জানিতে পারি। 

“যে বাহ জগতের সহিত আমর! পরিচিত, তাহ! সেই অসীম সনাতন ইচ্ছ-কর্তৃক 
স্বষ্ট। সনাতন জড়ীয় উপাদানছার। তিনি এই জগতের টি করিয়াছেন, স্খব| শৃন্য হইতে 
তিনি এই জগতের স্বর করিয়াছেন, খাহার। এই বিষয়ে তর্ক করেন, তাহার! জগতের 
স্বরূপ কি, তাহ! জানেন ন1। সেই অসীম ইচ্ছার স্বরূপ সগ্দ্ধেও কিছু জানেন ন!। প্রজগাই 
একমাত্র লতা পদার্থ । অসীম পর আপনাতেই বর্মান, সনীম প্রজ্ঞা অসীম প্রজ্ঞার মখো 
অবস্থিত । যে জগৎ সেই সীম প্রজঞ] স্থরি করিয়াছেন, তাহ| আমাদের মনের মধ্যেই 
অবস্থিত । আমাদের মলের মধ্যে তিনি এমন কিছু কি করিয়াছেন, যাহার ফলে আমরা 
জগংকে প্রকাশিত করি। যে শক্তিদ্বারা আমর! জগংকে প্রকাশিত করি, তাহাও ভাহারই 
শষ্ট। সে শক্তি আমাদের বিবেকের বালী, চিন্তার নিয়ম, এবং ইঞ্জিয়ের বোধশক্তি:। 
তিনিই আমাদের মনে এই জগতের স্বষ্টি করিতেছেন, এবং কর্তবোর আহ্বানদ্বার। আমাদের 
ইচ্ছার মাধ্যমেই তিনি জগতের উপর ক্রিয্পা করিতেছেন। তিনিই আমাদের মনের মধ্যে 
এই জগহকে ধারণ করিয়া রাধিয়৷ তঙ্ছার1 আমাদের সসীম সত্তাকে ধারণ করিয়া আছেন। 
তিনি আমাদের প্রতোক অবস্থ| হইতে তাহার পরবতী অবস্থ। বিকাশিত করিতেছেন। এই 
জীবনের পরবতী কাধোর জন্ত যখন তিনি আমাদিগকে উপযুক্ত করিয়| তুলিবেন, তখন 
খাহাকে ‘মৃত্যু’ নামে অভিহিত কর! হয়, তাহাছবার! তিনি আমাদের বর্তমান জীবনের 
বিনাশ-সাধন করিবেন, এবং আমাদের পুণ্য কর্মের ফল-স্বকূপ এক নৃতন জীধনে তিনি 
আমাদিগকে উন্নীত করিবেন। আমাদের সমগ্র জীবন তাহাই জীবন, আমর! তাহার 
হস্তের মধ্যে বাস করি; কেহই আমাদিগকে সেম্ান হইতে বিদুরিত করিতে পারে ন|। 
তিনি সনাতন, সেইজন্য আমরাও সনাতন ।” 

ফিছুটে বলিতেছেন, “হে বিরাট জীবন্ত ইচ্ছা, তোমার কোনও নাম নাই। চিন্ত 
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তোমার ধারণ! করিতে পারে না। আমার আস্ম। আমি তোমার নিকট উদ্নীত করিতে 
পারি, কেন না, আমি তোমা হইতে বিভক্ত নহি । তোমার কণন্দর আমার মধ্যে ধ্বনিত, 
হয়, আমার কঠস্থর তোমার সধেয ধ্বনিত হুয়॥ আমার সমন্ত চিন্তা,_যদি তাহ! সত্য 
এবং কল্যাণকর হর-_তোমার মধ্যেও অবস্থিত। হে তুর্ক্সোধ্য, যে জগতে আমার বাস, 
সেই জগৎ ও আমি উভয়ই তোমার মধ্যে আমার বোধগম্য হয়। তখন আমার অস্তিত্বের 
সকল বহশ্রা সামার দৃষ্টির সন্মুখে উদ্বাটিত হয়, এবং আমার অন্তরে পরিপূর্ণ শাস্তি 
আবিদধূত হয়। 

প্যাহার! শিশুর মত সরল ও ভক্তিমান, তাহাৱাই তোমাকে জানিতে পারে। 
তুমি অন্তরের গৃঢড়তম প্রদেশ দেখিতে পাও । তুমি সমস্ত চিন্তার সদ! বর্তমান সাক্ষী। 
তুমি পিতা, মঙ্গলের জন্য তুমি সকল নিয়স্রিত কর। তুমি সকলের মঙ্গল ইচ্ছ! কর। 
তোমার নিকট জীব অসংকোচে আত্মসমর্পণ করে, এবং বলে ‘আমাকে লইয়। তোমার 
যাহ! ইচ্ছা, কর। আমি জানি, তুমি মাহ! করিবে, তাহ! মঙ্গলকর ।' কৌতুহলী বুদ্ধি 
তোমার বিষয় শুনিয়াছে, কিন্ত তোমাকে দেখিতে পায় নাই । সে প্রকৃতি হইতে তোমার 
জ্ঞান লাভ করিতে চায়। তোমার থে মুহি সে আমাদের নিকট উপস্থিত করে, তাহা 
কুংসিত ও সঙতিহীন ৷ বুৰ্িমান্‌ লোকে তাহা দেখিয়! হাস্য করে, এবং জ্ঞানী ও সত 
লোক তাহ! দ্বণ! করে। আনি তোমার সন্মুখে আমার দুখ আচ্ছাদিত করি। তোমার 
স্বরূপ কি, তুমি কেমন, তোমার নিজের নিকট তুমি কিরূপ প্রতিভাত হও, তাহ! আমি 
জানি ন|। সহজ সহন আস্মিক জীবন যাপন করিবার পরেও, বর্তমান পাখিব জীবনে 
তোমাকে যতটুকু বুঝিতে পারি, তাহা হইতে অধিক বুঝিতে পাৰিব ন|। মাগুযের সহিত 
তোমার প্রতেদ পরিমাণ-গত নহে, প্ররুত্তিগত ॥ মাহুধ উন্মতি-পথে যতই অগ্রসর হয়, 
ততই তোমাকে মহৎ হইতে সহত্তর সান্থত-কপে ধারণ! করে, কিন্তু কখনও অনন্থ ঈশ্ববন্ধপে 
ধারণা করিতে পাবে না। আমার ধারণাও এইকপ ক্রমোশ্রতিসীল, কিন্ত তোমাতে এই 
ধারণার আরোপ করি কিন্ধপে? ঝাক্রিত্ছের প্রত্ায্ের সহিত সীমাবন্ধত! ও অসম্পূর্ণতার 
ধারণ! মিশ্রিত । সীমাবদ্ধতা ও কসম্পূ্ণত আমি কিন্ষপে তোমাতে আরোপ করিব ? 

“আমার সসীম প্রকৃতির অস পূর্ণতার জন্য যাহ! আমার পক্ষে অসম্ভব, তাহা করিতে 
আমি চেষ্ট। করিব ন।। তাহ! করা বৃখ! । তুমি কেমন, তাহ! আমি জানিতে ন! পারিলেও, 
আমার যেরূপ হওয়া উচিত, সআমি যেন তাহ! হইতে পারি। মবণধণ্মী আনি ও অন্তান্ম 
মরণধ্স্মীদিগের সহিত তোমার বে সদ্বন্ধ, তাহা আমার দৃষ্টির সন্মুখে উন্মুক্ত । আমার 
নিজের অস্তিত্বের জ্ঞান হইতেও সে জ্ঞান স্পক্টতর । তুষি আমার মধ্যে আমার কর্তব্য- 
জ্ঞানের উদ্বোধন করিতেছ, প্রজ্ঞাবান্‌ জীবের জগতে আমার করণীয় কাথা জ্ঞান দান 
করিতেছ। কিজপে তুমি আমাকে এই জ্ঞান দিতেছ, আমি জানি না। জানিবার প্রয়োজনও 
নাই। আমি কি চিন্ত! কৰি এবং কি ইচ্ছ। কৰি, তাহ! তুমি জান। কিকুপে তুমি 
জানিতে পার, কোন্‌ ক্রিয্া্ছারা তুমি উক্ত জ্ঞান উৎপাদন কর, তাহা আমি বুঝিতে 
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পারি ন|। তুমি ইচ্ছা কর, খে আমার বশ্রতা! অনস্তকালস্থামী ফল উৎপাদন করুক, 
কিন্তু তোমার ইচ্ছার কাঁধ আমি বুঝিতে পানি না। এইমাত্র জানি থে, সে কাখ্য আমার 
কারোর মত নহে। তোমার ইচ্ছাই তোমার কর্শ্থ। কিন্ত তোমার কণ্ঠপ্রশালী আমার 
কশ্প্রশীলীর মত নহে। কিরূপ তাহা "মামি বুঝিতে পারি না। তুমি আছ, তুমি জীবন্ত, 
তুমি জান, তুমি ইচ্ছা কর, তুমি কর্শ্ম কর, সীম প্রজ্ঞার নিকট তুষি সর্বত্র বপ্ধমান। কিন্তু 
সত্তাসহদ্ধে আমার যে ধারণা বর্ধমানে আছে এবং চিরকাল থাকিবে, তুমি তাহা 
নহ। 

“দীয আমার সঙ্গে তোমার এই সঙ্গদ্ধের চিন্তায় আমি শান্ত নিব্বতিতে ক্মবস্থান 
করি। স্বামার কর্তব্য কি, ইহাই মাত্র স্বামি অব্যবহিত ভাবে জানি। স্বাধীন 
ভাবে আনন্দের সহিত সআমি আপনার কর্তব্য সম্পাদন করিব; কেনন| ইহ! তোমারই 
আদেশ । আসব্মিক্ত জগতের ব্যবস্থার মধো ইহাই আমার নিদ্দিষ্ট কার্ধা। দে শক্তির 
বলে আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন কৰিব, তাহা! তোমারই । জগতের সকল ঘটনার 
মধো আমি শান্ত খাকি, কেননা সে সকল ঘটনা তোমারই জগতের। যখন তুমি 
কমা, এবং তোমার জ্বীবনের দিকে আমি চাহিতে পারি, তখন কিছুতেই আমাকে 
হতবুদ্ধ, বিশ্ষিত এবং নিব্াশ করিতে পারে না। হে অনস্থ, তোমার মধ্যে এবং তোমার 
মাধামে সামার বর্তমান জগৎ নৃতন আলোকে আমার নিকট প্রকাশিত হয়। প্রকৃতি 
অঅন্তহ্িত হয়? তুমি_কেবল তুমি--খাক। মানব-সমাজে সৰ্ব্বব্যাপী শাস্তি এবং প্রকৃতির 
উপর অপরিসীম প্রন্থত্ব মান্ডর স্বকীয় চেষ্টায় উৎপাদন করিবে, ইহাই বর্ধমান জগতের 
উদ্দেশ্ব। শাস্তি ও প্রন তাহাদের নিজের ক্র কামা নহে--তাছাদের উৎপাদনের জনতা 
প্রয়োজনীয় মানবী প্রচেষ্টাই কাম্য । প্রত্যেককে এই আল্যা চেষ্ট! করিতে হইবে, সকলের 
সমবেত চেষ্টায় এই শাস্বি ও প্ৰকৃত্ব উৎপন্প করিতে হুইবে, ইহাই উদ্দেশ্ব। স্বকীয় ইচ্ছা! 
বালীত বাক্তির পক্ষে নৃতন ও উৎকু্টতর কিছু প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর হয় না। 
কর্ণবা-পালনছারা সকলের মঙ্গল-সাধন বাতীত সমাজের পক্ষেও নৃতন ও উৎক্কটতর 
কিছু সম্ধৰপৰ নহে। অধিকাংশের ইচ্ছার সহিত সংগতি না খাকায় বাক্তি সদিচ্ছা 
অনেক সময় বণ হইয়া মায়। খন এইকপ হয়, তখন ব্যক্তির সদিচ্ছার ফল কেবল 
ভৰিশ্তাৎ জগতেই প্ৰাপ্তব্যা। মাহুযের অন্তবন্থ রিপু ও পাপের ফলেও অনেক সময়ে 
মঙ্গল উৎপত্র হয়। অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হয় না, ইহ! সতা, কিন্তু পাপের 
সহিত পাপের সংঘর্ণে তাহার কার্য্যকাবরিতার হাল হয়, এবং অবশেষে পাপের অত্যাধিক 
প্ৰাবল্য হইলে, তাহারা পরস্পরের সহিত সংঘর্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কাপুরুষত!, নীচতা 
এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস অত্যাচারের পথ স্থগম করিয়| দেয়; তাহ! না৷ হইলে 
অত্যাচারী কখনও জগতে প্রকৃত্বলাভ করিতে পারিত না। যতদিন পথান্ত কাপুরুষত! 
ও দানস্থলত মনোকাৰ অত্যাচার কর্তৃক বিল ন! হয়, ততদিন অত্যাচার বাড়িতেই 
খাকিবে। হতাশ। হইতে যখন অবশেষে সাহসের উদ্ভব হইবে, তখনই অত্যাচার বিদুবিত 
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হুইবে। তখন পরস্পরৰিরোদী দুই পাপ পরস্পরকে বিনাশ করিবে, এবং তাহাদের 
বিরোধ হইতে চিরস্থাী স্বাধীনতা জন্মলাভ কৰিব । 

পষাহাকে আমর! অমঙ্গল বলি, তাহা স্বাধীনতার অপব্যবহারেরই ফল। 'অলীম 
ইচ্ছার সহিত আমাদের থে সক্দ্ধ, তাহার ফলেই অমন্গলের উৎপত্তি । এই অমদদলের 
প্রতিবিধানের ন্তাই আমাদের উপর অসীম ইচ্ছা-কর্কৃক কর্তব্য স্থাপিত হয়। এট 
কর্তব্যের ধারণা হইতেই অমঙ্গলের অশ্ুক্ৃতি। সমগ্র মানৰ-জাতির নৈতিক উত্নতির 
অন্য যে সনাতন ব্যবস্থা! আছে, সেই ব্যবস্থা-অন্রলারে আমাদের কর্তব্য নিদ্দিষ্ট আছে। 
লেই ব্যবস্থার মধ্যে যদি এই কর্তব্যের স্থান না খাকিত, তাহা! হইলে আমাদের 
উপর কণব্যতার প্রান্ত হইত ন!। অমঙ্গলের প্রতিবিধান করাই কর্বোর লক্ষ্য । 
ন্বতবাৎ আমাদের উপর কর্তব্য স্কন্ত ন! হইলে, অমঙ্গলও খাকিত ন1। যাহার অত্তিত্ব 
আছে, তাহাই যুক্তিসদত ও কল্যাণকর । একমাত্র জগংই কেবল সম্ভবপর, সে 
জগৎ সম্পূর্ণ কল্যাণময়। জ্বগতে বাছাই সংঘটিত হয়, তাহ! মানুষের উগ্রতির জন্য 
কলিত। তখন আমর! বলি ‘প্রকৃতি অভাবের ভিতর দিয়! মাহ্যকে পরিশ্রমী করিয়া 
তোলে, অশান্তির ভিতর দিয়! স্যায়দংগত শাসন-বাবস্থার উদ্ভব করায়, বিরামহীন 
যুক্ষের ভিতর দিয়! পৃথিবীতে অনবচ্ছিদ্র শাপ্ডি আনয়ন করে,' তখন আমর! জগতের 
এই উন্নততর বাবদ্থাকে প্রক্কতি নানে অভিহিত করি। হে অনস্ত এক, তোমার 
ইচ্ছাই এই উন্নততর প্রকৃতি । এই জীবন পরীক্ষাক্ষেত্রযাত্র, ইহ! শিক্ষণ ক্ষেত্র । 

“মৃত্যু প্রাণের ক্রমমাত্র । মৃত্যুতে প্রাণের উন্নততর অবস্থা আবিদ তি হয়। প্রক্কতির 
মধ্যে ধ্বংসকর কোনও তন নাই। বিশুদ্ধ অনাবৃত প্রাণই প্রকৃতি। মৃত্যু ধ্বংস 
করে না। অধিকতর জীবন্ত প্রাণ, বাহ! পূর্বন্তী প্রাণের নিয়ে লুকাগ্িত থাকে, 
তাহাই অধিকতত বিকাশ-প্রাপ্ত হুইয্না ক্দাবিক তি হয়। মহত্তর ও উপযুক্ততর কপ- 
ধারণের অগ্া প্রাণের নিজের সহিত যে সংঘর্ষ, তাহাই মৃত্যু ও জন্ম। প্রক্কতি 
হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয় না। স্বতরাং প্রককতিকর্তৃক প্রাণের ধ্বংস হয়, ইছা 
কম্পন! কর! অলস্ভৰ । আমাব জন্যই প্রকৃতি, প্রক্কতির জন্ম আমি নই। 

“আমার প্রারুতিক জীবনকে-_-অদৃশ্য জীবনের এই বাহ প্রকাশকে--প্রক্লৃতি 
আপনাকে বিনাশ ন! কৰিগ্। বিনাশ করিতে পারে না। কেননা আমার অস্তিত্ব হইতেই 
প্ররুতির অস্ডিত্ব; আমার অস্তিত্ব না থাকিলে তাহারও অস্তিত্ব থাকে ন! । হুতবাং আমার 
ধ্বংস করিয়া আমাকে তাহার পুনকল্জীবিত করিতে হুইবে। আমার উন্নততর জীবনের 
আবিতাবের সঙ্গে সঙ্গেই বর্তমান জীবন অন্ধহিত হুইতে পারে। মরণশীল জীব খাহাকে সত্য 
বলে, তাহা এই দ্বিতীয় জীবনের আবির্তাব মাত্র । পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ যদি না 
মৱিত, তাহা হইলে নৃতন স্বৰ্গ ও নূতন পৃথিবীর জন্স আশ! করিবার কোনও কারণই পাঁওয়! 
যাইত ন|। প্ৰজ্ঞাকে প্রকাশিত ও রক্ষা করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য তাহ! হইলে এই পাখিব 
জীবনেই পূর্ণ হইত । নূতন পরিবেশের মধ্যে নৃতন জীবন-প্রান্তির উপায়ই মৃত্যু ৷" 





পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ক্ষিঘটের উপরোক্ত মতকে কেহ কেহ “নৈতিক সব্বেশ্বরবাদ” বলিয়াছেন। এই | 
মতের সহিত শ্পিনোজ্জা। ও মালের মতের সাদৃশ্য আছে। কিন্ত স্পিনোছার ঈশ্বরে 
ইচ্ছা নাই । তাহাতে স্বাধীনত| এবং উদ্দেশ্যের কোনও স্থানই নাই ॥ Destination 
০£ Mn গ্ৰন্থে বণিত ঈশ্বর "অনন্ত ইচ্ছ?”। তিনি কেবল উদ্দেশ্যের জগৎ, কেবল 
স্বাধীনতার ক্রিদ্না। কালে তাহা ক্রমে বন্ধধান, এবং ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর । 
এইখানে স্পিনোজার সহিত তাহার প্রতেদ। 

ফিষ্টের "নৈতিক ব্যবস্থা” পরিণাম কি? আদিতে ইহার অস্তিত্ব ছিল না, ছিল 
এক অনন্ত ইচ্ছা। পে ইচ্ছার সহিত চৈতন্য ছিল না, জ্ঞান ছিল ন1। তাহাতে কেবল ছিল 
পক্রিয়া-পরত।”। ক্রিয়াপরতামাত্রই সেই ইচ্ছা । কাহার ক্রিয়া জিজ্ঞাস করিও না। 
ক্রিগ্াপ কিছু ছিল না, কেবল ছিল ক্রিয়া । কর্তা নাই, অখচ ক্রি আছে, সে ক্রিয়ার 
শ্বক্ধপ বুত্ধি-গ্রা্য নছে। না হউক, কিন্ত তাহার মধ্যে এই জগতের সকল পদার্থের বীজই 
নিহিত ছিল। সেই ক্রিয়ার কোনও কর্ণ ছিল ন|-_-কোনও লিষ্ট পথে চালিত করিবার 
কিছু ছিল না, তবু স্বীয় প্রক্কতি-পশে এক নিদিষ্ট পথেই তাহ! চালিত হইগ্থাছে। তাহার 
প্রথম ক্রিয়া আপনাকে ব্যবচ্ছিত্র করিয়, "হন, বন্দি ঝলিয়। ঘোষণ! কর সঙ্গে সঙ্গে 
বহ “অহং” এবং প্রক্ৃতি-ক্ূপ 2১15:955 এবং “নৈতিক বাবস্থা” আবির্ভাব । এই বহুধা 
বিভক্ত আদিম ইচ্ছাকে পুনরায় একস পরিণত করাই এই “নৈতিক বাবস্থা”্র লক্ষ্য । 
খ্বয়ং-স্ষ্ট A॥৪০০5৪কে আপনার মধ্যে পুনরায় গ্রহণ করিয়! আপনার মধ্যে তাহাকে বিলীন 
করিয়াই এই একত্ব সম্ভবপর হইতে পাতে। প্রত্যেক অহমের মধ্যে নৈতিক বোধের 
উদ্বোধন এবং বাষ্ট ও চা্ের সিখার। এই একবসাধন সম্ভাবিত হয়। কবে এই একা 
সাধিত হইবে? সকলে খখন নৈতিক আদেশছ্বার! সম্পূ্ণকপে চালিত হুইবে। কখনও 
সেদিন আসিবে কি? হয়তো অনন্থকাল ধরিয়া স্থি-প্রবাহ চলিবে। হি সেদিন 
কখনও আপে, তখন এই সুষ্টির লোপ হইয়! নৃতন কটি আরম্ভ হইবে। স্ষ্ি-প্রবাহ 
চলিতে থাকিবে । 





















ফিটের মতের রূপাস্তর 
জন! বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগের পর হইতে কিছ্টেন দন ক্রমশ: পরিবঠিত হইতে 
খাকে। শেলিংএক দর্শনের প্রভাব ইহার উপর স্পট, কিন্ত ফিষ টে তাহ! স্বীকার করেন 
নাই। গ্তাহার এই নুতন মতে তাহাক বিষগ্তিননি্ অধ্যাব্মবাদ বিষনিষ্ সৰ্মস্বৰ-বাদে 
এবং তাহার পুরা দর্শনের “অহং” ঈশ্বরে পরিবতি প্রাপ্ত হইয়াছিল । পূর্ববন্ধী দর্শনে 
প্ৰিস্বের নৈতিক বাবহ্থ।"-রূপে তিনি ঈশ্বরকে তাহার দর্শনের শেষে স্থাপিত করিয়াছিলেন; 
পর্ববন্ধী দর্শনে একমাত্র বিষয় ঈশ্বর এবং ঈন্ব হইতেই তাহার আরম্ভ । এই দর্শনে ধর্শ্মের 
কোমলতা, নৈতিক কঠোরতানধ এবং মিঠিক ভাব ও ক্ষপক-বহুল বৰ্ণন| যুক্তি-তৰ্কেত স্থান 
গ্রহণ করিয়াছিল, এবং “অহং” ও "কর্বোর" স্থলে জীবন ও প্রেম প্রধান কথা হইয়া 








নব্য দৰ্শন ফিষ টে ৩৭৭ 


দাড়াইয়াছিল। তাহার Guidance to a Blessed Life (আলন্দ-পূৰ্ণ জীবন-লাভের 
উপায়) গ্রন্থে দর্শ্মের প্রতি প্রবল আকৰ্ণ লক্ষিত হয়। এই গ্রন্থে কিছ্টে তাহার নুতন 
মতকে “সত্য খৃষ্ট-ধশ্দের মত" বলিশ্না বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং সেইণ্ট জনের মঙ্গল 
সমাচারে”র সহিত তাহার মতের এক্য-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার মতে সেইণ্ট জনের 
গ্রন্থই শুষ্ট-ধশ্মের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ, কেনন অক্তান্ক সুসমাচারের লেখকগণ অন্ধ 
ইহুদী ছিলেন, এবং ইহুদী দণ্দের স্থপ্টিবাদ গ্রহণ কবিয়াছিলেন। সেইন্ট জনের গ্রন্থে “কালে 
স্্টি*-বাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঈশ্বরের এ্রকাঁশ* যে তাহার মতই সনাতন, এবং সেই প্রকাশ 
খে তাহার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গেই সদ! বর্তমান, তাহ! বণিত হুইয়াছে। 1.০৪০5 এর নরদেহে_ 
অবতার-গ্রহণ ফিহ্টের মতে একট! এতিহাসিক ঘটনামাত্র। খিলিই ঈশ্বরের সহিত 
তাহার একত্ব হুতব করিয়া! মনে ও কণ্দে সমগ্র জীবন ঠাহার মধ্যস্থ এখ্বরিক জীবনের 
নিকট সমর্পণ করেন, তাহার মধ্যেই ঈশ্বরের সনাতন বাণী নরদেহ ধারণ করে। যত দিন 
মানুষ আপনি কিছু হইতে চেষ্টা করে, তত দিন তাহার নিকট ঈশ্বর আসেন না, কেননা 
কেহই ঈশ্বর হইতে পারে না। কিন্তু খ্খন কেহ আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে, সমূলে 
উৎপাটিত করিয়| ফেলে, তখন কেবল ঈশ্বরই অবশিষ্ট খাকেন ; তিনিই তখন সব। ফিষ্টে 
কৰিতান্স তাহার এই মত এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন ২ 

"সেই স্বত্যুহীন ‘এক’ তোমার জীবনের মধ্যে জীবন ধারণ করেন, তুমি যাহ! দেখ, 
তিনি তাহ! দেখেন। ঈশ্বর ভিন্ন কিছু নাই। ঘবনিক1 তোল, দেখিবে তিনিই বর্তমান । 
এই যবনিকাকে মরিতে দাও । তাহার পরে তোমার যাবতীয় প্রচেষ্টার মধ্যে তিনিই বাচিয়া! 
থাকিবেন । তোমার প্রচেষ্টার নিয়ে কি আছে, ভাবিয়া দেখ । তখন ঘবনিক। যবনিকা-র্ূপেই 
দৃষ্টিগোচর হইবে। সকলই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, এবং তুমি স্বীয় জীবনের দর্শন 
পাইবে।”* 


+ Revelation 
+ Quoted in Schwegler's History of Philosophy, p- 277. 
0, 2. 133-45 








একাদশ অধ্যায় 
জোহন ফ্রেডারিক হারবার্ট 


১৭৭৯ সালে ওলডেনবার্গ নগবে দোহন ফ্রোরিক হারবাট জন্মগ্রহণ করেন। 
সাহা পিতা সরকারী কর্মচারী ছিলেন । অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তিনি জেন! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ফিফ্টের নিকট দর্শন-শিক্ষা আরস্ভ করেন। ১৮৮৫ সালে তিনি গটেনছেনে দর্শনের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং ১৮০৮ সালে কনিগসবার্গ বিশ্ববিগ্ালগ়ে ক্যাণ্টের স্থল তিথির 
হন। ১৮৩৩ সালে তিনি গটেনছেনে ফিতা ঘান, এবং সেইখানেই ১৮৪১ সালে তাহার 
মৃত্যু হয়। 

ফিষ্টে ক্যাণ্ট হইতে বহুদূরে সরিয়। গিয়াছিলেন। হারবাট ক্যাণ্টের দর্শনের উপরই 
স্বীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠা কবেন। ক্যাণ্টের প্রতি সাহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। Aesthetic 
এবং 2১915506, ক্যান্টের দর্শনের এই ছুই ভাগ। ফিষ্টে 4১০815:1০ হইতেই তাহার 
দর্শন আরস্ভ করেন; সংবিদ্‌ হইতে ভাহার দর্শনের আরম্ভ । হাববাট ও সোপেনহর 
সউভয়েই সংৰিদ্‌ ও বুদ্দিকে বঞ্ছন করিয়া ক্যাণ্টের ০5৫৪০ হইতে তাহাদের দশনের 
সারন্ভ করিয়াছিলেন। হারবর্টি, পোপেনহুর এবং শেলিং সকলেই ছেগেলের দর্শনের 
ৰবিবোধী ছিলেন। 

হারবার্ট আপনাকে ক্যান্টের অশ্রগামী বলিতেন, কিন্তু দেশ, কাল ও ক্যাটেগরি- 
শস্বন্ধে তিনি ক্যাণ্টের মত স্বীকার কবেন নাই। ক্যান্টের Critique of Judgments 
তিনি অগ্রাহ করিয়াছেন। ক্যাণ্টের মতে! অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ হইতেই তিনি হার 
দর্শনের আবগ্ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ক্যান্টের শিল্পাগণ কান্ট মত হুইতে যে সকল 
অধ্যাস্মমূলক গিদ্ধান্ে উপনীত হইয়াছিলেন, তিনি তাহ! গ্রহণ করেন নাই । 

ক্যান্ট প্রতিভাস এবং স্ব-গত বন্ধর মধ্যে যে তাবে পার্থক্য করিছাছেন, হারবাট তাহ। 
গ্রহণ করেন নাই । আমাদের সংবিদের মধ্যে যে কেবল প্রতিভাসই থাকে, '্ব-গত বন্ধ 
থাকে না, তাহ! তিনি অন্বীকার করেন নাই । কিন্ত এই সকল প্রতিতাসছানাই প্রমাণিত 
হয় যে, তাহাদের নিজকে স্ব-গত-বস্ধ আছে। হাববাট এই স্ব-গত-বস্ধর বন করিয়াছেন। 

হারবাট দরশনশাগ্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করিছাছেন : তর্ক, তববিদ্থা, এবং সৌন্দরষ- 
তব। তর্ক-বিজ্ঞানের বিধত চিন্তার ক্ষণ ব! নিয়মাবলী । প্রত্যঘ়সকলের স্পষ্টতাই ইহার 
প্রধান লক্ষ্য । প্রতায়পকল বদি সুস্পষ্ট হয়, তাহ! হইলে বিচার নিতুল হয়। তর্কবিজ্ঞান 
হইতে তিনটি তত প্রাপ্ত হওয়া সায় £ (১) অভেদ-তব্, (২) নিরোধ-তব এবং (০) মধ্যাভার 
নিয়ম ।২ 


+ Principle of Excluded Middle 





নব্য দর্শন__জোহন ফ্রেডারিক হারবাট ৩৭৯ 


চিন্তার যেমন ক্বপ আছে, তেমনি তাহার আবেযও আছে। রূপ তর্ক-বিজ্ঞানের 
বিধয়, আবার তববিগ্ঞার বিষয়ও বটে। প্রত্যয়্সকল দুই ভাগে বিভক্ত : যে সকল 
প্রতায়ন্বার! ‘প্রাপ্ত’ জগতের ধারণ! করা যায়, তাহারা এক শ্রেণীর | ইহারাই খাটি 
তব্ব-বিদ্তার আলোচ্য বিষয়। আর এক শ্রেণীর প্রত্যয় আছে, যাহার! কোনও বাস্তব 
জ্রবোর প্রতায় নহে, তাহার! কাল্পনিক তথ্যে প্রযোজা । যাহার বর্তমানে অস্তিত্ব নাই, 
অথচ যাহ! কাম্য_এইকূপ প্রত্যয় । ইহারা সোৌন্দর্ধাবিজ্ঞান এবং চকিত্-বিজ্ঞালের 
আলোচ্য । 

যে সমস্ত প্রত্যয় আমাদের কর্তৃত্বের অধীন নহে, অব! যাহাদের পরিবর্ধন সম্ভব- 
পর নহে, এবং যাহাদের সহিত অঙ্রমোদন থবা| অনহ্রমোদনের ভাব জড়িত আছে, 
তাহারাই সৌন্দধা-বিজ্ঞানের বিষয়। চিত্র-লিজ্ঞান সৌন্দর্য-বিজ্ঞানের এক অংশ । ইচ্ছা 
এবং স্বাধীনতা, সম্পূর্ণতা, পরোপকার, স্যায়-বিচার প্রভৃতি কতিপয় মৌলিক নৈতিক 
আদরের মধ্যে সঙদ্ধই ইহার বিষয় । তববি্যা এবং ব্যাবহারিক দর্শনের মধ্যে হারবাট 
পাখকা কৰিয়াছেন। 

হারবার্টের মতে অভিজ্ঞতাই দর্শনের ভিত্তি। দর্শনে প্রতোক প্রশ্নের মীমাংস। করিতে 
হইবে ‘প্রাপ্' তথ্যদ্বার।; অন্ততঃ সেই সকল তথ্যের মধ্যেই মীমাংসার সুত্র অঙ্ুসন্ধান 
করিতে হইবে । 'অভিজ্ঞত| হইতে উৎপত প্রত্াম্ছারাই চিন্তাকে চালিত হইতে হুইবে। 
স্ভিজ্ঞতার সীমার বাহিরে কোনও বিধয়ের জ্ঞান-লাত সপ্তবপর লহে। কিন্ত অভিজ্ঞতা- 
লব্ধ তথ্যাসকল দর্শনের তিত্তি হইলে অভিজ্ঞতার সংশোধন না করিয়া তাহার উপর 
নির্ভর কর! খায় না। চিন্তাকে সভিজ্ঞতার উর্দ্ধে উত্তোলিত কৰিয়। অভিজ্ঞতাকে পৰীক্ষা 
করিয়া দেখিতে হুইবে, তাহার মধ্যে সান্ধি আছে কি ন!। স্থতরাং সন্দেহ হইতেই 
দর্শনের আরম্ভ । যাহ! অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত হওয়া বায়, তাঁহার সত্যতায় সন্দেহ হইতেই 
দর্শনের আরম্ভ । সন্দেহ ছ্বিবিধ ৷ বন্ধসকল যে রূপে প্রকাশিত হয়, তাহার! যে প্রকৃত পক্ষে 
সেইরূপ, ইহাতে সন্দেহ নিয়শ্রেণীর সন্দেহ । উচ্চ শ্রেণীর সন্দেহ বস্ধর প্রকাশমান রূপের অস্টিতু- 
সন্বন্ধেই সন্দেহ । যেখানে কিছু দেখিতেছি, অথবা শুনিতেছি বলিয়! প্ৰতীতি হয়, সেখানে 
বাস্তবিক দেখিবার ও শুনিবা কিছু আছে কিনা, এই সম্বন্ধেই সন্দেহ । কালের পারম্পশ্য, 
ও প্রারুতিক জব্যোর মধ্যে যেখানে পরিকজনার+ পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে পরিকল্পনা 
সেই জবোর মধ্যে আছে, অথব! সেখানে না থাকিলেও আমরা মনের মধ্য তাহার কল্পনা 
করি--প্রভৃতি-বিময়ক সন্দেহ এই শ্রেণীর । এইরূপ সন্দেহস্থার! আমর! দার্শনিক সমস্যা 
সকলের সন্মুখীন হই । এই সন্দেহের পরিণাম এই অর্থে অভাবাস্মক নহে, ভাবাস্মক । 
অভিজ্ঞতার প্রতারসকলের আলোচনাই “সন্দেহ” পদবাচ্য । এই সকল প্রত্যয়ের আলোচনা 
করিলে দেখা যায় যে, তাহাদিগের মধ্যে নৈস্াস্থিক অসঙ্গতি ও বিরোধ আছে। 








+ Design 






ed পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 

এপবাত ক্যামন! হুইটি সত্যের সন্ধান পাইয়াছি । অকিজ্ঞতাই দর্শনের একমাত্র 
ভিন্তি-_ইছ! একটি ব্বিদ্ধীয়টি হইতেছে এই খে, অভিজ্ঞতার উপর দ্পূ্ণ বিশ্বাস স্থাপন 
কর! হাত না। ন্মতি্ঞজাক বিশ্বালঘোগাতান্র এই সন্দেহে হইতে দাৰ্শনিক লমস্তরাসকলের 
জোন কৰিতে হুইবে। অভিজ্ঞতাক মৰো ন্দাযরা এবন সকল প্রত্যন্ত প্যাচ হই, মাতার 
স্পট ঝাণা করা বান্ধ না। এই সকল গ্রতান্ধ অস্পই। চিন্ত। কৰিলে অভিজাত পাপ 
কাল, দেশ, উৎপত্তি, গতি প্রভৃতি প্রতান্ধেহ যবে? পরস্পর-বিকুস্ধ ঘ্ঠ দেখিতে পাওয়| দায় 
এই লহ প্রভাত ব্মন্তিক্ঞার যধ্যো প্রাপ্য, সুতরা তাহাদিগকে বরক্ষন করা চলে না। 
কেনন! অভিজাত ছা প্রান্ম হওয়া বায়, তাহা ব্যতীত অক্ত সম্বল ক্ছাযাদের নাই। 
আবৰা তাহানের যধো পরস্পব-বিজন্ধ বন্দের অক্িত্ব বশত: তাহাদিগকে গ্রহণ করাও 
অলম্ধণ। এ স্বৰ্থায় তাহাজিগিকে সংশোধন করিস গ্রহণ করা ভিন অন্ত কোনও পদ্ধা 
নাই । স্বতিজ্ঞতার গ্রাতায়কিগেক সংশোধন, এৰা তাহাকে মধ্যস্থ বিতোধেৰ দূৰীককণত্বাৰা 
তাহানের অশান্ত,” ইহাই দর্শনের কাধ্য । লন্দেছ হইতে এই সকল সহসা উদ্ক্ৰ হয়। 
এই সকল লহস্কাৰ সাবান তব-বিগ্ঞার কাদা । এই লকল সমস্যার মৰো প্রধান তিনটি 
(3) বক হবো গুণের অবস্থান", (২) পরিব্ীন+ এবং (2) অহং" | অতিজ্ঞত| হইতে 
জাত প্্াত্ এৰা ক্যাটেগরিদিগের মৰো স্ব-বিতোধের অস্বিত্ব-সত্বত্ধে ছেগেল ও হারবাট 
একমা। কিন্তু হেগেলেহ মতে এই স্ব-বিতোধ দ্বেষন এই সকল প্রন্ধাত, তেমনি ছাবাতীন্ 
হতো প্রক্ধতি-গত । দ্েষন "ভবন" প্রভাতের মনো সত এধা অলকা উই আরে 
ভয়ের লব্ধই “জন” কিন্তু হাবৰাট বলেন, দন্ধক্ষণ জাতের “বিবোধের নিমের 
সভাত খাকিবে, ততক্ষণ ইহা অলস্ভৰ। অভিজাত গ্রতাসকলের মনো দে প্ব-বিৰোৰ 
আছে, তথ বিবন্ধ-জগতের ক্রটা নছে। তাহ সমমানের মনের দোদ। এই ছোদ সংশোধনের 
অন্ত প্রভাত্বদকলের অন্তত বিবোধের বহিষ্কার করছ! প্রতানধদিগকে কপান্চরিত করিতে 
হইবে ॥ হাববাট হেগেলের সহালোচনাদ বলিয়াছেন খে, অতিজতালক প্রতাছপকলের 
মা স্ব বিতোধ লক্ষা কৰিছা হেগেল তাহাদিগকে স্মপরিবযিত অবস্থায় গ্রহণ কৰিছাছেন, 
এ অভিজ্ঞতা হবো তাহা বর্জখান বলিয়। তাহাদিগকে ক্রাযসন্মত বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন, 
এৰা তাহালের জক্ক তিনি তকশাস্ছেহই পরিবর্ধন-সাধন করিছাছেন। হারবা্ট এই জনক 
ফেগেলকে অভ্িজ্ঞতাবাদী' বলিয্াছেন। 

ইহাত শবে হাববাট সাহার “পং-পলার্খ"* সকলের স্থালোচনা করিচাছেন। স্থামাদের 
হাৰবতীয় আঅতিজ্াতা-লৰ্ধ প্রত্যত্তের মন্যে স্থ-বিজোধ বহ্ধযান খাকার কলে নিরনক্ছিছ সংশত-বাদ 
এবং সত্ৰ অসন্বিত্ব-প্ব্ধে হতাশার উৎপন্তি হইতে পাতিত। কিন্ধ ইহা সপ্ত: বুঝিতে 
শাখা সায় বে, লৎ-পনার্খ অস্বীকার কৰিলে তাহাত "প্রকাশের" অস্তিন্বও ( সংবেদন, 
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প্রত্যক্ষ জ্ঞান, প্রভৃতি ) খাকে না। তাহা! হন স্বীকার করা হায় না, তখন স্বীকার করিতে 
হইবে যে, হতট। “সতের প্রকাশ, ততটা তাহা অন্িস্বের প্রযাশ। প্রকাশ হইতে 
শ্রযাণিত হয় যে, তাহা সং-পদার্খেক প্রকাশ, তাহার তলদেশে সং্-প্াখের অস্তিত্ব আছে। 
স্মত্তিজ্ঞত| যে অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া বায, সেই অবস্থার তাহাতে অনপেক্ষ অস্তিত্ব ও 
সতাতাব আতোপ কর! বায় না, ইহা সত্য । এই অভিজ্ঞতা স্বতঃ’ ন্ব-তঙ্থ নহে, অন্ের 
অধো, ন্দন্টের মাধ্যমে ক্দখব। অন্যের উপলক্ষেই ইহার অন্রিত্ব। কিন্তু সত্য সতত“ নিরপেক্ষ, 
কাহারও অপেক্ষা তাহাত নাই, কাহারও উপর তাহার নির নাই ; ইহ! নিরপেক্ষ স্থিতি । 
এই স্থিতিত কাৱণ স্থামরা নহি, ইহ! আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়। এই স্থিতি 
হইতে স্থিতিনান্‌ কন্ধব অস্বিত্ব প্রযাণিত হয়। বাহাৰ সত্য সত্যই অক্তি্ব আছে, তাহাই 
বিনি বন্ধ; তাহাই সংণৰত্ধ বলিয়া গণ্য হুয়। (১) এই সংৰস্ধ সাপূৰ্ণ ভাবাস্মক, 
ইহার বাতিবেক অথবা স্বচ্ছেদ নাই তাহ! খাকিলে ইহার অনপেক্ষত। খাকি। 
পাৰিত না। (২) ইহা মৌলিক একত্ব-বিশিক্ট। ইহার মৰো কোনও কপ বহত্ব নাই । 
ইহার মনো কোনঞ বিন্বোধ নাই । (=) ইহা পৱিমাণ-ৰিশিষ নছে। ইহা বিভাজা নহে 
ছেশ এ কালে বিশ্ব নহে। ইহা স্ববিচ্ধেদ বিজ্ঞার ও” নছে। এই লং-পদার্ প্রতি, 
অর কিছুত উপর ইহাক ন্দন্ডিত্ নির্ভর করে না, ইহ! চিন্তার স্্ট নছে। এই সং-পদাখের 
প্রসার ছাতধাটের তত -বিদ্যার ভিন্তি। 

হাৱদাট জবা ও তাহার গুনের মধো সন্প্ধের আলোচনার বলিয়াছেন খে, প্রত্যক্চের 
বিষ প্রনোক বন্ধই ইল্দিয়ের নিকট কতিপয় গুণের সমযীকূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু এই 
লকচল গুণই স্মাপেক্চিক, সাং সঅক্িত্ধের অন্ত ইহারা স্মস্তোর অপেন্ধ। ঝাঁশে | শব্দ অব্য 
বিশেষের পুণ--শে হবা শব্দ করে, তাহার গুণ। কিন্ত শঙ্গের জগ্প বাতাসের প্রয়োজন । 
ৰাঘদীন স্থানে সেই অবযকে বক্ষা কৰিলে, তাহ! হইতে শব্দ উত্বিত হয় না। জব্যোৱ ভাৱ 
পূৰিৰীর উপৰ নির্ভর করে। অবোৱ বর্ণ আলোকের উপর নির্ভর করে। তাৎাব পরে 
জৰা-ৰিশেষকে একটি অব্য বলিয়াই আমৰা ধারণ! কৰি। তাহার একত্বের সহিত গুণেৰ 
বহব্বের পামঞ্ত হয় না। কোন হবা কি, যখন জিজ্ঞাস! কবি, তখন উত্তর পাওয়া দায়, 
তাঙ্ছার গুপপকলের সম্টিই সেই অনা । তাহাত কোমলতা, বর্ণ, শব্দ, তার গরসৃতিই 
তাহার অব্যত্ব । কিন্ত অব্যাটি কি, ঘখন জিজ্ঞাস! করি, তখন তাহার স্বরূপের কথা, তাহার 
শক্াস্বে”ৰ কখা বহর নয়, একের কথাই জিজ্ঞাস! করি। যে উত্তর পাওয়া খায়, তাহাতে 
অব্য কি, তাহ! পাওয়া দায় না, বো মধো কি কি আছে, তাহাই পাওয়। যায়। আৰ 
গুণের তালিকাও কখনও সম্পূর্ণ পাওয়া! খায় লা। স্বতরাং জ্বাবিশেষের “কিং” 
তাহার গুণের মধ্যেও নাই। এই ব্য জ্ঞাত, কিন্তু তাহার বিভিন গুপের অবস্থান 
বেখানে প্রভীত হয়, সেই স্থানেই ইহার স্থিতি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই অবা_ 

















«Perse * True Being * Continuum 





৬২ পাক্চাত্তয দর্শনের ইতিহাস 


Substance | কোনও ভব্য স্বব্ধপতঃ কি, তাহা! জানিবাৰ সন্ত যদি তাহার গুণাবলী 
হইতে বিচ্ছিততাবে তাহার চিন্তা করিতে চেষ্টা করি, তাহ! হইলে কিছুই অবশিষ্ট দেখিতে 
পাই না। তথ্ন বুঝিতে পারি, যে বাহাকে একটি ভ্রব্য মনে করিয়াছিলাম, তাহা! তাহার 
গুণাবলীর পমি ভিন্ন আব কিছুই নহে। প্রত্যেক "প্রকাশ" এক একটি সৎ পদাখেবই 
নিষ্ধেশ করে, তাহা সং পদ্দা্খেবই প্রকাশ । স্থতরাং বিতিত্র গুণের আধার বোন মধো 
যত-সংস্যাক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া বায়, তাহার মধো ততসংখ্যক সৎ পদার্থ আছে, 
মনে করিতে হুইবে । হৃতরাং প্রত্যেক জবা ও তাহার গুণাবলীর তলদেশে যে সতা 
ব্যান, লংপদারথপমূহের সমযটিই তাহার ভিন্রি। এই সকল সংপদ্থাখ মৌলিক, ইহারা 
অনাদ ( লাইবনিট্‌ছের ), এবং এই সকল মনাদের গুণ বিভিন্ন । থে সকল মনাদ আমাদের 
অভিজ্ঞতায় মিলিত হয়, তাহার! একটি ভ্রবারূপে প্রাতীত হয়। এই সকল মনাদ স্ব-প্রতিষ্ঠ, 
ব্বানীন-স্বতত্র। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ক্রিয্না স্বসন্ভব। 

উপরি-উক্ পিক্ান্তদ্ধার! আমাদের অভিজ্ঞতার প্রতাত্বদকণের বিচার করিলে দেখ! 
যাত দে, তাহাদের বপাস্তর আবশ্াক। তাহাদের বর্ধমান কূপ রক্ষা করা অসম্ভব । 
প্রথমেই কারণের প্রতায়ের আলোচনা করা মাউক। কারণ ও কাখ্যের মধ্যে অদ্বন্তিত। 
ভিন্ন অন্ত কিছুই ক্দাদর। দেখিতে পাই না। তাহাদের মধে। অন্ত কোনও সম্বন্ধ সুত দৃরি- 
গোচৰ হয় না । দে উপায়ে কারণ হইতে কাধ উৎপত্তি হয়, তাহ। আমাদের অঙ্'তই 
বহিয়া খাদ । কাৰণ কাঁধা হইতে ্বতঞ্ হইতে পাৱে না, কেনন! তাহ! হইলে মনে করিতে 
হইবে যে, একটি সং পদার্থ অন্ত সং পদার্থের উপর ক্রিয়া! করিতে সক্ষম । তত্তপ কাথা স্বীকার 
করিলে উহার সংপদার্শত্বই থাকে না। আবার কাবণ কাখ্যে পূরবী বলিয়। তাহাকে 
কারোর মধ্যে অস্তন্থ্যত এবং তাহার সহিত এক বলিয়। গণা করাও চলে ন1। পৎ পদার্থে 
পৰিবঞ্ভন অলস্কর, হতনা, কারণের কাধে রূপান্থরিত ছওয়। অসম্ভব । স্তরাং কারণত্বের 
প্রতায়ের সংশোধন আবস্কীক। হারবা্ট নিয়ে বণিতভাবে ইহার সংশোধন করিয়াছেন 

হ্থাহাকে কারণ বল! হস, তাহ! সংপনার্থসমূহের সময । এই লকল সং পদার্থ 
অপৱিণামী, স্পৰ্িব্ধনীয়। তাহাদের অভ্যন্তরে কোনও পরিবর্ধনেরইট সম্ভাবনা নাই । 
তাহাদের রূপের ব্যতিক্রম হয় না, ভাহার! পরস্পর হইতে চিরকালই তিঙ্ন। তাহার! 
প্রতোকেই স্থাপনার স্বূপ পরিবন্ধিত ভাবে রক্ষা করে, অথচ সমর! দেখিতে পাই 
পিন হয়, কারণ কাযে ক্পাস্থরিত হয়। ইহার ব্যাখ্যার জনত হাববা্ট "আব্মরক্ষ! ও 
বিক্ষোক্ো একট। মত উদ্ভাবন কবিছ্বাছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিভিন্ন মনাদ বখন 
একত্র সমবেত হয় তখন তাহাদের মধ্যে এক প্রকার বিক্ষো্তের আবির্জাব হয়। যখন 
ৰিভি্ন সং পদাৰ্খের সাক্ষাতের ফলে বিক্ষোভ উৎপঙ্জ হয়, তখন তাহার প্রতিক্রিযান্দূপে 
প্রত্যেকোর মধ্যে আস্মবক্ষার চেষট| উদ্কৃত হয়। ইহার ফলে প্রাতিভালিক জগতে এক 
প্রকার "অনিযত ক্ূপে"ব? বিভব হয়। এই “অনিয়ত রূপের ধারণ!” গণিত হইতে 


+ Contingent Aspects 
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গৃহীত । ইহার অর্থ এই যে, একই বসন্ত অপরিবত্তিত থাকিয়া বিভিন্ন বস্ধর সম্পর্কে বিভিন্ন 
ক্ষণ ধারণ করিতে পারে। একই সরলবেখা। যেমন কোনও বৃত্তের ব্যাসার্ধ হইতে পারে, 
তেমনি সন্ত বৃত্তের (37782/6 হইতে পারে। বুসরবর্ণ ক্ণবর্ণের পার্খে শ্বেত বলিয়া, 
কিন্ত শ্বেতবর্ণের পাশে কু্বণ বলিয়! প্রতীত হয়, কিন্তু তাহার বর্ণের বাস্তবিক কোনও 
পরিবর্ধন হয় না। তেমনি সং পদার্থের মধ্যে বস্তুত: কোনও পরিবর্ধন না হইলেও, 
পরস্পরের সংপর্গে তাহার এই সকল অনিয়ত কূপের আবির্ভাব হয়। এইকরূপে হারবাট 
পরিবর্তন ও কারণের ব্যাখ্য। কবিয়াছেন। ইহাছার] ভৌতিক বিজ্ঞান এবং মলোবিজ্ঞানের 
সমস্ত প্রতিভাসের ব্যাখ্যা কর! ঘায়। হারবার্টের মনোবিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 
ইহার উপর প্রাতিষ্ঠিত। 

হাববার্ট তাহা তন্ববিজ্ঞানেক তৃতীয় খণ্ডের নাম দিয়াছেন Synechology | এই 
খণ্ডে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সহিত দেশ, কাল, গতি ও জড় পদাথের আলোচন! 
করিয়াছেন । দেশকে তিনি প্রতিভালযাত্র বলিয়াছেন, তাহার বাস্তবতা! স্বীকার করেন 
নাই। কিন্তু দেশের প্রতিভাস বিধয়গত, বিষয়িগত নহে। প্রতোক বন্ত দেশের রূপ 
গ্রহণ করিয়া আমাদের জ্ঞান-গোচর হয়। যেখানেই বহুর অস্রিত্ব,_ঘাহার| মিলিত নহে, 
কিন্তু খাহাদিগকে মিলিত কবা| সম্ভবপর--সেখানেই, কেবল মানবের বুদ্ধির নিকট নহে, 
সকল বুদ্ধির নিকটই, তাহার! বাহরূপে প্রীত হইতে বাধ্য । সেই জন্যই প্রতোক 
বুদ্ধিতেই দেশ প্রকাশিত হয়। কিন্ত এই দেশ অবচ্ছেদ-বিহীন সম্ভত বিস্তার নছে। 
ইহাকে বিস্ৃতি-সম্পন্রক্ূপে ধারণ। না করিয়| প্রাখধ্য-যুক্র* কূপে ধারণা করিতে হইবে। 
কাল এইবূপ। পরবন্তী বিন্দু-সমূহের সমস্লিমা্ই কাল । যদি কেবল একজন মাত্র ওষ্টা 
খাকিত, বথবা কোনও জঙ্ট! না খাকিত, তাহা হইলে “কাল”ও খাকিত না। কালের জোতঃ 
থে জ্বিচ্ছির্ বলিয়া! মনে হয়, তাহার কারণ পরবন্ধিতার এক শ্রেটীর অবসানের পরেই অগ্য 
শ্রেচীর উদ্ভব হয়। স্থতত্থাং দেশ ও কাল সং পদার্থের ধশ্ব নছে; তাহারা আগন্তক মাত্র। 
সুতরাং সৎ পদার্থদিগের অধ দেশলন্দ্ধ নাই বলিতে হইবে | এই জন্য গতিকে ও বোর 
ধর্ম্ম বলা মায় না। আই না থাকিলে যেমন দেশ ও কালের অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি 
গতির অস্তিত্ব থাকে না। 

‘জড়’ ও ‘আত্মা'র প্রত্যয়ের মধ্যে যেমন বিরোধ বর্তমান, তেমনিই সৎ পদার্খের 
স্বরূপের সহিত তাহারা! সামগ্ক্তবিহীন, সৎ পদার্থ বিস্থার-বিহীন, স্বতরাং তাহাদিগের 
হইতে জড়ের বিস্তৃতি উৎপন্ত হইতে পারে না। "ন্মহষে”র প্রতায়ের সহিত ইহার বিবিধ 
গুণ অথব! অবস্থা ব! বৃত্তিও সামঞ্রশ্ক হয় ন! । সেইঙ্গন্ত এই সকল প্রত্যয়ের সংশোধন 
প্রশ্নোজ্ছন । হাববার্ট এই সামকশ্তুবিধানের চেষ্টা কবিয়াছেন। 

হারবার্টের সহ পদার্থের সহিত ডেমক্রাইটাসের পরমাণু, পারমেনিদিসের “এক” এবং 
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পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


লাইব্নিট্‌জের "যনাদে”র সাদৃশ্য আছে। কিন্ত ভেমকাইটাপের পরমাণু স্থানব্যাপী, 
কোনও পরষাশুকে স্থানচ্যুত ন। করিয়া অন্ত পরমানু তাহার স্থান অধিকার করিতে পারে 
ন।। কিন্ধু হারবার্টেব বহু সৎ পদার্খের অস্তিত্ব একই স্থানে খাকিতে পারে । গণিতের বহু 
বিন্দু যেমন পরিমাশ-বিহীন বলিয্। এক স্থানে খাকিতে পারে, তেমনি । এই বিষয়ে 
পারমেনিরিসের "একের" সহিত তাহাদের অধিকতর সাদৃশ্য আছে। পারমেনিদিসের “এক”, 
ও হাৱধা্টের সং পদাখ উভয়েই মৌলিক, এবং উভয়ই যে “দেশে” অবস্থিত তাহা বুদ্ধিগ্াহ* 
কিন্তু পারমেনিদিসের "এক” ক্্ধিতীয় । হারবাটের সৎ পদার্থ বহু, এবং প্রতোক সৎ পদার্থ 
অগ্য হইতে তিন, এমন কি বিক্রী ৰটে। লাইব্নিট্‌জের মনাদের সহিত তাহাদের 
অধিকতৱ সাদৃশ্য আাছে। কিন্ত লাইবনিট্‌জের মনাদ স্বক্ূপতঃ বৃদ্ধিযান্‌, তাহাতে প্রত্যক্ষ 
জান, সামাপ্জ্ঞান ও প্রত্যয়ের জান বর্তমান, কিন্তু হাববাঢের সং পদার্থে এই সকলের 
কিছুই না। 

হাববাটের মনোবিজ্ঞান ভাহার তরবিজঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ । “অহং” যেমন 
তথ্ববিজ্ঞানের তন, তেমনি মনোৰিজ্ঞানেরও তত্ব । তত্থবিজ্ঞানের তত্ব্ূপে ইহ! একটি বছ- 
বিশিষ্ট, সৎ-পদাৰ্খ। ইহার বিভিএ অবস্থা ও শক্তি, বৃত্তি এবং ক্রিয়া আছে। সুতরাং 
“অহংা-প্রত্যয়ের মধো স্ব-বিঝোধ ক্দাছে। যনোবিজ্ঞানের তবন্ধপে অহমের মধে। আর 
একটি বিঝোধ দুষ্ট হয়। মনোৰিজ্ঞানে অহমের মধ্যে বিষয় ও বিষয়ী উভয়কেই পাওয়া 
যায়। অহং যখন আপনার দ্দস্তিত্ব ঘোষণা! করে, তখন ক্দাপনার নিকট বিষয়ে পরিণত হয় 
কিন্ত এই বিষয় তাহাত বিবন্্ীব সহিত অভি । ক্িৎটের মতে অহং “বিধয়-বিষয়ী”* ; 
কিন্তু বিষয় ও বিষীকে এক বলিছ। বর্ণনা! কৰিলে স্ব-বিতোধ উৎপঙ্ হয়। কিন্ত "অহং"কে 
স্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতবাং তাহার প্রতায়ের মধ্যে খে স্ববিরোধ আছে, 
তাহ! কিন্ধপে বিদূতিত করিতে পাব| যায়, তাহাই সমস্কা। "অহং”কে নুদ্ধিজপে এবং 
সংবেদন, চিন্তা, প্রত্যয় প্রভৃতি তাহার বিভিএ অবস্থাকে তাহার বিভিগ্ন "প্রকাশ”-কপে 
ধাত্বণ। করিলে, এই সনক্সার সনাধান হয়। অব্য ও তাহার গুণের সম্বন্ধ যে তাবে ব্যাখ্যা! 
কৰা হইয়াছে, বর্তমান ক্ষেত্রেও সেই ব্যাখা) উপযোগী । জবোর যত-সংখ্যক গুণ আছে, 
অবযক্ষে তত সংখ্যক সং পদার্থের সমর বলিয়া গ্রহণ করা হুইয়াছে। সেইরূপ বাহাকে 
“অহং” বল৷ হইয়াছে, তাহ "মান্য!" ( শীব।স্মা! 5০৩! ) ব্যতীত আর কিছু নহে। এই 
আম্মা! অনপেক্ষ সং পদাখ মৌলিক, সনাতন, অবিভাঙ্য, অবিনশ্বর এবং সবত্যুহীন। 
সাধারণ মনোবিজ্ঞানে আত্ম কতকগুলি শক্তি ও বৃত্তির আরোপ কর! হইয়া খাকে। 
হারবাট এই আবোপের বিরোধী । তিনি বলেন, "আব্মরক্ষ।” ভিন আস্মার মধ্যে অন্ত কিছুই 
সংঘটিত হয় লা। ৰিক্িত সৎ পদার্থের সহিত সংদৰ্ে আব্যার "আব্মবন্ধ”-ক্রিয়ারও 
বিভিএ্তা হয । এই সকল সং পদার্থের আস্মা-কপী মনাদের সহিত সংঘধের ফলে আব্যার 
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বিভিন্ন অবস্থার স্থইি। এই আস্মরক্ষার মতবাদই হারবার্টের মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি । 
সাধারণ মনোবিজ্ঞানে ঘাহা অস্থভূতি, মনন, প্রত্যক্ষ প্রভীতি বলিয়|। কথিত হয়, তাহ। 
আত্মার এই আব্যবক্ষার বিভিন্ন ক্ূপ । তাহার! আব্মাক্কপ সৎ পদার্থের কোনও বিশেষ 
ক্সবস্থ! প্রকাশিত করে লা; সং পদার্থসযূহের অধ্ধো সন্বন্ধই তাঁহাদের দ্বার! ব্যক্ত হয়। 
বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন সম্বন্ধ বিকৃত হওয়ার ফলে, অনেকগুলি সছদ্ধ “কাটাকাটি” * 
হইয়! যায়; কতকগুলি বলবত্তর এবং কতকগুলি পরিবত্তিত হুইর। পড়ে । আস্মার সহিত 
অন্তান্স মনাদের এইকূপ যে সকল সন্ধ। তাহাদের সমঠিই সংবিদ । কিন্ত এই সকল সন্বদ্ধ 
এবং তাহাদের প্রত্যন্ন সমান ভাবে নিদিষ্ট নহে। বিভিন্ন সম্বদ্ধের পারস্পন্সিক ক্রিয়ার 
ফল স্থিতি-বিজ্ঞানের* নির্নম-দ্বারা গণনা-যোগ্য । যে সকল প্রত্যয়ের মধ্যে বিরোধের ফলে 
কাটাকাটি হয়, তাহারা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় ন! ; তাহার! সংবিদের বাহিতে, তাহার দ্বারদেশে 
অবস্থান করে; পরে তাহাদের সদৃশ অন্য গ্রতায়ের সহিত মিলিত হুইস্স। তাহার! যথেষ্ট 
প্রাখধা* লাভ কৰিয়া সংবিদের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। যে সমন্ত দমিত প্রতায় 
সংবিদের ঘারদেশে অবস্থান করে, তাহাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অশকত হয় না। আংশিক 
অন্তকৃত সেই সকল প্রতায়ই অস্ুন্ৃতি। এই সকল অহ্ুক্কৃতিই তাহাদের শক্তির 
তারতম্য অহথসাতে বিভিন্ন “কামনা”* কূপে আব্মপ্রকাশ করে। যখন চরিতাখ্তার আশায় 
কামনার শক্তিবৃদ্ধি হয়, তখন তাহ! ইচ্ছাত পরিণত হয়। “ইচ্ছা” আত্মার কোন 
বিশিষ্ট বৃত্তি নহে। যে সকল প্রত্যয় মনে কর্তৃত্ব লাভ করে, তাহাদের সহিত অবশিষ্ট 
প্রতায়েক লখস্ধের উপর ইহার অস্তিত্ব নির্ভর করে। চরিত্রের দৃঢ়তা উদ্ভৃত হয় কতকগুলি 
প্রততায়ের মনোমধ্ো স্থায়িত্ব ও স্থারিত্বের ফলে অনান্য প্রত্যয়ের দুর্দলীকরণ অথবা 
সংৰিদের প্রান্তভাগে বহিক্ধার হইতে । ন্‌ 

হারবাট আআন্মার যাবতীয় পরিবর্ধন গণিতের নির্নমন্বার। ব্যাখ্যা করিতে চেষ্ট! 
করিয়াছেন, এবং মনো বিজ্ঞানকে তিনি “মনের ধত্রবিষ্ধ৷”* নামে অভিহিত করিয়াছেন। 
তিনি বলিয্াছেন, দেহ খেমন তন্তদ্বার!” গঠিত, মন তেমনি প্রত্যয়সকলের দ্বার! গঠিত । 
ধারক নিশ্রমাগুলানেই আমাদের প্রতাত্সকল পরস্পরের উপর ক্রিয়। করে। এই 
ক্রিয়্াদ্ারাই তাহাদের ভার-সাঁমা স্থাপিত হয়। প্রত্যক্সকলের মধ্যে ক্রিয়া এবং 
প্রতিক্রিক্নার গাণিতিক নিশ্বন-উদ্ভাবনই মনোবিজ্ঞানের কাধা। 

শৌন্দধ্যবিজ্ঞান দর্শনের ব্যবহারিক অংশের সহিত সম্বন্ধ । সন্দরের প্রতায়ই ইহার 
মুখা আলোচনার বিধয়। বাঞ্চনীয় ও স্থখকর পদার্থ এবং সুন্দরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, 
হন্দরের মধ্যে এমন কিছু স্থাছে, যাহ! হুইতে আনন্দের উৎপত্তি অবশ্রান্ভাৰী ; কিন্ত অবস্থা 
বিশেষে যাহ! বাঞ্ছনীয় ও সুখকর, তাহ! অবস্থাস্তরে তাহ! ন! হইতেও পারে। স্বতরাং 
দেখা যায়, যাহাহার| মনে অনহমোদন অথবা অনুমোদনের অহুতূতি উৎপন্ন হয়, তাহাই 
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সৌন্দধ্যবিজ্ঞানের বিষয়। এই তই হারবাট চরিত্র-বিজ্ঞান সৌন্দধ্য-বিচারের উপর 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । নৈতিক সৌন্দর্য্যের আলোচন! হইতেই চরিত্র-বিজ্ঞানের উদ্ভব, এবং 
চরিত্র-বিজ্গান এই জক্তই সৌন্দধ্য-বিজ্ঞানের একটি শাখা বলিয়া পরিগণিত হুইয়াছে। 
স্বাধীনতা, অনবস্ধতা,* উপচিকীধা,+ স্থবিচাৱ* এবং স্তায়াহুগত্য*-_এই পাঁচটি মৌলিক 
প্রত্যয়ের সহিত ইচ্ছার ক্রিয়ার যে লামা, অখব। অসাম, তাহা! নির্ণয় করাই চরিজ- 
বিজ্ঞানের কাহ্য। কর্তব্য তিন ভাগে বিতক্ত। কতকগুলি আপনার প্রতি হেয়, 
কতক গুলি সমাজের প্রতি, কতকগুলি তবিস্ততে কহে । 

সমাজের প্রয়োজন হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব । সমাজ-রক্ষার জন্য একটি বাহ! বন্ধন-স্ 
খৰা শক্তিত প্রয়োজন, বাহা্বারা সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ইহার সহিত অন্তর সগদ্ধ- 
সকল বিধৃত ও রক্ষিত হইতে পারে। 

হারবাট শিক্ষার উপর বেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের 
উপর গাহার মতের প্রভাব পতিত হুইয়াছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য নৈতিক চরিত্র-গঠন। 
স্বাধীন ইচ্ছা এবং চরিত্র সম্বন্ধে অদৃষ্টবাদ, উভয়ই তাহার মতে বঙ্ছনীয়। পারিপাৰিক 
অবস্থা, বিবেচন! করিয়া! শিক্ষার প্রকৃতি নির্ারিত করিতে হুইবে সত্য, কিন্তু শিক্ষার্থারা 
বাক্তির ইচ্ছাশক্িকে বিকশিত এবং বলবান্‌ করা যাইতে পাত্ে। খাহুঘের নৈতিক 
প্রয়োজনের উপর হারবা্ট ধশ্টেপর দাৰি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । ছুঃখা্ডকে সাম্বনা-দান, 
পথমষ্টকে হুপথে চালিত করা, এবং অপরাধীকে শান্তিদান ধর্মের কাধ)। মাহুযের 
স্বাভাবিক ছুর্ধালতার জন্য সকলের পক্ষেই ধশ্ের প্রয়োজন আছে। বাষ্ট্ের পক্ষেও ধর্শ্মের 
প্রয্োজ্জন আছে, কেননা মাঙ্ছবের সাংসারিক স্বার্থের মধ্যে যখন বিরোধ আবিষ্ধৃত হয়, 
তখন তাহাদের মধ্যে আস্মিক বন্ধনের ছার! সে বিস্োধের মীমাংস। কর ঘায়। 

ঈশ্বরের সমস্ত সম্বন্ধে হারবাঁট কোনও মত প্রকাশ করেন নাই, কিন্ত বলিয়াছেন 
থে, প্রাকৃতিক জগতে ও জীবনে ষে বিশ্থত্কর জ্ঞান ও উদ্দেশ্বে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
তাহার ব্যাখ্যার জন্তা এক সর্বশক্তিমান বুদ্ধির প্রয়োজন । 

হারবার্টের দর্শনকে লাইব্নিট্‌ছের মনাদমূলক দর্শনের বিকাশ বল! খাইতে পারে। 
ইহা এক প্রকার বস্মবাদ। ক্যান্টের অশ্ববর্ীদিগের একদেশদশী অধ্যাস্মবাদের ইহা 
প্রতিবাদ। বহু মৌলিক পদার্থের ধারণার উপর ইহ! প্রতিষ্ঠিত । 











ফিষ টের দর্শনের প্রতি প্রচুর আগ্রহের স্থষ্টি হইয়াছিল ; দলে দলে লোক হার 
বক্তৃত। শুনিতে সমাগত হুইত। কিন্তু বহ লোকে তাহার মত গ্রহণ করে নাই। তাহার 
দর্শনের একদেশদশিতাই তাহার কারণ। তাহার দর্শন বিষ্জি-নি্ অধ্যাস্মবাদ হইলেও, 
তাহ! সলিপনিজম্‌ নহে ॥ তাহার “অহং” অসীম "অহং", এবং এই জগৎ সসীম অহমের 
স্থষ্টি নহে। স্বতরাং তিনি জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, ইহ! সত্য। কিন্ত 
তাহার মতে বাক্তির নৈতিক উদ্নতি-সাধনের জন্তই ইহার স্কি হইয়াছে, এবং ইহ! ব্যতীত 
তাহার অস্তিত্বের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। মানবন্দীবনের সন্মুখে যে সকল বাধা 
মানবকত ক স্ষ্ট হইয়াছে, মানবের স্বীয় চেষ্টায় সেই সকল বাধ! দূরীভূত হুইলেই স্থির 
বিলোপ হুইবে । হেগেল বলিয়াছেন, ঘদি “অনহসের" বাস্তব অস্তিত্ব না থাকে, তাহ! 
হইলে সসীম অহমেরও বাস্তব অস্তিত্ব নাই, কেন ন! অনহুং কতৃক প্ৰতিবন্ধ না হইয়া 
সমীম অহমের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। এই জন্ত জেকোৰি বলিয়াছেন, শৃন্তাবাদেই কিম টের 
অধ্যাব্মবাদের শেষ পৰিণতি॥ প্রকুতিকে চিন্তার স্বয়্ং-স্ষ্ট বিষয়ে পরিণত এবং আঅ'স্মাকে 
একমাত্র সত্যপদা্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টার ফলে আত্মার জীবন ছায়ামাত্রে 
পথ্যবলিত হুইয়াছে। 

ফিষ টের দর্শনের এই ক্রটীর সংশোধনের প্রয়োজন ছিল। শেলিংএর দর্শনকর্তবৃক 
লেই প্রয়োজন সিঞ্ধ হুইয়াছে। 

ফিষ.টেব অসঙ্গের আধেয় কিছুই নাই, তাহ! শুধু ক্রিয়ামাত্র, তাহার কর্তা নাই, 
তাহা শুধুই ক্রিয়া । প্রকৃতির স্বতস্থ কোনও অস্তিত্ব নাই, তাহা অসঙ্গের অস্তক্থত নহে। 
শেলিং প্রকৃতিকে অসঙ্গ-প্রজ্ঞার অস্তধতূ'ত বলিয়! প্রমাণ করিতে চে! করিয়াছিলেন। 
ফিব টে প্রমাণ করিতে চে! করিয়াছিলেন, “অহমই প্রত্যেক বস্ধ" । শেলিং বলিয়াছিলেন, 
"প্রত্যেক বন্ধই অহং" । তাহার মতে যে তব্ব অন্তর্জগতে মানব মনের মধ্যে প্রকাশিত, 
তাহাই বহিৰ্জগতে প্রক্রতির মধ্যে প্রকাশিত । “দৃশ্বমান বুদ্ধিই প্রকৃতি, এবং অদৃশ্ব প্রক্কৃতিই 
বুদ্ধি”। পরিশেষে শেলিং প্রকৃতি ও আত্মার মধ্যে ভেদ নিরাকুত করিস! অসঙ্গকে উভয়ের 
অতীত বলিয়! ব্যাখা। করিয়া ছিলেন । 

১৭৭৫ সালে লিওেনবার্গ নগরে শেলিংএর জন্ম হম্স। অতি অল্প বয়সেই তাহার 
বুদ্ধির পরিপকত। লক্ষিত হুইয়াছিল। পনের ৰংসত বয়সে তিনি টুবিন্জেেন্‌ বিশ্ববিষ্ডালয়ে 
প্রবিষ্ট হন । সেখানে হেগেল তাঁহার সমপাটী ছিলেন। কলেজ ত্যাগ করিবার পুরে 





 পাশ্চান্ দর্শনের ইতিহাস 


১৭৮২ সালে তিনি Mosaic Account of the Fall নামে এক প্রবন্ধ রচন! 
করিয়াছিলেন। ১৭৯৪-৯৪ সালে তাহার On the Possibility of a form of 
Philosophy in general এবহ OF the Ego as a Principle of Philosophy 
প্রকাশিত হয়। উত্গ্রন্থই ফিষ.টের দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
বাহির হইয়া শেলিং প্রথমে এক ৰ্যারশের গৃহশিক্ষক এবং পরে জেনা বিশ্ববিপ্ঞালয়ে 
কিব টের স্থলে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হুন (১+৯৮)। জেনায় অবস্থানকালে হেগেলের 
সহঘোগিতায় তিনি Gricieal Journal 0f Philosophy নাথে এক পত্রিকা সম্পাদন 
কবেন। পরে ক্রমে ক্রমে ফিটের যত বাধন করিয়া! স্বত্থ দর্শনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে 
থাকেন। ১৮*৩ সালে তিনি Wuচহ৮০৪৪এ দর্শনের অধ্যাপক হুন, এবং কয়েক বৎসর 
পরে ১৮,৭ সালে নিউনিকের Ne ১০349)5র সভ্য নিক্দাভিত হন, এবং জেকোবির 
্বতান্র পরে তাহার সভাপতি হন । ১৮৪২ সালে তিনি ৰালিনে গমন করি৷ Philosophy 
of Mythology এবং Revelation এবং আন্যান্য বিষয়ে বক্বৃত। করেন। ইহার পরে 
অনেক দিন উল্লেখযোগ্য কিছুই তিনি প্রকাশিত করেন নাই । ১৪ খণ্ডে বিভক্ত তাহার 
গ্রন্থাবলীর মধ্যে ১* খণ্ড ঠাহার জীবিতকালে প্রকাশিত হুইয়াছিল। ১৮৫৪ সালে 
হুইঙ্গার্ণাণ্ডে তাহার মৃত্য হয়। উপদ্ধি উক্ত গ্রন্থগুলি ব্যতীত System of Natural 
Philosophy ( ১৭৯৯) এব System of Transcendental Idealism হার 
প্রধান গ্রশ্থগুলিশ্র অন্তর্গত । 

শেলিংএব দশ্নের পতিচন্প দে ওয়] সহজসাধা নহে। ভাহার দশন স্ব্নং-সপ্পূর্ণ নছে। 
ৰিতিগ্ন সময়ে বিভিগ্জ বিষয়ে তিনি যে সকল যত প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইছ। তাহাবই 
সমরি । এই সকল মতের মধ্যে সামঞ্ক্ণ নাই । গ্লেটোর ধর্শনের মতে| শেলিংএর 
দর্শনও তাঁহার মানসিক বিকাশের ইতিহাস । তাহার মানসিক বিকাশের সহিত তাহার 
দার্শনিক বত যে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার বিভিত্ গ্রন্থে তাহাই প্রতিফলিত 
হইয়াছে। পূর্কবত্তী গ্রন্থে যে মত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহ! হইতে আরম্ভ না 
করিয়া প্রত্যেক গ্রন্েই তিনি ক্দাবার প্রথম হইতে আতপ্ভ কৰিয়। নৃতন মত স্থাপন করিতে 
এবং পুর্সবা্তী দার্শনিকদিগের মত আপনার দর্শনের ন্দস্থকু ক্র করিতে চেষ্ট! করিয়াছিলেন। 
ভাহার দর্শনকে সাধারণতঃ চারি কিংব| পাচ ভাগে বিভক্ত কর! হয়। প্রথম ভাগ 
কিষ টের মতঙ্ধারা। প্রভাবিত) দ্বিতীর ও তৃতীর্ ভাগে স্পিনোঞ্জা এবং জেকব বোহমের 
প্রভাব অস্পই। চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগে মিছিকভাব পরিস্ফুট । 


শেলিংএর দর্শনের প্রথম যুগ 
কিম টের শিক্ধক্ধপে শেলিং তাহার দার্শনিক জীবনের আরম্ভ করেন। এই যুগে 
লিখিত তাহার (১) On the Possibility of a form of Philosophy (2) On 
the Ego, (৩) The Letters on Dogmatism and Criticism, (8) Ideas 
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towards a Philosophy of Nature at (#) On the World 5০০ গ্রন্থে 
তিনি খে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহ! মুখ্যতঃ ফিষ টের দর্শনাহুযাযী । প্রথম গ্রন্থে 
তিনি একটি চরম তত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিতে চেষ্টা, করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় 
গ্রন্থে তিনি দেখাইয়াছেন বে, আমাদের জ্ঞানের চর্ম ভিত্তি অহমের মধ্যেই বর্তমান ; 
সুতরাং প্রত্যেক সত্যদর্শনই অধ্যাস্মবাদী হইতে বাধ্য । আমাদের জ্ঞানের মধ্যে যদি 
কোনও সত্য খাকে, তাহ! হইলে এমন এক স্থান নিশ্চয়ই আছে, যেখানে চিন্ত! ও সত্তা, 
প্রতায় ও বাস্তবতা এক ও অভিন্ন হইয়া! যায়। উচ্চতর কোনও তবদবার। জ্ঞান যদি 
প্রতিবদ্ধ হইত, এবং জ্ঞান ঘদি সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ব ন। হইত, তাহা হইলে তাহ। অঙ্গ ঝা 
অনপেক্ষ হইতে পারিত ন|। এই গ্রন্থ কিষ টে তাহার দর্শনের ভাত্তা বলিয়াই গণ্য 
করিয়াছিলেন। কিন্ত ইহার মধ্যেই শেলিংএব পরবন্তী মতের ইন্দিত প্রাপ্ত হওয়। যায়। 
এই গ্রন্থে জ্ঞানের একত্ব এবং যাবতীয় বিজ্ঞানের পরিশেষে এক বিজ্ঞানে পরিণতির 
ক্মাবশ্তাকতার উপর তিনি যে গুরুত্বের আবোপ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই ইঙ্গিত 
নিহিত । 

Letters on Dogmatism and Criticism এছ ক্যান্টের যে সকল শিশ্ছা ভাহার 
সমালোচনামূলক অধ্যাব্মবাদ সম্পূর্ণ অত্রসরণ ন1 করিয়া, যুক্তির উপর অপ্রতিষ্টিত প্রাকৃ- 
কান্টিয় মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের বিরুদ্ধে লিখিত । কফিন টেকর্ডৃক সম্পাদিত 
এক দার্শনিক পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে শেলিং তাংকালিক দার্শনিক সাহিত্যের 
অবস্থ| বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধে তিনি ফিষ টেত্র মত অহ্সরণ করিলেও, 
ব্দহমের স্বরূপ হইতেই থে প্রকৃতির উদ্ভব হুইয়াছে, তাহ! প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। Ideas towards a Philosophy of Nature এবং On the 
World 3০] এক্ছয়ে তীহার এই মত আরও বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি 
বলিয়াছিলেন, “মনের প্রকৃতি এবং কাধ্য হইতেই জড়ের প্রত্যয়ের উৎপত্তি । মনের মধো 
ছইটি শক্তি বন্ধমান__একটি অবচ্ছেদক,* সঅস্কটি অনবদ্ছি্* । এই দুই শক্কির একই 
মন॥ কেবল অনবচ্ছিশ্রতা খাঁকিলে সংবিদের আবিভাব অসম্ভব হইত। অনপেক্ষ 
ব্যবচ্ছিন্নত! হইতেও তাহার উদ্ভব তুলারূপেই অসম্ভব । যে শক্তি অনস্কে প্রসারিত হইতে 
সন্মুখ, তাহা যদি কোনও বিবোধী শক্কিককৃক ব্যবহিন্্ হয়, এবং শেষোক্ত শক্তির সীম! 
অপসারিত হয়, তাহ! হইলেই কেবল অঙ্ভৃতি, প্রীতি এবং জ্ঞানের উদ্ভব কল্পনা করা 
সম্ভবপত্র হয়। এই ছুই শক্তিত্র বিরোধ 'থব! তাহাদের বিরামহীন আপেক্ষিক একত্ব- 
বিধানন্ঞপ ক্ৰিয়াই মন। প্রকৃতির অবস্থাও এইক্ূপ। জড় কোনও মৌলিক বস্তু নহে। 
আকধশ-ও-বিকর্ষণ-কূপ দুইটি আদিম শক্তি-ককুক ইহা অবিরত উৎপাদিত হইতেছে । 
ইহা লিক্িয় পিণ্ডমাত্র নহে ॥ জড়ের মধ্যে যাহা জড়ন্ব-বচ্ছিত ( অজড়ের মতে ), তাহাই 
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শক্ষি। এই শক্তির সহিতই মনের সাদৃশ্য আছে। জড় ও মন (চিৎ) উভয়ের মধ্যেই 
বিরোধী শক্তির হুন্ দেখিতে পাওয়া যায়। হৃতা২ উভয়কে এক উচ্চতর অভেদের সধো 
একীকৃত কর! যায়। প্রকৃতির জ্ঞানের জন্য মনের যে বৃত্তি আছে, সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান-বৃত্তির 
মধ্যো দেশ অবস্থিত । এই ছেশ ক্দাকধণ-গ-বিকদপ-ন্তপ দুইটি শক্িদ্বারা পূর্ণ ও ব্াবচ্ছি্, 
এবং এই রূপে পূর্ণ ও ব্যবচ্ছিত্র দেশই বাহ ইন্জিয়ের বিষয়। ইহা! হইতে শেলিং অশ্রমান 
করিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও মনের মধ্যে একই অসঙ্ধ বর্তমান, এবং প্রক্কৃতি ও মনের মধ্যে যে 
সামঞ্জশ্া লক্ষিত হয়, তাহ! কেবল চিন্তার স্থরি নহে__প্রকুতির মধো চিন্তার প্রতি্ষলনমাত্র 
নহে। জড় অথবা প্রতি যেমন আআকর্মণ-ও-বিক্ৰণ-রূণী ছুই শক্তির মিলন, মনও তেমনি 
ব্যবচ্ছেদক এবং অনবচ্ছিত্ শক্তির মিলন । জড়ের বিকধণ-শক্ষিই মনের অনবচ্ছিগ্প শক্তি, 
এবং তাহার 'আআকধণ-শক্তি মনের ব্যবচ্ছেদক শক্তি । শেলিংএর এই সময়ের যাবতীয় 
বচনার মধ্যে এই মত--অস্তরন্থ আত্ম! ও বাহ জগতের অতেদবাদ__পরিশ্ুট। তাহার 
মতে মনের মধ্যস্থ নিয়মগুলির প্রকাশ এবং বাস্তবতা-সম্পাদনের জন্য প্রকৃতির প্রয়োজন ; 
এবং এই প্রকাশ ও বাস্তবতা-সাধন প্রক্ৃতি-দ্বার| সম্পন্ন হয় বলিয়াই ইহ প্ররুতি (মনের 
স্বভাব) বলিয়া! কথিত হয়। আমাদের অস্তরস্থ আত্ম! ও প্রকৃতি সম্পর্ণকপেই 
ৃশ্ঘমান আব্মাই প্রকৃতি, নবৃশ্ব প্রকৃতিই স্মান্মা। এই সকল রচনায় প্রকৃতি মনের 
প্রাতিলিশি এবং মনের স্ষ্টিকূপে বণিত হুইয়াছে। ইহার সাহায্যে আব্যলংবিদে উত্তীর্ণ 
হওয়াই প্রকৃতির স্রির উদ্দেশ্ব। আব্মসংবিদে পৌছিবার পথে মনকে থে যে অবস্থা 
অতিক্রম করিয়া আলিতে হইয়াছে, তাহা প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরে নিশ্চল অবস্থায় বর্তমান 
আছে। স্বকীয় অতিব্যক্তির পথে বুদ্ধি যাহা মাহা কুটি করি আসিয়াছে, দেহীর জগতে" 
উপনীত হইয়৷ বুদ্ধি তাহাৱই চিন্তা করে। প্রত্যেক দেহুবৎ বন্ধ মধ্যে এমন কিছু আছে, 
দাহা প্রাভীক-্বন্ধপ। প্রতোক উদ্ভিদ আব্মার স্পন্দনের জড়ীয় কূপ । জীব-এ-উদ্ভিদ-দেছের 
বৃদ্ধির বিশেষত হইতেছে দেহের গঠন, উক্দেস্টাসাধনের উপযোগী উপায়াবলগ্বন, এবং 
উপাদানের মধ্যো বিবিধ কূপের এবং কূপের মঙগো উপাদানের অস্তপ্রবেশ । এই সকল 
বিশেষত্ব মনের বিশেষ্ব। আপনাকে সুসংবদ্ধ করিবার জন্তা যে চেষ্ট| মনের মধো বর্ধমান, 
প্রাকৃতিক ছ্গতেও তাহার সাক্ষাৎ পাওয়। যাইতে পারে। সমগ্র বিশ্ব এক প্রকার অলী, 
কেহ হইতে উদ্ধৃত, বছিণ্দেশে বিস্তৃত, ক্রমশঃ নিন হইতে উচ্চতর স্তর আভিসুখে অগ্রসর । 
সুতরাং প্রাকৃতিক দর্শনের চেক্ট। হওয়া উচিত প্রকৃতির জীবনে একত্ববিধান কর!। 
প্রাকৃতিক দর্শনে প্রকৃতিকে অসংখ্য প্রকারের শক্তিতে বিতক্ত করা হুইয়াছে। কিন্ত 
ইহাতে লাভ কি? অগ্নি ও বিদ্যুতের ক্রিয়া যে বিভিন, তাহ! তে| সকলেই আনে। 
আমাদের অন্ধরতম প্রদেশে আমর! জ্ঞানের মধ একত্ব-বিধানের জন্য চেষ্টিত। প্রত্যেক 
প্রাকৃতিক ব্যাপারের ব্যাখ্যার জন্ম এক একটি ন্বতঙ্গ তত্ব আমর! চাই না| জটিলতম 
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প্রারুতিক ব্যাপারের সমাবেশের মধ্য, ঘেখানে সরলতম নিয়ম, এবং বহুত কাধের মধ্যে 
অল্পতম সাধন দেখিতে পাই, সেখানেই আমরা সত্য “প্রক্লৃতির” দর্শন পাই বলিয়া বিশ্বাস 
করি। স্তরাং তবসকলের মধ্যে সরলতা-সম্পাদক প্রত্যেক মতই, ক্মপর্িপক ও অপরিণত 
হইলেও সযত্রে আলোচনার যোগা । 

এই সময়ে প্রক্কতির মধ্যে ছিবিধ শক্ির কল্পনার দিকে ইবজ্জানিকদিগের একট! 
প্রবণত। লক্ষিত হইত। বযত্রবিস্তায় কান্ট আকৰ্ষণ ও বিকখণমূলক শক্তির কথা 
বলিয়াছিলেন। ভৌতিক বিজ্ঞানে তাড়িতের মধ্যে ধনাস্মক ও ক্ণাস্মক শক্তির কলন! করা 
হইয়াছিল, এবং চৌদ্বক শক্তির সহিত তাহার অভিগ্নতা-প্রদর্শনের চেষ্ট। হইয়াছিল। 
শাৰীর বিজ্ঞানে উত্তেক্গনীয়ত1* এবং অশ্ুতব-বৃত্তির মধো বিরোধ প্রদশিত হুইয়াছিল। 
শেলিং এই দ্বন্মের সমাধানের চেষ্টায় সকল বিরোধ, সকল দৈতের মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠা 
করিতে এবং সমস্ত বিরোধী শক্তির সহযোগিতাত জগতের মধ্যে সংগতির উদ্ভব প্রমাণ 
করিতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন । ভাবাস্মক এবং অভাবান্মক তথ্ের এক্যই এই জগৎ । এই ছুই 
বিরোধী তত্বের বিবোধ হইতেই হউক, অথবা! তাহাদের সহযোগিত| হইতেই হউক, জগৎ" 
সংগঠক ও জগৎ-বাবস্থাপক বিশ্বাব্যার প্রতায় প্রাপ্ত হওয়া! যায়। বুদ্ধিগ্রাহা এই বিশ্বাত্ম! 
বিশ্বে ন্দ্যাত__ঠাহাকে লইয়। জগৎ স্বতঞ্জ, '্ৰয়ং-প্রতিষ্ঠ। প্ররুত্তির এই স্বাধীন সত্তার 
সহিত ফ্িয টের আস্মনিষ্ঠ অধ্যাব্মবাদের সামতস্ত নাই । শেলিং এই মতের পরিপুষ্টি-সাধনে 
সঅগ্রসর হই দর্শনশাস্থকে প্রাক্রৃতিক দর্শন এবং অতীন্রিয় দশন, এই দুইভাগে বিভক্ত 
কৰরিয়াছেন। কিন্ত এখন পথ্যন্থ শেলিং বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, ফিষটের দর্শনের সহিত 
তাহা বিরোধ নাই । এইখানেই তাহার দর্শনের দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ | 

শেলিংএর প্রথম যুগের দর্শনের সার মন্দ এই :_অহং আব্ম-প্রতিষ্ঠাকালে আপনা- 
কর্তৃক বাবচ্ছিগ্র হয়। এই ব্যবচ্ছেদের ফলে অহং যেমন আ.ব্মজ্জান প্রাপ্য হয়, তেমনি বাহা 
জগতের জ্ঞান লাভ করে। 'অহমের একই ক্রিয়্ায় বিয্ ও বিষয়ী উত্তকেই প্রাপ্ত হওয়। 
যায়। স্তরাং বিনয় ও বিষয়ী উভয়েরই অস্তিত্ব তুল্যরূপে বিশ্বাসযোগা । আমর! বছিঃন্ব- 
জা সঙগদ্ধে সচেতন ন! হুইছা, আপনাদের জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। বাহা কোনও বস্ধর 
জ্ঞানও আন্ম-জ্ঞানের সঙ্গে ভিন্ন লাভ কর। সম্ভবপর হয় ন|। ইহ! হইতে অমিত হয় যে, 
উভয়েরই ন্টিত্ব 'সাছে, কিন্ত স্বতস্থ স্বাধীন ভাবে নাই । উভয়ে উদ্ধতর কোনও শক্তির 
অধ একীক্ৃত। এই শক্তিই অসঙ্গ অহং । 


শেলিংএর দর্শনের দ্বিতীয় পর্য্যায়_প্রক্ুতির দর্শন এবং অতীক্তরিয় দর্শন 
১৭৯৯ সালে শেলিংএর First Sketch of a System of Nature Philosophy 
প্রকাশিত হয়। ১৮* সালে System of Transcendental Idealism এবং ১৮০১ 
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_পাশ্চাত্ত দর্শনের ইতিহাস 


সালে Journal of Speculative Physics পত্রিকান্থ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 


এই সকল গ্রন্থ এবং প্রবন্ধে শেলিং যে মত স্থাপন করেন, তাহা! ফিষ.টের মত হইতে 
স্বতত্ন। 


কে) প্রাকৃতিক দর্শন 

সমন্ত জ্ঞানের মধ্যো দুইটি অংশ দেখিতে পাওয়া যাশ্ব_একটি জ্ঞানের বিষয়, এবং 
অন্তটি জ্ঞাতা অধৰ! বিবন্ী । জ্ঞানের যাহা! বিষয়, তাহার সমষটিকে আমরা প্রকৃতি বলি। 
অহৰ্‌ অথবা বুদ্ধিই জ্ঞাতা অথবা বিষন্ী । জ্ঞাত! ও জে, বিষয় ও বিষগ্ীর সংযোগ হইতে 
জ্ঞানের উদ্ভব হয়। ছইটির কোনওটিকে বঞ্ছন করিয়া জানের অস্তিত্ব নাই। বিদধয় ও 
বিষয়ীৰ মধ্যে যদি বিষয়কে বিষ পূর্ত বলি! গণ্য কর! খাঁর, অর্থাৎ খদি মনে কর! 
হায় যে, প্রথমে বিষয় অথবা প্রকৃতি ছিল, পরে তাহার সহিত বিষয়ী মুক্ত হইয়া জানের 
উদ্ভব হইয়াছে, তাহ! হইলে কিন্ধপে বুদ্ধি অখব! বিধন্ত্ী আলিয়| বিষয়ের সহিত যুক্ত হইল, 
তাহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। ইহাই “গ্ররুতির দর্শন” । সবার বিষমী অথবা বুদ্ধিকে 
মরি বিষয়ের পূর্কবন্তী বলিয়। গণ্য করা হয়, তাহ! হইলে কিন্ধুপে বিষগ়ী হইতে বিষয়ের 
উৎপত্তি হুইল, তাঁহ। প্রদর্শন করিতে হুয়। ইহাই অতীন্গিয দর্শন_ধাঁছা। অভিজত। 
অতিক্রম করিয়! খায়, সেই দর্শন । ধাবতীয় ঈর্শনেই এই দুইটি পদ্থার একটি আঅবলগ্ন 
কৰিতে হইবে । উভয়বিধ দরশনই কিন্তু জানের দুই প্রান্ছ_ চুম্বকের ছুই মেকর মত দুই 
খেক--এবং উত্তরের একতর অন্তাতবের পরিপূরক । 

প্রকৃতি আমাদের নিকট জীবনহীনরূপে প্রকাশিত। ইহাকে প্রাণে সচীবিত করা, 
ইহার মধ্যে স্বাধীনতাৰ সন্ধান করা, এবং স্বীয় শক্তির বলে কিন্তুপে ইহার বিকাশ সাধিত 
হয়, তাহা প্রদর্শন করাই প্রকৃতির দর্শনের কাধা। বস্তুতঃ প্রকৃতি "নিৰ্দালিত আত্মা” 
ভিন্ন অনন্যা কিছু নহে। ইহা "অলঙ্গ অহমের" অভিব্যক্তি । বাহ! "প্রজা! ও নিয়ম" 
অন্ুযাদ্রী, তাহ! বাতীত অন্য কিছুই প্রকৃতি উৎপন্ন করিতে সক্ষম নহে। কিন্তু বাহ 
কোনও বুদ্ধি ড় প্রকৃতির উপর কাধ্য করিয়। প্রকৃতির কাধ্য নিশ্বত্বিত করে, ইহা ধরিয়া 
নইলে প্রকৃতিকে বুঝিতে পারা যাইবে না। প্রকৃতির মধ্যে থে “উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের 
ন্মভিযোজন।”" দেখিতে পাওয়। যায়, তাহ! প্রকৃতির বহিঃস্থ কোনও বুদ্ধির ক্রিন্প! নহে। 
প্রত্যক্ষ জগতের মধ্যে বর্ধমান “নিয়ম এবং স্ধপের”* আবিষ্কার কৰিলে দেখিতে পাওয়া 
মা খে, ৰুদ্ধিহারাই তাহারা গ্রান্থ, তাহার! বুদ্ষিহই নিত্বন ও ন্ধপ। স্থতরাং প্রাকৃতিক 
জগৎ এবং চিন্তার জগ অতিহ। উভয়ের মধ্যে এই উক্য প্রমাণ করাই “প্রকৃতির 
দপনের” কাৰ্য । আমাদের অভিজ্ঞতাই আমাদের জানের ক্ষেত্র । অভিজ্ঞতার মধ্যে 
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যাহ! পড়ে না, তাহার জ্ঞান আমাদের নাই। অভিজ্ঞত! হইতে লক কোনও বিশেষ 
জ্ঞানের__কোনও বিশেষ প্রতিজ্ঞার--মধ্যো যখন অবস্তন্ভাবিত! দেখিতে পাওয়া! যায়, তখন 
লেই আভ্যন্তরীণ অবশ্রস্তাৰিত| হইতে বুঝিতে পারা যান্থ খে, উক্ত প্রতিজ্! প্রতাক্ষ- 
নিরপেক্ষ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের উপর তাহার সত্যতা নির্ভর করে ন! । অভিজ্ঞতাকে অনপেক্ষ 
ব! অসদ জ্ঞানে পরিণত করাই প্রক্কতির দশন । 

স্থঙ্নশীলত|১ ও স্ৰইি* এই উত্তয্নের মধ্যে প্রক্কৃতি বিরাম ছলিতেছে, অনবরত 
নিদ্দিষ্ট কপ ও বস্তুর উৎপাদন করিতেছে, আবার সেই স্বষ্ট কূপ ও বন্ধ অতিক্রম করিয়। 
নৃতন স্প্িকার্ে উন্মুখ হুইতেছে। এই দোলই প্রক্কতি। ইহ! হইতে প্রকৃতির মধ্যে 
বর্তমান দিবিধ তবের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া খাস্স£ (১) মাহাঘার। প্রকৃতির বিরামহীন 
ক্রি! চলিতে থাকে, এবং (২) যাহার অস্রিত্বৰশতঃ কোনও বন্ধর সুর সঙ্গে সঙ্গেই 
প্রকৃতির ক্রিয়ার সমাপ্তি হয় না। প্রকৃতির সর্বত্রই এই দুই তত্র অন্ডিত্ব আছে, এবং 
এই ইৈতদ্াব! প্রকৃতির ব্যাখ্য! করিতে হুইবে। সর্বত্রই এই ইৈতের সন্ধান করিতে 
হইবে। কিন্তু এই দৈত-ন্যাবিক্ষারই দর্শনের শেষ কথ! নহে। কোথায় এই দৈতের 
পহিপমাখি, হইয়াছে, কোথায় দুই তন মিলিত হুইদ়| একে পরিণত হইয়াছে, তাহারও 
অগ্লন্ধান করিতে হইবে । প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের সমবায়ে খে একত্ব উদ্ভূত হইয়াছে, 
লেই সামগ্রিক এক স্বই উপলব্ধি করিতে হইবে। কিন্ত প্রকৃতির এই একত্ব পরম একত্র 
এক দিকমাত্র। অসঙ্গ অনবদ্ছি্ন মনের মধ্যে যাহা! পূর্ক্দেই কল্পিত হইয়াছে, তাহাদিগকে 
বাস্তবে পরিণত করিবার প্ৰচেষ্টাই প্রক্কতি। সত্যের জগতে বাহ! চিরদিন বর্তমান, তাহাই 
বাহ্‌ জগৎ একটির পর একটি করিয়! তিন্ন তির স্তরের ভিগ ভিন্ন শ্রেণীতে রূপার্নিত করে। 
শেলিং প্ররুতির দর্শন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন £ (১) কৈৰ প্রকৃতি, (২) জৈন 
প্রক্কতি এবং (৩) হৈব ও অঙ্গৈব প্রকৃতির মধ্যে ব্যতিহার। 

(১) ইৈৰ প্র অন্তহীন ক্রিগা-_স্থহীন স্ষ্িই প্রকৃতি । প্ররুতির স্যরি 
কার্যে কোনও কপ বাধা যদি না খাকিত, তাহা হইলে এক সঙ্গেই যাহ! স্থষ্টি করিবার, 
তাহা স্থষ্টি করিত! ফেলিত। অসীম গতিতে এই ্পরিকাধ্য হইত বলিয়া যাহ! স্থষ্ট হইত, 
তাহা হইত অসীম । আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ_-সলীম জগত হ্ষ্ট হইতে পারিত না। 
সদীম বস্তর স্থরিব্বার| প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতির কাখ্য অন্ত এক বিরোধী শক্তি-কর্কৃক 
বাধিত হয়, এবং সে শক্তিও প্রকৃতি অন্ধর্গত | যে সমস্ত সসীম পদার্থ ন্ট হয়, তাহাদের 
কি প্রকৃতির লক্ষ্য নহে। তাহাদের স্ষ্টিমাতই প্ররুত্তি তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া! 
অগ্রসর হয়--অসীম-সংখ্যক সসীষ বস্তুর স্থইিছার! অস্তরস্থ স্থরিশক্কির দাবি পূর্ণ করিতে 
অগ্রসত্ত হয়। এই বিরামহীন স্ষ্টিকার্য্যে প্রক্কতি দুইটি বিরোধী শক্তির ঘন্দক্ষেত্রকূপে 
প্রতিভাত হয়; একটি তাহার কাধ্যের সহায়ক, দ্বিতীয়টি তাহার প্রতিবন্ধক । প্রত্যেক 





* Produerivits * Producer 
0.2. 133-50 





৩৯৪ পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 


কেহযাবী জৈৰ বস্ততেই এই বিৰোধ বর্তষান। প্রত্যেকের মধ্যে এই বিরোধের অস্তিত্বের 
জই কোনও হৈৰ বন্ধই অনশেক্ষ কিছুর স্বষ্টি করিতে পারে না, কেবল আপনার 
সৰ্ব আবৰ উৎপাধন করে। স্থরিকাধ্যে প্রকতি ব্যক্ষিকে অবহেল! করে। প্রকৃতির স্্ট 
নলীৰ বন্ধ অসীম-উৎপাদনে প্রকৃতির ব্যর্থ প্রশ্থাসৰাত্র। প্রকৃতির লক্ষ্য জাতি, ব্যক্তি 
লক্ষো পৌছিৰাব উপান্বধাত্॥ জাতির অস্তিত্ব রক্ষিত হইলেই প্রকৃতি সন্জই। 
ব্যক্তিহিগকে রক্ষার জন্তু তাহার কোনও প্রশ্মাল নাই ; বরং তাহার কার্য বাক্রিক বিনাশের 
অতকৃল । ক্ষ প্ৰকৃতিৱ’ তিনটি মৌলিক ধৰ্স্থ : (ক) সংজ্জনন শক্তি, (খ) উত্তেজ্ননীলত! 
এবং (গ) ইচ্ছিযবৃত্ধি। এই তিন ৰৰ্্দের নানাধিকা-ঙ্রসারে জৈব প্রাকৃত তিন ভাগে 
বিভক্ত । বে সকল জীবে ইলজ্জিয়বৃক্ধি লর্দ্দাপেক্ষা অধিক, তাহাবাই স্কোক্চ। 
উত্তেক্ষনলীলত! বাহাদের প্রবল, তাহারাই দ্বিতীয় শ্রেণীর । বাহাছের মন্যে উত্তেজননলত। 
ও ইচ্িয়বৃত্ধি নিতান্কই কব, ঘাহাৰের সংজনন শক্তি স্ব্দাপেক্ষা অধিক, তাহার! সর্কানিয় 
শেণীর। উদ্ভিদ হইতে মাপৰ প্যন্ব সকলই একই দেহের বিভিহ অগ্গ । 

(২) নির্জন প্রকৃতি ২--ইহ। হৈব প্ৰকৃতিত বিপরীত, লক্ষীব জগতেৱ প্ৰকৃতি- 
কৰ্তৃক নিঘ্বীব জগতের প্রকৃতি প্রতিবন্ধ । সব্দীৰ প্রকৃতি স্ুরিলীল ; নিজৰ প্রকৃতি 
স্ুষিকাধ্যে মশক । নিজীৰ জগৎ বহুলংখাক উপাদানের সমযিমাত্র। তাহান! পরস্পর 
হইতে সবক; কেবল পরস্পরের পার্খে অবস্থিত, এই মাত্র তাহাহের পরস্পরের সো 
সন্বন্ধ। নিষ্থীব প্রকৃতি একট! পি” মাত্র; ষে শক্তিদ্বারা তাহার! একত্র ধৃত, তাহা 
তাহাবের বাছিবে অবস্থিত, তাহা পৃথিবীর ক্মাকধণ। লঙ্গীব প্রকৃতির মতো নিষ্থীৰ 
প্রকৃতির মদোঞ বিভিন্ন স্বর ক্ঘাছে। লঙ্গীৰ জগতে বাছ! প্রঞ্ননক্রিয়া, নিন্ধীৰ জগতে 
তাহাই হাসায়নিক ক্রিয়া ( স্বেমন--দহনক্ৰিয়া )। লঙ্জীব জগতে দাহ| উত্বেজনশীলতা, 
তাহাই নিজ্গীৰ জগতে তড়িৎ, খাহা স্গীৰ জগতে ইচ্ছিছযৃতি, তাহাই নিজীব জগতে 
চোঁদ্বক শক্তি -নিজ্জীৰ জগতের সৰ্ক্দোদ্চ স্তর । 

(৩) উপকে খাহা উক্ত হুইস্থাছে, তাহারা! জৈব ও নিজীব প্রকৃতির মধ্য 
ব্যতিহাৰ্ধ ৰা! পাৱস্পরিক ক্রি প্রতিপন্ন হত । নির্ধীৰ জগতের অস্তিত্ব ব্যতীত দৈব 
আগতে কাধের সন্তৰ হয় না। প্রকৃতি উভয় জগৎ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয়। ইৎ। 
হইতে জৈন ও নিজ্জীব উতয় জগংই এক উৎস হুইতে উন্কৃত বলি! অস্ুমিত হয়। নিজীব 
জগতের সস্ধিত্ব হইতে এক উচ্চতর শক্তিমূলক ব্যবস্থার" অস্তিত্ব ক্যান করা যায়। 
সঙ্গীৰ ও নির্জীব জগতের সংোগ-বিধানের জন্য এবং উত্তয্বকে ধারণ করিয়া রাখবার জন্তু 
একটি তৃতীয় বন্ধ প্রত্নোজন। সাহারা সমগ্র জগৎ গৈৰ এবং নির্াীৰ উ্ জগৎ 
বিশ্বত, এইন্ধপ এক অভিত্র আদি কারণের অস্তিত্ব স্বীকার কৰিতে হয়। এই জীবদেছ 
শেষন জীৰাস্যা-কৰ্কৃক সন্জীৰিত, সেইন্ধপ এই কারণ জৈন ও নিজীৰ উত্তর জগতের 
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নব্য দর্শন__শেলিং ৩৯৫ 


আস্মাস্বকধণ-_জগদাব্মাস্বক্ধপ’ । এই তত্ব সজীব ও নিজৰ উভয় জগতের মধ্যে দোলায়মান 
ধাকিয়। উভয় জগতের সন্তিত্ব রক্ষা করে। ইহাই এই জগতের পরিবর্ত্ন-রাজির প্রথম 
কারণ, এবং সন্ত জগতের মধ্যস্থ সক্রিয়তার চরম ভিত্তি । শেলিং এইকপে এক বিশ্বব্যাপী 
ন্দীর প্রত্যয়ের উদ্ভাবন কৰিয়াছেন। হৈব ও নিজৰ উভয় জগতে বিভিন্ন প্তৱেৱ 
সমাস্তৱালভাবে স্ববস্থিতিদ্বার্৷ এই সঙ্গীর অস্রিত্ব প্রমাণিত হয়। নিন্দীব জগতে যাহ। 
চৌম্বক শক্তিত্ব কাবণ, তাহাই জৈৰ জগতে ইল্জিগ্বৃত্তির কারণ । চৌদ্বক শক্তি ইন্জিয় 
বৃত্তির উচ্চতর অবস্থাযাত্র। আদি কারণ হইতে বাহ! ইচ্রিয়বৃত্তিকপে দৈব জগতে 
আবিদ্ধতে হয়, তাহাই নিন্রীৰ জগতে চুম্বক শক্তিন্ধপে প্রকাশিত। জৈব জগৎ নিজ্দীৰ 
জগতের উচ্চতর স্তর। চৌদ্বক শক্তি, তড়িত এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার মধ্যে যাহ! 
ক্রমে নিম হুইতে উচ্চতর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ! জৈব জগতেও বিভূত 
হুইস্থাছে। 


খে) আভীজ্িয় অধ্যাস্মদর্শন 

গ্রন্থের প্রারপ্তে শেলিং লিখিয়াছেন ১ 

শবিষয়ের সহিত বিষয়ীৰ সংগতি উপন্থ সমন্ত জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত । কেনন! ‘জান! 
পব্দেত্ব কর্ণ, যাহা পতা, তাহার জান, এবং বিষয়েব সহিত তাহার প্রত্যয়ের সংগতিই 
সর্ধাজ সতা বলিয়া গৃহীত হয । 

শন্দামাদের জ্ঞানে বাহ! সম্পূর্ণ বিষয়গত, তাহার সমগ্লিকে "প্রকৃতি" বলে; যাহা 
বিষিগত, তাহার সমরীকে বুদ্ধি '্মখব! সহম্‌ বলে। প্রকৃতি ও বুদ্ধির প্রতায় পরস্পর 
বিক্দ্ধ ভাবাপগ্ৰ। যাহার কাৰ্য কেবল বন্ধর প্রতিক্প (প্রত্যয় ) ধারণ করা, তাহাই 
প্রথমতঃ বুদ্ধি বলিয়া, এবং হাহা প্রতিন্রপ-গঠন সম্ভবপর, তাহাই প্রকৃতি বলিয়া গৃহীত 
হয়_নুদ্ধি চেতনন্ধপে এবং প্রকৃতি ছড়কপে । কিন্ত জ্ঞানের প্রতোক কার্ধেই এই দুইএর 
মধ্যে__চেতন ও স্মচেতনের ন্গো__সংগতি বর্তমান । এই সংগতির ব্যাখ্যাই সমস্ত! । 

+ “জ্ঞানের মধ্যে বিযয় ও বিযষত্ী এমনভাবে সন্মিলিত খাকে যে, উহাদের মধ 
কোন্টি পূর্ববন্তা, তাহ| বুঝিবার উপায় নাই । উত্তগ্সেই একই সময়ে বন্তমান, এবং 
তয়ে মিলিত হইগ্সা একই বলিয়। প্রতীত হয়। কিন্ত ইহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে, 
একতরকে পূর্কদবন্ী ধরিয়! ব্দারন্ভ করিতে হয়। যদ্দি বিষয়কে পূর্ব্দবত্তী ধরা যায়, তাহ। 
হইলে ব্যাখ্যা কৰিতে হইবে, তাহাব সহিত সংগত বিৰত্্ী কিৰূপে তাহার সহিত যুক্ত হয়। 
আত বগি বিষন্ীকে পূৰ্ববত ধা বায়, তাহা হইলে তাহার সহিত সংগত বিষয় কিরুপে 
তাহাৰ সহিত যুক্ত হয়, তাহার ব্যাখ্য। করিতে হয় । 

পৰিবন্ের প্রত্যর্নের মধ্যে বিবন্ধীর প্রতান্ন নিছিত নাই, পরস্ধ বিষয় ও বিষন্্ীর 
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স্ব 
প্রত্যন্ পরস্পর্বিরোধী ॥ প্রক্কতির প্রত্যত্নের মধ্যে এমন কিছু নাই ; যে তাহার প্রতিন্ধপ- 
ধারণের জন্য অন্ত একটি বসন্তকে খাকিতে হইবে। যদি প্রকৃতির জ্ঞানের জন্য অন্ত 
কিছুই না খাকিত, তাহ! হইলেও তাহার নিক্ষের অন্ডিত্বের কোনও বাধ! হুইত না, ইহাই 
মনে হয়। হতনা: প্রশ্নট এইভাবে গঠন করা যাইতে পারে_বুদ্ধি কিজপে প্ররুত্ির 
উপর প্রযুক্ত হন; শব! প্রকৃতি কিন্পে বুদ্ধির ধ্যে গ্রতিবিদ্থিত হয়? 

"প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রকৃতিকে জ্ঞানের পূর্বদব্তী ধরিয়া লয়। স্থতরাং এই প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরই কাঁজ। 

“প্রত্যেক জ্ঞানের দুইটি মেক” আছে; তাহারা পর“পরের অপেক্ষা করে। প্রতোক 
বিজ্ঞানেই জ্ঞানের সেক পরস্পরের লাশেক্ষ। সবতবাং ছুইটি মৌলিক বিজ্ঞানের অস্তিত্ব 
স্বীকার করিতে হইবে-_একটি প্রক্ুতির বিজ্ঞান, কথাটি বুদ্ধির বিজ্ঞান । জ্ঞানের এক মেক 
হইতে আলোচন! আবস্ত কৰিলেও অন্য প্রান্তে উপনীত হইতেই হইবে। প্রাকৃতিক 
বিজান প্রক্কতি হইতে আরম্ভ করিয়। বুদ্ধিতে গিগ্স। উপনীত হয়। প্রাকৃতিক কাধোর 
ব্যাখ্যার জন্ত উপপাগ্বের সাহাৰ্য লইতে হয়। বুঞ্ধিকর্তৃক উদ্ভাবিত 'নিয়ম'দ্বারা 
প্রকৃতির সমন্ত প্রতিভাসের ব্যাখা করিতে হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যখন পরিপূর্ণতা 
প্রাপ্ত হুইবে, তখন সমগ্র প্রক্কতিও তাহার সমগ্র নিন্ম বুদ্ধির ক্রিয়ায় পরিণত হইবে__ 
অথাৎ তাহারা জ্ঞান ও চিন্তার নিয়ষের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রমাণিত হইবে। দেখ! 
যাইবে, খে নিয়ম বুদ্ধিতে বর্তমান, থে নিয়মাছলারে জ্ঞান উৎপগ্র হয়, তাহাই প্রারুতির 
মধ্যেও বর্ধমান । তখন প্রকৃতির উপাদান বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি হইতে অস্ধহিত হইয়া! খাইবে, 
এবং বিজ্ঞানের জন্য অবশিষ্ট খাকিবে, কেবল "নিব" ( আধুনিক বিজ্ঞানে গণিতের এবং 
গণিতের তব-প্রকাশক হুত্রাবলীর প্রাদুর্ভাব শেলিংএব এই কথার প্রমাণ )। দৃষ্টি বিজ্ঞান" 
একপ্রকার জ্যামিতি; আলোকরস্মি এই বিজ্ঞানে জ্যামিতিক বেখাকপে গণ্য হয়। 
আলোকত জড় পদাখ কিনা, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের গভীর সন্দেহ আছে। চুম্বকের 
দৃঙ্গমান কূপ হইতে জড়ীর উপাদান সমপূর্ণতূপেই তিরো ছিত হইয়াছে, এবং পৃথিবীর আকর্ণণের 
মধ্যে ‘নিয়ম' ভিন অন্ত কিছুরই অস্তিত্ব নাই । এই 'নিয়ম'ঘারাই জ্যো তিক্কমণ্ডল সকল 
চালিত হয়। প্রকুতির পূর্ণ ব্যাস্য তখনই হুইবে, যখন সমগ্র প্রক্তি বুদ্ধিতে পরিণত” 
হইবে। প্রকৃতির মধ্য যাহা চেতন ও বত, তাহা আ্বাপনাকে প্রতিবিস্বিত করিবার জন 
( অর্থাৎ আম্মজ্ঞানলাতের সন) প্রকৃতির নিক্ষল চেষ্টামাত্র । ঘে প্রকৃতিকে আমর! অচেতন 
বলি! মনে করি, তাহা স্পকু বুদ্ধি* ভিন ক্যা কিছু নহে । প্রক্বতি অচেতন হইলেও তাহার 
কাধের মধ্যে বৃদ্ধির প্রকাশ দেখিতে পাওয়! বায । প্রকৃতি লক্ষ্য সম্পূর্ণ আস্মসংবিদে 
উত্তরণ ১ মাস্ছষে ভিন্ন অন্য স্থরিতে প্রক্ততি স্দাস্মসংবিদে উত্তীর্ণ হয় নাই । এই আস্মদংবিদ 
অখবা। প্রজ্ঞায় উত্তীর্ণ হই প্রকৃতি আপনার দিকে ফিরির! দৃষ্টিপাত করে, এবং আপনাকে 
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দেখিতে পায়। ইহ! হইতে স্পইই বোধ হয় যে, আমাদের মধ্যে যাহ। বুদ্ধিযুক্ত ও চেতন 
বলিয়! প্রতীত হয়, তাহ! ও প্রকৃতি আদিতে অভির । 

“এখন যি বিষরীকে বিয়ের পূর্কব্তা বরি্া লওয়। হয়, তাহ! হইলে কিন্ূপে 
জানে বিষয়ের আবির্ভাব হয়, তাহার ব্যাখ্যা করিতে হয়॥ সেই ব্যাখ্যার জন্য প্রথমেই 
জ্ঞানের মধ্য হইতে বিষয়-সংক্রান্ত সমন্তই বহিষ্কৃত করিতে হুইবে । বিষয়ের সত্যত! 
সম্বন্ধে ‘সন্দেহে'র আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। প্রারুতিক বৈজ্ঞানিক প্রাকৃত বস্ত 
পৰ্যবেক্ষণকালে, তাহার জ্ঞান হইতে যাবতীয় বিষস্গিগত অংশ বৰ্জ্জন করিতে উৎস্থক । 
তাহার পর্যবেক্ষণের ফলের সহিত তাহার কোনও কজন! ও ধারণ! মিশ্রিত হইয়! যাহাতে 
তাহাকে দূষিত ন। করে, সে সহ্বন্ধে তিনি বিশেষ সতর্কত! ব্দবলম্বন করেন। তেমনি 
দাশনিকও মনের কাধ্যাবলী-পরীক্ষার সময় যাবতীয় বিষয়গত পদার্থ মন হইতে নিষ্কাশিত 
করিতে চেষ্টা! করেন। এই কা্ধ্যের সাধন ‘সন্দেহ’ । এই ‘সন্দেহ’ কেবল ব্যক্তিগত 
সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় না, যে সংস্কার সর্ধ্ব-মানব-সাধারণ, তাহার বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত 
হয়। আমাদের বাহিরে অবস্থিত বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস-ক্কপ সংস্কার সর্ধ-মানব-সাধারণ, 
এবং যাবতীয় সংস্কারের মূল । এই সংস্কার কোনও প্রমাণ-দবারা প্রমাণিত কর! খায় ন।। 
কিন্ত উহার বিরোধী প্রমাণছাবা এই সংস্কার নষ্ট করাও খায় ন!। আমর! বিল! প্রমাণেই 
অব্যবহিতভাবে বাধ জগতের অঅত্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করি। কিন্ত বাহা পদার্থ আমাদিগের 
হইতে সণপূর্ণ বিভিন্ন ও বিকুদ্ধধন্মী, এবং তাছ! কিরূপে আমাদের সংবিদের মধ্যে প্রবেশ 
করে, সে সন্ধে কোনও প্রমাণও নাই । স্বতরাং বাহ পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাসকে একটি 
সংস্ধারমাত্র বলিয়াই গণ্য করিতে হুইবে। 

শ্ৰাহ। স্বতঃ-প্রমাণ্য নহে, বাহার অন্য প্রমাণও নাই, তাহাতে অন্ধভাবে বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়। তাহাকে সত্য বলিয়া আমরা যে গ্রহণ করি, ইহ! সম্ভবপর হয় কিজূপে ? 
ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, আমাদের অজ্ঞাতে এই বিশ্বাস অন্য এমন একটি 
বিশ্বাসের সহিত একীকৃত, বাহার সঙ্ন্ধে আমাদের অব্যবহিত নিশ্চিত জ্ঞান আছে। সেই 
বিশ্বাসের উপর থে এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত তাহ! নহে, তাহার সহিত ইহ! অভিগ্ন। এই 
অভিশ্নত! প্রমাণ করাই অভীক দর্শনের কাধ্য । 

প্প্রত্যেক সংৰিদের মধোই “অহম্‌ অস্থি আমি আাছি_ ইহা ভিত অন্য কোনও 
নিশ্চিত অব্যবহিত জ্ঞান নাই । ‘আমাদের বাহিরে বন্ধ আছে'--ইহাকে যদি ‘অহম্‌ 
অস্মি'র সহিত অভিন্ন প্রতিপরর কর! যায়, তাহ! হইলে উভয় প্রতিজ্ঞা! তুলার্ূপে নিশ্চিত 
বলিয়া প্রমাণিত হুইবে । 

“অতীন্দ্িথ জ্ঞান’ এবং সাধারণ জানের মধো দুইটি বিষয়ে প্রতেদ £ (১) অতীন্জিয় 
জ্ঞানে বাহবস্তর অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস একটি সংস্কারমাত্র। এই সংস্কার অতিক্রম করিয়া 
অভীন্তিয় জ্ঞান ইহার কারণের অঙ্গসন্ধান করে। (বাহ পদার্খের অস্তিত্ব প্রমাণ কর! 
ইহার উদ্দেশ্ব নহে, এই সংস্কার যে লাংসিদ্ধিক এবং অবশ্রন্ভাৰীরূপে উৎপন্র হয়, ইহ! প্রমাণ 
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করাই ইহার উদ্দেশ্ত।) (২) দ্ধিতীক্রতঃ “অহষ অস্থি' এবং “আমার বাহিরে বন্ধ 
আছে'_এই ছুই বাক) সাধারণ সংবিদে একত্র নিশ্রিত থাকে ॥ অতীহিয় জ্ঞান ইহাদিগকে 
বিভক্ত করিয় লইয়া একটির পরে অস্তটিকে স্থাপিত করিয়া ভাহাদিগের এক ত্ব-প্রতিপাদনের 
অন্ত চেই| করে। সাধারণ জ্ঞানে এই নিয়ত সন্দ্ধ অহস্ৃৃত হয় মাত্র । উভয় প্রতিজ্ঞা 
অইন্ধপে পৃথক করিস অভিজ্ঞতার উর্দ্ধে উপবিষ্ট হইয়া দার্শনিক চিন্ছ! করেন। লাধারণ 
জ্ঞানে ‘জ্ঞান’ অর্থাৎ জ্ঞানক্কপ কাৰ্য্য জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে বিলুপ্ত হৃইয়| খায়, কিন্ত 
অভিঙ্গতার উত্ধবন্তী সভীক্রিয় জ্ঞানে জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যে বিলীন হয়। 
জ্ঞানক্রিয়ার জ্ঞানই সতীহ্রিয় জ্ঞান--সপপূর্ণ বিষন্-ব্ছিত জ্ঞান | অব্যবহিত জ্ঞানে বিষয়ই 
সংবিদে উপনীত হয়, কিন্ত জানক্রিয়াটি, যাহ! জ্ঞাত হয়, তাহার মধ্যে হারাইয়! যায়; 
অর্থাৎ তাহার জ্ঞান হয় ন!। কিনূপে সেই ক্রিয়া সাবিত হর, তাহা! সংবিদের গোচর 
হয় না। কিন্তু অভীজ্িয় পর্যবেক্ষণে জ্ঞানের বিষয় চকিতে সংবিদের মধ্যে আবিভূত 
হইয়া সন্তহিত হয়, জ্ঞানের ক্রিয়াটি জ্ঞানের গোচরীভূত হয়। সাধারণ চিন্ত। প্রত্যয়বহল 
হইলেণ্ড, তাহাতে প্রত্যয়গুলি প্রতায়ক্ধপে জাত হয় না। কিন্তু অজয় চিন্তাকাথে 
চিন্ধাৰ স্বাভাবিক গতি প্রতিহত হয়, প্রত্যয় কাধাূপে প্রতীত হয়, এবং চিত্ত৷ তখন 
শ্রতায়ে উন্নীত হয়। দার্শনিক চিন্ত! এক প্রকার কাধা__মনের কাধ্য__, কিন্তু কাধ্যমাত্র 
নহে; এই কাধ্যের মধো উক্ত কাধে বিরামহীন জ্ঞান মিশ্রিত খাকে। 

“চিন্তার স্মতীজিয় প্রণালীর বিশেষত্ব এই খে, অন্তবিধ চিন্তায় জান ও ক্রিয়ার মধ্যে 
যাহ! সংৰিদকে এড়াইয়৷ ঘা, এবং জ্ঞানের বিষয় হয় না, এই প্রণালীতে তাহা সংবিদের 
মধ্যে আনীত হুইয়৷ জ্ঞানের বিং ॥ বিষয়ীর কায ও স্মবন্থ। তখন অবিরাম বিষয়ে 
পরিণত হইতে খাকে।” আপনাকে অবিরাম কণ্ম এবং চিন্তা! উতদ্রের মধ্যে মগ্ন রাগার 
সাম্থ্যকে শেলিং 75045509001 Ar বা অতীজিয় কৌশল (কল| ) 
বলিল্নাছেন। 

কাাণ্টের অস্ুসরণ করিয়া শেলিং স্মতীন্লিয দর্শনকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 
এই বিভাগের অস্তরসিহিত তব্বের তিনি এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জ্ঞানের মধো 
বিষয়ীকে প্রধান অংশ বলি গণ্য কৰিলে, জ্ঞানের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভবপর হয়, 
তাহাই ন্তীল্রিয় দর্শনের ব্যাখ্যার বিষয় হয়। সমস্ত জ্ঞানকেই কতকগুলি আদিম মৌলিক 
বিশ্বাস অথবা সংস্কারে পরিণত কর! বায । এই সকল সংস্কার এক মাত্র আদিম সংস্কার 
হইতে উদ্‌কুত। তাহাই এই দর্শনের মূল তত্ব । এই তন্বের নিশ্চিতি অন্য কিছুর উপর 
নিব করে ন।। ইহা হইতে যাবতীয় অন্ত নিশ্চিতি উদ্কৃত। এই সকল আদিম 
সংস্কারের উপর ভীতি দর্শনের বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ বুদ্ধির মধোই এই সকল 
সংস্কারের অহ্ুসন্ধান করিতে হইবে। মাহবের বুদ্ধিতে এই সকল সংস্কার প্রাপ্ত হওয়া 
যায়ঃ (১) সআমাদিগের হইতে স্বতস্রভাবে অবস্থিত এক বস্তজগতের যে কেবল বস্তি 
আছে, তাহা নহে ; আমাদের মনেত মধ্যে বস্ত-জগতের যে সকল প্রত্যর আছে, তাহাদিগের 











নব্য দর্শন__ শেলিং ৩৯৯ 


সহিত এই সকল বস্তুর এমন মিল আছে যে, এই সকল প্রত্যয়ের মধ্যে তাহাদের যে রূপ 
প্রতিফলিত হয়, তাহার অতিরিক্ কিছুই তাহাদের মধ্যে নাই । বস্তুর স্বক্কপ অপরিবর্তনীয় 
এবং আমাদের প্রত্যগ্ও তাহাদের অবিকল প্রতিৰিদ্ব। ইহাই আমাদের প্রথম এবং 
মৌলিক সংস্কার । ইহা হইতেই দর্শনের প্রথম সমস্যার উৎপত্তি । জ্ঞানের বিষয়ের সহিত 
তাহার প্রত্যয়ের সংগতি--যাহা সমপূ্শক্ধপে প্রত্যন্ন হইতে ন্বতষ, তাহার সহিত প্রত্যয়ের 
সাপ মিল কিরূপে সম্ভবপর হুয়_ই্াই দর্শনের প্রথম সমস্ত! । প্রত্যেক বস্তুর 
সহিত আমাদের মনে তাহার দে প্রত্যগ্ন আছে, তাহার সম্পূর্ণ সংগতি আছে, অর্থাৎ 
বন্তপকল প্রকৃতপক্ষে যাহা, তাহ! ক্মামবা নিশ্চিতভাবে জানি, এই বিশ্বাসের উপরই, 
অভ্তিজ্ঞতা। প্রতিষ্ঠিত। বন্ধ ও তাহা প্ৰকাশমান কূপের অভিন্তায় বিশ্বাস ন! খাকিলে 
অভিজ্ঞতাও সম্ভবপর হুইত না; প্রাকুতিক বিজ্ঞানেরও সম্ভব হইত না। এই প্রশ্নের 
সমাধান এবং উপপাদক* দর্শন অতিত। ইহাই অভীহিয় দর্শনের প্রথম তাগ। 

(২) দ্বিতীয় ভাগ-_বাবহান্িক+ দর্শন । খে সকল প্রত্যয় আমাদের মনে স্বাধীন- 
ভাবে উদ্ভূত হয়, যাহাদের উদ্ভব নিয়ত নহে, তাহার! থে চিন্তাক্গগৎ্ হইতে বন্ধদগতে 
গিয়া! তথায় বাস্তৰ ক্ূপ প্রাপ্ত হইতে লনর্থ_এই সংস্কার উপরি উক্ত সংখ্কারের মতোই 
আদিম, কিন্ত উহার বিপরীত। প্রথমোক্ত সংস্কার-অঙ্ুসাবরে বস্ধসকল অআঅপরিবর্তনীয়, 
এবং আমাদের প্রতায়সকল তাহাদের দ্বারা নিগ্ঙ্জিত। কিন্ত দ্বিতীয় সংস্কার অঙ্ুলারে 
আমাদের প্রত্যয়দ্বার! বন্তজগতে পরিবর্তন উৎপগ্ন হয়। বিষয্নজগৎ স্বাধীনভাবে উৎপন্ন 
প্রত্য্নত্বার! নিয়স্বিত হয়। এই সংস্কার হইতে যে প্রশ্নের উদ্ভব হয়, তাহা এই £ 
চিন্তাথার1 কিন্ধপে বিষয়ে এমন পরিবর্ধন সংঘটিত হয়, খে পক্সিবন্ঠিত বিষয় আমার 
চিন্তার সহিত সম্পৃশ লামর্রাঘুক্ত হয়। 

(৩) উপবে মনের মধ্যে স্বাধীনভাবে উৎপন্ন যে সকল প্রত্যয়ের কথা! বল! হইয়াছে, 
তাহার! “ইচ্ছার ক্রি্া। যে দুইটি সংস্কারের কথা উল্লিখিত হুইয়াছে, তাহার! 
পরস্পরের বিরুদ্ধ। দ্বিতীয় সংস্কার ্সহুসা'রে ইঞ্জিয়গ্রান্য জগতের উপর চিন্তার প্রাধান্য 
স্বীকৃত। কিন্তু প্রথম সংস্কার অঙ্গসারে চিন্ত! বিষয়ের দান, বিষয়-কুঁকই চিন্তা সম্পূর্ণ 
নিয়ত্বিত। উভয়ের মধ্যে সামরশ্ত-স্থাপনের উপায় কি? পপ্রত্যন্ধ বিষয়ের অঙ্গগামী", 
আবার “বিষক্স প্রত্যগ্সের ন্থগামীণ, এই উভয়ের মধ্যে সামগ্রস্তন্থাপন অতীজ্িয় 
দর্শনের প্রধান কাধ্য। চিন্তা ও বাহ জগতের মধ্যে প্রাক্-প্রতিষিত-সংগতি ভিন্ন 
এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব। কিন্ত যে ক্রিয়াহারা বাহু জগতের উৎপত্তি হয়, 
তাহা এবং আমাদের “ইচ্ছাপর মধ্যে যে ক্রিস প্রকাশিত হয়, উভয়ের 'অভিগ্রতা 
স্বীকার ন! করিলে, এই প্রাক্-প্রতিষ্ঠিত-সংগতিরও কোনও ধারণা সম্ভবপর হয় না। 
ইচ্ছার ক্রিয়ার মধ্যে যে সক্রিযত! প্রকাশিত হয়, তাহা যে স্তনশীল, তাহাতে 
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পাশ্চান্তয দর্শনের ইতিহাস 


সন্দেহ নাই। তাহা সচেতন সক্রিম্থত1। প্রকৃতির মধ্যে যে সক্রিয়ত! দৃষ্ট হয়, তাহ 
অচেতন । বদি ধনিয়া লওয়া যায় যে, ইচ্ছার স্বজনশীল ক্রিয়ার মধ্যে ঘে সচেতন 
ক্রিয়া বর্তমান, তাহাই প্রন্কতির মধ্যে চেতনাহীন ক্রিয়া, তাহ। হইলে এই বিরোধের 
মীষাংস। হয়, এবং এই প্রাক্‌-প্রতিষ্ঠিত-সংগতি সত্য হয়। কিন্ত এই অঙ্রমান যদি 
সত্য হয়, তাহা হইলে ঘে সক্রিয়ত। জগৎস্থ্িতে নিযুক্ত এবং যাহ। ইচ্ছার 
ক্রিগ্জার মখ্োও প্রকাশিত, উভয়ের অভিন্রতা জগতের স্থক্ট বন্ধর মধ্যেও পরিদৃষ্ হইবে 
এবং এই সকল বসন্ত যুগপৎ সচেতন ও চেতন সক্রিন্ততার স্ট্টিকূপে প্রকাশিত 
হইবে। সমগ্র প্রক্কতিও বেনন, তাহার বিভিন্র স্বষ্ট পদাৰ্থও তেমনি, ঘেখন চৈতন্য 
সহযোগে স্ষ্ট বলিছ্া প্রতিভাত হইবে, তেমনি অন্ধ যাত্রিক নিয়মের ক্রিয়ারূপে ও 
প্রতীত হইৰে। জগত “উদ্দেশ্যের ফল হইলেও, উদ্দেশ্বদ্বারা তাহার ব্যাখ্যা কর! 
যায় না। প্রকৃতির উদ্দেশ্বের দর্শন অথব| 7:51591985 উপপাদক ও ব্যবহারিক 
দর্শনের সংযোগ-সুত্র। 

কিন্ত সচেতন ও সচেতন সক্রিয়তার এই একত কোথা অবস্থিত ? মূল তব্ব-অহমের 
মধ্যে যখন অতীজ্ছিয় দর্শন এই একত্বের অবস্থিতি প্রতিপন্ন করিতে পারিবে, তখনই 
তাহার উদ্দেশ্য সিন্ধ হইবে। তৃতীয় ভাগের ইহাই আলোচ্য বিযয়। সংবিদের মধ্যে 
সচেতন ও অচেতন ক্রিয়ার অস্তিত্ব ইহাতে প্রদনিত হইয়াছে। শসৌন্দধ্যাহবতৃতিমূলক 
ক্রি্াই এই ক্রিয়া। ( কলান্ক্লি ইহা! হইতেই উদ্ভূত হয়।) কলার আদশ-শরি 
এবং প্রক্কতির স্থরি উভয়ই একই সক্রিযতার ফল। বিষগজগৎ চৈতন্তাতিদুখী ন্দাম্মার 
চৈতক্তবিহীন কৰিত|’। কলার জ্ঞান দর্শনের লাব্বিক লাধন। শেলিংএর দর্শনের 
এই তিন ভাগ ক্যাণ্টের উপপাদক দর্শন, ব্যবহারিক দর্শন ও কলার দর্শনেরই অনুরূপ । 


অভীক্বিয় দর্শনের সাধন 

এবংবিধ দাশনিক স্থালোচনার একমাত্র সাধন অন্তরিহ্ছিয়* । এই শস্তরিজিয্ের 
যাহ! বিষ, তাহার প্রক্কতি এক্কপ, যে তাহ! কখনও বাহ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে 
না। জ্ঞানের উৎপত্ধিপ্রক্িয্নাই মাত এই দর্শনের আলোচ্য বিধয়। এই প্রক্রিয়া 
সাপূর্ণক্বপে আত্যন্ধরীণ ব্যাপার। এই দর্শনের একমাত্র উদ্দেশ্ব বুদ্ধির ক্রিয়া পৰ্যবেক্ষণ 
করা এই ক্রি নিন্দি নিশ্নযাহ্সারে সংসাধিত হয । এই ক্রিয়ার জ্ান-লাভের জন্য 
এক প্রকার অব্যবহিত বিশেষ আত্যন্তরীণ জ্ঞানের প্রশ্নোজন । দার্শনিক জ্ঞানলাতের 
উদ্দেশ্বে বুদ্ধির ক্রিয়ার পদ্যবেক্ষণের জন্ত অনবরত দার্শনিককে প্রথমে বু্ধির ক্রিয়ার ক্রি 
করিতে হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনবরত সেই স্থইি-কার্ছ্যের উপর দৃষ্টি বাৰিতে হয়। 
একই সময়ে তাহাকে জাত! ও ক্রেন উভয়ই হইতে হয়। বুদ্ধির ক্রিস্ার এবংবিধ জ্ঞানে 
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প্রতিফলন কেবলমাত্র কল্পনার সৌন্দর্য্যবোধহূলক* ক্রিছান্থারাই সম্ভাবিত হয়। যাবতীয় 
দাশশনিক গবেষণাই এক প্রকার স্থিকাধ্য। হৃতরাৎ দর্শন ও আর্ট (কলা) উতয়ই 
স্থপ্রিশক্তির* উপর নির্ভরশীল । কিন্ত এই স্প্ি-শক্তির গতি বিভিন্র দিকে । কলার ঘি 
বহি্ুমী দাৰ্শনিক স্থা্ি অন্ধমূনী। কলার সৃষ্টির উদ্দেশ্য অচেতনকে বাহিরে প্রকাশ করা, 
দার্শনিক স্বষ্টির উদ্দে্ত তাহাকে “বুদ্ধির অব্যবহিত জ্ঞানে”* প্রতিফলিত করা। এই 
প্রকার দার্শনিক জ্ঞানের জন্য একটি বিশিষ্ট ইন্তিয়ের প্রছ্ছোজন । সেই ইন্দিয়কে শেলিং 
“সৌন্দধ্যবোধের ইন্জিছ” নাম দিয়াছেন। এই জন্যই কলার দর্শনকে তিনি দর্শনের প্রকৃত 
সাধন বলিয়াছেন। 

যাহাকে সকলে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার সত্যত! প্রমাণ কর! অতীজিয় 
দর্শনের উদ্দেশ্য নহে। এই বিশ্বাস খে অপরিহার্য, তাহা প্রদর্পনই ইহার লক্ষ্য । এই 
জন্ত আমাদের মনের কাথ্যের নিয়ম_ঘে প্রণালীতে মানসিক কাধ্য সংঘটিত হয় এবং 
অবশ্রাক প্রত্যয় সকল উৎপন্ন হয়, তাহার উদ্ঘাটন ঘেমন ক্আবশ্াক, তেমনি আমাদের 
জ্ঞানেই কেবল ঘাহার অস্তিত্ব, তাহ! বাহ বস্ধ বলি! প্রতীত হয় আমাদের প্রক্কৃতির কোন্‌ 
বিশেষত্বের জন্য, তাহার আআবিদ্ধারও আবশ্রাক। 

উপপাদক দর্শন, ব্যবহারিক দর্শন এবং কলার দর্শনের অলোচনায় পুর্ব সংবিদ 
স্বন্ধে শেলিং যাহ। বলিয়াছেন, তাহার বর্ণন। আবশ্যক । 

জ্মাম্ম-দংবিদকে শেলিং “প্রথম আন”* বলিয়াছেন। ইহ! হইতেই যাবতীয় জ্ঞানের 
আরম্ভ । এই আত্মজান ইহ! অপেক্ষা উচ্চতর কোনও পদার্থ হইতে (কোনও উচ্চতর 
সংবিদ হইতে ) উদ্ভূত হইতে পারে, কিন্ত সামাদের জানের মধ্যে তাহা পড়ে ন|। 
আত্ম-সংবিদ কোনও বধ নহে, ইহ! এক প্রকার জান; আমাদের পক্ষে সম্ভবপর জ্ঞানের 
মধ্যে সর্ধশ্রেষ্ট জ্ঞান । এই জানের উৎপত্তি কিরূপে হয়, ইহ! হইতে ন্বতস্ত কোনও বস্তুর 
উপর ইহ! নির্ভর করে কি না, এবং জ্ঞান এইক্কপ কোনও বস্ধর অবস্থাবিশেষ কি না তাহা 
অনিশ্চিত । আমর! জানি আব্ম-সংবিদ একটি ক্রিয়া । প্রত্যেক চিন্তাই ক্রিয়া । মনের 
প্রত্যেক ক্রিয়াকবৃক এক একটি প্রত্যয়ের স্থরি হয়। প্রত্ায় মনন-ক্রিয়ার তিনি কিছু 
নহে, এবং এই ক্রিয়া হইতে বিযুক্ত ভাবেও ইহার অস্তিত্ব নাই। আ.স্ম-সংবিদন্ধপ ক্রিয়া- 
দ্বার! একটি প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয়। “অহ-” প্রত্যয়ই এই প্রত্যয়। আস্ম সংবিদরূপ 
ক্রি্থার ফলই "সহ," । এই ক্রিয়ার বাহিরে ইহার অস্তিত্ব নাই। (বাহ বত্তও এই প্রকার 
অনন-ক্রিয়ার অতিরিক্ত কিছু কি না, তাহাও বিবেচ্য )। থে সকল ক্রিয়া হইতে “অহং”এর 
উৎপত্তি, খে ক্রিগ্জাতে “অহং” জ্ঞানের বিযয় ব্ধপে পরিজ্ঞাত হয়, তাহার পূর্বের তাঁহার 
অস্তিত্ব নাই । স্থতবাং স্বকীয় বিষয়ে পরিণত চিন্বাই “অহং” ; চিন্তার বাহিরে হহার অস্তিত্ব 
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নাই। চিন্তায় ইহার ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই “অহনের” উৎপত্তি। এইখানেই চিন্ত। ও 
তাহার বিষয়ের ভিন্নতা প্রথম প্রাপ্ত হওয়া! বান । এই ভাবে উৎপত্র আত্ম-সংবিদকে 
শেলিং বিশ্তন্ধ নন্ম-সংবিদ বলিয়াছেন। ইহা ব্যতিরিক্ত আর এক প্রকার আব্ম-সংবিদ 
আছে। মনের মধ্যে অনবরত ক্রিয়া চলিতেছে, প্রতায়ের পরে প্রত্যয় আবিদ হুইতেছে। 
এই সকল প্রভায়ের অরষ্টাক্ূপে এক অতিতর্র আত্ম-সংবিদ বর্তনান । কিন্ত সমস্ত প্রত্যয় হইতে 
বিযুক্ত যে আত্মজ্ঞান, যে জ্ঞানে অন্য কোনও প্রতায়ের অস্তিত্ব নাই, তাহাই বিশুদ্ধ 
ব্দাব্মজ্ঞান । এই জ্ঞান আস্মার” জ্ঞান । আব্ম! এই জ্ঞানের বিযয়। আবার জ্ঞাতাও আত্ম!। 
স্থতরাং এই জ্ঞানে বিষয় ও বিষয়ী অভিন্ন । "যে ক্রিয্নাদ্ধারা মনন-ক্রিয়!। তৎক্ষণাৎ মননের 
[বিষয়ে পরিণত হয়, এবং বিপরীত ভাবে বিষয় মনন-ক্রিন্বায় পরিণত হয়, তাহাই আত্ম- 
সংবিদ।” ব্দাব্য-সংবিদই অহমের একমাত্র ধর্ম । তাহার অন্ত ধর্ম নাই । “অহুম্‌” সমন্ত 
জ্ঞানের তত্র; ইহ বিশুদ্ধ ক্রি; জ্ঞানে ইহা! সম্পূর্ণরূপে বিবয়ত্বহীন । তাহ! যদি হয়, তাহা 
হইলে তাহার জ্ঞান কিরূপে হয়? এই প্রশ্নের উত্তরেই শেলিং ভাহার "বৌদ্ধিক অব্যবহিত 
জানে”র* বর্ণন। করিযাছেন। (১) এই জ্ঞান সম্পূর্ণ স্বাধীন; প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত-দ্বার! এই জ্ঞান 
হয় না। কোনও সামাল প্রতায়-দ্বারাও হয় না। এই জান অব্যবহিত। (২) দে জ্ঞানের বিষয় 
দেই জান হইতে স্বতঙ্ নয়, খে জ্ঞান তাহার বিধয়ের সরি করে, ইহ! সেই জান। ইহ! 
স্বাধীন ভাবে স্বষ্টিপীল অবাবহিত জ্ঞান; ইহাতে “শি এবং “ক ॥ অক্ষজ আনও 
অব্যবহিত, কিন্তু তাহ! সপ্লিলীল নহে । তাহাতে প্রতীতি-ক্রিয়া প্রতীত বন্ধ হইতে ভিনন। 
এই বৌদ্ধিক অব্যবহিত জ্ঞানকে শেলিং সকল অতীজিয় চিন্থার “করণ"+ বলিয়াছেন। অষ্ট 
ও ইট “অহম্‌” শে অভির, তাহা এই করণছারাই জান বায়। অহম = অহমদ্ারা এই অভেদ 
প্রমাণিত হয়। এই বাকা অভেদ-বাচক হইলেও সংশ্রেষযূলক। ইহাই সমগ্র জ্ঞানের মূলতত্ব । 








উপপাদক দর্শন 
(১) উপপাদক দর্শনে জ্ঞানের প্রথম তত্ব সংবিধ হইতে আরপ্ভ করিয়া! ইহার 
ক্রমিক বিকাশ প্রনশিত হইযাছে। সংবেদন, প্রতাক্ষ প্রতীতি, পরিচিন্তন প্রদ্থতি 
বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যাত হুইত্বাছে। দেশ ও কাল, এবং ক্যান্টের “প্রকার"গণ কিরূপে 
প্রত্যক্ষ প্রতীতি হইতে উদস্ৃত হয়, কিকুপে প্রতযক্ষ-জ্ঞান হইতে "জড়ে”্র উদ্ভব হয়, 
কিরপে বুদ্ধির ক্রিয়া হইতে স্কতঙ্ক কূপে বুদ্ধির জ্ঞান হয়, এবং ক্স ইচ্ছ। আবিদূত হয়, 
শেলি এই খণ্ডে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। 


ব্যবহারিক দর্শন 
(২) ব্যবহারিক দর্শনে স্থত্রিপীল ইচ্ছার বিষয় আলোচিত হুইয়াছে। "অহং" এই 
খণ্ডে কেবল জ্ঞাত! নহে, জ্ঞানপূর্বক স্প্িসীল। '্ৰয়ং-সংবিদ-ক্ূপ অহমের প্রথম কাথ্য 
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হইতে ঘেব্ধপ সমগ্র প্রকৃতির উদ্ভব হইয়াছে, তেমনি ইচ্ছার ক্রিয়া হইতে দ্বিতীয় প্রকৃতির 
উদ্ভব হয়। এই দ্বিতীয় প্রকৃতি, নৈতিক জগৎ, ব্যবহারিক দর্শনের আলোচ্য বিষয়। 
নৈতিক জগতে ব্যক্তিতে, বাষ্টৰে এবং ইতিহানে ক্মতিব্যক্ত হইস্! “ইচ্ছা” কিরূপে নৃতন 
স্থষ্টি করে, তাহ! এবং ইতিহাসের গতি ইহাতে হুন্দর ভাবে বণিত হইস্সাছে। কিন্ধপে 
অসীম স্বাধীন ইচ্ছা বহু ব্যক্তিগত ইচ্ছার স্থপ্রি করিয়া প্রথমে ধ্বংস-কার্ধে লিপ্ত হয়, 
কিন্ধপে ক্রমে ব্যক্তিগত ইচ্ছার উচ্ছ ্খলত! দসিত হয়, এবং সাধিবক সংস্কৃতি এবং সাধিবক 
রাষ্ট্রের অভিমুখে মানব-সমাজ চালিত হয়, এবং পরিণামে ইহ! হইতে কিন্ূপে “মঙ্গল 
বিধানের"* আবির্ডাব হুইবে, স্বন্দর তাবে তাহাও বশিত হইয়াছে । শেলিং ইচ্ছার এই 
'অভিবাক্তিকে তিন যুগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম যুগকে তিনি “নিশ্মতির” যুগ, 
দ্বিতীয়টিকে "প্রকৃতির" যুগ, এবং তৃতীয়টিকে “মঙ্গল বিধানের” যুগ নাম দিয়াছেন। 
রোমক সামাঙ্ছোর আবির্ভাব পথান্ত যুগই নিয়তির যুগ। এই যুগ ধ্বংসের যুগ । দ্বিতীয় 
যুগ এখনও চলিতেছে। এই যুগের গতি সার্ক্তৌম রাষ্ট্র এবং সাহ্বিক লন্ভাতা-প্রতিঠার 
দিকে। তৃতীয় যুগের আরম্ভ কবে হুইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে ন1। যখন হুইবে 
তখন "ঈশ্বরের" আবিভাব হুইবে । 


(৩) কলার ( আর্টের ) দর্শন 

বিধন্ত্রী এবং বিষয়ের মধ্যে সংগ তি-প্রদর্শনই অতীজ্িয় দর্শনের লক্ষ্য। এই সংগতি_ 
বিষন্ত্ী ও বিষয়ের অভেদই--অহমের স্বরূপ । যাবতীয় সচেতন ক উদ্দেশ্বামূলক । প্রক্কতির 
মধ উদ্দেশ্বামূলক কণ ও উদ্দেশ্বহীন অচেতন কর্শ্মের মিলন দেখিতে পাওয়া! খায়। প্রকৃতির 
সথষ্ট বন্ধুর মধ্যে উদ্দেশ্বোর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্ত প্রকৃতি অচেতন, তাহার স্থরি 
হয় বিনা উদ্দেশ্বেঅন্ধ বাতিক নিয়মে। তাহা হইলেও নিদ্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে 
প্রাকুতিক কাধ্যের গতি, এবং সেই লক্ষো উপনীত হইবার উপযোগী উপায়ও প্রক্ৃতিকর্তৃক 
অবলব্বিত হুয়। প্রকৃতির মধ্যে চেতন ও অচেতন কাব্যের অভেদ দৃষ্ট হয়। চেতন এ 
অচেতনের এই অভেদ অহমের জ্ঞানের বিষয় এবং বাহন জগতে বর্তমান । কিন্ত ইহা অহমের 
অস্থরেও বর্তমান, এবং তাহা অহভব-যোগ্য । আর্টিস্টের দৃটিতে* অভেদ প্রকাশিত হয়। 
প্রকৃতির স্থষ্টি অজ্ঞানে উৎপন্ন হইলেও সজ্ঞান স্ব্টি-সদৃশ ॥ আটের স্থষ্টি সজ্ঞান স্থইি হইলেও 
অজ্ঞান স্ব্টি-সদৃশ । আটের কাধ্যে বুদ্ধি আপনার স্বরূপের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়। এই 
সাক্ষাতের ফল অনন্ত তৃপ্তি । তাহার মধ্যে যাবতীয় বিরোধের সমন্বয় হয়। যে অপরিণামী 
অত সমস্ত সত্তা ধারণ করিয়। আছেন, তীহান্বারাই এই সমন্বয় সাধিত হয় । আটিক্টের 
দৃষ্টির সঙ্গে সাহার স্বরণ উন্মোচিত হয়, এবং আিকই অনিচ্ছা-সত্বে স্থরিকার্ঘো প্রণোদিত 
হয়। আর্টের মধ্যেই পরমতবের প্রকাশ হয়। যে পরমতত্ব যাবতীয় বিষয়ের কারণ, 
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কিন্ত বিনি স্বপ্ন কখনও বিষয়ে পরিণত হন না, কার্টার! তাহার বাস্তবত! প্রমাণিত হয়। 
প্রকৃতি ও ইতিহাসের মধ্যে বাহ! ছিধা-ভিন্ল, এবং জীবনে, কশ্দে ও চিন্তাত যাহ! চির বিভক্ত, 
তাহার একীভূত আলোক-বত্তিক! বিশ্বযন্দিবের থে গতপ্ুহায় অনস্থ কাল ধরিয়া প্রজ্জলিত 
আছে, তাহার দ্বার আর্ট দার্শনিকের নিকট উন্মক্ত করিছ| দেয়। 


শেলিংএর দর্শনের তৃতীয় যুগ_স্পিনোজার প্রস্তাব 

Transcendental Idealism কিল্টের প্রণানীতে লিখিত হইলেও, এই গ্রন্থে 
শেলিং ফিষ টের মত অতিক্রম করিস গিয়াছেন। ফিল টের নিকট "ন্দহমের” ব্যবচ্ছেদ 
কিরূপে হয়, তাহা দুজের। কিন্তু শেলিং দ্বৈতকে অহমের প্রকৃতিগত বলিয়া ব্যাখা। 
করিত্রাছেন। কিহ্টের মতে বিবধন্নী ও বিষয়ের একাা-সাধন অনন্তকাল সাপেক্ষ; গণিতে 
কোনও বক্র রেখার 25১100০০৫ ধেখন ক্রমশ: তাহার নিকটবন্তী হয়, কিন্ত কখনও 
তাহাকে পর্ণ করিতে পারে না, তেমনি বিষয়ী ও বিবত্রের একা ক্রমশ: নিকটতর হইলে 
সসীম কালের মধো কখনও সম্পূর্ণ হইবে না। কিন্ত শেলিং আটের স্থির মধ্যে উভয়ের 
মিলন দেখিতে পাইয়াছেন। ঈশ্বরকে ফিষ.টে নৈতিক বিশ্বাসের বিধর্নযাত্র বলিল বিশ্বের 
নৈতিক ব্যবস্থা মনে করিয়াছিলেন । কিন্ত শেলিং তাহাকে সার্ট অব্যবহিত জ্ঞানের বিষয় 
ঝলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। এই পার্থকা সম্পূর্ণ খন উপলব্ধ হুইল, তখন শেলিং স্বীয় 
দর্শনকে "বিষয্িনিষ্ঠ অধ্যাস্যবাদ" বলিয়া মনে করিতে পাবেন নাই। তিনি দেখিতে 
পাইলেন, পাহার দর্শন বিষয়নি্ অধ্যাস্থবাদে পরিণত হইস্বাছে। ল্পিনোজার দিকে 
ব্দারই হুইয়া, এবং ভাহার গশিতসূলক প্রণালী অবলম্বন করিয়া শেলিং চিন্তা ও সত্তার 
অতিপ্রত| প্রদর্শনে অগ্রসর হইলেন। ইহাই তাহার সতিত্রতার দর্শন । 

এই যুগের গ্রন্থপমহের নাম (১) An Exposition of my system of Philo- 
Phy, (2) Ideas towards a Philosophy of Nature ৩) The Dialogue 
of Bruno on the Divine and Natural Principle of things (১৮২) 
(8) Lectures on the method of Acadamic Study (১৮০), এবছ (৫) New 
Journal of Speculative Physics | হান দার্শনিক জীবনের এই নৃতন 'ধ্যায়ে 
শেলিং নৃতন পথের পথিক । এই অধ্যায় তিনি আবস্ভ করিয়াছেন “প্রজ্ঞা” সংক্ঞ| হইতে । 
“আমি প্রজ্ঞাকে অসঙ্গপ্রক্ঞা” বলি, অধৰ! ষগন ইহা! চিন্তার বিষয় হয়, তখন বলি 
বিষয়-জগং ও বিষদী-জগ মধ্যে নিরূপেক্ষত! ( বা মাধ্যস্থ্য বা এদাসীক্ত )*। প্রত্যেকেই 
প্রজ্ঞার ধারণা করিতে সক্ষম; কিন্তু অসঙ্গক্ূপে ইহার চিন্তা করিতে হইলে মননশীল 
বিষন্ীকে স্বতক্স করিয়া! লইতে হয়্। খিনি ইহাকে স্বতঙ্ঞ করিয়! চিন্তা করিতে সক্ষম, 
ভাহার নিকট প্রজ্ঞ। বিবন্রীকূপে প্রভীত হয় না, বিষয়ক্ধপেও প্রভীত হয় না, কেননা 
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বিষশ্ীর সম্বন্ধেই কেবল বিষয়ের অস্তিত্ব সম্ভবপর ॥ স্থতরাং প্রজ্ঞাকে এইভাবে ক্বতঙ্ব 
কৰিলে প্রন স্বয়ং-সহ* অর্থাৎ মাধ্যন্থ্যে পরিণত হয়। এই মাধ্যস্থ্য বিষয় ও বিষয্তরীর 
নিরপেক্ষ বিন্দু।” বস্তুর স্বরূপের জ্ঞানই দার্শনিক জ্ঞান । প্রজ্ঞায় অবস্থানই বন্তর স্বরূপে 
অবস্থান । দেশ ও কালের ব্যবধান, এবং কলনা-স্বষ্ট যাবতীয় পার্থক্যের অপনয়ন করিয়া! 
বস্ধর মধ্যে অসন্গ প্রজ্ঞাকে দর্শন করাই দর্শনের কার্ধ্য। কিন্ত থে চিন্তা যাত্রিক নিয়ম 
অহ্সরণ করে, তাহাদ্বার। ইহ! সম্ভবপর হয় না। সকল বন্ধই প্রজ্ঞায় অবস্থিত, প্রজ্ঞার 
অতিরিক্র কোনও কিছুর অস্তিত্ব নাই। প্রজ্ঞাই অসঙ্গ। বন্তসকল যে রূপে প্রকাশিত 
হয়, সেই ব্ধপ দেখিতে আমর! অভ্যন্ত । এই জন্য আমর! প্রজ্ঞার মধ্যে তাহাদের যে কূপ, 
তাহা দেখিতে পাই ন!। প্রত্যেক বন্ধই স্বরূপে প্রজ্ঞার সহিত ক্দভিনর। প্রজ্ঞ! সম্পূর্ণভাবেই 
এক এবং আপনার সহিত অভিন্ন । প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠ নিয়ম হইতেছে 'অভেদের নিয়ম, এবং 
যখন প্রজ্ঞা ভিন্ন অন্ত কিছুরই সঅন্তিত্ব নাই, তখন ঘাবভীনগ সত্তাই এই শতেদের নিয়ম-কর্বৃক 
নিক়স্রিত। বিষয় ও বিধত্বীর মধ্যে একই পদার্থ বর্তমান । স্বতরাং উভয়ের মধ্যে গুণগত 
ভেদ অসম্ভব, পরিমাণগত ভেদই তাহাদের মধ্যে আছে। সুতরাং কোনও বন্ধই কেবল 
বিষগ্ন অথবা! কেবল বিবন্বী নহে। প্রত্যেক বস্ধতেই বিষয় ও বিধয়ী উভয়ই মিলিত 
আছে, যদিও তাহাদের পরিমাণ বিভি্ন। কোনটিতে বিষমীর পরিমাণ বিষয়ের পরিমাণ 
অপেক্ষা অধিক, কোনটিতে তাহার বিপরীত ॥ ক্দসীমের মধ্যে এই পরিমাণগত ভেদ 
নাই। কক, ইহাই অসীমের ন্ধপ। লশীমের কূপ কস্খ। এখানে ক এবং খ বিষয় 
ও বিষযীর বিভিন্ন পরিমাণে সংযোগ ॥ কিন্তু স্বরূপতঃ কোনও বসন্তই সসীম নহে, কেননা 
অভিশ্পতাই বন্ধর ন্ব-কুপ। যাবতীয় ভ্রবা যদি একসঙ্গে দেখিতে আমর! সক্ষম হইতাম, 
তাহ! হইলে তাহাদের মধ্যে বিষয় ও বিধঙ্দীর পরিমাণের সামা অর্থাৎ বিশুদ্ধ অভেদ 
দেখিতে পাইতাম। সমগ্রের মধ্যে এই পরিমাণগত ভেদ নাই! সমগ্র বিশ্বে অভেদ 
বর্ধমান । কোনও বিশিষ্ট বস্থর স্বকূপগত অস্তিত্ব নাই । সমগ্রের বাহিরে কোনও 
শ্বক্কপতঃ সমীম বন্ধ নাই । শ্বক্ূপতঃ বিশ্বের প্রত্যেক অংশেই একই অন্তিম্নতা বর্তমান । 
শেলিং চুম্বক লৌহখণ্ডের সহিত অঅসীমের উপমা দিয়াছেন। চুম্বকের ছুই প্রান্তে বিভিন্ন 
আকর্ষণ । তাহার মধ্য-বিন্দুতে ছিবিধ আকর্ষণের কোনটাই নাই। অসীমও তেমনি 
বিষন্বী ও বিষপন্ধপে আপনাকে বিভক্ত করিয়াও লিঙ্গে চুম্বকের মধ্য-বিন্দুর মতই 
উদাসীন । 

বিভিন্ন বস্মতে বিষদ্ধী ও বিষয়ের পরিমাণগত আধিক্যকে শেলিং Potence 
ক্ষমতা) নাম দিয়াছেন এবং বস্ধ-জগতে তিনটি এবং মনোজগতে তিনটি ৮০:০০০৩-এর 








+ Trve-in-itselt 

* সাংখা-দশনে প্রকাতি ও পুরু সম্পূৰ্ণ বিভিন্ন, উভয়ের একস্-বিধানের কথা তাহাতে নাই। সন, 
বজঃ ও তদঃ, এই তিন গুণের সান্যাবস্থাই পরকৃতি॥ পূরনের সারবে প্রকৃতি মধ্যে বিক্ষত উৎপত্র হয়, 
এই বিক্ষোভের ফলে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা বিচ্যুতি ঘটে এবং প্রকৃতি বহধা বিভক্ত হইয়। পড়ে। বিক্রির 
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উল্লেখ করিয়াছেন। ভার ও আলোক, এবং ভার ও আলোক হইতে উৎপন্ন জীব ও 
উদ্ভিদদেহ বাহ জগতের ৮১০০৩০:০০। সমগ্র প্রকৃতি একটি দেহ বলিয়া তাহা হইতে 
অনন্ত দেহের উদ্ভব হস্স। যে সমস্ত বন্ধ প্রাণহীন বলিয়া প্রভীত হয়, তাহার! প্রক্কত- 
পক্ষে হুযুপ্র উদ্ভিদ অখব! এ্রানী। এক হিন স্বপ্তিভঙ্গে তাহারা জীবন্তর্ূপে প্রকাশিত 
হইবে । জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও প্রজ্ঞা! মনোজগতের তিন ৮০০০০০০। জ্ঞান ও কশ্মের মিলনই 
্রজ্ঞা। এই তিন ৮০০5০০০ সত্য, শিব ও অন্দরের প্রাভীক । 


সঙ্গের জ্ঞান--বৌদ্ধিক প্রভীতি 

বিষগ্্রী ও বিষয়ের উদ্ধে যে অসঙ্গ অবস্থিত, তাহার জ্ঞানলাভ কি সম্ভবপর ? 
সাধারণ সংবিদে এই জ্ঞানের কোনও পথ খোল! নাই। বিশ্লেষণমূলক ও সংগ্রেষণমূলক 
পদ্ধতিদ্বারা সে জ্ঞানলাভ কর! দায় না। এই পদ্ধতিতে সশীম জ্ঞানমাত্রই লাভ কর 
সন্ভৰ্পর। গণিতের পদ্ধতিতেও এই জ্ঞান অলভ্য। সাধারণ তর্কপ্রণালী, এমন কি 
তান্ধিক “প্রকার”দিগের ব্যবহার করিয়া এই জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। শেলিং 
"বৌদ্ধিক প্রভীতি'কে* এই জ্ঞানলাভের প্রথম সোপান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন । 
এই বৌদ্ধিক প্রতীতি কি? 

যখন কোনও বন্ধ প্রত্যক্ষ হয়, তখন তাহার সা প্রত্যক্ষকানীর চিন্তার লঙ্গে এক 
হইয়। ঘায়। প্রতাক্ষ-জ্ঞানে চিন্তা ও সত্তার একত্ব প্রভীত হুয়। কিন্তু সাধারণ 
প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে চিন্ত এবং কোনও বিশিষ্ট ইহ্ছিয়-গ্রাহ্য বন্ধর সত্তার একত্বই প্রতীত হয়। 
কিন্ত প্রজ্ঞা ( অথবা বুদ্ধির ) প্রতীতিতে সঙ্গ বিধয়ী-বিষয়ের জান হয়-_সমগ্র সত্তার 
অতেদের জ্ঞান হয়। "বৌদ্ধিক প্রাতীতি” অসঙ্গ জ্ঞান” । ইহার মধ্যে চিন্তা ও সত্তার 
বিরোধ নাই। বহিষ্ছগতে দেশ ও কালের মধো, চিন্তা ও সত্তার মধ্যে যে অভেদ দুষ্ট 
হয়, অন্তরের মধ্যে বুদ্ধির সাহাষো অব্যবহিত ভাবে তাহ। প্রতাক্ষ কর! "বৌদ্ধিক 
প্রভীতি"॥ এই অসঙ্গ জ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে অসঙ্গেৱই অন্তর্গত । ইহা শিক্ষার বিষগ্গ 
নহে। ইহার মধ্যে কোনও দবন্ব নাই । ইহাকে অন্যের নিকট প্রমাণ করাও যায় লা। 
শেলিং এই “বৌদ্ধিক প্রতভীতি”কে একটি প্রণালীতে পরিণত করিতে চেষ্! করিয়া ছিলেন, 
এবং এই প্রপালীকে তিনি “ব্যাখ্য।”* বলিয়াছিলেন। প্রত্যেক বিশিষ্ট সদ্ধ বা বিষয়ের 
মধ্যে অনীম প্রকাশিত হন, ইহ! প্রমাণ করাই এই “ব্যাখ্যা” । শেলিং অসঞ্ের এই 











কলে বে সকল বার উদ্ধৰ হয়, তাহাদের মনে সব, রঃ ও তমোগুণ বিজিত পরিমাণে বর্তমান থাকে। 
কোনও তে সৰ্ব, ৰজ: ও তম:কে নতি করি এবং কোনও বস্তাতে ক, সন্ত ও তম্যকে অভিমত 
করিয়া নান? আনাৰ কোনও বন্ততে তৰোভের আৰিকা। এই আরিকোর সহিত শেলিংগত 
হু ই ইক সানি পিন সামার সহিত: ১৮০৭০৪ 
ক as 1 

নেহি Perception * Absolute Cognition * Construction 
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জ্ঞানকে বৌদ্ধিক প্রতীতি নামে অভিহিত করিলেও বুদ্ধির সাধারণ ক্রিয়া-প্রণালীতে 
এই জ্ঞান লব্ধ হয় না, ইহা! বুদ্ধির জ্ঞান হইলেও অব্যবহিত জ্ঞান॥ প্লেটো, স্পিনোজা 
ও ক্যান্ট থাহাকে £২০৭5০৭, বলিগ্সাছেন, সেই বৃত্তিদ্বারাই এই জ্ঞান হয়॥ জেকোবির 
Fiং৮-এর ( বিশ্বাসের ) সহিতও ইহার সাদৃশ্য আছে। 


শষ্টদর্তর ব্যাখ্যা 

“Lectures on the Method of Academical Study" শীর্ষক বন্কৃতাবলীতে 
শেলিং যাবতীয় দাশনিক মত নিজের অভেদবাদ-অঙ্রসারে ব্যাখ)। করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। এই সকল বক্বৃতার তাহার নিজের দার্শনিক মত স্থশৃদ্থল ভাবে 
বণিত হুইয়াছে। এই গ্রন্থে তিনি এতিহালিকের দৃষ্টিতে পৃষ্টবর্্মের ব্যাখ্য। করিতেও 
চেষ্টা করিয়াছেন। ঈশ্বরের দেহ-ধারণ সনাতন । ঈশ্বরের সনাতন জ্ঞানে সসীমের 
যে জান বর্ধমান, তাহাই সনাতন ঈশ্বর-পুত্র। ইতিহাসে আবিতূত এই জ্ঞানের 
শ্রেষ্ঠতম ক্ূপই পৃষ্ট। তাহার আৰিভাৰ-কালেৱ পরিবেশ হুইতে গাহার ব্যক্তিগত 
আবিভাব বোধগমা হগ্স। কিন্তু ঈশ্বর কালাতীত ; কোনও নিদ্দিষ্ট কালে তিনি 
মানব-প্রক্কৃতি গ্রহণ করিয়! 'আবিকৃ্ত হইবেন, ইহ! মনে কর! ঘায় লা। পৃষধর্শ্মের 
বাহক্ূপ কালে প্রকাশিত; তাহার অস্তনিছিত ভাবের সহিত তাহার সংগতি নাই; 
এই সংগতি ভৰিশ্বতের গর্ভে নিহিত। কিন্ত এই সংগতির পথে প্রধান বাধ! বাইবেল। 
কুসংস্কার এবং পৌরাণিক কাহিনীর তাণ্ডাররূপে এই গ্রন্থ অজ্ঞত! চিরস্থায়ী করিয়া 
প্রজ্ঞার আলোক সাচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রকুত ধন্দের সার-সম্বন্ধেও ইহ! অন্য 
কতকগুলি গ্রন্থ অপেক্ষ। নিকৃষ্ট । গুহামূলক খৃষ্টধশ্দের নবজন্য, অখব! দর্শন,_-ধর্শ্ম ও 
কবিত্বের সংমিশশোদ্কুৃত উচ্চতর নবধশ্ম--ভবিশ্রাতের গতে নিহিত । 

শেলিং ইতিহাসের প্রারপ্ডে এক সত্য যুগের কল্পনা করিয়াছেন। মান্য যে 
লিঙ্গের চেষ্টায় সহজাত সংস্কার হইতে সংবিদে, পশুত্ব হইতে প্রজ্ঞাতে, আপনাকে 
উন্নীত করিয়াছে, ইহ! কজন! কৰা যাত না। স্তরাং নিশ্চয়ই বর্তমান মানবজাতির 
পূৰ্বে পৌরাণিক কাহিনীতে দেবতা! এবং বীর নামে ৰণিত জাতি-বিশেষের অস্তিত্ব ছিল। 
উত্কুষ্টতর জীবের দৃষ্টান্ত হইতেই ধর্্ব এবং সত্যতার উৎপত্তি বোধগম্য হইতে পারে। 
শেলিংএর মতে সভ্যতাই মাহবের আদিম অবস্থা ছিল, এবং রাষ্ট্র, বিজ্ঞান, ধশ্ম এবং 
কলার উদ্ভব একই সময়ে হইয়াছিল। এই সকল বিহয্ন তখন বিভিন্ন ছিল না; ইহারা 
পরস্পরের মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট ছিল। ভবিস্মতেও তাহাই হুইবে । পৌরাণিক কাহিনীর 
মধ্যে শেলিং পরিপূর্ণ বিজ্ঞানের প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
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গুহ-প্রবণতা ও মত-পরিবর্তন + 

শেলিংএর উপরি উক্ত মতের মধেয যে *মিষ্টিক” অংশ দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহ! ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হুইযাছিল। তাহার দার্শনিক চিন্তা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত 
প্রণালীর আবিষ্কারের সন্ত নিক্ষল চেই| হইতেই এই গুহ-প্রধণত। উদ্ভূত হইয়াছিল। 
অনীমকে তকশাস্থাহুমোদিত আকারে প্রকাশিত করিবার অসামর্শ্য হইতেই উচ্চতর 
শ্রেণীর মি্টিক ভাবের উদ্ভব হয়। আপনার চিন্ত। প্রকাশ করিবার জন্য অস্থির ভাবে 
সমস্ত পদ্ধতি’ পরীক্ষা করিম! শেলিং অবশেষে তাহার “ব্যাখ্য।” পদ্ধতি-স' হতাশ 
হইয়া! তাহার কলনার সীমাহীন শোতে আপনাকে ভাদাইর| দিত্াছিলেন। তাহার 
দার্শনিক মতও ক্রমশঃ পরিবদ্ডিত হইতেছিল॥ উপপাদক প্রাকৃতিক দর্শন বর্ধন করিয়া, 
তিনি মনের দর্শনের দিকে ক্রমশঃ অধিকতর সআাকই হইতেছিলেন। তাহার 'অসঙ্গের 
সংজ্ঞাও তদন্রদারে পরিবদ্তিত হুইয়া! গিয়াছিল। এ পথান্ত চিন্তা এবং বাস্তবতার 
মধাস্থলে তাহার "অঙ্গ" অবস্থিত ছিল। এখন হইতে তাহ! চিন্তার দিকে সরিয়। 
খাইতে লাগিল এবং চিন্তাই অসঙ্মের মৌলিক গুণ বলিয়া পরিগণিত হুইল । চিৎ এবং 
জড়ের মধ্যস্থ সংগতি ভর হইয়া! গেল এবং জড় চিতের "ব্যতিবেক” বলি গণ্য হইল। 
বিশ্বকে এইকূপ বলগ্গের বিকদ্ধধস্মী কল্পনা করিয়া শেলিং স্পিনোজার দর্শন বর্ন করিয়। 
অন্ত দিকে ধাৰিত হুইলেন। 





চতুর্থ যুগ-__শেলিংএর দর্শনের নব-প্লেটনিক রূপ 

ইহার পত্রে (১) Philosophy and Religion ( ১৮১৯), ৫) Exposition of 
the True Relation of Nature Philosophy to the amended Fictean 
Views (১৮০৬), এবং ৩) Annals of Medicine গথ শেলিংএর দর্শন নমৃতন 
পথ অনলগগন করিয়াছিল। পুর্ব অধ্যায়ে যে “বাধ্য” মত বিবৃত হইয়াছে, তদছসারে 
অসীম এবং বিশ্বের মধ্যে ভেদ নাই, প্রতি এবং ইতিহাসে অসীম প্রকাশিত । কিন্ধু 
উপনি উক্ত গ্রন্থদমূহে শেলিং অসীম ও জগতের মধ্যে পার্থক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ 
কৰিয়াছেন। নব-গ্রেটনিক মত ক্বলঙ্গন করিয়া তিনি জগৎকে অসীম হইতে বিচ্যুত 
বলিয়া! বৰ্ণন! করিয়াছেন সসীম হইতে জগতের উৎপত্তি কোন নবিচ্ছিপন ধারাবাহিক 
ক্রমে সংঘটিত হয লাই । জগৎ সম্পূর্ণভাবে অসীম হইতে স্থলিত হুইয়| পড়িয়াছে। 
অনীমই একমাত্র সং পদাথ, সসীম বন্ধর মধ্যে কোনও সত্য নাই । অসীম যে সশীমকে 
ধাবণ করিয়া তাহার স্স্তিত্ব রক্ষ। করিতেছেন, তাহ! নহে। অসীম হুইতে সপীম বহুদূরে 
অবস্থিত, অপীম হইতে নিয়ে পতিত বলিয়াই তাহার অস্তিত্ব রহিয়াছে। এই পতন হুইতে 
জগংকে উদ্ধার করিত! স্মদীষের মধ্যে তাহাকে পুনঃ স্থাপনের সতিমুখেই ইতিহাসের গতি । 


* Method 





নব্য দর্শন-__শেলিং ৪০৯ 


শেলিং 59০5০ ( আব্ম! ) পতনের এক পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত করি৷ অহং-জ্ঞানের 
শাস্তিব্বরূপ ৰুদ্ধিজগং হইতে ইন্দিক্জগতে তাহার পতনেত্র বর্ণন! করিয়াছেন। জীবাম্মান্ 
পুনর্জস্মের কথাও বলিয়াছেন। যে সকল স্াব্মা সংসারে স্বার্থের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া 
আপনাদিগকে পাঁপ-সুক্ত করিয়া অসীমের সহিত একতাহ্ভব করিতে পারে, তাহারা 
উন্নততর নক্ষত্রে আবার জন্মলাভ করে; যাহার! পানে না, তাহাদের অধোগতি হয়। 
প্রাচীন প্রীকধশ্থের 75555575এর ক্মালোচন। শেলিং বিশেষ অন্ধার সহিত করিয়াছেন। 
ধৰ্্মের আধ্যাত্মিকতা যে ১৪০৫৪১০5 (গুদ্ধ ক্রিয়া!) ব্যতীত রক্ষিত হইতে পারে না, 
তাহা বলিয়াছেন। ধৰ্ম্মের সহিত দর্শনের এক্যের প্রয্মোজনীয়ত1 উপরি উক্ত সকল 
গ্রন্বেই বিবৃত হইয়াছে। ধপ্দ অনুন্তৃতির উপর প্রতিষ্টিত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্থভূতির 
বিষয় । আমাদের সমন্ত অশ্রনৃতির ভিত্তিই ঈশ্বর। ধশ্দ ও দর্শন এক ন! হইলে, যে 
দর্শনে বিজ্ঞানের সহিত ধর্শ্মের পৰিত্র মিলন সাধিত হয় না, তাহ! দর্শনই নহে। শেলিং 
বলিয়াছেন, "বিজ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর কিছু আমি জানি। বিশ্লেষণ ও সংগ্সেষণ ব্যতীত 
বিজ্ঞানের অন্ত কোনও প্রণালী যদি ন! খাকে, তাহ! হইলে অনীমের বিজ্ঞান হুইতে 
পারে ন।'.কিন্ক এক সময় আলিবে, খন কোন বিজ্ঞানই থাকিবে না, অব্যবহিত 
জান তাহার স্থান গ্রহণ করিবে। বে বিজ্ঞান সর্দশ্রেঠ, তাহাতে মাগ্চষের মন্তা-দৃষ্টির 
লোপ হয় এবং এক সনাতন আলোক তাহার স্থানে ন্নাবিদ্কৃত হয়। কিন্ত তখন যে দেখে, 
লে আর মরণশীল মাহৰ থাকে না।” 

প্রাচীন মিষ্টিকদিগের গ্রন্থ শেলিং শ্রন্ধার সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি 
লিখিম!ছেন, “দাশনিকগণ মিষ্লিকদিগের রচনার প্রতি অবজ্জ| প্রদর্শন কৰিয়] খাকেন। কিন্ত 
এই সকল রচনায় অন্তরের সম্পদ্‌ এত আছে থে, অনেক দার্শনিক আপনাদের দর্শনের সহিত 
সানন্দে তাহার বিনিময় করিতে প্রপ্তত হইবেন |" 


পঞ্চম যুগ_জেকব বোহম-প্রভাবিত দৰ্শন 

পউশ্বরিক সন্ত অসীম, নিব্বিশেষ, র্ূপহীন ও অচিন্ত্য । এই অসীম নিগুণ সত্ত। 
সঙ্কুচিত হইয়! সসীমত্ প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতির কেন্দ্রে বা ভিত্তিতে পরিণত হইলেন। তাহার 
মধ্যে যে গুণরাশি মিলিত অবস্থায় বিভাজ্য ছিল, তখন তাহার! বিভক্ত হইয়া পড়িল; 
অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুতের বিকাশ হইল । সেই বিছা চিতর্পে বিবদমান গুণরাশি 
আলোকিত করিল। তখন সেই চিদালোকে ঈশ্বর আবিন্তূত হই! অবিনাশী আনন্দরাজ্যে 
বাস করিতে লাগিলেন ।” ঈশ্বরের উৎপত্বি-সম্বন্ধে বোহমের এই মতের সহিত শেলিংএর 
শেষ মতের বিশেষ মিল আছে। শেলিংএর অসক্গ ক্লপহীন, স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ ও নিগুণ। 
তিনি আপনাকে বাহিরে প্রকাশিত করিয়| পরিশেষে এই বাহা রূপের সহিত উচ্চতর 
একত্বে পুনমিলিত হন । Nature of Human Freedom গ্রন্থে প্রথম অবস্থায় ঈশ্বর 
নিপুণ, তেদহীল, ভিত্তিহীন, কারণছীন, শন্তমাত্র ; (২) দ্বিতীক্ অবস্থায় ঈশ্বর ছিধ। বিভক্ত 
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পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


সন্ত; তাহার ভিত্তি আস্মিক এবং বাস্তব, এই ছুই ভাগে বিভক্ত বলিয়া! বণিত হইয়াছে। 
(৩) তৃতীক্গ অবস্থায-_এই ছুই ভাগের পুনমিলন এব আদিম যাধ্যস্থ্যের অভেদে রূপান্তর 
বনিত হুইয়াছে। প্রথম অবস্থায় ঈশ্বরের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, কোনও গুণ নাই। 
স্পট পূর্ববর্তী এই অবস্থাকে আদি তিত্তি’ অথব! তিত্তিহীনতা বল৷ ঘায়। ইহার মধ্যে 
কোনও ল্য নাই । বিপনীত-ধন্থী তব্বের সমবায় হইতে ইহার উদ্ভব হয় নাই । ইহার 
(কোনও গুণই নাই--কিছুই ইহার সম্বন্ধে বল! বায় না, ইহা! অনির্ধাচা | ইহাকে বাস্তব 
অথবা আত্মিক, অন্ধকার অথবা আলোক, কোনও অভিধানে অভিহিত কর! যায় ন1। 
কেবল "নেতি, নেতি” বলিয়াই ইহার বর্ণনা করা যায়। এই নিগুণ অবস্থা হইতে 
খৈতের আৰিাৰ হুয়। আদি কারণ দুই অবিনাৰী ভাগে বিশুক্ত হইয়া পড়ে। এই 
বিভক্তির উদ্দেশ্য প্রেমে তাহাদের পুনমিলন, অনির্দে্ত নিগুণের প্রাণবান্‌ নিদিষ্ট অতেদে 
প্রকাশ । 
ঈশ্বরের পূর্বেও কেছ ছিল না, তাহার অতিরিক্তও কিছু ছিল ন।। ভাহার অস্তিত্বের 
কারণ ভাহার নিজের মধ্যেই ছিল। এই কারণ যুক্তিক্প কারণমাত্র নহে, ইহ। বাস্তব 
পদার্থ। এই কারণই প্রক্কতি__যাহ। ঈশ্বর হইতে স্বতস্তর, কিন্তু ঈশ্বরের মধ্যেই বর্ধমান 
ছিল। ইহা ঈশ্বর হইতে বিভাজ্য ছিল। ইহার মধ্যে বুদ্ধি ছিল, না, ইচ্ছা ছিল না, 
কিন্ত বুদ্ধি ও ইচ্ছা-প্রান্তিত জন্য আকাক্ষ! ছিল : আপনাকে প্রকাশিত করিবার জন্ত প্রবল 
সআকাক্ষ। ছিল। খখন জন্মগ্রহণের আগ্রহে এই প্রকৃতি আন্দোলিত হইতেছিল, 
বাত্যাতাড়িত সমূত্র-বক্ষের মত বিঙ্ষু্ হইতেছিল, তখন কোনও নিগৃঢ় নিয়মের ্হবন্তী 
হই ঈশ্বরের নিজের মধ্যে একট! আত্ান্্রীণ পরিচিন্তনযূলক জ্ঞানের আবিভাব হুইল 
ঈ্র আপনার প্রতিমৃত্ধি নিরীক্ষণ কৰিলেন॥ ঈশ্বর ভিন্ন তখন জ্ঞানের অন্য কোনও বিষয় 
ছিল না। তিনি নিজেই নিজের জ্ঞানের বিধয় হইলেন। এই জানই ঈশ্বর-_ঈশ্ববের 
নিজে মধ্যে জাত ঈশ্বর। ইহাই সেইণ্ট জন-বপিত ঈশ্বরের_-ব্দাদি কারণের_-মধ্যগত 
সনাতন বাণী। অন্ধকারের মধ্যে আলোকের মত এই বাণীর আবিভাব। জ্ঞানবিছীন 
আকাক্ষার সহিত ইহ। হইতেই বুদ্ধির সংযোগ । বুদ্ধি এই কূপে তমোতূত আদি কারণের 
সহিত সংযুক্ত হুইয়! স্বাধীন স্থঙ্নশীল ইচ্ছায় পরিণত হয়। থে নিয়মবিহীন প্রকৃতি 
সাদি কারণের মধ্যে বিলীন ছিল, তাহার সধ্যে পৃষ্খলা-স্থাপনই এই বুদ্ধির কা, এবং 
ৰুদ্ধি-কৰ্ৃক আদি কারণের এই ক্ূপাস্তর হইতেই জগতের স্ব্টির্ উদ্ভব । জগতের 
অন্তিবাক্তির হুই যুগ : (১) প্রথমতঃ, আলোকের জন্ম প্রকৃতির ক্রমিক বিকাশের 
ফলে পরিণামে মাহযের আবিতাব ; এবং (২) আত্মার জন্ম_ইতিহাসে মাহযের 
বিকাশ) 
প্রক্কতির মধ্যে শৃদ্খলা-বিধানকার্ধ্যে বুদ্ধিকে আদি কারণের সহিত সংগ্রাম করিতে 











+ Primal Ground 





নব্য দর্শন-__শেলিং ৪১১ 


হইস্সাছিল। আদি কারণ আপন! হইতেই সমস্ত সহি করিতে চাহিয়াছিল, বুদ্ধির 
সাহায্য চাহে নাই। কিন্ত তাহার ন্ট বন্ধ স্থায়িত্বলাভের সমর্থ হয় নাই। প্রাক 
অতিহাশিক যুগের উদ্ভিদ্‌ এবং জন্ধর দেহাবশেষের মধ্যে এই চেষ্টার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। 
ধায়। ক্রমে ক্রমে আদি কারণ বুদ্ধির বস্যত! স্বীকার করিয়াছিল, এবং ক্রমে নৃতন নৃতন 
জীবের সরি হইয়াছিল। প্রাকৃতিক প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে দুইটি তন্থ বর্তমান 2 (১) জ্ঞানহীন, 
তত্ব, যাহাদ্বার। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে ব্যবধানের স্কি হয়, এবং জীবে মধ্যে স্বতঙ্থ ইচ্ছার 
উদ্ভব হয়; (২) বুদ্ধিনূপ এশ্বরিক তত্ব _জ্ঘথবা সাদিবক ইচ্ছা। প্রজ্ঞাবিহ্বীন ইতর 
জীবের মধ্যে এই ছুই তত্বের মিলন হুয় নাই । ক্রোধ এবং লোভকূপে ব্যক্তিগত ইচ্ছা 
তাহাদের মধ্যে বর্তমান। সাব্বিক ইচ্ছ। বাহু প্রাকৃতিক শক্তিরূপে তাহাদের স্বাভাবিক, 
প্রনবত্তিকে শাসন করে। মাহুষের মধ্যেই সাৰ্বিক ইচ্ছার সহিত ব্যক্তিগত ইচ্ছা মিলিত 
হয়--সসঙ্গ ঈশ্বরের মধ্যে তাহার! ঘেব্ূপ মিলিত, সেইন্জপ মিলিত হয়। কিন্ত ঈশ্বরের 
মধ্যে তাহ।র। অবিভাঙ্গা, মানুষের মধ্যে তাহারা বিভাজ্য । ঈশ্বর হইতে মাহুষের পাথকা- 
বিধানের জন্ম এই বিভাগের খেমন প্রয়োজন, তেমনি স্বকীয় স্ব্ূপে-_থণ্ডিত ইচ্ছা এবং 
শার্ষিক ইচ্ছার মিলনব্ূপে এবং উভয়ের মধ্যগত বিভেদের অতীত প্রেম-্থরূপ আ.স্মাক্ূপে 
ঈশ্বরের প্রকাশিত হইবার জন্যও মানুষের মধ্যে এই বিভাগের তেমনি প্রয্নোজন। সান্বিক 
ইচ্ছ। এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছার এই বিভাদ্গযতাই মঙ্গল ও অমঙ্গলের উদ্তবের মূলে বন্তমান। 
ব্যক্তিগত ইচ্ছার সাহ্বিক ইচ্ছার অধীনতাই মঙ্গল, উভয়ের বিরোঁধই মঙ্গল । মঙ্গল ও 
মঙ্গলের অস্তিত্বের সম্ভাবনাই মাহধের স্বাধীন ইচ্ছার মূল। মানুষের মধ্যে যে বাক্ষিগত, 
ইচ্ছ। ও সাধ্বিক ইচ্ছার সংঘৰ বর্ধমান, পরিণামে উভয়ের মধ্যে মিলন-পাধনের জন্থাই তাহার 
আবির্ঠাব। বাক্তিগত ও সাৰ্ৰিক ইচ্ছার বিরোধ কর্তৃক মাহুযের বর্তমান অবস্থা নিয়ত্রিত ; 
তাহার কাথা নিয়স্নিত। এই অখে মাহয স্বাধীন নহে। কিন্তু স্থিত প্রারপ্ হইতে 
ব্বাদীনভাবে কৃত কৰ্ণ্বদ্বাবাই মাহুযের বর্ধমান অবস্থা নিশ্ত্বিত। কণ্ম করিবার সময় মাহয 
স্বাধীন, যদিও সাৰ্বিক ও বাক্তিগত ইচ্ছার মধ্যে বিরোধের জন্য মাহ্ুয দ্বাখপর ও বাক্ধিগত 
ইচ্ছার অধীন হইয়। পড়িয়াছে। ইহ! হইতেই অমঙ্গলের উদ্ভব । কিন্ত প্রত্যেকের স্বাধীন 
কণদ্মদারাই অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়। 

প্রকৃতির ইতিহাল আদি কারণ এবং বুদ্ধির মধ্যে ছন্দের ইতিহাস । মানুষের ইতিহাস 
বাক্ধিগত ইচ্ছার সহিত সাবিবক ইচ্ছার দন্বের ইতিহাস । প্রেমের সহিত অমঙ্গলের 
সংগ্রামের বিভিন্ন ক্রম ইতিহাসের বিভিগ্ন যুগে প্রকানিত । প্ৃষ্িধরশ্ম এই ইতিহাসের 
অধ্য-বিন্দু। স্থির মধ্যে প্রেম অমদলের বিকন্ধে উনিত হইয়াছিল। অমঙ্গল হইতে 
মাহুষের উদ্ধার এবং ঈশ্বরের সহিত তাহার পুনমিলনের জন্তই খৃষ্ট আবিভূত হুইয়াছিলেন। 
্থার্থচালিত ইচ্ছ। ও প্রেমের মধ্যে মিলন এবং সাব্বিবক ইচ্ছার রাজত্ব-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
জগতেরও শেষ হইবে । তখন সকলের মধ্যেই ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত হইবেন । সকলই তাহাতে 
প্যবসিত হুইবে । স্থির পূর্ব্দে যাহা উদাসীন ছিল, তাহ! অভেদে পরিণত হইবে । 








৯১২ পাশ্চান্য দর্শনের ইতিহাস 


১৮১২ সালে জেকোৰি হশন শেলিং-এর দর্শনকে প্রকৃতিবাদ বলিয়া অভিহিত 
কৰেন, তখন শেলি: বলিয়াছিলেন, প্রকৃতিবাদ এবং ঈশ্বরবাদের মিলনেই ঈশ্বরের প্রকৃত 
বাৰণ! পাওয়া বায় । প্রতিবাদ ঈশ্বরকে জগতের ভিত্তি ( £7০৬৭ জগতে কন্যা 
মগ) কপে কজন! করে, ঈদ্বববাৰে ঈশ্বহ জগতের কারণ ( জগনতীত_transcen- 
4০5) উভয়ের মিলনেই ঈশ্বরের সতারূপ প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর জগতের তিতি ও 
কারণ উভয়ই । জগতে ইশ্বর আপনাকে অপূর্ণ হইতে ক্রমশ: পূর্ণতর কূপে প্রকাশিত 
করিবেন, ই্ছাতে ঈশ্বরের স্বকূপের বিরোধী কিছু নাই। পুর্ণতাতিমুনী স্পূর্ণতাই পূর্ণকা। 
পূর্ণতার পূর্ণক্ধপ-প্রদর্শনের জন্য এই গতির বিভিত্র স্ববের প্রয়োজন । ঈশ্বরের মধ্যে একটি 
অসদ্ধকার পট-ভুত্িকা এবং ব্যাতিবেক ততবধপ প্রকৃতির অন্তিত্ব না খাকিলে, ঈবাসথস্কৃতি 
অর্থহীন হইয়া পড়ে । ঈশ্বরের যবে ঘদি কোনও বিক্তেদ না খাকে, ঈশ্বরের স্বকূপই নদি 
একবাজ্ মৌলিক বন্ধ হয়, তাহা হুইলে ঠাছার মধ্যে কোনও বাস্তবতা নাই বলিতে হয়। 
ঈশ্বরের বিজ্ঞাকোন্মধ ৰান্দৰশক্তিৱ বিঝোনী কোনও বাবচ্ছেন্বক বাতিবেকী শক্তি ঘদি তাহার 
মধ্যে ন! থাকে, তাহা হইলে তাহাতে ব্ক্রিদ্বের আরোপ কর! দায় ন!। মত দিন 
শশ্বৱবাদের ঈশ্বরের যখো সত অন্বীকৃত হইবে, ততদিন সেই ঈশ্বরকে পুক্ণ বলিয়। স্বীকার 
কর! অলন্ভৰ হুইবে । 

Mythology and Revelation সদ্বস্বীর বকবৃতা-যালায় শেলিং একব্ব-প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা বাধন করিয়াছিলেন বলিয়া যনে হয়। এই সকল বক্তৃতার তিনি বিবিধ দশের 
অস্থদুধী এবং ব্যতিবেকদুনী দর্শনের মধ্যে শাখক্ের নিচ্ছেশ করিছাছেন। যুক্ি হইতে সত্যের 
কপযাতর প্রাপ্য হওয়া! দায়; উপপাঁদক দশনিদধারা। সতেঃর মধ্য শৃদ্ধলা-প্রতিঠ। হইতে পারে; 
কিন বান্ধৰ সম্ভার সাক্ষাৎ কেবল “ইচ্ছার” মধৰোই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বানের স্ছহি 
কিলার সামর্থ্য চিন্তাত নাই । ইচ্ছাত্বাবাই বান্ডৰ স্ষ্টি লন্ভবপর। মানবের ইচ্ছা বান্ধব 
ঈশ্বরের অন্দিত্ব স্বীকার করিয়া লন । যানবের মনে বাস্তব ঈন্বতের ক্ষ খে ব্যাকুলতা, 
তাহা হইতেই ধন্মেৰ উৎপত্তি -তাহাই ধা’ । দর্শন হইতে বিশ্বাসেৱ* উৎপত্তি হয, 
এবং বিশ্বালন্ধাত্া দর্শনের পূর্ণতা সাবিত হয়। দর্শনের উন্নতি বক্ষ হয় প্রথমে পুরাণে, 
তাহার পত্রে প্রত্যাদেশে । ইতিহাসে ঈশ্ববের ধাৰণ! কিনে ক্রমে ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, 
শেলিং তাছ। প্রদর্শন করিয়াছেন। স্জেশ্বরবাদগ হইতে একেশ্বরবাদ, একেন্বরবাদ হইতে 
বে বা, এবং, বহুদেৰৰাদ হইতে প্রত্যাঙ্গেশের ত্রি-মৃত্তি ঈশ্বববাদের উদ্ভব হইয়াছে। 

শেলিং পৃষ্টধশ্দের ইতিহাসে তিন যুগের বর্ণনা করিছ়াছেন। প্রধান তিন ধর্শ-গ্রবন্ধ। 
পিটার, পল এবং জনেৰ নাযে তিনি এই তিন যুগের নামকরণ করিরাছেন। লিটারের যুগ 
ক্যাখলিক হুগ, পলের মুগ প্রটেষ্টান্ট যুগ, জনের যুগ তুবিশ্তের গর্ভে, ক্যাখলিক ও প্রটেষ্ান্ট 
বপ্ছের সবংসের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা হইবে । 





+ Religion * Faith 





নব্য দর্শন__শেলিং ৪১৩ 


সমালোচনা 

প্রকৃতির দর্শনে শেলিং স্মান্মসংবিদের সামগ্রিক বিকাশে প্ররুতি এবং চিৎ উভয়েরই 
তুল্য প্রস্থোজনীস্থতার উপর গুকত্থ অকোপ করিয়াছিলেন । প্রকৃতি চিন্তাই প্রকাশিত 
অবস্থা, ইহ! কেবলমাত্র চিৎশক্তির বান্তবতা-প্রান্তির সাধন-স্বকূপ স্দবচ্ছেদমাত্র নহে। ইহা 
কেবল স্মভাবাত্মক নহে, ইহ স্বকীয় গঠন এবং বিশেষত্ব-বিশিষ্ট বন্ধ । চিৎ ও প্রন্কতি 
পৃথক হইলেও, চিন্তাই উভয়ের বিকাশের ত্য । প্রকুতিহ মধ্যে চিন্তা! সংবিদে উত্তীণ হইবার 
জন্য সক্তি্, চিতেত মধ্যে চিন্ত। সংবেদন হইতে পরিচিন্মন অভিমুখে অগ্রসর । প্রকুতিব 
দর্শন এবং চিতেছ দশন সমান্তরাল এবং পরস্পরের পৰিপূৰক । ইহা হইতে উত্তয়ের একটা 
সাধারণ ভিত্রিব অন্তিত্ব অহুমিত হয়। এই সাধাতণ ভিত্তির অহ্থলন্ধান হইতেই শেলিং-এব 
অভ্েদ-দশনের উদ্ভ। ইহ! হইতেই তাহার উদাসীন নিওপের কল্জনা। ইহার 
প্রতিবাদে হেগেল বাত্রির অন্ধকারের সহিত শেলিং-এক নিগুণের উপম! দিয়াছিলেন। 
অন্ধকারের মধো সকল বন্ধই কষ্ণবর্ণ, সকলই একক্ূপ হইয়া বায় । বিশিষ্টত! শেলিং 
নানাদিকা বলি! ব্যাখ্যা করি্াছিলেন; ছই বিষয়ের মধ্যে এক বিষয়ের আধিক্য 
বলিগাছিলেন ॥ থে চিত্রকরের নিকট সবুজ ও লাল ভিতর অন্ত কোন বং নাই, তাহার চিত্র 
ও কাঞোর সহিত হেগেল শেলিংএব এই ব্যাখ্যার উপমা দিয়াছিলেন। এই চিত্রকর চিত্রে 
কোখাও সবুজ বং, কোথাও লাল বং অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে। অভেদ-দর্শনে 
শেলিং সধ্যাস্যৰাদ বন্দন করিয়াছিলেন বল! বায়, কেননা, এই মতে অসঙ্গ নি শ, 
চিৎ নছে। 

কিব টের দর্শন হইতে শেলিং-এত দশন খে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহ! বল। 
বাদ ন।। প্রকৃতি এবং ক্বা্ট-সঘদ্ধে কিব টের আলোচন! বিশেষ বিস্তারিত হয় নাই । কিন্ত 
শেলিং এই ছুই বিষয়ের খুব বিস্তৃত তাবে আলোচন! করিয়াছেন । এই আলোচনার মধ্যে 
এমন অনেক ইঙ্গিত ছিল, খাহ! সোপেনহর এবং হেগেলের হন্তে বিকাশপ্রাপ্ত হুইয়াছিল। 
কিম টের দর্শন ক্দারন্ধ হুইয্াছিল ক্যান্টের Critique of Pure Reason হইতে ; শেলিং 
Critique of Judgment হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বল! হায়। বিরাট এবং স্বন্দর- 
সনদে ক্যান্টের মত স্সনেক স্থলে শেলিং-এর হন্তে উৎষ্টতর বিকাশ লাভ করিয়াছে। কাাণ্ট 
ও শেলিং উততগ্জের মতেই প্রকৃতি এবং আর্টের মধ্যে খে পার্থক্য, তাহ! সজ্ঞান সবরি ও 
অজ্ঞান হরির পার্থক্য । প্রক্ুতির মধ্যে উদ্দেশ্বোর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাগ; কিন্ত প্ররুতি 
কোনও সঙ্জান উদ্দেশ্যে স্ট হয় নাই । আর্টের উত্পত্তি অনুপ্রেরণা হইতে ; তাঁহার স্থরি 
সঙ্জান। খাহুষ নৈতিক জ্ঞানে যে আদর্শে উপনীত হইতে চেষ্ট। কৰি সম্পূর্ণ সফলতা- 
লাভে সক্ষম হয় না, সেই আদশহি আটে ক্ূপাত্মিত। কিন টের দর্শনে নৈতিক প্রবৃত্তির? 
যে স্থান, শেলিং-এর দর্শনে আটের বৃত্তির" স্থান তদঙুক্ূপ । বাবহারিক দর্শনে ফিষ টের 
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মি এক নিশ্বতর প্রবৃত্তির বাধ! অতিক্রম করিয়াই 
শে স্বাধীনতা অন্দিত হয়, এবিষয়ে উতত্বেই এক্ষত । ফিষটে ও শেলি উভয়েই ধন সম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়াছেন এবং উক্তয়েই পৃষ্টবশ্দের মধ্যে যুক্তির অশ্ুসন্ধান করিয়াছেন। 

কিষ-টের শিল্ককূপে শেলিং তাহার দার্শনিক জীবন স্মাবস্ত করিয়াছিলেন । পরে 
ম্পিলোক্ষা। এবং ক্রনোর প্রভাবের বশীহৃত হইয়া! তিনি স্বতঙ্ক দর্শনের উদ্ভাবন করেন। 
এই প্রভাবের ফলে কিব টের দর্শনের মধ্যো যে অথৈতবাদ গ্মপরিশ্দুট ছিল, তাহ! পরিস্ফুট 
হয়। কিছ টে প্রক্ুতির গবেষণ। প্রন্োক্নীয় যনে করেন নাই । প্রকৃতিকে মাহুষের নৈতিক 
উপ্নতিৱ উপায় বলিয়া গণ্য কৰিত্াছিলেন। তৎকালে যে সকল বৈজ্ঞানিক সত্য আবৰিহিত 
হইয়াছিল, কৰি টে তাহার প্রতি অবঙ্গ। প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেলিং আগ্রহের 
সহিত তাহা পাঠ কৰিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও প্রথমে জড়জগৎকে আধ্যাত্মিক উ্নতির 
সহকারী বলি! গণ্য কৰিাছিলেন। বে নয়, প্রতিনয্ন এবং সমধ্র-প্রক্রিয়াঘার। প্র! 
আম্মলংবিদে বিকাশিত হইয়াছিল, লেই প্রক্রি্া চেতন ও সচেতন প্রকৃতির যধোও 
বৰ্ধমান এবং তাহার সাহাখোই প্রকৃতি সংবিদেনধ উদ্ভাবন করিয়াছে বলিয়| বিশ্বাস 
কৱিয়! তিনি প্রকৃতির মধ্যে এই প্রক্রিয়ার প্রমাণ অগ্েদণ করিয়া ছিলেন । 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ব এই খে, বিরোধী শক্তির পরস্পত্ মিলনের ফলে 
দাম্যাৰদ্থার উৎপন্তি হয় এবং পৰে শক্তির পৃথক হুইয়। উচ্চতর বিকাশে পুনমিলিত হয়। 
এই দুই শক্তিত্_আকণ ও বিকশণের--মিলন হইতে জড়ের উদ্ভব । চুম্বক ও বিছাত্পক্ধি 
হইতে বাসাগ়্নিক ন্মাকধণের উৎপত্তি । তিনটি অজৈব শক্তি হইতে জীবনের উদ্ভব হয়; 
প্রানী-পবীনে উৎপাদন-শীলতা এবং উত্তেজ্ননীলত! হইতে অস্রতবশক্তির আবিচাব হয়। 
শে নব অতেদদর্শন এই মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মত-প্রকাশের বহুদিন পরে বৈছাতিক 
প্রধাহথাহ। লৌহে হুঙ্কশক্তি উৎপাত হওয়ান্থ শেলিং-এর মত সমধিত হইস্ছিল ॥ 

শেলিং ইতিহাসকে ঈশ্বরের ক্রমিক জমান প্রকাশ বলির! কাযখ্যা করিয়াছেন। এই 
ঈশ্বর খন! অখৈতে জড় ও চিৎ খিলিয়া এক হইয়া হায় ॥ ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ বন্উমানে 
নমসপৃর্ণ হইলেও, ক্রমশই পূর্ণতার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে ॥ এই আব্মপ্রকাশ কখনও 
সম্পূর্ণ হইবে না_কনন্তকাল হরি চলিবে ॥ সুতরাং দেশ ও কালের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
নাই। ঈশ্বরের এই আব্মপ্রকাশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ কিহ্‌টের মতে প্রক্কতির উপর 
পরন্হথলাভ ॥ কিন্তু শেলিং-এহ মতে আটের মধ্যে উত্তয়ের বিবোধের সমন সেই আদর্শ । 
আটের সর্জোৎকষ্ট সির মধ্যে সজ্জান ও অজ্ঞান স্থরির মিলন সাধিত হইয়াছে, যেমন 
প্রকৃতির মধ্যে তাহাদের মিলন সাধিত হুইয়াছে। শেলিং-এর এই সত রোমান্টিক সংপ্রদায়- 
কর্তৃক বলস্থিত হুইয্নাছিল। 

কিব টে প্রকৃতিকে নিশ্চল,” শেলিং স্থরিলীল বলিয়া ব্যাখ্য। করিগ্াছেন। কিছ 
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প্রকৃতিকে সনাতন গতিহীন তথ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; শেলিং-এর মতে দ্মস্তহীন 
পরিবর্তনের সমিই প্রকৃতি ।  ফিছ্টে কেবল সংবিদের 'নাধেয় বিস্নেষণ করিয়াছেন, শেলিং 
সেই সকল আধেয়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন । যে সনাতন 
তথ্য কষ্টে বিশ্বের মধ্যে আবিষ্কার করিয্াছিলেন, শেলিং-এক মতে তাহা অন্তরে এবং বাহিরে, 
সংবিদে ও প্রকৃতিতে উতভয়ত্রই ক্রমশঃ প্রকাশিত হুইতেছে। বুদ্ধির সম্পদ-__তাহার চিন্তা, 
আদর্শ প্রভৃতি--কিরূপে ইতাসে এবং প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশিত হয়, তাহ! প্রদর্শন করাই 
শেলিং-এর মতে দর্শনের কাথা । 

শেলিং-এর অলঙ্গ অভেদ ও কিষ্টের সাৰ্বিক অহযের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে বিশেষ 
পাথকা নাই । শেলিংএর সসঙ্গ প্রজ্ঞা বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে সাম্য ; বিধয় ও বিযন্ীর 
মধোও আতাপস্তিক বিবোধ নাই। বিষয় ও বিবয়ীর এই অভেদের সহিত শ্পিনোজার 
অভেদের প্রকৃতপক্ষে কোনও পাখক্য নাই । শেলিং এই অভেদকে প্রজ্ঞা নামে অভিহিত 
করিয়াছেন ত্য; কিন্তু এই প্রজ্ঞ! গুপহীন, তাহার সস্ধে কিছুই বল! সম্ভবপর নহে। 
একসত্বের মধ্যে বিষয় ও বিবন্বীর ভেদ সম্পূর্ণন্ধপে তিরোহিত হুইয়াছে--বিযয় ও বিষয়ী 
পর্পরের বিনাশসাধন করিয়াছে। প্রজ্ঞ! উভয়ের মধ্যে তুল্যভাবে প্রকানিত বলা, আর 
উহাদের কোনটির মধোই প্রকাশিত নহে বলা, একই কখ|। শেলিং-এর উদ্দানীন বিন্দু 
প্রকৃতপক্ষে বহন পদাখমাত্র, পুক্তগর্ত নামমাত্র । 
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রোমান্টিক দর্শন 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইয়োরোপের সাহিত্য ও আর্টে এক নৃতন চিন্তা-প্রণালীর 
আবিতাব হয়। এই চিন্তাপ্ৰণালী "ৰোমান্টিক" নামে পরিচিত । দর্শনের সহিত ইহার 
প্রথমে বিশেষ সম্পর্ক না খাকিলেও, পরে দর্শন ইহাথারা প্রভাবিত হইয়!ছিল। ভাব- 
প্রবণতা ইহার বিশেষত্ব ছিল। 

কুসে| হইতে এই চিন্তা-প্রপালীর স্ত্রপাত হয়। কুসোর নিজের জীবনে ইহা মূর্ত 
হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সমগ্র জীবন তাৰাবেগদারা পরিচালিত ছিল। ভাবাবেগের 
প্রাবপা-বশতঃ তিনি প্রচলিত সমাজ, ধর্ম ও রাষ্টবাবস্থার বিরুদ্ধে উত্থিত হুইয়াছিলেন, 
সভ্যতাকে মানবতার শত্রু বলিঘাছিলেন, এবং সত্যত! হইতে দূরে অরণ্যের মধ্যে গিয়। 
কিছু দিন ব।সও করিয়াছিলেন। ক্রসোর পূর্কোও কাহারও কাহারও চিন্ত। এই গাতে 
প্রবাহিত হইয়াছিল। কুসে। এই চিন্তাকে বিশিষ্ট কূপ দান করিয়াছিলেন। 

অষ্টাদশ শতাব্দী যুক্ধির দুগ। যুক্তিই এই যুগে সত্যের একমাত্র “কটি” বলিয়! 
গৃহীত হুইয়াছিল। কুলে! তিক যুক্তির উদ্ধে স্থান দিয়া ছিলেন, এবং মানবের জীবনে 
অঙ্রকৃতির একট! বিশিষ্ট স্থান নির্দ্ছেশ কৰিয়াছিলেন। 

পরের দুঃখে সহাহুতি এই চিন্তা-প্রণানীর প্রধান বিশেধদ্ব। এই ভাবের ধাহার! 
ভাবুক ছিলেন, তাহারা! দারিজোর মধ্যো সৌন্দর্য দেখিতে পাইতেন। বাজসভার দুষিত 
পরিবেশ ও নগরের কোলাহল হইতে দূরে পল্লীগ্রামের শান্ত সন্ত জীবন তাহাদের নিকট 
লোভনীয় ছিল। প্রচলিত সমান্গ, ধর্ম ও কৰ্শ্ব-নীতির বন্ধন তীহাদিগের নিকট লহ 
বোধ হইত। “জীবনের পূর্ণতা”-লাতের জন্ত তাহার! লালার্নিত ছিলেন। “জীবনের 
পূর্ণতার" অর জীবনকে সম্পূর্ণদপে উপতোগ এবং হত প্রকারের অতিজ্ঞত! সম্ভবপর, তাহা 
লাভ করা। এই জন্য সামাজিক আচার-ব্যবহার প্রকাশ্য ভাবে লঙ্ঘন করিতে তাহার! 
ক্কুষ্টিত হইতেন না। তাহাদের বচিত সাহিত্যে ঈদৃশ সামাজিক বিত্রোহ চিত্তাকর্ষক রূপে 
চিত্রিত হইত 

ঝোমাটিকদিগের থে নৈতিক বোধ ছিল না, তাহা নহে, কিন্ত তাহাদের ভালমন্দ - 
বিচাবের “করি” ভিন্ন ছিল। পূবে লোকে সামাজিক বিশৃদ্খলাকে ভয় করিত এবং 
প্রবল ভাবাবেগের সমাজৰবিবোধী পরিশাস-সঙ্দ্ধে তাহারা সচেতন ছিল। সামাজিক 
শাস্তির নিরাপত্তার জন্য স্বার্থত্যাগের আবশ্যকতা তাহার! উপলন্ধি করিত । বিযৃশ্বকারিতা 
কখন বিশিষ্ট গুণ বলিয়| বিবেচিত হইত; এবং শিষ্টাচার সত্য সমাজের অস্তিত্বের পক্ষে 
ন্সপনিহাধ্য এবং তাবাবেগ-দনন শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ও তত্রলোকেক্স নিদর্শন বলিয়া Ro) 
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হইত। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনের সন্দে লোকের মনোভাবের পরিবর্তন হইয়াছিল। 
রুপোর সময়ে অনেকে শান্তি ও শুদ্ঘলাকে ভার বলিয়। মনে করিতেছিল এবং উত্তেজনার 
জন্য অস্থির হইয়া পড়িগ্কাছিল। ফরালী বিপ্পবে উত্তেজন। প্রচুর পহিমাণেই নষ্ট হইয়াছিল। 
কিন্তু বিপবের পরে থে শান্তি আসিল, তাহাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশের সম্ভাবন! রহিল না। 
রোমান্টিক আন্দোলন ইহার বিকণ্ধে ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য আন্দোলন । 

ভালোমন্দর বিচারে সৌন্দর্ধাই বোমাটিকদিগের একমাত্র কহি ছিল। তাহাদের 
কচি সাধারণের রুচি হইতে ভিন্ন ছিল। এক দিকে ঘেষন প্রচুর গোচারণ কৃমি, গবাদি 
পশু ও উর্ধর শ ্যক্ষেত্র-সমন্বিত পজীগ্রাম তাহাদিগের প্রীতি আকর্ষণ করিত, অন্য দিকে 
দুরারোহ পর্বতমালা, উন্মাদিনী জোতন্বতী, শখবিহীন নিখানব ক্রণ্যানী, বজনাদসন্গূল 
ঝটিকা, বাত্যা-বিক্ষুক মহাসাগৰ প্রভৃতির সমাবেশ তাহাদের রচনায় প্রচুর পরিমাণে দেখ। 
যাইত। তাহাদিগের উপন্যাসে বদিত ঘটন! স্থাপিত হইত সাধারণতঃ মধ্যযুগে, ইয়োরোপ 
হইতে বন দুঝে। ক্কৃত, প্রেত, প্রাচীন ধ্বংসোম্ুখ দুর্গ, প্রাচীন বংশের দারিজ্রাগ্রপ্ত 
উত্তরাধিকারী, জলদন্থা, মেস্সেৰিসূমে পারদর্শী লোক প্রভৃতি তাহাদের উপন্যাসে বহুল 
পরিমাণে দেখিতে পাওয়া খায়। অনেক সময় তাহাদের বলিত ঘটনার সহিত বাস্তবের 
কোনও সাদৃশ্ই প1ওয়া ঘা না। কোলবিজের Ancient Mariner এবং Kubla 
007. এই শ্রেণীর রচনা । 

রোমান্টিকগণ বলবান চিত্তাবেগ তাঁলবাপিত; সে চিত্তাবেগের পরিণাম যাহাই 
হউক, তাহ। গ্ৰাহ কন্সিত না সেই জগ্ই পরিণাম-চিস্কাবিহীন ভাবাবেগচাঁলিত সমাজ- 
ও-রাষ্টর-বিজ্রোহী চরিত্র তাহাদের রচনায় প্রচুর দৃষ্ট হয়। বাণিজ্য ও আথিক ব্যাপাবের 
প্রতি তাহাদের অপরিসীম অবজ্ঞা ছিল। ব্যক্তিকে প্রচলিত সমাজ ও নীতির বন্ধন হইতে 
মুক্ত কর! ইহার একট! প্রধান উদ্দেশ্ব ছিল । এই জন্ত স্পিনোজার কণ্ধনীতি জাশ্মান 
কোমান্টিকদিগের নিকট সাদর অভ্যর্থনা লাভ কৰিয়াছিল। 

রোমান্টিক আন্দোলন ফান্দে উদ্কৃত হইলেও জানা নিতেই ইহা বিকাশপ্রাপ্ত হয়। 
কোলৱিঞ্জ ও শেলিং জাশ্মান রোমান্টিকগণ কর্তৃক্ই প্রভাবিত হইয়াছিলেন। জাশ্মানিতে 
এই আন্দোলনের নেত! ছিলেন গেটে। মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ তাহার আদশ ছিল। 
জীবনকে তিনি আট বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার Wilhelm Meister গ্রস্থে 
তাহার মত হুন্দর ভাবে ব্যক্ত হুইয়াছে। “সংস্কৃতিকে” তিনি জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গণ্য 
করিতেন। সংস্কতিদ্বারাই সংসারের মধ্যে সংগতির প্রতিষ্ঠা হয়, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে 
সামঞস্য এবং প্রকুতি ও কলার মধ্যে এক্য স্থাপিত হয়। গেটের মতে জগৎ একটি বিরাট 
কলা-্থষ্টি। তিনি ঠিক দাৰ্শনিক ন! হইলেও, স্পিনোজার মত ব্ববলদ্বন করিয়া! সর্ক্েশ্বরবাদী 
হুইয়াছিলেন, এবং জগৎ-কারশ চিতক্ধপী আত্মা ক্রমে ক্রমে আপনাকে অচেতন ও চেতন 
জগতে বাক্ত করিয়াছেন বলিয়া! বিশ্বাস করিতেন । শেলিং-এর অভেদবাদ হইতে এই 

ধারা সমৰ্থন লা কৰিয়াছিল। মাহৰ এক দিকে যেমন একৃতিবস্। তেমনি প্রকৃতির 
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জ্ঞাত! ও ব্যাখাতা, শেলিং-এর এই মত দ্দান্থানির যুবক সাহিত্যিকগণের শ্রন্ধালাভ 
করিয়াছিল। প্রত্যেক মাহুষ ঈশ্বরের এক একটি স্বতন্ঞ “প্রত্যয়”, প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র 
উদ্দেশ্ব কমছে, প্রত্যেক প্রতায়ের পূর্ণ বিকাশই সেই উদ্দেশ্র_এই ব্যক্তি-শ্বাতমা-বাদ 
জাশ্দান যুবকগণ সাদবে গ্রহণ করিয়াছিল । এই যুগের লেখকগণ যে আত্মাকে যাবতীয় 
পদার্থের উৎস এবং মানদণ্ড বলিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে আত্ম| সাৰ্বিক আস্ম| নহে, 
তাহ! ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশিত আত্মা, ব্যক্তিগত ক্মভিজ্ঞত। ও ক্সথভূতির আধার অহম্‌। 

জাশ্থানির রোমান্টিক সাহিত্যিকগণের মধ্যে গেটে, হার্ডার এবং শিলারের নাম 
বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । জদাশ্থানির রোমান্টিক দর্শনের সহিত ফিদ্টে, জেকোবি অথব। 
শেলিং-এর দর্শনের কাহারও সম্পূর্ণ মিল নাই। যদিও ইহাতে কিম্টের দর্শনে বিবৃত 
আত্মাকেই প্রাধান দেওয়া হইয়াছে, তথাপি কশ্ধনীতির উপর সেক্প গুরুত্ব আরোপিত 
হয় নাই। কিহ্টের নৈতিক আগ্রহ ও চারিত্রিক ওদব্বিতাও ইহাতে লক্ষিত হয় না। 
বে ব্যক্তি-স্বাতস্থোর উপর ইহাতে গুরুত্ব ক্মাবোপিত হুইস্সাছে, তাহাও স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে, 
তাহার মধ্যে ক্মসীমন্থ এবং সান্বিকতার ভাব অশ্প্রবিষ্ট। ইহার বাক্তিস্বাতগ্রা বাক্তিত্বের 
নীম অতিক্ৰম করিয়া ঈশ্বরের অনন্ত সংবিদে ক্াস্মবিলোপের জক্ উন্মুখ । এইখানে এই 
দর্শনের উপব শেলিং-এর প্রভাব কগ্থভূত হয়। নোভালিস্‌ ও গ্লেগেলের মধ্যে শেলিং-এব 
মিষ্িক তাব বহুল পৱিমাণে দেখিতে পাওয়। ঘায়। 


নোন্ভালিস্‌ 

নোঙালিসেক প্রকৃত নাম Frederick Leopold von Hardenberg | ১৭৭২, 
সালে তাহাৰ জন্ম হয়, এবং ২৯ বৎসর বয়সে ১৮*১ সালে তিনি অকালে পরলোক গমন 
করেন। ভাহার গভীর ধশ্থতীৰ এবং কবিত্বমণ্ডিত চরিত্র সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত । 
জেন! বিশ্ববিদ্যালয়ে অধায়নকাঁলে তিনি পিলারের প্রভাবাধীন হুন । কফ্ষিষ্টে, শেলিং এবং 
শ্রাথারমেকারের তিনি বন্ধু ছিলেন। প্রথমে ক্যান্টের মতাবলঙ্বী হইলেও তিনি স্পিনে!জ! 
-এন্ধ দর্শনস্বারা বিশেষ তাবে প্রভাবিত হুইয়াছিলেন। তিনিই স্পিনোজাকে 
সশ্ববোন্সাদ" কআখ্য। দিয়াছিলেন। মিরিক তাবপূর্ণ তাহার রচনার মধ্যে শৃদ্মখলার একান্ত 
অভাব ছিল। ইচ্ছার স্বাধীনতাই তাহার মতে আধ্যাস্মিক জীবনের ভিত্তি। দার্শনিক 
জান ব্যতীত যেমন নৈতিক বোধ অসম্ভব, তেমনি নৈতিক বোধ বাতীতও দাশনিক 
আন অসম্ভব। ঈশ্বরের তয় হইতেই নৈতিক বোধের উদ্ভব; ঈশ্বরের ইচ্ছাসম্পাদন 
করিবার ইচ্ছাই আমাদের সত্য ইচ্ছা। সমস্ত বন্ধই তমদাচ্ছত ; যুক্তিঘার। জগতের 
ব্যাখ্যা কর! সম্ভবপর নহে। সমন্ত বন্ধই ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত, ঈশ্বর সর্ব বন্ধর মধ্যে 
ব্বন্ধিত। জীবনের উদ্দে্ত কি, তাহা বুঝিতে হইলে, বিশ্বাসের প্রয়োজন । বৈজ্ঞানিক 
অপেক্ষা কৰি প্রকৃতির রহস্য বুঝিতে অধিকতর সমর্থ। জীবন কৰিতারই প্রকাশ। 
মাবতীয় বন্ততেই কবিস্বের প্রকাশ । সমগ্র বিশ্ব াম্মাককক পন্বিব্যাগ্ড। সাধারণ কণ্মও 
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কবির দৃষ্টিতে হন্দর দেখায়। “যুক্তির ক্ষত”* কবিতা-দ্বার! বিদুরিত হয় ॥ যুক্তির 
উপাদান হইতে কবিতার উপাদান সম্পূর্ণ ভি্ম। মহান্‌ সত্য এবং হুখদাগ্সক ভ্রান্তি 
উভয়ই কবিতার উপাদান । অন্তত্র নোভালিল্‌ বলিয়াছেন__”কবিত্ব নিব্্ণ সত্য ।” "যাহ! 
যতই কবিত্বপূর্ণ, তাহ! ততই সত্য ।” “জ্বীবন একট! কল1॥ কলার অবস্থান বুদ্ধিতে । 
বুদ্ধি আপনার স্বাভাবিক বোধশক্তি অসুসারে স্থষ্টি করে। স্থষ্টিকার্ধ্যে কনা, বোধশক্তি 
এবং বিচার তাহার সহযোগী । প্রকৃত কলাকোৌশলী আপনাকে যাহ! ইচ্ছা, তাহাই 
করিয়া তুলিতে পারে ।” মাহুবের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। চিন্ত! এক প্রকার কণ্ম। 
দৃষ্ট বন্ধ অপেক্ষ। অদৃষ্ট বন্তর সহিত আমর ছনিষ্ঠতরর বন্ধনে আবদ্ধ । দর্শন এক প্রকার 
(প্রবানীর ) গৃহ-পিপাস!__গৃে প্রত্যাগমনের জন্ত বাকুলতা । জীবন এক প্রকার তৃষ্ণা । 
কশ্ম ছুঃখভোগ । বিশ্রাম সআস্মার নিবাস। মাছৰ প্রকুতির উদ্ধারকর্ডা। যখন কেহ 
কোনও মান্ধকে স্পর্শ করে, তখন সে স্বর্গ স্পর্শ কবে। স্থার্থত্যাগ প্রকৃত দশন-সপ্মত ক্শ্ম। 
মৃত্যু ও জীবন অভিন্ন। প্রত্যেকের অস্থরে মহাকালের বাল । লীড়! এবং মৃত্যুর ভিতর 
দিয়াই অমবত্ব প্রাপ্ত হওয়া! খায়। ইত্যাদি মনোহারী বচনাবলীদ্ধার নোভালিসের রচনা 
স্থ-সমুদ্ধ। কিন্ত তাহাদের মধ্যে পৃদ্খলার অভাব । 


ক্ডারিক ক্লেগেল €১৭৭২-১৮২৯ ) 

ফেডারিক ক্লেগেল এবং ঠাহার আতা অগাই জাশ্মানির রোমান্টিকদিগের মধ্যে 
বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। রোমান্টিক দর্শনের প্রচারের জন্য ছুই জাত! The Athenaeum 
নামক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত করেন । গ্রেগেলের Philosophy of History এবং 
History of Literature qt Language and Wisdom of the Indians বিখ্যাত 
গ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থের ফলে ইয়োরোপে সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষার জন্য আগ্রহের স্বষ্টি 
হুইয়াছিল। গ্লেগেলই সোপেনহরের দৃ্রি উপনিষদের দিকে আকবুষ্ট করিয়াছিলেন। প্রথম 
জীবনে সাহার ৬০nd নামক উপন্যাপে স্বাধীন প্রেমের সমর্থন কৰিলে ও, শেষ জীবনে 
তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্শ্ম গ্রহণ করিয্াছিলেন। দর্শনে অধ্যাস্মবাদী হইলেও, তিনি 
শ্পিনোঙ্জার সব্ব্েশ্বরবাদ গ্রহণ করেন নাই। 

গ্লেগেলের মধ্যে বিষস্টিনি্ অধ্যাস্মবাদ এবং সর্বেস্বরবাদের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া 
যায়। অস্ত স্বকৃত কল্পনায় ইহা পরিপূর্ণ । তাহার মতে আমাদের প্রতোকের মনে অসীমের 
প্রায় সহজাত । এই অনীমের মধ্যে একত্ব এবং বহুত উভয়ই বর্তমান । ঈশ্বরের গ্রতানস যুক্তি 
হইতেও পাওয়| যায় না, ইন্জিত্ন হইতেও পাওয়! যায় না। প্রত্যাদেশ হইতেই ইহ! পাওয়া! 
যায়। ঈশ্বর ও জগৎ উত্তয়ই অনবরতই পরিবর্তনশীল । বিশ্বের আস্মার সহিত গ্লেগেল ঈশ্বরের 
পুত্রকে অভিন্ন বলিয়াছেন। বিশ্বের আস্মার ক্রমবিকাশই ইতিহাস; ইহাই ঈশ্বরের 


Wounds of reason 











পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 
চিন্তার ব্যক্ত অবস্থাঁ। চ২56557১3:7০)কে স্মেগেল "মান্বের দ্বিতীয়বার পতন” ক্যা] 
দিয়াছিলেন। 

দর্শনের উপর গ্েগেলের প্রভাব অতি সামাক্স। 


ফ্রান্জ্‌ বাড়ার (১৭৬৫-১৮৪১ ) 

ফান্ড, বাডাবও রোমান ক্যাথলিক ছিলেন। তিনি ঘু্টধশ্মের মত হুইতে তাহার 
দর্শনের আরম্ভ করিয়াছিলেন। টমাস্‌ একুইনাস্‌, একহার্ট, প্যাবাসেলসাস এবং জেকব 
বোহ ম্‌ তাহার আদর্শ ছিপেন। ধম হইতে দর্শনকে পৃথক করা তিনি সঙ্গত মনে 
করিতেন । যুক্তিবাদকে তিনি ভীষণ দ্বণ! করিতেন । তাহার মতে সসীম জীবাস্মার মধ্যে 
অসীম পরাস্মার স্ববস্থিতির জন্তই আীবাস্মা আস্মসংবিদ-লাতে সমর্থ হয়। ইশ্বর অখণ্ড 
জীবন, তিনি সত্তা এবং ভবন উভয়ই ; তাহা! হইতে “ভবনের” অবিচ্ছেদ ধার! অনন্ত কাল 
বাহির হুইয়| আালিতেছে; তিনি নিজেই এই ভবনধার1। ঈশ্বরের সত্তার মধ্যে ইচ্ছা, 
জান এবং প্রকৃতি এই তিন পদার্থ বর্তমান । ইচ্ছা হইতে ঈশ্বরপুত্রের জন্ম । জ্ঞান হইতে 
পৰিত্ৰাব্মার উদ্ভব এবং প্রকৃতি হইতে স্ষ্টির আবির্ভাব । পাপের আবির্ভাব এবং তাহার 
জগ্তা প্রার্ন্চি্ত উতিহাপিক ঘটন!। খৃষ্টের বক্তার! মাছধের মুক্তি সাধিত হুয়। বাড়ার 


রোমান ক্যাখলিক ধশ্থের সহিত তাঁহার দার্শনিক মতের সাহস্ক প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। 


কার্ল ক্রজ্‌ (১৭৮১-১৮৩২ ) 

কুছ ঈশ্বরবাদের সহিত সর্কদেশ্বববাদের মিলন-সাধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
এবং শেলিং হইতে প্রেরণ। লাত করিয়াছিলেন। তিনি ভাহার দর্শনের নাম দিয়|ছিলেন 
059501/59 অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞান । ঠ্াহার মতে আব্মসংবিদই খাবতীয় জানের উৎস । 
অহংক্তসী আম্মার মধ্যে থে সমস্ত শক্তি ও প্রবৃত্তি আছে, তাহাদের মধ্যে আছে তিনটি বৃত্তি 
চিন্ত, কস্কৃতি ও ইচ্ছা। এই সকল বৃত্তিত ব্যবহারের সময় আমর! 'দামাদিগের হইতে 
স্তন বন্তর অস্তিত্ব অবগত হই, এবং আব্মজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিগ্রা ক্রমে জীবনের সীম 
তব ঈশ্বরের জান লাভ করি। তাহ! হইতেই সমস্ত সসীম হবোর উদ্‌ভব। এই অসীম 
তত্বকে ক্রু E5501: ( সার ) বলিয়াছেন । ঈশ্ববই একমাত্র E55ৎ0০৫--একমাত্র সত্তা 
যাহ! কিছুব স্ন্তিত্ব আছে, তাঁহার সম । ক্রু ঈশ্বরকে ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট পুরুষ বলিক্সাছেন। 
তাহার মতে এই উন্বরিক সন্ধা বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া জগংক্ূপে পরিণত হইয়াছে। ঈশ্বরের 
নে মধ্যস্থ আদর্শ পাবে এই বিকাশ সাধিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সত্তা বনধব্বহীন 
প্রল্ামাত্র নহে, ইহ! জগতের জীবন্ত পুরুষকপী কারণ । ক্রজ আপনার দর্শনের নাম 
দিয়াছেন Pএn০০১i5%৷। শেলিং-এর মত তিনি বিশ্বকে “এশ্ববিক দেহ”? বলিছ়াছেন। 


+ Divine Organism 
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দেহের জীবনী-শক্তির ক্রিয়ার ফলে মানুষের ও পরে সমাজের উদ্ভব হুইয়াছে। মাহুষের 
মধ্যে ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর সংঘের উৎপাদনের দিকেই ইতিহাসের গতি। 

জগতের সব্ধত্রই প্ররুত্তির সহিত প্রজ্ঞার মিলন দেখিতে পাঁওয়। যায়। প্রাণী-জগতে ও 
এই মিলন আছে, কিন্তু তাহাদের সম্পূর্ণ মিলন মান্তযের মধ্যেই সাধিত হুইয়াছে। 
বিশ্বমানবের মাত্র একাংশের সহিতই ন্সাসর1 পক্ষিচিত__যে অংশ পৃথিবীতে আবিভূ তত 
হইয়াছে। কিন্তু মানুষের সন্দোত্তম নিয়তি কেবল নিজের মধ্যে বন্ধ থাক! নহে, অক্তের 
সহিত মিলিত হুইয়। অবশেষে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওয়াই সেই নিয়তি । মাহ্নদ কিক্কূপে 
স্বীয় জীবনে ঈশ্বরকে প্রকাশিত করে, এবং ঈশ্বর মানুষের নিকট আব্র-সমর্পণ করেন, ধর্শ্মের 
দর্শনে তাহাই প্রদশিত হয়। 

মুলতন্ব “সারের” আলোচন। হইতে নান। বিজ্ঞানের উদ্ভব হুইয়াছে। প্রথমেই 
পরিমাণের বিজ্ঞান। ক্রঙ্গ ইহাকে যাখেসিস্‌* নামে অভিহিত করিয়াছেন । দেশ, কাল, 
গতি, শক্তি প্রভৃতি এই বিজ্ঞানের আলে!চা বিধয় । তাহার পরে লজিক-_চিন্তার রূপ ও 
নিয়মই ইহার আলোচ্য । লঞ্জিকের পরে সৌন্দর্দ্য-বিজ্ঞান । ক্র্গ বলেন, ঈশ্বরের সা'দৃশ্বাই 
সৌন্দৰ্য । কণ্দনীতি-সখস্ধে ক্রু বলিয়াছেন, পরম মঙ্গলের যতট। মানব-জ্বীবনে আয়ত্ত কর! 
সম্ভবপর, তাহ! জীবনে ব্ূপায়িত করাই কণ্মনীতির সার। "মঙ্গলকে মদল বলিয়াই ইচ্ছ। 
কর, এবং মল বলিয়াই মঙ্গল কৰ্ম কর”_ইহাই ক্রঞ্জের নৈতিক সুত্র । পাপ এবং 
ছুর্তাগ্যের আকর অমঙ্গলের” স্বাধীনতা নাই । তাই ইহ! ক্ষণস্থায়ী । 

ইতিহালের দর্শনের আলোচনায় ক্রচ ইতিছালকে তিন যুগে বিক্তক্ত করিয়াছে: 
শৈশব-যুগ, ঘৌৰনেৰ মুগ এবং প্রৌঢ় যুগ । মাহবের আদিম অবস্থাই প্রথম যুগ । সত্াযুগ- 
সম্বন্ধে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে মানবের শৈশব-যুগের স্মৃতি 
রক্ষিত আছে। যীশুর আবির্ভাবের সহিত বহু দেবে বিশ্বাসী এই যুগের অবসান হয়। 
দিতীয় যুগ একেশ্বরবাদের এবং পুরোহিতদিগের সআধিপতোর যুগ। সংসার এই যুগে 
অবজ্ঞাত। তৃতীয যুগ ন্যায়, সত্য ও বর্শ্মের যুগ । মানবের চেষ্টায় এই যুগে হায়, ধন্ম ও 
সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার পরে ইহা! অপেক্ষাও শ্রে্ঠতর এক যুগের ক্মাবিতাব হইবে 
তাহাই মানবজাতির লক্ষ্য, তাহাই তাহার নিয়তি । মঙ্গল এই যুগে পরিপূর্ণ ভাবে 
বাস্তবে পরিণত হইবে। এই যুগের বর্ণনায় ক্র. কল্পনার নিকট সম্পূর্ণ আব্ম-সমর্পণ 
করিয়াছেন যুক্তির সীম! লক্ষন করিয়া গিক্াছেন । 





শ্লায়ারমেকার (১৭৬৮-১৮৩৪) 
চিন্তার প্রত্যেক বিভাগে শৃক্কগর্ত প্রত্যয় এবং নীরল যুক্তিবাদের 'আধিপতোর বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদই রোমান্টিকত।। যুক্তিবাদের সহিত বাস্তব জীবনের সম্পর্ক নাই, এবং ব্যক্তির 
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আথ, দুঃখ, আশা ও আকাক্ষার কোনও যৃল্যই তাহাতে নাই। কিন্তু সমগ্র জগতের ঘুক্তি- 
সংগত ধারপার মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের স্থান নির্দ্দেশ করাই রোমানিকতার প্রধান 
লক্ষা। বোমান্টিক দর্শন বাস্তব জীবনের দর্শন । শেলিং এই ছশনের প্রধান বক্তা এবং 
শ্রায়ারমেকার ইহার ধর্স্মবিজ্ঞানের প্রধান ব্যাখ্যাত! । 

১৭৯৮ লালে গ্রাপারষেকার ত্রেস্ল নগরে জন্সগ্রহশ কবেন। ফ্িথ টে, শেলিং এবং 
হেগেল তাহার সমলাময়িক । জাশ্দানির শ্রেষ্ঠ পত্ডিতদিগের তিনি অন্ততম। শিক্ষা 
সমাপনাস্তে তিনি ধন্মযাজকের পঙ্ধ গ্রহণ করেন। ১২৯৬ সালে তিনি বালিনের এক 
হাসপাতালে চ্যাপলেন (পুরোছিতের) পদে নিযুক্ত হন । এই সময়ে স্লেগেলের সছিত তাহার 
পরিচন্ত হয়। গ্সেগেলের প্রবোচনার তিনি স্নেটোর গ্রন্থাবলীর অস্গবাদ করেন। ১৭৯৯ 
লালে তাহার Discourse on Religion এবং ১৮৯৯ লালে M০n০০৪খ০5 প্রকাশিত 
হয়। তাহার অক্তাক্ গ্রন্থের নাম_System of Ethics, Christian Faith এবং 
Addresses on Religion to its cultured Critics. 

দায়াবমেকার বলেন, *শ্য-সন্দ্ধে দুইটি আন্ত ধারণা আছে। অনেকের মতে জ্ঞানই 
ধের সাবকাগ। আবাব ক্দনেকে মনে করেন, নৈতিক চরিত্রের সহায়ক জপেই বন্দের মুলা 
_হহার নিজের কোনও মূল্য নাই । উভয় মতই ভান্দ । তিনি বলেন, জান পূর্ণতা লাত 
কনে ধর্শ্মের মধ্যে । ধস্থ কেবল ঈশ্বর, আব্মা স্বর্গ প্রভৃতি বিষয্স-স্গদ্ধে বিশিষ্ট মতমাত্র 
নহে। ধশ্থ জীবনের বিশিষ্ট কপ, জীবনে জ্তপার্নিত করিবার বন্ধ । ধর্মই উৎকট জীবন । 
ধন্ধ অঞ্জতব করিবার বন্ধ ; কেবল ব্যাখার বিষয় নঙে। ব্যক্তির জীবনে তাহ! কপারিত 
হয়। ধৰ্ধই মানবের প্রধান বিশেষত্ব । ইহার প্রতি যে সবজ্ঞ। প্রদর্শন করে, তাহার 
সংস্কৃতি যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, অবজ্ঞাত্থারা তাহাই প্রযাণিত হয়। ঘাবতীয় হাপ্তি- 
বিবচ্দিত চিনা ও কৰ্মের মূলে ধ্ধ। সকল মানবে বাছা সাধারণ, খাহা! মানবের 
সাৰ্বিক অংশ, তাহার সহিতই যরিও ধর্মের সম্পর্ক, তথাপি প্রতোকের বাক্তিত্ব বিকাশিত 
না হইলে, তাহার মধ্যে সাফ্বিকের প্রকাশ হইতে পারে না। ৃতরাৎ আপনার মধ্যে 
সান্বিকের প্রকাশের জন্য প্রতোকের প্রথম কর্তব্য আপনাৰ প্রতি কর্তব্য পালন করা। 
নেই কন্তব্য হইতেছে স্আপনার ব্যক্কিত্বকে পূর্ণ বিকাশিত করা_তাহার যে ‘গ্রতায়' 
ইশ্ববের মনে বর্ধমান, স্থকীক় জীবনে তাহাকে বাস্ধবতা দান করা॥ ঈশ্বরের বহুমুখী প্রত্যয় 
এই উপাঝেই ব্যক্তির মাধ্যমে জগতে বাস্তবে পৰিণত হইতে পাবে। 

আ্গাযাবমেকারের মতে ধণ্চবোধ প্রত্যেক মাহুষের সহজ্জাত। ধশ্ম ধস্মের জন্াই 
প্রক্লোজনীত্র । ধণ্ছ হইতে উদ্ক্ৃত কোনও উপকাতের উপর ধর্টের প্রস্োঙ্গন নির্ভর 
করে না॥ 

জান-সঙবনধ স্াযারঘেক্কার বলেন, যদিও অস্বৈত-চ্গান--বে জ্ঞানে চিন্তা ও সত্তা, জাত! 
ও জয়ের পার্থক্য খাকে না, বাহার মধ্যে সমস্ত হন্দের ক্মবসান হয়_-ঘদিও এবংবিধ 
জ্ঞানই সর্দজেষ্ট আন, তথাপি ইহ! মাহবের অধিগষ্য নহে; এতাদৃশ জান কখনই প্রাপ্ত 
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হওয়! বায় না। আমর! সদীম জীব বলিয়! হন্ছের হস্ত হইতে আমাদের নিঙ্ষৃতি নাই । 
হইচ্জিয় ও বুদ্ধির মধ্যে হুন্ব আমাদের স্বভাবের অন্তর্গত বলিয়। এই ছন্দই আমাদের প্রধান 
অস্বৱায়। লাঘারযেকার এই ছন্থকে মানুষের দৈহিক ও বৌদ্ধিক অংশের দন্দ নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। ক্যান্টের মতো তিনিও জ্ঞানের উপাদান এবং রূপের কথ! 
বলিক্সাছেন।__উপাদান ইন্দ্রিয় হইতে প্রাপ্ত, জপ বুদ্ধি হইতে, কিন্তু সৰ্ববশ্রেষ্ঠ জ্ঞান 
এই উপায়ে লঙ্ত্য নহে। জ্ঞাত! ও জয়ের তেদ পে জ্ঞানের মধোে নাই। শে জ্ঞানে 
চিন্ত। এবং সত্তা--জ্ের ও জাতা--এক হইয়া বায়। তর্ক ক্মখব। বিজ্ঞানছা রা সে অদৈত- 
জ্ঞান লাভ কর! ঘাক্স না। ক্যান্টের কণ্দাতিমুখী প্রজ্ঞাারাও তাহ অধিগম্য নহে। 
এই জ্ঞান লাভ কর! খায় অব্যবহিত জাঁবে__তখন চিন্ত! ও সত! এক হুইয়| ঘায়। ঈশ্বরের 
স্বরূপ কি, তাহা ক্দাসাদের জানিবার উপায় নাই । কোনও গুণের আরোপ ঠাঁহাতে কর! 
যায় না। তিনি আদি কারণ? সন্ত! ও চিন্তার ব্যবচ্ছেদ-বিহীন একত্ব, জাত ও জ্েেয়ের 
সআতেদ। পাখিৰ দবন্বের মধ্যো--আমাদের আপেক্ষিক ও দন্দমূলক জ্ঞানের মধ্যে-__তাহাকে 
নামাইয়া আনিস আমৰ! তাহাতে ব্যক্ধিত্বের আরোপ করি। এই বিশ্ব হার প্রতিবিথ ॥ 
তিনি জীবে অন্তরে বর্ধমান। তাহাকে পাইতে হইলে অন্তরের মধ্যে অঙুসন্ধান করিতে 
হয়্। আমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনি অঙ্র প্রবিষ্ট । বাক্রিত্বাপঞ্ আন্মাই একমাত্র সতবন্ধ 
বিশ্ব তাছাবই এ্রতিবি্। ক্দাপনাকে ধ্যান’ করিবার সময় জ্ঞানের সমপ্ত ঘন্ব অন্তছিত 
হয়, এবং জআবাব্মা ধ্যানকালে চিরস্থনের রাজো উত্তীর্ণ হয়্। এই আব্মার ধ্যানই 
ধশ্থনিঠ।+। বিনি এই অবস্থায় উপনীত হুন, তিনি সমস্ত বেষ্টনী” অতিক্রম করেন। বাহ 
জীধনের যৌবন, জরা, মৃত্যু প্রস্ৃতি তাহার শান্তির ব্যাঘাত করিতে পারে না। এই 
ববস্থা_ঈশ্বনেহ সাযুজ্য_বুদ্ধি অথব! ইচ্ছাদার! লত্য নহে। ইহ! অঙ্গকৃতিগমা । 
অব্যবহিত জানেই আমরা অসঙ্গের সাক্ষাৎ পাই । অঙ্কৃতির মধ্যে সাষ ও ঈশ্বর 
এক হইয়া যায় । 

অসীমের ঈদুশ জনই ধর্ম্ম। অহকৃতিই ধর্নিষঠার তিত্তি। ঈদৃশ অঙ্সৃতির স্বরূপ 
কি? শ্লায্থারমেকার বলেন, ঈশ্বরের উপর ক্মনন্াপেক্ষ নির্ভরের অহ্ভূতিই এই অহুতূতি। 
জাগতিক জব্যের উপরগড আমর! নির্ভর করিয়া খাকি। কিন্ত সে নির্ভর আপেক্ষিক । 
আপেক্ষিক নির্ভবের অনথন্থৃতির সহিত ঈশ্বরের উপর অনপেক্ষ নির্ভরের অঙ্রকৃতি একসঙ্গে 
ব্যান থাকে ॥ সীম ক্সসীগের মধ্যে বর্তমান ; অপীমের সতাতেই সনীমের সত্তা; এই 
পন্ধিণাসী কালিক জগৎ সনাতনেরই প্রকাশমাত্র ; ঈশ্বরের মধ্যে এবং ঈশ্বরের মাধ্যমে 
্াপিত জীবনই প্ররুত জীবন--ইহার স্মহুক্ৃতিই ধর্শ্ম। 

ঈশ্বর জগতের বাহিরে এবং তাহার পশ্চাৎ তাগে অবস্থিত এক অদ্বিতীয় পুরুষ_ 
ঈস্বর-সন্দদ্ধে এই দারণ! ধর্ব্মের আদিও নহে, সন্তও নহে। ইহ ঈশ্বরকে প্রকাশ করিবার 
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একটি বীতি হইলেও এই বাঁতি বিশ্ুন্ধও নহে, ইহাদ্ধার! ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিভও 
করা যায় ন!। ছুঃখকঝ্টের মধ্যে লাস্বন! দিবার জন্য ও ছুঃখকষ্ট হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত 
ঈন্ূশ এক পুকৃবেন প্রয়োজন যাহ উপলন্ধি কৰিয়া! খাকে। এই প্রয্োক্ছন-সাধনে জন্য 
এইরূপ এক পুরুদেব কম্পন! কর! যাইতে পারে, এবং ধশ্যনি্। না খাকিলেও এইরূপ পুরুষের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাস ইহা লহে। ঈশ্বর জগতে এবং 
ন্মাযাদের অন্তরে যে ভাবে বর্তমান, তাহার ক্ঘব্যবহিত অহ কৃতি ধশ্ম। 

আবার যেব্কস অমরতায় অনেকে বিশ্বাস করেন, খৰ! বিশ্বাসের ভাগ করেন, 
খাস্থিক জীবনের লক্ষ্য খে অমরতা, তাহ! হইতে তাহা ভিঙ্ন। সে অনবরত! ভাবী 
স্মমবত! নহে, “কালের বাহিরে, অথবা পশ্চাৎ ভাগের, অধৰ তাহার পরবতী অমৱত।" 
নহে। এই মৱব-জীবনে বর্তমানেই আমব! লে অমরতা প্রাপ্ত হইতে পারি। লেই অমনতার 
সন্ধানে চিরকাল আমাদের খাকিতে হইবে । সদীমতার মধ্যে অনীষের সহিত এক হইয়া 
হাওয়া, প্রতি মৃহূ্ধে সনাতন বলিয়া আপনাকে বোধ করা, ইহাই সেই ব্সমরত1। 
প্ৰথন বাক্কিত্েহ কোনও জহ্নৃত্তিই থাকে না, খন ঈশ্বরের সহিত আমাদের যে সঙ, 
তাহার স্বগ্রন্ৃতি ভিন্ন অন্ধ কোন ক্ন্কৃতিই খাকে না, মাহা বাক্ধিগত এবং বিনশ্বর, 
তাহাত অশ্রন্কৃতি ঘখন সম্পূর্ণ বিলীন হুইয়! বান, তখন বাহ! অবিনশ্বর এবং সনাতন, 
তাহা ভিত দেই শতক মধ্যে অন্ত কিছুবই অস্থি্ব থাকে না। খাহা কিছু বিনন্বৱ, 
তাহা বঞ্ছন করিয়া বান্তৰপক্ষে যে জীবনে আমর! অমরত| উপভোগ করি, সেই জীবনই 
খাস্মিক জ্ীবন। কিন্তু থে ভাবে অধিকাংশ লোক ক্দমবত এবং তাহার জন্য ব্যাকুলতার 
ব্যাখা! করেন, ক্মামার নিকট তাছা। ধশ্্বৰিগহিত বলির! মনে হয়। খশ্মনিঠার সহিত 
তাহাত স্পট বিরোধ । প্রকৃতপক্ষে ধর্মের খাহা লক্ষ্য, তাহার প্রতি বিতৃষণাই অমরতার 
অন্য ব্যাকুপতার কাণ । আমাদের ব্যক্তিত্বের হুনিদ্িষ্ট বেষনীর প্রসারস্থার। ক্রমশঃ 
আলীমের মধ্য তাঁহার বিলোপ-সাধন এবং “স্কোর” অগ্রন্কৃতির মধ্যে যতদুর সম্ভব ভাতার 
সহিত এক হই ঘাওয়াই খাবতীয় ধশ্থপিপাসার লক্ষ্য । কিন্তু ইহাই তাহারা চার না। 
তাহার! তাত বেইনীৰ বাহিবে খাইতে ন্নিগ্দুক। সংসাবের (পরিচিত ) অবস্থার 
সদৃশ অনহাই তাহাদের কামা । তাহাদের ব্যক্তিত্বের বক্ষার জনক তাহার! ব্যাকুল। ফলে 
বাক্তিত্বেত সীম! ক্দতিক্রষ করিয়া যাইবার বে হ্বখোগ মৃত্যু হইতে প্রাপ্ত হওয়া খায়, 
তাহার সগ্ধাবহার ন! করিয়া, তাহার! ব্যক্কিহবকে সঙ্গে লইয়া! এই জীবনের পরপারে 
খাইতে চান এবং মবত্যুর পাকে বাহ! পাবার কামন। করে, তাহ! বিস্বততর দৃষট-শক্ষি 
এবং উর দেহ ব্যাতিরিক্ অন্ত কিছুই নহে। কিন্ত (শানে যেমন পাছে )-ঈশ্বব 
তাহাদিগকে বলেন, "আনার জনত বে তাহার জীবন হাবাইবে, লে তাহ! প্রাপ্ত হইবে 
এবং হে তাহা প্রাপ্ত হইবে, সে তাহ! হারাইবে 17 বে জীবন তাহার! রক্ষা করিতে 
চায়, তাহা! বক্ষা করা অসম্ভব । যদ্গি তাহাদের ব্যক্তিত্বের চিবস্থারিত্বই তাহাদের কামনা 
বিষয় হয়, তাহ। হইলে সেই বাক্তিত্বের বিগত অংশের সস তাহাদের ভাবন। নাই কেন? 
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কেবল তাহার ভবিস্কাতের জনই তাহার! চিন্তিত কেনা অতীত অংশ দি হাতের 
বাহিনে চলিয়া যায়, তাহ! হইলে ভবিক্থাৎ, অংশের মূল্য কি? যতই তাহারা ( তাহাদের 
মনোমত ) অমকতার জন্ত ব্যাকুল হয়, ততই তাহারা যে অমরতা। পর্ব সময়েই লাভ কর! 
যায় তাহা! হইতেও বঞ্চিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রেশ-ও-বিরক্তিছনক চিন্ত1 তাহাদিগকে 
মর জীবনের স্বখশাস্তি হইতেও বঞ্চিত করে। ঈশ্বরে লীতির বশে তাহার! ঈশ্বরে তাহাদের 
জীবন সমপণ করুক । যতদিন পৃথিবীতে আছে, ততদিন অদ্বিতীয় “নর্কে'" তাহাদের 
ৰাক্তিত্ব বিপঞ্জন দিয়া, তাঁহার মধ্যে জীবনধারণ করুক। “আপন! অপেক্ষা বড় হইতে 
বিনি নিৰিয়াছেন, তিনি জানেন, ন্দাপনাকে হাবানোর ক্ষতি কত সামান্য" উপরি উদ্ধাত 
উল্কি হইতে বুঝিতে পার! মায় শে, ায়ারমেকাঁর ব্যক্তিগত অমরতার বিশ্বাস করিতেন 
ন!। তাহার প্রকাশিত পত্রাবলীতেও ইহার প্রমাণ পাওয়! মবাগ্স।* স্বামীশোকাতুর। 
হেন্বিয়েট। শ্লায়াবমেকারকে লিখিয়াছিলেন, “আমার দুঃখের মধ্যেও আমাদের পরস্পরের 
মধ্যে খে ভালবাস। ছিল, তাহ! স্পষ্ট স্মরণ করিয়া, এবং ঈদৃশ ভালবাস! অনস্থকাল-স্থায়ী 
এবহ ঈশ্বর-কর্তৃক ইহার ধ্বংস অসম্ভব, কেননা, ঈশ্বর প্রেসপ্বরূপ, ইহা! মনে করিয়া, আমি 
শান্তি পাই । এই জীবন আমি রক্ষা করিতেছি, কেননা শিশুদিগের জন্য-_তাহার ও 
আমার শিশুদিগের জন্ত_-আমার করণীয় কাধ্য এখনও অবশিষ্ট আছে! কিন্তু হা ঈশ্বর! 
কি গভীর বা1কুলতার লহিত-_কি অবর্ণনীয় হুখের প্রত্যাশায়_তিনি খে জগতে বর্তমান, 
আমি তাহার দিকে চাহিয়া আছি। মৃত্যু ্বামার নিকট আনন্দ-স্বরূপ । আবার কি 
আমি তাহার দেখ! পাইব না? হা! ভগবান! সায়ার, যাহা! কিছু ঈশ্বরের প্রিয় এবং 
পৰিঅ্ৰ, তাহার নামে আমি তোমাকে একান্ত অহরোধ করিতেছি, পাকে! যদি, আমাকে 
নিশ্চিত আশ! দেও, যে আমি আবার তাহার দেখা পাইব, তাঁহাকে চিনিতে পারিব। 
এ বিশ্বাস খদি তোমার ন! থাকে, তাহা হইলে আমার কি হুইবে? ইহার জন্যই আমি 
বাচিয়া আছি, ইহার জন্য শাস্তভাবে আমি সকলই সহ করিডেছি। ইহাই আমার 
অন্ধকারময় জীবনপথে একমাত্র আলোক-রন্দি-আবার তাহাকে পাইব, আবার তাহার 
জন্য জীবনধারণ করিব। তুমি জানো, কখন শোক আমার তীত্রতম হুইয়। ওঠে? 
যখন মনে হয়, সেই তবিশ্বাতে অতীতের কোন যূল্য খাঁকিবে না, ঘে তাহার সর্ববাপেক্ষ। 
উপযুক্ত, সেই হবে তাহার নিকটতম; আর তাহাকে যাহারা ভালবাসে, তাহাদের 
অনেকেই আম! অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত । আবার বন ভাবি, তাহার আত্মা সর্ষের 
মধ্যে বিলীন হুইয়া গিয়াছে, অতীত চলিয়| গিয়াছে, তাঁহা আর কখনও ফিরিবে না, 
তখন এই চিন্ত। আমি সহ করিতে পারি না। বন্ধু, আমাকে বল, কোন্টি সত্য?" 
এই ব্যাকুল প্রার্থনার উত্তরে স্লাঙ্গারসেকার লিখিযাছিলেন, “তুষি চাও, তোমার কল্পনার 
প্রসব-বেদন! হইতে উদ্ভূত (রঙ্গীন ) চিত্রাবলী আমি সত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করি। আমি কি 
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বলি? এই জীবনের পতে কি আছে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত জান আমাদের নাই । আমাকে 
কুল বুঝি না। আৰি খে নিশ্চিত্তির কথ! বলিতেছি, তাহা স্বামাদের কল্পনার স্যহি-লঙগদ্ধে 
নিশ্চিত্ি। কল্পনা চায়, প্রত্যেক বন্ধ নিষি্ ক্ছাকার-ুক্ত ভাবে দেখিতে । কজনাস্কই সেই 
ক্ূপ-সন্বদ্ধে কোনও নিশ্চিতি নাই, ইহাই আমি বলিতেছি। নতুবা, মৃত্যু নাই, আত্মার 
বিনাশ নাই, ইহ। একান্তভাবে নিশ্চিত ॥ ইহা! ঘদ্ধি নিশ্চিত না হুইত, তাহা হইলে কোনও 
বিষয়েই নিশ্চিতি খাকিত না। ইহা সত্য বে, ব্যক্তিগত জীবনে হ্ছাত্মা তাহার স্বক্ধপ- 
প্রাপ্ত হয় না, কেবল সেই স্বন্তপের ছাতা উহার যে প্রতিৰিস্বিত হয়। পরে তাহার 
কিরূপ পরিবর্ধন হুইবে, তাহা আমতা! জানি না। তাহা আমাদের জ্ঞানের অতীত । 
সামৰা কল্পনাই মাত্র কৰিতে পা্ি।” 
ইহার উত্তরে বিধবা লিখিলেন, “হার, সে ছায়া! তবে চিরকালের জন্তই অস্থি 
হইযাছে। ঘে ব্যক্তিগত জীবনমাত্রই আমি জানিতাম, তাহা হইয়াছে, তিনি আর 
Ehrentfried লেন । তিনি ঈশ্বরের নিকট গিছাছেন নিরাপদ ভাবে রক্ষিত হুইবাত 
নগ্ন, তাহার মধ্যে চিরকালের জগ্ বিলীন হইবার জন্ত 1" এই বিলাপের গ্াক্জারমেকাঁর থে 
উত্তর দিয়াছিলেন তাহা এই £ "দেই বিরাট সর্কের মধ্য বিলীন হুইয়। যাইবার কখ। বখন 
তুমি কল্পনা কর, তখন তোমার উপর শোকের প্রলেপ যেন না পড়ে। ইন্থাকে ম্ব্াত্ে 
বৰিলন্ত মনে করিও না, জীবনের সহিত মিলন বলিয়। গণা করিও-_সর্জেষ্ জীবনের সহিত 
মিলন বলিয়। ভাবিও। এ জীবনে ইহাৰ জন্যই সকলে চে্ট৷ করিতেছি, কিন্তু কখনও ই 
প্রাপ্ত হই না আমরা সর্দন্ধপ ঈশ্বরের অংশ । আমর! স্বাধীন, এই ধারণ! বর্ধন করিয়া, 
সেই সর্ষে মধ্যে জীবনৰারণ করাই আমাদের লক্ষ্য । তোমার স্বামী বদি ঈশ্বরের মধ্য 
আৰিত খাকেন, আতর তুমি হার মধ্োই দেষন ঈশ্বরকে দেখিতে পাইতে, এবং সাহাব 
আনো ঈশ্বরকে ভালবাপিতে, তেমনি দৰি অনস্ক কাল তুমি ঈশ্বরের মধোো তাহাকে তালবাল, 
তাহা হইলে ইহ! অপেক্ষা মহতর কিছু কজন! কৰিতে পাৱ কি? ইহাই কি প্রেমের 
সৰ্ক্দোত্ম পরিণতি নয়?” ঈশ্বরে মণ 15/74/6360 যে স্বতঞ্ত্র ভাবে বর্তমান খাকিবেন, 
তাহাকে হেনৱিয়েটা £:১০০405 বলিয়। চিনিতে পারিবে, একথ! স্রারথাবমেকার বলেন 
নাই। অনপ্ত কাল ধরিয়। ভালবালার কি ন্দর্থ, তাহাও বোধগম্য হয় না। অনন্ত কাল 
তালবালিবার জন্ত হেনরিয়েটাকে স্বকীয় ব্াক্কিন্ধ রক্ষা করিতে হুইবে। তাহার পক্ষে 
বাক্ধিত্ব-রক্ষা ঘি সস্ভৰপর হয়, তবে চ1)52957৩4এব পক্ষে তাহ! অসম্ভব কেন? 
Christian Faith ছে আাহারমেকার শৃষীয় ধন্ধনিষ্ঠ এবং শুষ্টের সহিত এই 
ধর্মনিষ্ঠার সম্বদ্ধের আ্থালোচন! করবিয্াছেন। গৃষ্ায় ধন্থাহ্থকূতির মধ্যে তিন বিষয়ের অছতৃত্ি 
মিলিত আছে :_(১) উদ্বৃত্ত, (২) পাপের অঙ্বকৃতি, এব" (০) শবকতৃক পাপ হইতে 
পন্ধিহাণের অত্রককৃতি। ঈশ্বরের অত্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বর-কর্কৃক আমাদের স্থির অঙ্রকৃতি 
নাই; তিনি আমাদের পালন করিতেছেন এবং আমর! তাহার উপর নির্ভরশীল, এই 
অস্ত কৃতি সাছে। ঈশ্বর লমন্ত জগতের রক, কিন্ত তাহার গুণ-সম্বন্ধে কিছু বলা ক্মসন্্ব। 
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আত্মার উপর দেহের জয়লাভ এবং আমাদের নিত স্বভাবের পরাঁধীনতাই পাঁপ। ইহাই 
সকল মাহবের প্রাথমিক ন্মবস্থা বলিয়া নিত্নতর স্বভাবের পরাধীনতাই "আদিম পাপ" । 
পৃষ্ের ধশ্াহসৃতি সমপর্ণকপে তাহার জাম্তানীন ছিল। ঈশ্বরের কহাকৃতি পরিপুর্বক্ধপে 
তাহাতে সদাই বর্তমান ছিল--এইখানে অন্ত সাহুষের সহিত তাহার পার্থক্য । কিন্ত তাহার 
চিত্রের ক্রমবিকাশ সাধিত হইয়াছিল, এবং মানব-সাধারণ অপূর্ণতাও খে সাহার মধ্যে 
ছিল, ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে। তাঁহার চরিত্রের ধর্মীয় অংশেই তিনি পূর্ণ ছিলেন। 
তিনি আদশ পুরু ছিলেন । এই জন্য পৃষ্ঠ নৃতন আধ্যান্মিক জীবন এবং ঈশ্বরের সহিত 
লংখোগ-বিধানের উপায়। মাহষের মধ্যে স্বকীয় আতৃত্বের শহ্ুদূতি সংক্রামিত করিয়াই 
তিনি পাপ হইতে উদ্ধার কৰেন। তাহার সহিত ষিলনদ্বারা পাপের বিনাশ এবং মার্্জনা- 
বোধ জন । 

উপরি উক্ত বর্ণনা হইতে গ্লায়ারমেকারেক মতে ধৰ্ম যে বিষস্িগত, ইহ! থে সম্পূর্ণ 
সন্ধবের বন্ধ, সে সঙ্বন্ধে সন্দেহ খাতে না। পাপ মানুষের ন্সাস্ম-বিকাশের নিন্গতর 
অবস্থামাত্র। ইহার কোনও বাস্তব সঙ নাই। পুষ্ট মে কোনও বাহ্‌ অমঙ্গল হইতে 
মাযের পরিস্রাণ করেন, তাহ। নহে, তিনি মাছষের আধ্যান্মিক অব্থার উপ্তি-বিধান 
কৰেন। 

মঙ্গল, সৎগুপ এবং কর্তব্য, এই তিন ভাগে স্লার্নারমেকারের কণ্দনীতি আলোচিত 
হইয়াছে। আদর্শ ও বাস্তবের, প্রজ্ঞ। এবং মানবগ্রকুত্তির চরম মিলনই পরম সঙ্গল। 
নৈতিক কশ্দে প্রবৃত্ধিই সত গুণ, এবং নৈতিক নিয়মাহ্ঘা়ী কণ্মই কর্তব্য । বিশৃপ্া- 
কারিতা, নিষ্ঠা, কুরোজ্ঞান এবং প্রেমই মৌলিকগুণ।* নৈতিক আচণের ক্ষেত্র 
চারিটি :_(১) মাঙুবে মাছষে সম্বন্ধ, (২) সম্পত্তি, (৩) চিন্তা ও (৪) অহভৃতি। মাঙ্গমে 
মাঙ্গবে সম্বন্ধ হইতে অধিকারের, বন্ধতে স্বামিত্ববোধ হইতে “স্বত্তে্র', চিন্ত! হইতে 
পবিস্বাপের" এবং অহ্রকুতি হইতে প্রত্যাদেশের উদ্ভব হুইয়াছে। বাষ্ট, সমাজ, সম্প্রদায় 
এবং ধ্্থদংদ-ক্ূপ প্রতিষ্ঠানে এই সকল ভাব বাপ্তৰতা প্রাপ্ত হইয়াছে। 

পাহাবষেকার “ঈশ্বরের মধ্যে স্বাধীনতা”-লাতের কথা বলিয়াছিলেন। প্রতোক 
মাহুবের মধ্যে বে বাক্তিত্ব আছে, তাহার িকাশ-সাধলের জন্য প্রবৃত্তি, এবং বিশ্বরূপ 
ঈশ্বরের নিকট আব্মদমর্পণ করিয়া! তাহার মধ্যে মিশি্পা খাইবার প্রব্বত্তি__মানবঙ্গীবনে 
এই তুইটি বিভিন্ন প্রবৃত্তি বন্তমান | এই বিবোধী প্রবৃত্তি্বর্নের মধ্যে সমন্বয়ই “ঈশ্বরের 
মধ্যে স্বাধীনত।”। ঈশ্বরের মধ্যেই কেবল ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর, এবং ঈশ্বরের 
মধ্যে এই পূর্ণ বিকাশস্বারাই তাহার স্বাধীনতালাত হইতে পারে। পাপকে স্লায়ারমেকার 
ব্যতিরেক মাত্র বলিয়াছিলেন। দ্বাধ্যান্মিক জীবন তাহার মতে মাহষের প্রার্ুতিক 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অবিচ্ছেদ প্রগতিশীল জীবন । ঈশ্বরের মধ্যে এবং তাহার মাধ্যমেই 
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জীবনের পরিপূর্ণতা! সঙ্ধাবিত। জ্া্ারমেকারের দর্শনে বোমান্টিকবাদ তাহার মহত্তম 
পৱিণতি লাক করিয়াছিল। তিনিই প্রথমে বশ্দের সমালোচনামূলক বিঙ্গেষপ করিয়া- 
ছিলেন 'অভ্তিজ্ঞত। এবং ইতিহাসের মৰো, এবং ব্যক্তিত্ব ধর্মবিবেক ও তাহার সং্তদায়ের 
ধৰ্স্থবিবেকের যন্যো, বিরোধের সমধ্বয়-সাধনের জক্ত তাহা অপেক্ষা হু্তর তাৰে আধুনিক 
হুগে আবার কেহই আলোচনা ককেন নাই । 


© 


চতুর্দশ অধ্যায় 
হেগেল 


(১৭৭০-১৮৩১ ) জীবনী 
১৭৭৯ সালে স্টাটগাট নগৱে হেগেলের জন্য হয়। হেগেলের বাল্যজ্দীবন-সঙ্ন্ধে 
বিশেষ কিছুই জানা দায় নাই; তাহার পিতা! প্রাদেশিক অর্থবিভাগের একজন নিপদন্থ 


কশ্ছগারী ছিলেন। তাহার অঅবস্থ। বিশেষ তাল ছিল ন! । হেগেল টিউবেনজেন বিশ্ববিস্তালয়ে 








হেগেল 


শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি কোনও কুতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই । তাহার 
ডিগ্রীর সনন্দে লেখা ছিল, তিনি উৎ্কুষ্ট মেধা ও চরিত্রের অধিকারী ; ধশ্মতন্ক ও 
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ভাষাবিজ্ঞানে তাহার বথেই অধিকার আছে; কিন্ত দর্শন-শাত্ে দক্ষতা নাই। কয়েক 
বৎসর গৃহশিক্ষকের কাজ করিয়া! তাঁহাকে জীবিকা অচ্ছন করিতে হইয়াছিল। পিতার 
সবত্যুষ পরে প্রায় ১** ডলার উত্তরাধিকাব-স্থজে প্রাপ্চ হইয়। তিনি গৃহ-শিক্ষকতা 
পরিত্যাগ করেন। তাহার বন্ধু শেলিকে এই সময়ে লিখিত এক পত্রে তিনি কোথায় 
বাপ করিবেন, সে সম্বন্ধে পরামর্শ চাহিয়াছিলেন, এবং যেখানে সাধারণ খাদ্য এবং গ্রন্থের 
প্রাচধ্য আছে, এইরূপ এক স্থান নির্দেশ করিতে বলিয়াছিলেন। শেলিং-এর পনামর্শাহুসারে 
১৮০১ লালে হেগেল জেন! নগরে গমন করেন, এবং ১৮** সালে জেন! বিশ্ববিদ্থালয়ে 
অধ্যাপক নিযুক্ত হুন। তখন সিলার সেখানে ইতিহাসের অধ্যাপক, এবং ফিষ্টে ও 
শেলিং দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। নোভালিস ও স্লেগেল ভ্রাতৃদ়্ও তখন তথায় বাস 
করিতেছিলেন। 

বিশ্ববিষ্ঠালয়্ হুইতে বহিগত হুইম্বা হেগেল ঘে কয়েক বৎসর গৃহশিক্ষকতা 
করিয়াছিলেন, তখন গ্রীক ইতিহাস ও দর্শন অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। 
ফলে এখেন্সের সংস্কৃতির উপর তাহার থে শ্রদ্ধা উৎ্পত্র হয়, তাহ! জীবনের শেষ দিন 
পরাস্ত অঙ্গু ছিল। এক সময়ে পৃ্ধৰন্ম অপেক্ষা প্রাচীন গ্রীকৎশ্থকে তিনি অধিক অরন্ধা 
করিতেন। এই সময়ে তিনি বীশুর এক জীবনীও লিৰিয়াছিলেন। তাহাতে যীশুর 
প্রাকৃত জন্মের কাছিনী বঞ্ছন করিয়া! জোসেক ও মেতীর পুত্রন্ধপে তাহার জীবন ও 
চরিত্র বর্ণন! করিছাছিলেন। পরে তিনি এই গ্রন্থ ন্ট করিত! ফেলিয়াছিলেন। 

নেপোলিয়ন প্রাসির্নাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিদার পরে জেন! নগরে ভীষণ আতদ্বের 
সৃষ্টি হয়। একদিন ফরাসী সৈন্য হেগেলের গৃহ আক্রমণ করিলে ছেগেল পলায়ন করেন। 
পলায়নের সময তাহার Phen০menol০৪y ০£ 39০: গ্রন্থের পাওুলিপি সঙ্গে লই 
খাইতে বিস্বত হন নাই। ইহার পরে করেক বসব ওাহাকে অর্থকষ্টে কালাতিপাত 
কৰিতে হয় । নারন্বার্গের জিমনেলিয়াবের অধাক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত খাঁকিবার সময় তিনি 
ভাহার [০৪০ রচনা করেন ( ১৮১২-১৯ )। এই গ্রন্থের ফলে তিনি Heidelberg 
বিশববিগ্ঞালসে দরশন-শাস্ছের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। জেন! বিশ্ববিস্ালয়ে অধ্যাপক 
নিঘুক হইবার পূর্বে হেগেলের প্রথম গ্রন্থ On the Difference between the 
Systems of Fichte and Schelling প্রকাশিত হইরাছিল। এই গ্রন্থে হেগেল 
শেলিং-এর দর্শনের সমর্থন করিয়াছিলেন । জেনাতে শেলিং-এর সহযোগিতায় হেগেল 
Critical Journal নামে এক পত্রিকা সম্পাদন করেন। এই পত্রিকাতেও শেলিং এবং 
হেগেলের মতের এক্য লক্ষিত হইপ্াছিল। উভয়েই লাইবনিট্‌জের প্রাক্-প্রতিষ্ঠিত 
সংগতিৰাদ পরিহার করিয়া জানের উৎপত্তির জন্ত বিষয় ও বিবন্ধীর সংযোগ ক্মাবপ্তক 
বলিয়া মত প্রকাশ কবিয়াছিলেন। কিন্ত ক্রমে উতয্ের মতের মধ্যে ব্যবধানের আবিভাৰ 
হয়। শেলিং আত্মা ও প্রকৃতির একব-সাধনের অন্ত যে উদাসীন বিন্দুর আত্মা ও 
প্রকৃতি উতয়ের ধর্ম-বন্দিত খে নিরপেক্ষ অবস্থাহ_কল্জন! করিয়াছিলেন, তাহা তিনি 
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বর্ন করেন নাই। কিন্ত হেগেল এই একত্বকে আব্মার নিজের সহিত একত্ব বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিলেন, অর্থাৎ প্রকৃতিকে “মন” হইতে ভিন্ন স্বতঙ্্র বন্তন্ধপে গণ্য ন! করিয়া, 
তাহাকে মন হইতে উদ্ভূত বলিয়! বৰ্ণন! করিলেন । তাহার Phenomenol০৪y গ্রন্থের 
ভূমিকায় তিনি শেলিংকে পরিহাস করিয়াছিলেন। ইহার পরে উভয়ের বন্ধুত্বের 
বিচ্ছেদ ঘটে । 

ছেইডেলবার্গে ১৮১৭ সালে হেগেল Encyclopedia of the Philosophical 
5০ien০e৪ নামে বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত করেন, এবং ইহার ফলেই ৯৮১৮ সালে বালিন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি দার্শনিক 
জগতের সম্াট বলিয়া সম্মানিত হুইয়াছিলেন। তপন গেটে ছিলেন সাহিত্য-জগতের 
সম্বাট, এবং বিটোভেন সঙ্গীত-রাজ্ছোর সম্বাট । জার্দানিতে তাহার জন্মদিন মহোৎসাছে 
পালিত হুইয়াছিল। 

বালিনে হেগেল দর্শনশাত্থের সব্দ বিভাগেই বক্তৃতা করিতেন; দর্শনের ইতিহাস, 
ইতিহাসের দর্শন, অধিকারের দর্শন, কলার দর্শন, ধণ্ছের দর্শন কোনও বিভাগই তিনি 
সবহেল! করেন নাই। তাহার ছাত্রের! তাহার বক্তার খে সকল "নোট" করিয়াছিল, 
সাহার মৃত্যুর পরে তাহ! সংগৃহীত হুইয়া বক্তার আকারে প্রকাশিত হয়। অষ্টাদশ 
খণ্ডে হেগেলের সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। 

ফিফ্টে এবং শেলিং-এর বক্বৃতা-প্রণালী মনোরম ছিল। হেগেল বাখী ছিলেন না। 
ভাহার ভাষাও ছিল জটিল ও তারাক্রান্থ । থে [০8০ লিখিয়! তিনি Heidelber৪-এর 
দর্শনাধ্যাপকের পদলাভ করেন, অধিকাংশ লোকেই তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। ইহ 
সত্বেও তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। জেল! বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে সময়ে 
ক্লাসে শিক্ষা! দিতেন, সোপেনহর ঠিক সেই সময়ই স্বীয় বক্তৃতার জন্য নিদ্দিষ্ট করিয়াছিলেন । 
কিন্ত কেহই হেগেলের ক্লাস ত্যাগ করিয়া! দায় নাই । 

যৌবনে হেগেল বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, “বিপ্বের রক্তে 
স্থান করিয়া! ফরাসী জাতি, পক্ষীর অঙ্গে স্বত পালকের মত স্বী্ দের তাবনবন্ধপ অনেক 
প্রতিষ্ঠান হইতে আপনাকে যুক্ত করিয়াছে। মানবাস্ম। এই সকল প্রতিষ্ঠান শৈশবের 
পাছকার মত পশ্চাতে ফেলিকস। আসিয়াছে, কিন্ত ইহার! এখনও অনেক জাতির অঙ্গে 
বর্তমান আছে।” এই সময়ে সাম্যবাদেরও তিনি সমর্থক ছিলেন, এবং সমগ্র ইয়োরোপব্যাপী 
রোমান্টিক মতবাদের শোতে আত্মদম্পণ করিয়াছিলেন। 

হেগেলের দশনিও বিপ্লবের সমর্থক। যে হন্বসূলক ত্রিভঙ্ী-নয় পদ্ধতিকে তিনি 
চিন্তা ও বস্তজগতের অভিব্যক্তির মূল বলিঙ্া বর্ণনা করিস্সাছিলেন, তাহ! খদি সত্য হয়, 
তাহা হইলে দন্ব ও সংঘর্ষ ব্যতীত উন্নতি অসস্ভব । ৰিপ্ৰিবকেই তাহা হইলে সকল উন্নতির 
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জনক বলিয়া ক্বভার্খনা কৰিতে হয়। কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁহার মতের পরিবর্ধন 
হইযাছিল। ১৮৩* সালের বিপ্লবের পরে তিনি লিবখিশ্নাছিলেন, “চল্লিশ বৎসনবা।লী যুদ্ধ 
ও বিশ্বন্থলার পরে ইহার পরিসমাপ্তি এবং শাস্তির যুগের প্রারন্ত দেখিয়া! বৃদ্ধের অস্বর 
সানন্দলাতের হুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে।” তখন তাহার বন্দ বি বংসর। তখন তিনি 
সাহার পুরাতন প্রবদ্ধগুলির প্রকাশ বন্ধ করিয়| দিয়াছিলেন, প্রাদিয়ার বাক্ষতাঁয়িক 
গ্তনমেন্টকে সমর্থন করিয়াছিলেন, এবং শত্রগণ কর্তৃক “রাজকীয় দার্শনিক" নামে অভিহিত 
হইয়াছিলেন। হেগেল তাহার দার্শনিক প্রস্থানকে জগতের প্রাকৃতিক নিমের অঙ্গীভূত এবং 
জগতের ক্মতিবাক্তির এক অংশ বলিয়া গণ্য করিতে আবস্ভ করিয়াছিলেন। তিনি তুলিয়া! 
গির্নাছিলেন বে, ভাছারই দশন অঙ্রসারে তাহার দর্শনের বিরোধী দর্শনের ক্আাধিক্ঠাব এবং 
ভাহার দর্শনের স্থায়িত্ব এবং তিবোভাবও নির্ঠারিত। প্রন্ৃত বাক্ষপন্মানের মধ্য জরার 
আক্রমণে হেগেল ক্রমশঃই অন্যমনস্ক হুইয়| পড়িতে লাগিলেন। একদিন এক পায়ে জত! 
পরিজ! তিনি ক্লাসে উপস্থিত হইলেন, অন্ধ পাত্রের জুতা যে পদ হইতে স্খলিত হুইয়া ক্দম- 
মধো পড়িয়াছিল তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই । ১৮০১ সালে বাদিনে কলেবার ভীষণ 
প্রকোপ হয়। হেগেল আব্মরক্ষার জন্য নগর ত্যাগ করিয়া! পলায়ন কৰিয়াছিলেন, কিন্তু 
কলেরার প্রকোপ সমাক্‌ প্রশমিত হইবার পূর্বেই ফিরি] আসেন । আদিয়াই কলেরায় 
আক্রান্ত হন এবং একদিন রোগের কষ্ট ভোগ করিয়া! পরলোক গমন করেন। ইহার চারি 
বহপৰ পূৰ্বে গেটের মৃত্যু হইয়াছিল । বিটোতেন এক বসব পত্রে পরলোক গমন করেন। 


হেগেলের দর্শনের ভূমিকা 

হেগেল বলিয়াছেন, সাহার পূর্ববর্তী সকল দর্শনের সার ভাগই ডাহার দর্শনের মধ্যে 
রক্ষিত হইগ্রাছে। এই জন্য তাহার দর্শনকে সাব্বিক দর্শন বলে। ওয়ালেস্‌ বলেন, "হেগেল 
তাহার দর্শনে যাহা দিতে চাহিয়াছেন, তাহা! কোনও নৃতন অখব| বিশেষ মত্ত নছে। বে 
সান্বিক দর্শন যুগধ্গাস্তর হইতে চলিয়া আলিতেছে, কখনও সংকীর্ণ, কখনও বিস্তীর্ণ হইয়া 
মুলে একই বহিয়াছে, তাহাই হেগেলের দর্শন । ইহার লাতত্য এবং প্লেটে! ও আরিস্টটলের 
মতের সহিত অভিন্রতা-সম্বন্ধে ইহ! সচেতন ।” বিভিন্ন দাশনিক প্রস্থানে এই সাফ্বিক 
দর্শন বিভিন্ন কূপে প্রকাশিত হইলেও, ইহার সারতাগ এক ও অভিন্প। আমরা প্রাচীন 
দাশনিকদিগের প্রস্থানে প্রথমে এই সারভাগ ক্মাবিক্কান্ের চেষ্টা! করিব। তাহার পরে 
ৰিষ্ঠারিত ভাবে হেগেলীয় দর্শনের বর্ণনা! করিব। 


এলিয়াটিক দর্শন ও হেগেল 
এলিয়াটিক দর্শনে “ভবন” অখব! পরিবর্তনের সত্যত! স্বীকৃত হয় নাই। তাহাদের 
মতে “সতা”ই একমাত্র সত্য পদার্থ। প্রত্যেক বন্ধ হইতে তাহার যাবতীয় গুণ নিষ্কাশিত 
করিলে, বাহ! অবশিই খাকে তাহাই “সত্তা” । এই সত্বা সর্কবন্ধ-সাধারণ। ইহা! 
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অপরিণামী ও স্থাশু। “ভবন” অর্থাৎ পরিবর্তন হাহ! দেখিতে পাওয়] যায়, তাহ। সত্য 
নহে, তাহ! মায়! । সন্ত! এক, অৰিভাজ্য । বহু অস্তিত্ব নাই; বহস্বের ধারণ। ছান্তি- 
প্রস্থত; তাহাও মায়৷। এই ভবন এবং বহুর জগত, এই ইঙ্রিয়-গ্রাহ্ জগং-_ মায়! জগত 
প্রপক্চমাত্র । প্রকৃত সন্ত! ইচ্িয্ন-গ্রাহন নহে, তাহ! প্রজ্ঞা-গ্রাহ্ ; তাহ! দেখিতে পাওয়া 
খায় না, স্পর্শ করিতে পার দায়. না, কোনও বিশেষ স্থানে অথব! সময়ে তাহার আন্ডিত্ব 
নাই! কিন্ত চিন্তায় তাহাকে প্রাপ্ত হওয়! খায়, প্রজ্ঞান্বার৷ তাহার ধারণ! কর! যায়। 
ঈদৃশ পদার্থকে পারমেনিদিস্‌ যে গোলাকার বলিয়াছিলেন, ইহু। হইতে প্রতীত হয়, বিশুদ্ধ 
সত্তার পরিপূর্ণ ধারণা সেই প্রাচীনকালে সম্ভবপর হয় নাই । লতা যে দেশ ও কালে 
অবস্থিত নহে, এবং ইহ! প্রজ্ঞা-গ্রাহথ, ইচ্ছিয়-গ্রাহ্য নহে, ইহাই এলিয়াটিক দর্শনের সার কথা। 
ইহাই সকল গ্রীক আধ্যান্মিক দর্শনের প্রধান কখা-_-হেগেলের দর্শনেরও ইহ। একটি অংশ ॥ 
কিন্তু ছেগেল ইচ্ছিয়-জগতেরও একপ্রকার সতাতা স্বীকার করিয়াছেন-_তাছাকে 
একেবাবে মিথ্যা বলেন নাই । পরিবহ্ঠিত আকারে হেগেল এলিয়াটিক দর্শনের সারভাগ 
গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিবর্তনের ব্যাখা! ব্মামবা। পত্রে করিব । 

কিন্ত ইচ্ছিয়-দ্বাৱা আমরা থে বহুত্ধ, গতি ও পরিবর্ধন প্রত্যক্ষ করি, তাহার সত্যতা 
নাই, এ কথার অর্থ কি? দে উত্থানে একশত বৃক্ষ আছে, তথায় কি বাস্তবিক একটি বৃক্ষের 
বেনী নাই? ছে ন্শ্থকে ক্রুতবেগে ধাবমান দেখিতে পাই, তাহা কি বান্ধবিক স্থির তাবে 
গাড়াইযা ক্দাছে ? ইহ! বলা তো প্রলাপমান্ঞ! বহুত্ব ও গতি সত্য নহে--ইছার অথ 
বহাত্ব ও গতির পারমাছিক সতা। নাই ; তাহাদের থে ব্যবহারিক সতত! আছে, আমরা 
তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইহাই তাহার প্রমাণ । ব্যবহারিক সত ও পারমাধিক 
সত্তা এক নহে। হাহা! ইন্দিয়-গ্রাহ! তাহার-স্বর্ধ্য, চক্দ, বৃক্ষ, সমূত্র, গৃহ প্রভৃতির 
বাবহারিক সাত! আছে। কিন্ত তাহার! প্রতিভাসমাত্র, পারমাথিক সত্তা তাহাদের নাই । 
একমাত্র বিশুদ্ধ স্তাই পারমাদিক ভাবে সত্য ॥ কিন্তু পারমাখিক সত্য হুইলেও বিশুদ্ধ 
সত্তার বাবহারিক 'ত্তিত্ব নাই তাহ! ইন্িয্ন-গ্রান্চ নহে। যদিও এই তাবে এই সত্য 
এলিয়াটিক দর্শনে ব্যক্ত হয় নাই, তখাপি ইহাই সেই দর্শনের মূল কথ! । ভারতীয় 
দর্শনের ইহাই প্রধান কখ।। গ্রেটে। ও আরিস্টটলকে বুঝিতে হইলে, এই সত্য মনে 
রাখ! প্রয়োজন। ইহা বুঝিতে না পারিলে হেগেলকে ও বুঝিতে পারা যাইবে না। 


টো ও হেগেল 
কিন্ত লোক্ি্গণ এই সত্য স্বীকার করে নাই। প্রোটাগোরাসের মতে যাহা 
আমার নিকট সত্য বলিয়া! প্রতীত হয়, তাহা আমার পক্ষে সত্য, তোমার নিকট যাহ! 
সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তোমার পক্ষে তাহা সত্য । ইহার অর্থ, যাহ! প্রতীত হয়, তাহা 
ব্যতীত অন্য কোনও সত্য নাই । প্রতিভাস এবং পরমার্খ অভিন্ন । ইন্জিয়-দ্বারপথে যাহা 
আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তাহাই প্রভিভাস। প্রতিভাসই সত্য, তাহাই পরমার্থ। 
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ইজিয়ে যাহ! প্রতীত হয়, তাহা সত্য । প্রজ্ঞার বাহা প্রতীত হয়, তাহাও সত্য। একই 
বন্ধ ইচ্ছিয়-পখে একক্কপ এবং প্রচ্ঞায় অন্তক্ূপ প্রতীত হইলেও, উত্তম প্রতীতিই সতা। 
হৃতব্াৎ প্র্ঞান্ধারা পরমার্থের জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয় ন! । সংবেদন হইতে পরমার্থের 
জান হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানই জ্ঞান। প্রতিভাস এবং পরমার্খের মধ্যে তেদ নাই । 
পেটে! স্বকীয় সামাক্তবাদ-দ্বাৱ| এই মতের খণ্ডন করিয্াছিলেন। তিনি প্রমাণ 
করিয়াছিলেন খে, কেবল সংবেদন হইতে কোনও জ্ঞানেরই উৎপত্তি হইতে পারে না, এবং 
সংবেদনের জ্ঞানের জন্যও ইক্রিয়বৃত্তির অতিরিক্ত অন্ত এক বৃত্তির প্রয্মোজন | আমাদের 
যাৰতীয় জানই বাকোৱ আকারে উৎপন্ন হয়। বাহিরে প্রকাশিত না হইলেও মনেও 
বাক্যের আকাবেই জান বর্তমান থাকে । যখন দেহে তাপ অস্বভব করি, তখন “আমার 
শরীর গরম হইয়াছে” এই আকারেই আমার অশ্রভৃতি প্রকাশ করিতে পারি। কিন্তু যাহা! 
গরম হইয়াছে, তাহা যে একটা দেহ, তাহ! কিকুপে নিলাম ? আর ইহাই বা জানিলাম 
কিজপে, থে দেহে খাহা অহন করিয়াছি, তাহা “গরম”? অন্ত অনেক দেহ আমি 
দেশিযছি। তাহাদের সহিত আমার দেহের তুলনা করিয়াছি, এবং তাহাদের সহিত 
আমাত দেহের সাদৃশ্য দেখিতে পাইরাই, স্মামার ঘর, বাড়ী প্রভৃতি হইতে তাহ! খে ভিন, 
তাহা অঙ্ভৰ কবিয়াছি। আবার দেহে মাহ! অঙ্ুতব করিয়াছি, তাহা যে তাপ, তাহা 
বুঝিয়াছি পূর্বের এন্ধপ অশ্রন্কৃতি এবং শৈতা, কাঠিন্য প্রভৃতি অশ্ুতূতির সহিত ও 
ঙ্থকৃতির পার্খকা হুইতে। ইহার অর্থই শ্রেণী-ৰিভাগ। “গেছ” শব্দ এক শ্রেণীর অব্য, 
এবং “গরম” শব্দ এক শ্রেণীর অঙ্রকৃতির সাধারণ নাম। যাবতীয় অক্ষ জানের মধ্যে 
"শ্রেণীর" প্রতায় নিছিত খাকে। শ্রেণীর প্রতায়ের নাম সং্প্রত্যর। কেবল জবোরই থে 
সম্প্রতায় আছে, তাহা নছে। গুণ, কর্ণ, সমন্ধ সকলেরই তাহ! আছে। "দেওয়।” এক 
শ্রেণীর ক্রিয়ার সাধারণ নাম। "এই" শব্দটিও একটি সম্প্রতায়ের স্বাস্থ কপ। কেননা, 
“নিকটবঢিত্ব'-সম্বন্ধই ইহ! ছাৱা ব্যক্ত হয়। “হয়"-ও একটি সংপ্তায়, কেননা, সকল বন্ধই 
“হয়।" “মধ্যো” শব্দদ্বাৱাও এক শ্রেণীর সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়। ভাষায় এমন কোনও শব্দ 
নাই, যাহ। সামাস্তের নাম নহে। স্বতরাং যাবতীয় জ্ঞানই সম্প্রত্যয়্মূলক | বিশুদ্ধ 
সংৰেদন হইতে কোনও জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় হইতে সামান্তের জান 
হয় না, সামান্য মনের কাধ্য। মন বিভিপ্র সংবেদনের তুলনা এবং শ্রেণী-বিভাগ করিয়া! 
সম্প্রতায়ের স্ষ্টি করে। 
প্রতোক জব্যের জানের মধ্যে বিভিন্ন সামান্তের জ্ঞানের ক্মতিরিক্ক কিছুই নাই। 
কোনও ডব্া-সম্বন্ধে ঘাহাই বল! বায়, তাহ! সম্প্রতায় তিত্র অন্ত কিছু নহে। কেননা, খাহা 
বলা খায়, তাহ! শব্দ, এবং প্রতোক শব্দই সম্প্রতায়ের বাম্ময় কূপ । যগন বলি “প্রস্তর 
কঠিন, ভাবী ও ক্রক্ষনর্ণ,” তখন এই বাক্যের প্রত্যেক শব্দই এক-একটি সামাক্তবাচক । 
প্রস্তর-সম্বন্ধে যাহাই বল! যাউক, তাহাই সামা্তবাচক । সামান্স কোনও বিশিষ্ট বন্ধ নহে, 
ইহা “জাতি” ব| শ্রেণী, ইহাকে সান্ৰিকও বলা হয়। প্ৰস্তর-সঙ্বন্ধে আমার থে জ্ঞান, তাহা 
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এই খে, “কঠিন”, "ভারী", “কব প্রভৃতি সমপরত্যয় ইহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য । কিন্ত এই 
সমস্ত সম্প্রত্যগ্ন হইতে বিযুক্ত তাবে প্রস্তর কি, যদি জিজ্ঞাস! করা যায়, তাহ! হইলে বলিতে 
হইবে, ইহার অতিরিক্ত কিছু বদি প্রস্তর হয়, তাহ! হইলে সেই অতিরিক্ত “কিছু” যে কি, 
তাহা আমরা জানি ন।। কখনে! জানিতে পারিবার সম্ভাবনাও নাই । কিন্তু যাহ! আমর! 
জানি না, তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করিবার কাহণও নাই । সুতরাং প্রত্যেক জব্য যদি 
সামান্তের সমযিমাত্র হয়, এবং তাহাদের যি আমাদের মনের বাছিব্রে_মন-নিরপেক্ষ_ 
অস্তিত্ব থাকে, তাহ! হইলে বলিতে হুইবে বে, সামাক্ত অথবা সাব্বিকদিগেরও আমাদের 
মনের বাহিবে মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। এই বিষয়গত, মন-নিরপেক্ষ সাধ্বিকদিগকেই 
প্লেটে! 1০৭5 নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। 

ইহ হইতে মনে হইতে পারে থে, সার্বিক বাতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই । প্লেটে! 
কিন্ত এতদূর পশ্যস্ত অগ্রাসন্ হন নাই । তিনি বস্তুর অন্তরস্থ এক ব্বপবচ্ছিত অনিদ্ধিষ্ট পদাখের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন তিনি এই পদার্থকে ১19€:০. (উপাদান) নাম দিদ্মাছিলেন ॥ 
কিন্ত ১1905 নিজেই থে একট! সান্দিক, তাহা তাহাত মনে হয় নাই । ইজ্জিয় হইতে 
সার্ষিকের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া বায় না। প্রজ্ঞ। হইতেই ইহাদের জ্ঞানলাত হয়। সমতা, 
প্রজ্ঞাই জ্ঞানের উৎস--সংবেদন স্থির জনক । লংবেদন হইতে আমর! প্রাতিভাসিক 
আগত প্রাপ্ত হুই, প্রজ্ঞ| হইতে প্রাপ্ত হই পারমাধিক জগৎ। পরমার্থ কোনও বিশেষ নহে, 
তাহা সাৰ্বিক । ইহাই প্লেটো, আরিস্টটল এবং হেগেলের অধ্যাত্মবাদের প্রধান কথ! । 

পরমার্থ সাৰ্বিক, কিন্তু সকল সাব্বিকই দেশ ও কালের অতীত । গুণযুক্ত পদাথ 
আছে, কিন্ত পদার্থ হইতে স্ৰতস্থভাবৰে কোনও গুণের অস্তিত্ব নাই । স্বেতবর্ণ অশ্ব আছে, 
কিন্ত শুধু স্বেতবর্ণ কোনও দেশে অখবা কালে পাওয়া যাইবে ন! । অশ্ব বহু আছে, কোনটি 
বড়, কোনটি ছোট, কোনটি সাদা, কোনটি কালো, কোনটি জ্বতগামী, কোনটি মন্বরগামী । 
কিন্তু এই- সমস্ত বিশেষত্ব-বন্দিত সার্বিক অশ্ব পৃথিবীতে নাই, আকাশে নাই, কোখায়ও 
নাই, বৰ্তমানে নাই, অতীতে ছিল না, ভবিস্াতিও খাকিবে না। সাৰ্বিকের অস্তিত্ব 
কোনও কালে নাই, সাৰ্বিক দেশ-কালাতীত, তাহাদের ব্যবহারিক অস্তিত্ব নাই । 


প্রাতিভাস ও নিত্য 

সাধ্বক দর্শনের মতে সাৰ্বিকই নিত্য পদার্থ। কিন্ত নিত্য পদাখের ব্যবহারিক 
অস্তিত্ব নাই । প্রাতিভাসিক পদার্থেরই ব্যবহারিক অস্তিত্ব আছে। এখন, প্রতিভাস এবং 
নিতাস্বের মধ্যে পার্থক্য কি দেখিতে হইবে ॥ প্রতিভাসের অস্তিত্ব আছে, নিত্য পদার্থেরও 
অস্তিত্ব আছে। আসর! সাধারণ ভাষাতেও প্রতিভাস এবং বাস্তবের মধ্য পার্থক্য করিয়া 
খাঁকি। স্বপ্রকে আমর! অলীক বলি, বাস্তব বলি না। বাস্তব পর্বত এবং '্ৰপ্র-দৃষ্ট 
পর্ধতকে এক বলি না। বাস্তব পর্বত আমার অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ, কিন্ত সপ্রের পর্বতের 
অস্তিত্ব আমার উপর নির্ভর কর্ে। কেননা, আমার মনের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই । 








০০২ 
8০5 পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 


ছায়ার অস্তিত্ব আছে, কিন্ত তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে অন্ত বস্বর উপর। স্থতরাং দেখা 
াইতেছে, যাহার অস্তিত্ব অস্তের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তাহা নিত্য নহে, তাহা 
প্রতিভাস; আর যাহার অস্তিত্ব অন্তোর উপর নির্ভর করে না তাহা নিতা। যাহা অন্তের 
উপর নির্তরনল, যাহ! দেশ ও কালে প্রকাশিত, যাহ! বিশিষ্টভাব-প্রাপ্ত, তাহাই প্রতিভাস, 
তাহ! বাৰহারিক। ইংরেজী দর্শনে ইহার অস্তিত্ব অন্যবিধ অস্তিত্ব হইতে পৃথক করিয়া 
বুঝাইবার অন্ত €%5:০7০০ শব্দের ব্যবহার করা হইয়া খাকে। কিন্তু যাহা অন্যের 
অপেক্ষা করে না, মাহ! স্বরংসিন্ধ, বাহার বিশিষ্ট কোনও ক্কপ নাই, যাহ! দেশ ও কালে 
প্রকাশিত হয় না, তাহ! নিত্য বা পাৱমাঘিক । ইংরেজীতে তাহাকে [২5710 নাম 
দেওয়া হইয়াছে । এই [২০17:5-হ অন্িত্বকে বল! হয় Bৎin€। স্বতরাং বল। যায়, 
খাহা [২৫211 তাহার Bin আছে, কিন্ত %15:০9০০ নাই; আর যাহ! প্রতিভাস 
তাহা E5৫০০ আছে, কিন্ত ৩০10 নাই । 

শাহিবক দর্শনের মতে নিত্য পদার্থ সাৰ্বিক; সুতরাং যে পদার্থ সকল বন্ধর ভিত্তি, 
যাহ! হইতে জগতের উৎপত্তি হয়, তাহাই সাৰ্বিক । সাৰ্বিক বুদ্ধি-গ্রাহ, ইহ্জিয়-গ্রাহ 
মছে। ইহা হইতে যাবতীয় বিশেষের উৎপত্তি হইলেও, ইহা! বিশেষ নহে। কোনও দেশে 
অথবা কোনও কালে ইহার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু প্রতিভাগ বিশিষ্ট বন্ধ, দেশ ও কালে 
ইহার অবস্থিতি। ইহ অব্যবহিত তাবে বোধগম্য হয়, ইহার বোধের জন্য যুক্তি-তকের 
প্রয়োজন হয় না। প্রতোক বাহ পদার্থ এবং প্রত্যেক মানসিক পদাখ বিশিষ্ট পদার্থ; 
তাছাৰা খব্যবহিত জ্ঞানের বিষগ্ন। তাহারা প্রতিভাস । 

সাদিক দর্শনের মতে এই জগত প্রতিভাস । ইহ! দেশ-কালে অবস্থিত, অব্যবহিত- 
জানগমা বিশিষ্ট বস্ধ । অস্তিত্বের জন্ত ইহ! অন্ত পদার্থের উপর নির্ভঃলীল । সেই পদার্থ 
সান্দিক ও নিন্দিশেষ। জগৎ যদি সার্ষিিক নির্বিশেষের উপর নির্ভরশীল হয়, তাহ! হইলে, 
সেই সার্ষিক হইতে কিরূপে ইহার উৎপত্তি হসস, তাহা দেখানো! আবশ্রক । গ্রেটে। তাহা 
দেখা ইতে চেষ্ট। করিযাছিলেন। তিনি বলিয়া ছিলেন, জাগতিক প্রতোক বস্ত 14৬9দিগের 
প্রতিক্প । ঈশ্বর [1৩০দিগের “ছাপ” ॥90:০:-এর উপর অক্ধিত করিয়া দেন। প্রেটোর 
॥১॥৷৫৫৪ ক্ষপহীন, বিশেষত্ববন্দিত, অঅনির্দেশ্ঠ বস্ধ_-বলিতে গেলে শৃশ্তযাত্র, যদিও তাহা 
বিশিষ্ট বন্ধুর মূলাধার। ইহার স্বন্ধপ অজ্ঞাত ও অজ্েত্। প্লেটে! এই শৃক্তগর্ত অজেয় 
naEEET-এব অস্তিত্থ স্বীকার করিয়া! তাহাকে "অসং"» বলিগ্জাছিলেন। এই অলতের 
উপর [এৎঞদিগের “ছাপ” অক্কিত হইয়! বিশিষ্ট বস্তার উৎপত্তি হয়। কিন্ত 14০2 হইতে 
এই অসতের উৎপত্তি হনব নাই ; ইহাও [4০3দিগের মতই আদি হইতে বর্তমান ও শ্বতগ্র ; 
অন্য কিছু হইতেই ইহার উদ্ভব হয় নাই । স্তরাং ইহাকে সম্পূর্ণ অসৎ বল! যায় না। 
ইহাকে সংই বলিতে হয়। ইহ! হইতে প্রেটোর মতের সধ্যে স্ব-বিরোধ পরি শ্দুট হইয়া উঠে। 





+ Norbeing 





নব্য দর্শন__হেগেল ৪৩৭ 


আবার প্লেটো! [4৩০দিগকে স্বতঙ্র জগতের অধিবাসী বলিয়াছিলেন ॥ সে জগৎ দেশ 
ও কালের বাহিরে জ্বন্থিত। ধান্মিকদিগের আত্ম| মৃত্যুর পর এই লোকে গমন করে, 
এবং 145এদিগকে দেখিতে পায় বলিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই বর্ণনার প্লেটে! রূপক ভাষ! 
ব্যবহার করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সার্কিক 145৭দিগের বাবহারিক অস্তিত্ব নাই! দেশ- 
কালাতীত জগতে 14০দিগের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব আছে বলিয়া গ্রেটে| বিশ্বাস করিতেন । 
এখানেও শ্ববিবোধ দৃষ্ট হয়। কেননা, যাহ! সার্ষিক, তাহ! বিশিষ্ট ভাবে থাকিতে 
পারেনা। 


আরিস্টটল ও হেগেল 

প্লেটো যাহাকে 14০৭ বলিয়াছিলেন, সআারিন্টটল তাহাকে কূপ নাম দিয়াছিলেন। 
আরিস্টটপের মতে প্রত্যেক বন্ধ উপাদান এবং রূপের সমবায়ে গঠিত । কিন্ত উপাদানের 
বাহিরে ব্ধপের স্বতগ্র অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন নাই । রূপ সাৰ্বিক, তাহ! বিশিষ্ট 
ৰস্ততে বৰ্তমান, বন্ধর বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই । এইখানে প্রেটোর সহিত তাঁহার 
মতভেদ । কূপের অস্তিত্ব উপাদানের উপর নির্ভর করে। কিন্ত উপাদানেরও সম্মত 
অত্রিত্ব নাই, ক্ূপ হইতে স্বতগ্জ তাবে উপাদানও থাকিতে পারে ন! । স্বর্ণের পীত বর্ণের 
যেমন স্বর্ণ হইতে শ্বতঙ্গ ত্তিত্ব নাই, তেমনি পীত বর্ণ হইতে স্বতত্র ভাবে স্বর্ণের অস্তিত্ব 
নাই। স্বণ হইতে তাহার গুণদিগকে স্বতত্র করিলে স্বর্ণের অস্তিত্ব থাকে না। ইহা 
সত্বেও আরিন্টটল সা্দিককেই নিত্য পদার্থ বলিয়াছিলেন। কিন্তু দেশ ও কালে 
সাহ্বিকের অস্তিত্ব নাই । 

কিন্তু সািকের এই নিতাত্বের শ্বক্ূপ কি? পুর্বে উক্ত হইয়াছে, থাহার অস্ত 
অন্তোর অত্রিত্বের উপর নির্ভর করে, তাহা প্রতিভাস, নিত্য নহে। এখন দেখা যাইতেছে, 
সাক্দিকের অস্তিত্ব উপাদানের উপর নির্ভর করে। তাহা হুইলে সার্বিক কিরূপে নিত্য 
বলিয়। গণ্য হইতে পারে? আবার বস্তুর অস্তিত্ব সার্ক্দিকের উপর নির্ভর করে, ইহাও 
আমর! দেৰিয়াছি। সার্ক্দিকের যদি অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে, বন্ধরও অক্তিত্ব খাকিতে 
পারে না। স্থতরাং জগৎ পৃন্যমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। উপরে বলিয়াছি সার্ষিকের দেশ ও 
কালে অন্টিত্ব নাই । দেশ ও কালের বাহিরে তাহার যে অস্তিত্ব, তাহার স্বরূপ কি? 

আরিস্টটলের মতে কোনও বস্তর ক্কপ ও তাহার উদ্দেশ্য অভিশ্র। বস্তুর উদ্দেশ্বোর 
নর্থ তাহার অস্তিত্বের কারণে জন্য সেই বন্ধ আছে, সেই কারণ ॥ বন্ধ কপ ও উদ্দেশ্য 
খনি অভিন্ন হয়, তাহ! হইলে রূপ খখন সাদিক, তখন সার্বিক সেই বস্তুর কারণ, যাহার 
জন্য সেই বন্ধ আছে, সেই কারণ । কোনও বস্তর কারণ সেই বস্তুর পূর্ববস্তী । কারণ 
হইতেই বস্তুর উদ্ভব হয়। হৃতনাহ বস্ধ কারণের পর্বস্তা। কিন্ত উৎপত্তির পরেই বন্ধ 
কূপ প্রাপ্ত হয়। স্থতরাং খে রূপ বস্তুর স্থষ্টির পরবন্তা, এই যুক্তিতে দাড়াইল তাহ! বস্তুর 
সির পূৰ্ব্বত । 
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উপরি উক্ত যুক্তি একটু জটিল। উহ! বুঝিবার জন্য ভাস্কর যখন কোনও মৃত 
নিশ্মাণ করে, তখন কি হয় তাহ বিবেচন কর! যাউক। ভাস্কর প্রসে মুদ্টির কূপ কল্পন। 
করে। সেই রূপ পরে প্রস্তর-বণ্ডে অপিত হয্স। সেই রূপের বাহু প্রকাশ মু্তি-নিপ্মীণের 
আরস্তের পরবর্তী । কিন্ত ভাম্করের মনে তাহার আবির্ভাব মৃগ্রি-নিশ্মাণের পূর্ববর্তী । 
তেমনি প্রত্যেক বস্তুর প্রাপ্ত কূপ তাহার স্থির পরবতী, কিন্ত সেই রূপ যদি বন্ধর কারণ হয়, 
তাহা হুইলে তাহা সেই বন্ধ স্পট পূর্বববন্ধী। কিন্জ বিশ্ব-স্থষ্টিতে ভান্করের মৃঠি-কল্পনার 
মতে! বস্ত-সথষ্টির পূর্ববর্তী কোনও কল্পনার প্রমাণ নাই। তব এই পু্বববন্ধিতাকে 
কালিক বলিবার কারণ নাই । ইহা। নৈয়ায়িক পূর্ববন্ধিত।। এখানে “কারণ” শব্দের অর্থ 
“যুক্তি” ব! "উপপত্তি”, উৎপাদক শক্তি নহে। 
তর্কের কূপ হইতে উপরি উক্ত যুক্তি ম্পষ্টতর হইতে পারে। 5১119850)-এর তিনটি 
অবয়ব ; তাহার মধ্যে শেষ অবঘবটি শিক্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের কারণ পুরবববন্ী দুইটি 
অবয়ব। সেই দুই অবয়ব হইতে সিদ্ধান্তের উদ্ভব হয়। সিদ্ধান্তের কারণ এখানে 
পু্ধবন্তী হইলেও, এই পূর্ববন্টিত৷ কালিক নহে, ইহ! নৈয়াদ্িক পূরববন্ঠিতা। এই গণেই 
আরিস্টটল জগতের উদ্দেশ্বকে জগং-ব্যাপারের পূর্ব্মবস্থী বলিয়াছেন। জগৎ-ব্যাপার 
এখনও স-্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু একট| লক্ষ্যের অভিমুখে তাহ! অগ্রসর হুইতেছে। এই লক্ষ্যই 
জগতের উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার শেষ পরিণতি; কিন্ত তাহ! তুবিশ্যতের গর্তে নিহিত। 
জগতের সেই শেষ অবস্থা স্থির প্রান্তের পরবন্তী হইলেও, সেই উদ্দেশ্ব-লিন্ধির জন্তাই যখন 
জগহ্-ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তখন তাহাকে স্বষ্টির পূর্ববৰত্রী বলিতে হুইবে । মাহযের 
বেলায় উদ্দেশ্বোর পূর্বাব্িতা যেমন নৈয়ায়িক, তেমনি কালিক । মাঙ্গযের মনে উদ্দেশ্য 
কৰ্দারস্তের পূর্ক্দেই আবিতূ ত হয়; সেই জন্ত কালে তাহ! কর্খের পূর্বববন্তী। আবার সেই 
উদ্দেশ্য কর্মের নৈয়ান্ধিক কারণ বলিয়া তাহ। পূর্ববধন্তী। কিন্ত আরিস্টটলের মতে 
কোনও বুদ্ধিমান পুক্তম প্রথমে জগতের রূপ কল্পন। করিয়া তদহলারে জগৎ স্থষ্টি করেন 
নাই। জগতের উদ্দেশ্য জগতের মধ্যেই বন্যা ॥ এই উদ্দেশ্র কোনও মনে সংঘটিত 
কোনও ঘটন। নহে। ইহা নৈয়ায়িক কারণ। আবিন্টটল ঘাহাক্ষে “রূপ” বলিয়াছেন, 
তাহাই এই নৈয়ায়িক কারণ। জগত সেই কারণ হইতে উদকৃত। ন্ধপ সাৰ্বিক । এই 
সাৰ্বিক পদার্থ সমস্ত বন্তর উৎস । ইহ! হইতে জগৎ উদ্ভূত । কিন্তু ইহা যে জগতের 
আবির্ভাবের পূর্বের বর্তমান ছিল, তাহা নহে । কেননা, ইহ! কালাভীত-_-কাঁল। সেই 
সাৰ্বিক পদার্থ জগতের উৎপাদক কোনও শক্তি নহে, তাহ! নৈয়ায়িক কারণ । জগৎ 
সান্ধিক পদাৰ্থ হইতে উদ্ভূত, কিন্তু এই উদ্ভৰ-কারণ হইতে কাধের উদ্ভব নহে, 
53॥০৪5৷-এর সিন্ধান্ত যেমন তাহার ০৪৪৫৪ হইতে উদ্ভুত [ইরূপ উদ্ভব । 
এই সফিক সকল বন আদি ॥ ইহার নবপত কোনও নৈযাযিক কারণ নাই। বন্ধ হইতে 
কাৰ্যত: ইহাকে পৃথক করিতে পাব| খাস না; কিন্ত চিন্তাত ( স্তায়ের বিধি অঙ্গলারে ) 
পারা দাত্। ইহার সততা নৈয়াযিক । এই সা স্বতত্ ও স্বাধীন। কিন্তু যখন ইহাকে 
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বস্তঙ্গতে অবতরণ করিতে হয়, তখন বিশেষেক সহিত মিলিত হইতে হুয়। বিশেষ 
হইতে ন্বতন্্রভাবে বস্ধদগতে ইহার অন্তিত নাই । 

সআরিন্টটলের উপরোক্ত সত হেগেলের দর্শনে একট! প্রধান স্থান অধিকার করিয় 
আছে। এতছাতীত আহিস্টটলের আরও কয়েকটি মত হেগেল গ্রহণ করিয়াছেন। 
আরিস্টটল উপাদানকে শক্যতা এবং ক্কপকে বাস্তবতা বলিয়াছেন। উপাদানের কোনও 
ন্ধপ নাই, কিন্ধ ইহ! যে কোনও ক্ষপ গ্রহণ করিতে সমর্থ । ইহার উপর খে সাৰ্বিক 
অথবা রূপের ছাপ পড়ে, ইহ! তাহাই হইয়া যায়। প্ররুতপক্ষে স্বরূপে উপাদান কিছুই 
নহে, কিন্তু সমন্ত বন্ত হইবার শক্যত! তাহার ্দাছে। এই বস্তত্ব উপাদান প্রাপ্ত হয় 
কূপের নিকট হইতে । এই জন্যই কপ বাস্তবতা । উপাদান ও কূপের মিলন হইতেই জগতের 
উদ্ভব হুইয়াছে। কিন্ত প্রত্যেক বন্ধতে উপাদান ও রূপ সমান পরিমাণে বর্তমান নাই। 
কোনও বগ্ততে উপাদানের পরিষাণ অধিক, কোনটিতে কূপের । ইহা! হইতেই জগতের 
বিভিপন-দ্গাতীয় বন্তর-_ব্দপহীন উপাদান হইতে আরস্ভ করিয়া, উপাদানহীন ক্ূপ প্যন্ত 
খাবতীন্স বস্তর--উৎপত্তি। কিন্ত কপহীন উপাদান এবং উপাদানহীন ব্ধপের বাস্তব অস্তিত্ব 
নাই। ইহাদের মধাবন্তী সমস্ত বন্ধর সমবায়ই জগ২ং। সচেতন জড় বন্ধ ইহার এক প্রান্তে 
অবস্থিত; তাহার মধ্যে উপাদানের পরিমাণ সত্যধিক; তাহার পরে উদ্ভিদ; উদ্ভিদের পরে 
জন্ধ, সনদশেষে মাহব। মাহষের মধ্যে কূপের পরিমাণ অনেক বেশী। প্রত্যেক বন্ধই 
উন্নততর কূপলাতের জন্ চেষ্টা করিতেছে । তাহার ফলেই জগতের পরিবর্্ধন। তাহাই 
জাগতিক ব্যাপার । এই জাগতিক ব্যাপারের গতিশক্তি হইতেছে--রূপ । প্রত্যেক বন্ধই 
উন্নততর ক্ূপলাত-রূপ উদ্দেশ্বা-সিন্ধির জন্যা চেষ্টিত। স্থতরাং ক্ষপই সেই শক্তি, যাহাদার! 
সকল বস্ধ চালিত হুয়। ক্ূপ উপাদানকে ক্রমশঃ উন্নততর ক্মব্থার দিকে চালিত করে। 
সুতরাং প্রথম হইতেই উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল । উদ্দেশ্ব প্রথমেই বর্তমান ছিল, ন! হইলে জাগতিক 
কার্যে তাহার শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিত না। কিন্ত কিরূপে বর্তমান ছিল? স্রষ্টি- 
প্রক্রিয়ার প্রথমে তে! সে উদ্দেশ্য বান্তব কূপ গ্রহণ করে নাই । তাহ! শক্যন্ধপে বর্তমান 
ছিল। বটবীজের মধ্যে বটবৃক্ষ যেমন শক্াক্ধপে বর্তমান থাকে, সেই-ক্ূপ বর্ধমান ছিল। 
মানৰ শকাক্ূপে বানরের মধ্যে ছিল, মাহ্ষ হইয়! বাস্তবতা প্রাপ্ত হইক্সাছে। যাহ! গুড়, 
তাহার প্রকাশই বিকাশ । কোনও বস্তুর অভ্যন্তরে যাহ! গৃঢ় থাকে, তাহাই বাহির 
হইয্না আসে। ইহাই বিকাশ, ইহাই অভিব্যক্তি । বটৰীজ শকান্ধপে বটবৃক্ষ, বিকাশপ্রাপ্ত 
হইয়া বাস্তব বক্ষে পরিণত হুয়। হেগেল বন্ধক শক্য ও বাস্তব কূপ বুঝাইতে "In itself” 
এবং “89. [8561 শব্দের বাবহার করিয়াছেন। বটবীজ [1 [$016 (আপনার অভ্যন্তরে) 
বটবৃক্ষ; কিন্ধ বীজ হইতে যখন বটবৃক্ষ বাহির হইতাছে, তখন বটবীজ্জ For Itself 
(আপনার নিকট) বটবৃক্ষ হইরাছে। বাহা শক্য, বাস্তবে পরিণত হয় নাই, Potential, 
হেগেল তাহাকে “1, [:5ৎ!£" এবং যাহ! বাস্তবে পরিণত হইয়াছে, তাহাকে “For Itself 
বলিয়াছেন। এই দুই শব্দ অব্যক্ত ও ব্যক্ত শব্দদ্বার! অনুবাদ করা যাইতে পারে। 
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প্লেটো ও আরিসটটল উপাদানকে অসৎ বলিলেও, উভয়েই তাহার অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন, এবং ইৈতবাদ পরিহার করিতে পারেন নাই । হেগেল উপাদানের অস্তিত 
অস্থীকার করিযাছেন। তাহার সঙ্গ অথব| ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় মত আরিস্টটলের মতদারা 
প্রভাবিত। উপাদানের সংস্পর্শ-বঙ্ছিত ক্ূপকে আরিন্টটল “ঈশ্বর” নাম দিয়াছিলেন। সমপ্ত 
বস্তুর উৎস বলিয়া এই কূপ অনঙ্গ ঈশ্বর । এই কূপের মধ্যে কোনও উপাদান নাই । কেবল 
ক্কপই আছে। ইহা কিসের কূপ ? ইহা রূপের রূপ । ক্ষণ ও চিন্তা অভিগ্র বলিয়া 
আবিন্টটল ঈশ্বরকে Though ০£ ১০১৪৮: সখা “চিন্তার চিন্ত!” বলিয়াছেন। ঈশ্বর 
উপাদানের চিন্ত! কৰেন না, তিনি বাহ! চিন্ত! করেন, তাহাও চিচ্ছ(। তিনি আপনাকেই 
চিন্ত। করেন ( আব্মান: আত্মন| বেত্তি )। ইহার অর্থ ঈ্বব-ন্ব-সংবিদ” ॥ হেগেলের 
অসঙ্দও দ্ব-সংবিদ। 
কিন্ত "রূপেব-ন্ধপ” এবং “চিন্তার-চিন্তা” কি অভির} জূপ ও চিন্তা কি এক? 
আবিস্টটল ঘাহাকে “কূপ” বলিয়াছিলেন, তাহা গ্রেটোর 14৭. প্রেটোর [০5 সাঙ্বিক 
পদার্থ । বাস্তব জগতে সাৰ্বিক কিছু নাই, সকলই "বিশেষ" । বসন্ত হইতে তাহার গুণ 
নিদ্ধাশন কিয়! ন! হইলে, সাব্দিক কিছুই পাওয়! খায় ন|। এই নিষ্কাশন মানলিক 
ক্রিয়া । স্থতরাং ঘাহ। কিছু সাৰ্বিক, সকলই মানসিক পদার্থ । কিন্তু গ্েটোর 10495 
মনের বাহিরে অবস্থিত। বাহিরে ক্দবন্ধিত হইলেও, তাহাদের সাধ্বিকত! তাহাদের মানপিক 
প্রকৃতির পরিচায়ক । তাহার! মানসিক পদার্থ; তাহার! চিন্তা, কিন্ত বিষয়ত্ব-প্রাপ্ত চিনা, 
অর্থাৎ কোনও বাক্কিবিশেষের, এমন কি ঈশ্বরের চিন্তাও তাহার! নহে। কিন্তু বক্রিবিশেষের 
চিন্তার স্বরূপ ও তাহাদের স্বরূপ অভিত্র। উভয়ের উপাদান এক। রূপ চিন্তা, ক্ষপের 
ক্মপ = চিন্তাত ভিন্তা। হৃতবাং ঈশ্বব চিন্তাত চিন্ত! সৰ্থাৎ তিনি মনোক্ধপ, তিনি চৈত্সক্ূপী, 
প্-সাবেশ্ব। এই জগৎ বিষয়ত্ব-প্রাপ্ত চিন্ত।। ইহাই হেগেলের মত। 
কিন্ত ঈশ্বর ব্যক্রিত্বপ্রাপ্ত মন নহেন__পাষিরক মন--সান্ধিক চিন্তারাজির সমাবেশ । 
মে আদিম মন হইতে এই বিশ্বের উদ্ভব হইস্াছে, ঈশ্বর সেই মন। তাহার অস্তিত্ব 
দেশ ও কালের অতীত, তাহার ব্যবহারিক সত্তা নাই, কিন্ত তিনিই পরমার্থ বা সৎ বন্ত। 
সমগ্র জগতে এই মন সক্রিয় ॥ জগতের বাহিরে তিনি নহেন। এই মন বস্তুর অস্থনিহিত 
শ্রজা। বস্ধর বহিঃ নহে। কিন্ত ইহ! কোনও ব্যক্তি নহে: এই প্রজ্ঞার অধিকারী 
কোনও বাক্ষি নাই। মাহষের মধোও প্রজ্ঞা আছে; মাহ তাহার ব্যবহার করে। ঈশ্বর 
লেক্কপ কোনও পুরুষ নহেন ॥ তিনি প্রজ্ঞামাতর। এই প্রক্ঞ! জগৎ “সষ্টি" করে নাই। 
5৯1)০৪১5%-এক শিকধাস্ত যেমন তাহার বসব হইতে উদ্ভুত, জগৎ তেমনি ক্ায়ের নিয়মে 
তাহ! হইতে উদ্ৃত। 
হেগেলের দর্শন ছুর্বোধা, কিন্তু বোধ্য নহে। সোপেনহর ইহাকে অর্থহীন বাক্জাল 
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নব্য দর্শন__হেগেল ৪৪১. 


এবং উন্মাদের স্থপ্টি বলিয়াছিলেন॥ কিন্ত এই দর্শন হেগেলের স্ষ্টি নহে। ইহার মূল 
অতীতে নিহিত। ইহার মধ্যে যুগযুগ সঞ্চিত মানবজ্ঞান বর্তমান । ইহার মধ্য যে গভীর 
সত্য আছে, তাহার সম্যক্‌ জ্ঞানের জন্য প্রাচীন চিন্তার সহিত ঘনিষ্ট পরিচয়ের প্রয়োজন । 


নব্য দৰ্শন ও হেগেল 

আরিস্টটলের মৃত্যুর পত্রে গ্রীক দর্শন হইতে অধ্যাম্মবাদ তিঝোহিত হইয়াছিল বলা 
যায়। প্লোটিনান ও তাহার শিশ্কাগণ ধ্যাস্মবাদী ছিলেন; কিন্তু নব প্রেটোনিক দর্শন গুহা- 
মূলক দর্শন, হেগেলের উপর তাহার কোনও প্রভাব ছিল ন! । মধ্য যুগের দার্শনিকদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ গ্লেটোপন্থী, কেহ কেহ অনিস্টটলের মতাবলম্বী ছিলেন; কিন্ত দর্শনে 
তাহাদের কাহারও বিশেষ দান ছিল না। অয়োদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ জাশ্মান সিটিক 
এক্হার্ট বলিয়া ছিলেন, “সত্তা ও বোধ ভিন্ন ॥ জগতে যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহার বন্ধত: 
জ্ঞানের ক্রিয়ামাত্র। জগৎ ঈশ্বর হইতে বহির্গত হইয়াছে; এই বহিরাগমন ঈশ্বরের 
আব্মপ্রকাশ, ইহাও জ্ঞান-ক্রিয়। ॥ সমস্ত বন্ধ পরিণামে ঈশ্বরেই ফিরিয়া খায়, ইহা জ্ঞান- 
ক্রিয়৷ ৷" সত্তা ও জ্ঞানের অভেদবাদ হেগেলের দর্শনের একট] মূলতব । 

লক্‌ জড় বন্ততে গৌণ গুণের অস্তিত্ব অন্বীকার করিয়। অধ্যাস্মবাদের পথ পরিক্কার 
করিয়া দিয়াছিলেন। বিশপ বার্কলে গৌণ ও মুখ্য উভয়বিধ গুণেরই বাহ্‌ অস্তিত্ব অন্বীকার 
করি! জগতকে প্রত্য়রাজিতে পরিণত করিয়াছিলেন। নব্য দর্শনে তিনিই বিযয়িগত 
অধ্যাব্মবাদের উদ্ভাবক; কিন্তু হেগেলের উপর তাহার দর্শনের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত 
হয় ন!। ক্যান্টের উপর গ্রীক অধ্যাত্মবাদের বিশেষ প্রভাব ছিল না, যদিও তাহার 
ক্যাটেগৰিদিগকে তিনি আরিস্টটলের নিকট প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। কিন্ত হেগেলের উপর 
ক্যাণ্টের দর্শনের বিশেষ প্রতাব দেখিতে পাওয়া যায়। 

আর একজন দাঁ্শপনিক-কর্কৃক হেগেল বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন ; তিনি 
ল্পিনোজ|। হেগেল ব্যতিরেক অথবা নেতিবচনের আশ্চধ্যজনক শক্তির কথ! বলিয়াছেন। 
ল্পিনোজ| বলিয়াছিলেন, “সকল বিশেষীকরণই অভাবাস্মক ৷" স্পিনোজার দর্শনের 
আলোচনায় এই মতের ব্যাখ্য। করা হইয়াছে। হেগেলের দর্শনে এই মত গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করিয়াছে। কোনও বস্তকে-পৰিশিষ্ট” করার সর্থ, তাহাতে বিশেষণের প্রয়োগ 
কর!। বিশেষণের প্রয়োগহার! বস্তব অর্থ সম্কুচিত হয়, এবং প্রযুক্ত বিশেহণের বিপরীত 
গুণের অভাব তাহাতে সুচিত হয়। “কুল”কে নীল ৰিশেষণদ্বার! বিশেদিত করিলে, তাহা 
লাল নয়, সবুক্জ নয়, পীত নয়, প্রভৃতি বল! হয়। স্থতরাং বিশেষীকরণদ্বারা যেমন একট! 
গুণের সদ্ভাব স্চিত হয়, তেষনি অনেক গুণের অভাবও সুচিত হয়। স্পিনোজার 
“সকল বিশেষীকরণই ব্যতিরেক”, এই বাক্যের আবঠিত রূপ গ্রহণ করি! হেগেল বলিয়াছেন, 
“সকল ব্যতিরেকই বিশেষীকরপ।” স্কায়শাস্থের নিক্মাহ্সারে “সকল বিশেষীকরণ হয় 
ব্যতিরেক"__ইহার আবর্তন করিয়! "সকল ব্যতিরেক হয় বিশেষীকরণ", ইহা পাওয়া 
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যায় না বটে, কিন্ত বিশেষীকরণ ও ব্যতিরেক অবিনাভাৰ-সম্বন্ধে আবন্ধ। যেখানে বিশেষী- 
করণ, সেখালেই বাতিবেক, যেখানে বাতিবেক, সেখানেই বিশেষীকরণ। অস্তিবাচক 
বাক্যের মধ্যে নেতিবচন উহ খাকে, নেতিবচনের মধ্যে অস্তিবচন উহু থাকে । কোনো বন্ধ 
কোনো এক শ্রেণীর অস্তগত নহে ঝলিলে, তাহা অন্য এক শ্রেণীর বন্তর্গত বলা হয়, ঘদিও 
কোন শ্রেণীতবক্ত হয়, তাহা! আমর! না জানিতে পারি। অস্তির সহিত “নাস্তি” কচ্ছেগ 
সম্বন্ধে আবন্ধ। জগতে নেতিবচনের প্রভাব সর্বত্র দৃষ্ট হর। নেতিবচনদ্বাব। সঙ্কুচিত গণ 
প্রজাতিতে পরিণত হয়। প্রঙ্গাতির বিশেষ গুণ গণতুক্ত অক্যান্স বস্ততে নাই বলিয়া, অন্তান্ 
বন্ধ বন্দিত হয়। প্রজাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিই এই নেতিবচনদ্বাঝ। ক্ষতঙ্ত হয়। 

অনীম-সম্বদ্ধে হেগেলের মত স্পিনোজার যতবার! প্রভাবিত। অসীম অর্থ 
শীমাহীন। বিশেষীকরণ অর্থ অবচ্ছেদ, সীষাবন্ধ-করণ। সুতরাং অসীম অবিশি; তাহার 
কোনও গুণ নাই । যাহার কোনও গুণ নাই, বাহার সম্বন্ধে কিছুই বল! যায় না, তাহা 
শূক্মাত্র। কিন্তু ম্পিনোজ্জা বলিয়াছেন, যে 5৬৮৪৫৭৫০ তাহার নিজের কারণ। সত 
তাহা অনিয়স্নিত নহে, স্ব-নিঘ্নস্থিত। অসীম কেবল অন্তহীন, লীমাহীন, বিশিষ্ট বন্ধ 
নহে, নীম আপনা-কর্কৃকচ বিশেষিত ও নিয়স্বিত । ইহাই হেগেলের মত। 

ক্যান্ট জগৎকে প্রত্যয়ে পর্শিত করির়াও, তাহার কারণ-স্বক্ধপ স্ব-গত বন্ধর অস্তিত্ব 
স্বীকার করিয়াছিলেন। এই স্ব-গত বস্ধর স্বরূপ কি, ক্যান্টের মতে তাহা জানিবার উপায় 
নাই, তাহা অজ্ঞেয় । ক্যান্টের এই মত স্ববিরোধ-দোষে দুষ্ট । আমাদের মনে বাহজগতের থে 
জান হয়, তাহার কারণ-ক্ূপেই তিনি স্বগত বন্ধর কল্পন! করিয়াছিলেন। কিন্তু কযাণ্টের মতে 
কারণ একট। "প্রকার", অস্তিত্বক একট। প্রকার, এবং প্রতিভাসের বাহিরে প্রকারদিগের 
প্রশ্নোগ হইতে পাবে না। স্থতরাং বাহ! আমাদের জানের বাহিরে, তাহাকে কারণও বলা 
যায় না, তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। বিশেষতঃ এই কল্পনান্বার। লাভ কিছু হয় 
না। স্ব-গত বন্ধ কি, তাহাই ধখন কামরা জানি না, তখন তাহ! হইতে কিন্পে প্রতিভাসের 
উৎপত্তি হইতে পারে, তাহ বলিতে পারা বাত না। স্বতরাং তাহাকে প্রতিতাসের কারণ 
বল৷ মায় না, তাহাকে প্রতিভাসের কারণ বলিবার কোনও সার্থকতা নাই । আবার 
বস্তুত জান কতকগুলি সমপ্রত্যয়ের সমগ্রিমাত্র। যে-কোন বস্তর বিষয়ই বিবেচনা! কর! 
মাউক ন! কেন, তাহার সম্বন্ধে ষাহাই বলিতে পারা যায়, তাহাই সম্্রত্স্স। পূর্বে বল। 
হইয়াছে, ভাষা প্রত্যেক শব্দই সমপ্রতযয়। কোনও বস্ধ-সমন্ধে আমাদের হে জ্ঞান, তাহার 
বর্ণ, ভার, আকার প্রভৃতি যাহ! কিছু ধৰ আমর! জানি, তাহারা সকলই সম্প্রতায়। 
এই সকল ধম তাহা হইতে নিষ্কাশন করিলে কিছুই অবশিষ্ট খাকে না। স্বতরাহ স্ব-গত 
বন্ধুর কলন! নিরর্থক হইয়া পড়ে। বস্ধর ধন্দের কারণও তাহাকে বলিতে পারি না। 
কেন না, কিরূপে তাহা হইতে এ সকল ধৰ্শ্মের উদ্ভব হয়, তাহা আমরা জানি না। 
স্তর” স্ব-গত বন্ধুর সত্তিত্ব কল্পন। করিবার কোনও প্রয়োজন নাই । হেগেল তাহার 
অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। 
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ফিফ্টে প্রকৃতির মধ্যে কোনও স্ব-গত বস্তুর অন্ডিত্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি 
নি্বিশেষ অহং বা আস্মা হইতে সমস্ত জগ* উদ্ভুত হইয়াছে, বলিস্মীছেন। এই নিবিবশেষ 
অসীম আত্মা সক্রিয় ॥ কিন্ত আম্মার মধ্যে তিনি 4১:5:০% নামে এক বিরোধী শক্তির 
অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আস্মার মধো এই বিরোধ হইতে শ্ব-সংবিদের উদ্ভব হয়। 
এই বিরোধ ভাব ও ব্অভাবের বিরোধ, এবং ইহ! হইতেই নয়, প্রতিনয় এবং সময়র্ূপ 
ত্রিভদ্দগী নয় পদ্ধতির উদ্ভব । হেগেল ফিয্টের এই ত্রিভঙ্গী নয় পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া 
তাহার পরিপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন ॥ শেলিংএর 'অতেদ-দর্শন এবং নিধ্বিশেষ অন্বৈত 
হইতে চিৎ ও প্রকৃতির উৎপত্তির মত তিনি গ্রহণ করেন নাই ; পরমার্থকে তিনি 
মনঃসঃবিদ+ বলিয়াছেন। 


হেগেলের দর্শন 

হেগেলকে বুঝিতে হইলে প্রথমেই জানিয়! রাখা ভাল যে, হেগেলের মতে এই জগত, 
নৈষ্নাক্সিক লঙ্ন্ধে ক্দাবদ্ধ যুক্তিযুক্ত চিন্তারাজির সমাবেশ--সমাবিষ্ট যুক্তিযুক্ত চিন্তারাজির 
স্থল ক্ষপ। চিন্তার স্থল রূপ__কখাটি দুর্বোধ্য হইলেও অবোধ্য নহে। Differential 
Calculus কতকগুলি গণিতের চিহ্নের সমাবেশ । কিন্ত খে চিন্ত! প্রকাশ করিবার জন্য 
সেই চিহ্নগুলি লমা বিকট, তাহারই স্থল তপ তাহারা । বৈজ্ঞানিকের নিকট প্রকৃতি কতকগুলি 
গণিতের 'ত্রে পধ/বসিত হইয়াছে; প্রক্কতি সেই স্থত্রাবলী-কর্ভৃক প্রকাশিত চিন্তা-রাজির 
স্থল রূপ । হেগেলে মতে চিন্ত! ব্যতীত অন্ত কিছু জগতের মধ্যে নাই । 


ব্যাখ্যা কাহাকে বলে 

দর্শনের উদ্দেশ্য জগতের ব্যাখ্যা কর!। দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের সংখ্য! বহু। 
মনোবিজ্ঞান, তববিজ্ঞান, কৰ্দনীতি, জ্ঞানবিজ্ঞান, সৌন্দধ্য-বিজ্ঞান_সকলই দর্শনের 
আলোচা। কিন্ত জগতের ব্যাখ্যার সঙ্গে এসমন্ত বিযয়েরই ব্যাখ্যা হইয়া খায়। কোনও 
কোনও দার্শনিক জড় বন্তকে জগতের কারণ বলিয়াছেন, এবং জড়ের দ্বার! জগতের ব্যাখ্যা 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ চৈতক্তকেই জগতের মূল বলিয়! তাহা্বার! জগতের 
ব্যাখা। করিতে চাহিয়াছেন। আবার কেহ কেহু জগতের ব্যাখ্যার জন্ত তাহার আদি 
কারণের সন্ধান করিয্াছেন। কেহ বা জগতের সষ্টা এক নীম জ্ঞান-ও-ুদ্ধিমান পুরুষের 
কল্পনা করিয়াছেন। এই সকল উপায়ে জগতের সস্বোষজনক ব্যাখ্যা হইয়াছে কি না, তাহা 
ঝুঝিতে হইলে ব্যাখ্যা! কাহাকে বলে, প্রথমে তাহার আলোচনা হওয়া আবস্থাক । 

কোনও বিশেষ ঘটনার কারণ যতক্ষণ আবিন্ধৃত ন! হয়, ততক্ষণ তাহার ব্যাখা। 
হইয়াছে, বল! খায় না। কিন্তু এইভাবে জগতের ব্যাধ্যা কর! যায় না। এক আদি 
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কারপদ্ারা যদি জগতের ব্যাখ্যা করা হয়, তাহ! হইলে সেই কারণ কিনলে উদ্‌ডৃত হইল, 
তাহ! অব্যাধ্যাত খাকিয়! যায়। ক্দার কোনও কারণকে বদি প্রথম বলিয়! স্বীকার কর! 
ন! হয়, তাহ! হইলে তাহার কারণ, পরে এই কারণের কারণ, পরে তাহারও কারণের 
অশ্ুসন্ধান করিতে হয়। এইক্ূপে অনবস্থ। উপস্থিত হয়। স্তরাং কারণের নির্দেশদ্বার। 
জগতের সন্মোষঙ্গনক ব্যাখ্যা অসম্ভব বলিতে হুইবে । বিশেষ বিশেষ ঘটনার ব্যাখ্যা 
তাহাদ্ধার! সম্ভবপর হইলেও, সমগ্র বিশ্বের ব্যাখা তাহাদ্বার! হয় ন!। আবার কারণদারা 
বিশেষ বিশেষ ঘটনারই কি বাস্থৰিক সন্তোষজনক ব্যাখ্য! হয়? কঠিন পদার্থ উত্তাপে 
গলিয়া যায়, তরল পদার্থ শৈতো জসিয়া ঘায়। উত্তাপ বা শৈতাকে গলিগ্। যাওয়া ও জিয়া 
যাওয়ার কারণ বল! হুইয়া! খাকে। কিন্তু কেন তাপে কঠিন পদ গলে, এবং শৈত্যে তরল 
পদার্থ জমে? এইরূপ ঘটে, আমর! দেখিয়া থাকি, কিন্তু না ঘটিলেও পারিত। স্থতরাং 
জগতের সন্তোষজনক ব্যাখা] করিতে হইলে, তাহার কারণের অঙ্ুসন্ধান ন! কৰি অন্য 
উপায়ে বিষ চিন্ত! করিতে হুইবে । দেখাইতে হইবে যে, যাঁছাকে আমর! জগৎ বলিয়া 
জানি, তাহা যুক্তিযূক, তাহাতে অযৌক্তিক কিছু নাই । থাছাব! এক মঙ্গলময় সৰ্শক্তিমান 
পুরুয-কর্তৃক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া জগতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহার| জগতে 
মঙ্গলের অস্তিত্ব কেন রহিয়াছে, তাহ! ব্যাখা! করিতে পাবেন নাই। মগ্রলময়ত্ব এবং 
সর্ক্দশক্তিমত্তার সহিত অমঙ্গলের লামঞ্ন্্া কোখায় ? সুতরাং দেখ! যাইতেছে, জগতের 
ব্যাখ্যার জন্ত প্রয়োজন প্রজ্ঞার জগতের প্রথম তব শক্তি-মূলক কাঁরণ নহে প্রজ্ঞা বা 
যুক্ধি-মূলক কারণ, ইহা দেখাইতে হুইবে। প্রজ্ঞ| হইতে জগতের উদ্ভব এবং প্রজ্ঞার 
নিয়মাঙ্সারে ইহার গ্মভিবাক্কি হইয়াছে, এবং ইহার মধ্যে প্রজ্ঞা-বিরোধী, যুক্ধি-বিরুদ্ধ 
কিছ নাই, ইহা দেখাইতে হইবে। শক্তিমূলক কারণ হইতে কার্ধ্যের উৎপত্তি কেন 
হয়, তাহ! আমর! বুঝিতে পারি না। কিন্ত যুক্তিস্বারা মীষাংল! কিরূপে হয়, তাহা 
স্পষ্ট বুঝিতে পারি। উত্তাপরূপ কারণদ্বার| স্বর্ণ কেন বিগলিত হয়, তাহা বুঝি না। 
কিন্ত সমবাহ ত্রিকুজের তিন কোণ কেন সমান হয়, তাহা! বুঝিতে কষ্ট হয় ন!। শক্তিমূলক 
কারণ হইতে কাধ্যের উৎপত্রিতে কোনও অবশ্য! অখবা নিয়তি নাই, কিন্তু যুক্তি অথবা 
উপপত্তি এবং উপপন্র বিষয়ের মধ্য অবস্তা! বর্তমান । উপপত্তি এবং উপপর্রের মধ্যে 
যে সগ্ধ, তাহ] অবশ্যক । তাহার অন্তখ! সম্ভবপর নহে। আমরা! যদি জগতের এমন 
একটি প্রথম তব আবিষ্কার করিতে পারি, বাহ! হইতে জগতের আবিতাব তর্কশাস্বের 
নিয়মে অবশ্রন্তাৰীখে জগৎ আমর! জানি, তাহার আবিতাব নিয়ত, এবং সে জগৎ 
ভিন্ন অন্ত প্রকারের জগতের তাহা হইতে আবিতাৰ অসম্ভব, তাহ! হইলেই জগতের 
ব্যাখ্যা হয়। প্রথম তত্ব হইতে তর্কের নিগ্ঘমাহুসানে জগতের অস্তিত্ব উপশন্্ করিতে হইবে। 
হেগেল তাহাই করিতে চে করিয়াছেন । আবিশ্টটল যখন বলিয়াছিলেন যে, জগতের 
প্রথম তব কালে জগতের পূর্ববর্তী নহে, কিন্তু তর্কেত্ব নিয়মে পূর্ববব্তা, তখন তিনিও তর্কের 
নিয়মেই জগতের ব্যাখ্য। করিতে চাহিয়াছিলেন। 











নব্য দৰ্শন হেগেল ৪৪৫ 
প্রজ্ঞা কি? 

কিন্ত এই প্রজ্ঞা, এই যুক্তি কি? প্রথসত্তঃ ইহা কোনও বন্ত নহে। জগতে 
বন্ধ অনেক আছে; তাহাদের অনেকগুলি জড় বস্তু, অনেকগুলি মানসিক বন্ধ । তাহার! 
সকলেই বিশিষ্ট বন্ত। কিন্ত প্রজ্ঞ! কোনও বিশিষ্ট বন্ধ নহে--তাহ! বিশিষ্ট বস্তুর অস্তিত্বের 
যৌক্তিক কারণ। বিশিষ্ট বস্তার অবস্থান দেশ ও কালের মধ্যে, কিন্তু প্রজ| দেশ ও 
কালের আভীত। দ্বিতীয়তঃ এজ। সাব্বিক । দেশ ও কালে অবস্থিত বন্ধুসকল হইতে 
ইহার স্বত্ অস্তিত্ব নাই। চিন্তাতে আমর! যুক্তিকে বন্ধ হইতে পৃথক করিতে পারি, 
[কন্ধ বস্তু হইতে বিচ্যুত যুক্তি একট! নিবাধার গুণনাত্র, তাহার দেশ ও কালে অস্তিত্ব 
নাই। সমবাহ-ক্ষেত্ৰবচ্দিত সমবাহত্বের অস্তিত্ব নাই? হ্ন্দর-বন্তবঙ্গদিত সৌন্দর্খ্যের 
অস্তিত্ব নাই । বস্ত-বন্দিত গুণ সাৰ্বিক । জগতে অধিষ্ঠিত প্রজ্ঞাও সাৰ্বিক। প্রজ্ঞাই 

জগতের প্রথম তব; তাহাই স্লঙ্গ । 





প্রজ্ঞার গতিশক্তি 


তের যে প্রক্রিয়া,” তাহাকেই যুক্তি বল! বায়। (১) সকল জবাক্ষুল হুন্দর, 
(২) কতকগুলি জবদুল লাল; (৩) স্বতৱাং কতকগুলি লাল বন্ধ হুন্দর। যে প্রণালী- 
ক্রমে পুর্ধবন্তী দুইটি বাক্য হইতে তৃতীয় বাক্যটি উদ্ভূত হইল, তাহাকে যুক্তি অথবা তক 
বলে। কিন্ত উপৱি-উক্ত তিনটি বাক্যে ব্যবন্ধত শব্দই সাফ্ণিক। সুতরাং যুক্তিকে সাৰ্বিকের 
সমাবেশ বল! ধায় । কিন্ত এই সমাবেশ নিশ্চল নহে। ইহা গতিশীল; এই সমাবেশের 
মধ্যে এক সাৰ্বিক হইতে আমর! অন্য সান্দিকে উপনীত হই । এই গতিই যুক্তির গতি । 
হেগেলকে বুঝিতে হইলে যুক্তির এই গতি তাল কহিয়া! বুঝিতে হুইবে । 


সাৰ্বিক স্বয়ংসিন্ধ যুক্তি 

আপত্তি হইতে পারে যে, জগতের প্রথম যৌক্তিক কারণের আবিষ্কার যদি 
সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে শক্তিমূলক প্রথম কারণের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উতিত হয়, 
ইহার বিরুদ্ধেও তো সেই আপত্তি উন্বিত হইতে পাবে । কিন্ত যে বুক্তি সমগ্র জগতের 
কারণ, তাহ! কোনও বিশেষ যুক্তি নহে, তাহ! সাৰ্বিক যুক্তি অখব! প্রজ্ঞা । জগতের 
€কানগু বিশেষ ঘটন! আমর! একট! যুক্তি্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারি। সেই যুক্তি-বলে 
প্রমাণ করিতে পারি, যে উক্ত ঘটনা! যুক্তিযুক্ত । উক্ত যুক্তিরও স্বতঙ্থ যুক্তি, এবং শেষোক্ত 
যুক্তিরও যুক্তি আছে। কিন্তু সমগ্র জগতের উৎপত্তির যৌক্তিক কারণ এতাদৃশ বিশেষ 
যুক্তি নহে; তাহ! সার্ধিবক যুক্তি । সেই জন্ত তাহার ব্যাখ্যার জন্য অন্য যুক্তির প্রয়োজন 
হয় লা; তাহ শ্বয়ংসিন্ধ। এই জক্তই স্পিনোজ! ভাহার প্রথম কারণ 345০৭১০০কে 


নত Process 





8৪৬ পাশ্চাত্ত দর্শনের ইতিহাস 


নিজের কারণ বলিয়াছিলেন। স্পিনোজ! অবশ্য প্রজ্জ। অর্থে 5১5:০7.০--শব্দ ব্যবহার 
করেন নাই। তাহাকে নিজের কারণ--স্বয়স্ক_বলিয়| তিনি কারণাস্থরের পরিহার 
করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রজ্ঞার বেলায় তাহার পূর্ববর্তী যুক্তির প্রশ্থ উঠিতেই পারে ন।। 
প্রজ। নিজেই নিজদের মুক্তি_্ব-প্রকাশ ॥ তাহাকে প্রকাশ করিতে অন্য কিছুর প্রয়োজন 
হয়না । 


বিশুদ্ধ চিন্ত। ও মিশু! সাৰ্বিক 

হেগেলের প্রথম তত্ব কি, তাহ! বুঝিতে হুইলে বিশ্তদ্ধ চিন্ত! ও মিশ্র সাব্বিক 
কাহাকে বলে, তাহ! বুঝিতে হুইবে। থে চিন্তার সহিত ইন্তিয়-সংস্পর্শ নাই, তাহাই 
বিশুদ্ধ চিন্তা । বৃক্ষ, পর্বত, পুশপ প্রভৃতি বস্তর প্রায় চিন্ত! বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ চিন্ত! 
নহে। কেনন! তাহাদের প্রতায়ের সহিত ক্ূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি ইন্জিয়ার্খের সংজ্বব আছে। 
(১) সকল মাহুষ মরণলীল ; (২) সক্রেটিস হুন একজন মান্য ; (৩) তর সক্রেটিস হন 
মরপনীল। এই 33119850এ যুক্তি মধো কতকগুলি প্রত্যয় ইঙ্গিয়ার্থের সহিত নব্দ্ধ। 
মানুষ, মহণলীল, সক্রেটিল, ইহাদের প্রত্যয় ইন্জিয়ার্শের প্রভা । কিন্ত (১) সকল মহ্য়প; 
(২) কোন একটি ম হয় স। (৩) স্বতরাং কোন একটি স হয় প। এই 5yll০৪ismএর 
সহিত ইঙ্জিযার্থের সংশব নাই ॥ ইহাদের মধ্যে “সকল”, "হয়" এবং “কোন একটি”, 
এই শব্দ তিনটির এ্রতায় সািবক এবং ইন্জিয়া্থ-বজ্ছিত বিশুদ্ধ প্রতায়। 

পেটে তাহার সামাক্ক-জগং-দ্বার৷ জড় জগতের ব্যাখ্য। করিয়াছিলেন। তাঁহার 
সামান্য জগতে সকলপ্রকার সান্বিকই আছে। বিশুদ্ধ ও মিশ্র যাবতীয় সামিকই লে 
জগতের অধিবাসী। সেখানে যেমন বৃক্ষ, পর্কাত, গো, শ্ব, মাহ প্রভৃতির প্রত্যয় আছে, 
তেমনি কাযান্টের ক্যাটেগরিগণঞ আছে। হেগেলের মতে জগতের প্রথম কারণের মধ্যে 
মিশ্র সান্বিক নাই। ইচ্জিয়-সংস্পর্শ-বন্দিত সান্বিকদিগের সংস্থানই তাহার মতে জগতের 
প্রথম তত্ব বা আদি কারণ। 


সত্তা ও বোদের অভ্তেদ 
বে সকল ক্যাটেগরি হইতে ক্রায়ের নিয়যে এই জগত উদ্কৃত হইয়াছে, তাহার! 
জগতের পুর্দবন্তী॥ কিন্ত এই পূর্কবত্তিত। কালিক নহে, নৈয়ারিক । তাহার! না খাকিলে 
আমাদের কোনও জ্ঞানই সম্ভবপর হুইত না, স্বতরাং জগৎও খাঁকিত না; কেনন! জগতের 
দে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে, তাহাই আমাদের অগং। তথ্যতিবিক্ত কোনও জগতের 
অস্তিত্ব নাই । সত্তা’ ও বোধ" অভিগ্ন। প্রত্যেক বন্ধ যে কতকগুলি সামান্প অথবা! 
সান্দিক প্রভাত্রের সমষটিমাত্র, প্েটোর দর্শনের আলোচনার সমন তাহা প্রদশিত হইয়াছে। 





+ Being * Knowing 





নব্য দর্শন__হেগেল ৪৪৭ 


সামান্য প্রত্যয়ের অতিরিক্ত কোনও স্ব-গত বন্ধ অস্ডিত্ব কল্পন! য়ে অযৌক্তিক, তাহাও 
দেখানো হইয়াছে । স্বতরাং এই দ্রগং সাবিবক দিগের সমর, এবং সাব্বিকগণ জ্ঞানের র্ূপ- 
বিশেষ । কিন্ত তাই বলিয়া তাহার! মনের স্বষ্ট নে । তাহাদের মনের বাহিরে স্বত্ত 
সস্তিত্ব আছে; কিন্ত সেই অস্তিত্ব দেশ ও কালে অন্ডিত্ব নহে। সাধ্বিকের! যখন দেশ ও 
কালে প্রকাশিত হয়, তখনই জগতের আবিতাব হয়। 


ক্যাণ্টের ও হেগেলের ক্যাটেগরি 

"প্রকার"গণ হেগেলের অসঙ্গ, তাহারাই জগতের প্রথম তব, তাহাদিগের হইতেই 
এই জগতের উদ্ভব হুইয়াছে। ইহাদের সমবায়ই প্রজ্ঞা । ক্যান্ট মাত ছাদশটি "প্রকারে"র 
নাম করিয়াছিলেন, কিন্ত হেগেল আরও অনেক “প্রকারের উল্লেখ করিয়াছেন। কাযাণ্ট 
তাহার প্রকারদিগের মধো কোনও সম্বন্ধ প্রদর্শন করেন নাই । হেগেল দেখাইয়াছেন যে, 
প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে অন্তান্ প্রকার অন্তনিবিই। এই সকল প্রকার বা Category 
পরস্পর মিলিত হুইয়! একত্রে পরিণত হুইয়াছে, তাহাদের একত্বই প্রজ্ঞা, এবং প্রজ্ঞাই 
জগতের মূল তত্ব । ইহাই হেগেলের [.০৪i০এ প্রতিপাদিত হুইয়াছে। পরবতী গ্রন্থে 
কিরূপে এই মূলতর হইতে জগতের উদ্ভব হইয়াছে, হেগেল তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। 

হেগেল অদ্বৈতবাদী, কিন্ত গেটোকে 'অধ্তৈবাদী বলা যায় না । প্লেটোর প্রত্যয্-জগত 
ও বাস্তব জগৎ পাশাপাশি অবস্থিত । প্রত্যন্ন-জগৎ হইতে বাস্তব জগৎ কি প্রকারে উদ্ভূত 
হয়, তাহ! তিনি দেখাইতে পারেন নাই । তাহার প্রত্যয়-জগতে অসংখ্য প্রত্যয় বর্ধমান; 
তাহার! উচ্চ-নীচ-ক্রমে শ্রেণীবন্ধ হইলেও, উর্ধতন প্রত্যয্নের মধ্যে খে নিয়তন প্রতায় 
সন্িবিষ্ট, তাহ! তিনি দেখান নাই । দেখানোও সম্ভবপর ছিল না । লাল, নীল, সবুজ, পীত 
প্রন্তৃতি বর্ণের সামান্য "বর্ণের" প্রত্যয়। কিন্ত বিভিন্ন জাতীয় বর্ণের সাধারণ ভাগই, 
“বৰ্ণ"_তাহাদের সামান্য । এই সামাকস্যের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের অস্ডিত্ব নাই । হুতরাৎ বর্ণ- 
সামাক্ হইতে কিন্পে বিভিন্ন বর্ণ উদ্‌তৃত হয়, তাহ! দেখানে! সম্ভবপর ছিল ন!। হেগেলের 
সামান্সের ধারণা প্লেটোর সামান্সের ধারপা হইতে ভিন্ম। হেগেলের "গণে"’র মধ্যে 
“শ্রঙ্জাতি”* এবং তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ গুণ” অন্প্রবিষ্ট। গেটোর সামান্য বস্তত্বহীন, 
হেগেলের সামান্য স্কুল। 





প্রথম ক্যাটেগরি 


পূর্ক্দে উক্ত হইয়াছে, ক্যান্ট ক্যাটেগরিদিগের মধ্যে পারস্পারিক সহ্ধের নিষ্দেশ করেন 
নাই । কিন্ত হেগেল তাহাদিগকে যুক্তির বন্ধনে বন্ধ বলিয়াছেন। তিনি “সত্তাকে” প্রথম 
ক্যাটেগরি ব! প্রকার রূপে নিদ্দেশ করিয়া, তাহ! হইতে কমাহ্‌সারে অক্তান্য ক্যাটেগরি 
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৪৪৮ পাশ্চান্তয দর্শনের ইতিহাস 


উদ্ন্ৃত বলিগ্গাছেন। “সত্তা” ঘাৰতীয় ক্যাটেগতবির মধ্যে সাক্িকতম॥ কোনও বন্ধ হইতে 
তাহার সমস্ত গুণ পৃথক করিয়া লইলে যাহ! অবশিষ্ট খাকে, তাহ] সত্তাষাত্র । জড়ীয় ও 
মানদিক ঘাবতী বন্ধ সতাবান্‌ স্বতরাং তাহার! লতা সাাক্তের অন্তগ্ত। “সত্তা! ধাবতীয় 
বান্ধৱ মধ্যে সাধারণ ; বন্ধর পরিমাণ, গুণ, কারণ, বস্তত্ব প্রভৃতি সকলের মূলে তাহার সতা। 
কোনও বন্ধ আছে প্রথমে এই বোধ ন! হুইলে, তাহার পরিমাণ, গুণ ও কারণের কথ! 
উঠিতেই পাবে না। হেগেল এই লঙ্তা ক্যাটেগরি হইতে কিন্কপে অন্তান্ত ক্যাটেগরির 
উদ্ভাবন করিয়াছেন, পরে দেখিতে পাওয়! যাইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে হেগেলের আর 
একটি উক্তির অর্থবোশ প্রয়োজন । 


বিপরীত পদার্থের অনিন্নত। 

হেগেল বলিয়াছেন, যে সকল বন্ধ বিপরীত, তাহারা কমতি ॥ ইহার নর্থ সহজে 
বোধগষা হয় না। “সত” ও "বোধের" চাদে পূর্বে মাহ! বলা হইয়াছে, তাহ! 
বুঝিতে পারিলে এই উক্তির অর্থ স্পষ্ট হইতে পান্ধে। কোনও বন্ধ ও তৎসঘন্ধীয় চিন্ত। 
বসতি ইহা অর্থ বিষন্ী ও বিষদ্ধের মধ্যে কোনও ছুঝতিক্রম্য বিভেদ লাই ॥ কেননা, 
বিষয় নিষম্ীর মবে) বর্ধমান ॥ বিদ্ধ বিষয়ী হইতে স্বত্র_ইতার অর্থ এই বে, বিধয়ী 
" আপনারই এক অংশ আপনা! ছইতে বাহির করিয়া ক্দাপনার সন্মুখে স্থাপিত করে। প্রন্থর- 
খণ্ড যে আমার বাহিরে অবস্থিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা অনাব্য।। ইহাই বিষয়ী 
ও বিষয়ের স্বাতগ্ছা। কিন্ত প্ৰস্তরথণ্ড তো কতকগুলি "সামান্তের” সমাবেশের অতিবিক্ত 
কিছু নহে। আবার “সাষাক্স’দকল চিন্বাযাজ। স্বতরাং প্রস্তরখণ্ড চিন্তার অন্তত 
চিন্বার একত্বের মধ্যে অবস্থিত । ইহ! চিন্তার বাহিরে অবস্থিত নহে, এবং সেই অখে 
আমার বাহিরে অবস্থিত নহে। ইছাই জ্ঞান ও সতান্ধ অতেদ। এই জনই হেগেল 
ঝলিঙ্সাছেন, "চি তাহার বিষয়ের মধ্যে খে ব্যবধান, চিন্তা তাহ! অতিক্রম করিয়া! দায়”; 
অর্থাৎ চিন্তা ও তাহার বিবয়ের মধ্যে যে বাবধান, তাহ! বিলুপ্ত হয়। উভয়ে এক 
হইত বায । উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহ! চিন্তার মধ্যেই বর্ধমান । বিষয় যদি 
চিন্তার একত্ব হইতে মুক্ত হুইয়া বাহিবে দাইতে সমখ হইত, তাহ! হইলে অজেয় বস্তধতে 
পরিণত হইত, কিন্তু তাহা! অসম্ভব--অজ্ঞেয় কিছুই নাই। গণ হইতে প্ৰজ্াতির 
উদ্ভাবন করিতে হইলে, গণ এবং প্র্গাতির মধ্যে ঘে পার্থকা, (প্রজাতির বিশেষ 
লক্ষণ) তাহা গণে ঘোগ করিতে হয়। বর্ণরূপ-সামান্মের সহিত নীল, লোহিত ও 
শীত বর্ণের বিশেষত্ব যোগ কৰিলে, নীল, লোহিত ও পীত প্রভৃতি বর্ণের উদ্ভব হয়। 
হেগেল বলেন খে, গণের মধ্যে যে বিশিষ্ট লক্ষণ নাই, ইহ! সম্পূর্ণ সত্য নছে। আমাদের 
বৃদ্ধিতে ধারণ! হয় খে, সত্ত। এবং ব্মসতার মতে দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ পরস্পরের 
বাহিৰে অবস্থিত, তাহাদের একটির মধ্যে অক্তটির অস্তিত্ব নাই। প্রচ্ঞাতেও প্রতীত 
হস্ত দে, তাহারা পরস্পরের বাহিত্রে বর্বমান। কিন্ত প্রজ্ঞাতে ইহা প্রতীত হয়া 
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যে পরম্পর্বিপরীত পদার্থে এই বাহুত্বই একমাত্র সত। নহে। তাহার! খেমন 
পরস্পরের বাহিরে বর্ণ্যান, তেমনি তাহার! অভিহ্থও বটে । এই সতা আবিষ্কার করিয়া 
হেগেল গণ হুইতে প্রঙ্গাতির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। গণের খাহ। সম্পূর্ণ বিপরীত, 
তাহাকে iferৎn৭ গণ্য করিয়াই ইহা! সম্ভবপর হইগ্রাছে। গণ হইতে প্রজাতির 
উদ্ভাবন করিতে হইলে গণের ক্দবচ্ছেদ প্রস্মোজন ॥ হেগেল বলিলেন, যাবতীয় অবচ্ছেদ 
ধ্মন নেতিবাচক তেমনি ঘাঁবতীস্স নেতিবচনও অবচ্ছেদ। গণের সম্পূর্ণ বিপরীত তাহার 
নেতিবচন । স্বতবাং এই নেতিবচন হুক্ত হইলে গণ অবচ্ছি্র হুইয়| পড়ে, এবং প্রজাতির 
উদ্ভব হয় । পৰস্পরৰিবোৰী পদার্থের ক্দতিগ্রতা চিন্তার জগতে এক অতি দুঃসাহসিক 
কল্পন।। এই কলনাদ্বার। হেগেল অনেক সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন। 
কিন্ত হেগেলের এই মত সম্পূর্ণ নৃতন নহে। বৈদান্তিক, এলিয়াটিক, গোটিনাস্‌ এবং 
শ্পিনোজা। সকলেই জগতের বহত্ধকে একত্বে পরিণত করিয়াছেন। যাহা বহুর্ূপে প্রতিভাত 
হয়, তাহা বন্ধত: এক ও ভিন্ন, ইহাই ওাঁহাদের মত। বহু ও এক পরস্পরের বিপন্নীত। 
ক্কৃতবাৎ হারও পরস্পরৰিপনীত পদার্থের একত্ব স্বীকার করিয়াছেন। হেগেল এই 
মতকে একটি বিশিষ্ট নৈয়াগ্িক মত কূপে প্রকাশিত করিয়াছেন মাত্র । সবেশ্বরবাদী 
সমস্ত দার্শনিক প্রস্থানে ‘এক’ হইতে “বহুণর আবির্ভাব স্বীকার কর! হুইয়াছে। এই 
“এক অনীম। অসীম আপনার মধ্য হুইতে সসীমের স্রি কৰি নিজে সলীমের সহিত 
এক হইয়া ঘার, ইহাই এই সকল দর্শনের অস্বমিছিত মত। বিপরীত পদার্খের 'অভিন্রতাই 
ইহার গৃঢ় সর্খ। হেগেল বিপরীত পদার্খের অতিত্রত! স্বীকার করিয়াও, তাহাদের তেদ 
অস্বীকার করেন নাই । তাহার মতে তাহার! বিভিন্ন হুইরাও অভিগ। বিত্ত] ও 
অতিতত) উভয়ই সত্য । 


ত্রিভ্তঙ্গী নয় প্রণালী ব! ঘবন্বমুলক পদ্ধতি 

এই প্রণালী হেগেলের আবিষ্কৃত নছে। নব্য দর্শনে ফিব টে প্রথম এই প্রণালী 
ব্যবহার করেন। ইহ! ভাল রূপে ন। বুঝিলে, হেগেলের দর্শন বোধগম্য হয় না। সত্তা- 
ক্যাটেগরি হইতে অন্যান্ক ক্যাটেগন্ির ক্দাবিষ্কা্ে হেগেল এই প্রণালীর ব্যবহার 
করিয়াছেন । যাবতীয় প্রত্যয়ের মধ্যে সাব্বিকতম প্রত্যয় সতা। সত্তার রূপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শ, শব্দ, কোনও গুণ লাই । ইহার সংখ্য| নাই, পরিমাণ নাই, কিছুই নাই। ইহ! 
কেবল সতামাত্র। ইচ্ছার মধ্যে কোনও অবচ্ছেদ নাই। কিন্ত জাগতিক যাবতীয় বা 
গুণস্বার| ক্ববচ্ছিন্ন। লিগ আনবচ্ছিশ্র সাব্বিক সত হইতে কিন্ষপে এই সঞ্ডণ অবচ্ছিন্ন 
বহুধা বিভক্ত জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহ! দেখাইবার জন্য হেগেল প্রথমে সত্বা 
ক্যাটেগরি হইতে নবন্টান্ ক্যাটেগরির উদ্ভাবন করিগ্বাছেন। সত্তন্ধপ সর্বোচ্চ গণ 
হইতে প্রথমে একটি প্রজাতির উদ্ভাবন, সেই প্রজাতি হইতে অন্ত প্রজাতি, তাহ! হইতে 
অন্য প্রজাতির উদ্ভাবন, এইকুপে ক্রমশঃ বিশিষ্ট হইতে বিশিষ্টতর প্রজাতির এবং 
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৪৫৯ পাশ্চাস্তয দর্শনের ইতিহাস 
অবশেষে বিশিষটতম বস্তুতে উপনীত হয়! যায় । গণ এবং প্রজাতির মধ্যে যে পাক, 
গণে তাহা। যোগ করিলেই প্রজাতি প্রাপ্ত হওয়া! খায়। জন্ত ও মাহুবের মধ্যে পার্থক্য 
মানবের প্রজ্গাবতা। জন্কতে প্রচ্গাবত্তা ঘোগ কৰিলে মাহৰ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বতরাং 
সত্তা হইতে কোনও নিুতর ক্যাটেগরির উদ্ভাবন করিতে হইলে সত্তার সহিত নৃতন 
কিছু যোগ করিতে হইবে । যাহা মোগ করিতে হইবে, তাহাই হইবে নৃতন ক্যাটেগরির 
বিশিষ্ট লক্ষণ । 

সত্তার সম্পূর্ণ বিপরীত অসত|। সত্তা ও অসন্ত অবিনাভাব-সম্বদ্ধে আবদ্ধ । 
কিন্তু সত্তা ও অলসতা সম্পূর্ণ বিপৰীত হুইলেও, হেগেল প্ৰমাণ কৰিয়াঁছেন যে, উভয়ে 
অভিন্ন । কেন না সত্তা নিশুণ; যাহ! নিপু, যাহার রূপ, রপ, গন্ধ প্রভৃতি কিছুই 
নাই, যাহার সংখ্যা নাই, পরিমাণ নাই, যাহার সহিত কোনও কিছুর সন্বদ্ধ নাই, তাহার 
কজনা কৰাও অসম্ভৰ--তাহা পুক্ৰমাত্ৰ_তাহা! অলত্তা (n০৪-Bৎi০৫ )। এইৰূপে 
যাহ! ছিল “সতা', তাহা সত্তা মধ্যে প্রবেশ করে। আবার অলত্তার দিক হুইতে 
বিবেচনা, কৰিলে, দাহ! কিছুই নহে, তাহাই অলত্া। এই ক্স শৃঙ্গামাজ। পূৰ্বে 
আমবা দেখিয়াছি, বিশুদ্ধ নিন সতাও শৃ্তমাত্র। স্বতরাং অসত! এইরূপে সভার 
মধ্য প্রবেশ করে। সত! ও ক্সত্ার এইভাবে পরস্পরের মধ্যো “প্রবেশ” হইতে ”তবন” 
ক্যাটেগরির উদ্‌তব হয়। ‘ভবন’ অর্থ অসত্তার সততার মধো প্রবেশ এবং সভার অসভার 
মধ্যে প্রবেশ । অপত্তা হইতে সততার উদ্ভব এবং অসতার মধ্যে সত্তার বিলয়কে পারমিনিদিস 
“ভবন” নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সত্তার উদ্ভব হইতেছে ‘উৎপত্তি, এবং বিলয় 
হইতেছে ‘শেষ থব! অন্র্ধান'। ভবনের মধ্যে লতা ও আঅপত্! উভয়ই বর্তমান । সত্তার 
সহিত অলসতা যুক্ত হইলে তবনের উদ্ভব হয়। সুতরাং দেখ! যাইতেছে, হেগেল সত্তার 
সম্পূণ বিপরীত যাহা, যাহ! সত্তার অভাববাচক, তাহাকেই differen জপে বাবহার 
করিয়া, তাহার নিয়স্ব ক্যাটেগরি “ভবনের” উদ্ভাবন করিযাছেন। এই উদ্ভাবন ছেগেলের 
"হষ্টি" নহে তাহার বুদ্ধির খেল! নহে; ইহ! "আবি্ধার", যাহ! গূঢ় ছিল, তাহারই 
সাবিদ্ধার, তাহার উদ্ঘাটন। নেতিবচনের যে আশ্চর্যজনক শক্তির কখ। হেগেল 
বলিয়াছেন, ইহা তাহাই_-পরস্পরৰিবোধী ক্যাটেগরির সমন্বয্ন-সাধনদ্বার! নূতন ক্যাটেগরির 
উদ্ভাবন । ইহাই জিত্্দী লগ প্রণালী । 

হেগেল সত্তা হইতে ক্দাবস্ত করিয়া! বহুসংখ্যক ক্যাটেগরির আবিদ্ধার করিয়াছেন। 
তাহার সর্বশেষ ক্যাটেগরির নাম “অনঙ্গ প্রত্যর়'১। কিন্ত একদিকে সর্বশেষ ক্যাটেগরি 
হইলেও, ইহ। সকলের প্রথম বটে । সত! হইতে ‘তবনের' আবির্ভাব হয়। স্থতরাং 
বলা সত্তার মধ্যে ছিল? “ভবন' ব্যতীত "সত্তা" হইতে পাবে ন1। স্থতরাং ভবন 
সত্তা প্ৰতিবন্ধ, তৰন সততার ভিত্তি, ইহ! বলিতে হুইবে। এইন্ধপে ভবনের পরবর্তী 
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নব্য দর্শন__হেগেল ৪৫১ 


সমধ্বয় ভবনের ভিত্তি__র্থানু ভবন ও সত! উতর ভিত্বি। এই ভাবে অগ্রনর হইয়া 
সর্বশেষ সমন্ব-_অসঙগ প্রত্যয্_যেনন তাহার পূর্ববর্তী সমন্বয়ের ভিত্তি, তেমনি তাহারও 
পু্ধবন্তী অন্যান্য সকল সমন্বয়েরই ভিত্তি। হতনা যাহা ছিল সকলের শেষে, তাহা 
সকল ক্যটেগরির ভিত্তি-রূপে সর্বপ্রথম বলিয়া বিবেচিত হুয়। হেগেলের এই ধারণার 
সহিত আনিস্টটলের মতের সম্পূর্ণ এক্য আছে। আিস্টটলের ক্ূপহীন উপাদানের 
কোনও অবচ্ছেদ নাই। হেগেলের বিশুদ্ধ সত্তার সহিত তাহ! অভিন্র। ক্রমে ক্রমে 
অবচ্ছেদ-সমধিত হুইয়া আকিস্টটলের কুপহীন উপাদান উপাদান-হীন রূপে উত্তীর্ণ হয়। 
আরিন্টটলের উপাদানহীন কপ হেগেলের সঙ্গ প্রত্যয় । এই অসঙ্গ প্রত্যয় সম্পূর্ণ বস্তত্ব- 
প্রাপ্ত”, বহ্ধা অবচ্ছিন্ন এই বাস্তব জগৎ। দ্দারিস্টটলের উপাদানহীন ন্ধপের দিকে সমস্ত 
সত্তার গতি। ইহাতেই গতিত শেষ; শেষ হইলেও ইহাদ্বারাই সমস্ত গতি নিয়ঞ্রিত। 
এই অর্থে শেষ হুইয়াও ইহ! সৰ্ক্দপ্রথন। হেগেলের অলঙ্গ প্রত্যয়েই ক্যাটেগরিদিগের 
অতিব্যক্রির শেষ পরিণতি । এই সর্থেই ইহ! শেষ হুইয়াও প্রথম । 

হেগেলের ক্যাটেগরিদিগেক হইতে অসঙ্গের উদ্ভব হইলেও, অসঙ্গ ও ক্যাটেগরিগণ 
অভি । ক্যাটেগরিগণ অসঙ্গের ধ্্থ নহে। আলে হেগেলের অলঙ্গকে An unearthly 
ballet of bloodless Categories (কক্তহীন ক্যাটেগরিদিগের অলৌকিক নৃত্য ) 
বলিয়াছেন। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ক্যাটেগবিগণ রক্তহীন নছে- প্রজ্ঞার কল্পনামাত্র নহে। 
তাহার! সত্য। সমগ্র সত্যের প্রন্থতি প্রজ্ঞার ক্ূপই ক্যাটেগৰিগণ-_তাহাবাই অসঙ্গ। 
জগৎ সেই অসঙ্গের প্রকাশ । 


হেগেলের দর্শনের বিভাগ 

হেগেলের দর্শন তিন ভাগে বিতক্ত : (1) লজিক (তক), (11) প্রকুতির দশনি 
এবং (011) আত্মার দর্শন । এই তিনটি লইয়া একটি অদ্বী* । পরপ্রত্যয় স্বরূপে যাহা, 
তাহাই লজিকে আলোচিত হইয়াছে। পরগ্রত্যন্থ “নয়"। পরপ্রতায়ের বিপযীত 
প্রক্কতি। ইহাই "প্রতিনয়'। এই নয়ন ও প্রতিনয়ের সমন্বয় হইয়াছে আব্মার মধ্যে । 
হেগেলের এই প্রথম অস্বীর নয়, প্রতিনয় ও সমন্বয়ের প্রত্যেকটি হইতে অন্ত অরগ্নীর উদ্ভব 
হইয়াছে, এবং এই সকল অ্রস্নীর নয়, প্রতিনয় ও সমগ্বয় হইতেও আবার অন্যান্য ত্রয়ী উদ্ভূত 
হইয়াছে। এই সকল ত্রয়ীই প্রথম ত্র ( প্রত্য, প্রকৃতি ও আস্মা ) অন্ধর্গত। লঙ্জিকে 
বেষল এই প্রথম অনীক “নয”, পরপ্রত্যয়ের আলোচনা আছে। লঙ্গিক তিন ভাগে 
বিভক্ত £ (১) সত্তা, (২) সার এবহ (৩) সমপ্রত্যয়*। লতা, সার ও সম্প্রত্যয় লইয়া একটি 
অগ্ী। ইহাদের প্রত্যেকটি আবার ক্র অগ্নীসমূহে বিভক্ত । এইকপে প্রথম অস্মীর 
প্রতিনয় প্রকৃতি, এবং সমন্বয় আখ্যা, ক্ষত অর্লীসমূহে বিভক্ত । তাহারা প্রকৃতির দশনি, 
ও আত্মার দর্শনে আলোচিত হইয়াছে। 
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৪৫২ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ল্গিকে বিশুদ্ধ সাফি প্রভায় অখব1 ক্যাটেগরিগশের বর্ণনা আছে। এই 
ক্যাটেগৰিগণই জগতের প্রথম কারণ । হেগেলের দর্শনের ছ্িতীয় ও তৃতীয় ভাগে প্রকৃতি 
এবং স্মাস্মার অর্থাৎ বাস্তব জগতের আলোচনা আছে। দেশ, কাল, বলৈব জড়বত্ত, 
উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রক্ুতির অন্তর্গত । আব্মা অর্থে মানুষের আব্মা, তাহাও বাস্তব জগতের 
একটি অংশ । 

পরপ্রতানন স্বরূপে ঘাহা, তাহাই ক্যাটেগরিগণ দ্বার! ব্যক্ত হুইয়াছে। পরপ্রত্যয় স্বীয় 
্বন্ধপের বৈপরীত্য প্রাপ্ত হইয়! যাহা হইয়াছে, তাহাই প্রকৃতি । পরপ্রত্যন্ন এই বৈপরীতা 
হইতে স্বরূপে প্রত্যাগত হুইয়া যাহা হইয়াছে, তাহাই আত্ম।। পরপ্রত্যয় শব্দ ছিবিধ 
অর্থে হেগেল বাবহার করিয়াছেন। পবস্পর-সদন্ধ ক্যাটেগরিদিগের সমষ্টি অর্থে ইহ। 
যেমন বাবনৃত হইয়াছে, তেমনি লজিকে বণিত শেষ ক্যাটেগরি বুঝযাইতেও ইহ! ব্যবহৃত 
হইয়াছে। সর্বশেষ ক্যাটেগরির নাম অসঙ্গ প্রত্যয়। কিন্তু ইহা থে মণ্ডলের অন্তত, 
তাহাকেও পরপ্রতায় বলা হয়। শেষ ক্যাটেগরি অসঙ্গ প্রতায় পূর্বববন্তী ঘাবতীয় 
ক্যাটেগরিদিগের সমষ্টি, কেনন। ত্রিভঙ্গী নন্ব-পন্ধতির * নিয়্মাহ্রলাবে শেষ ক্যাটেগরির মধ্যে 
পূৰ্বৰ যাবতীয় ক্যাটেগরিই বর্তমান-_সেই সকল ক্যাটেগৰির একত্বই শেষ ক্যাটেগরি । 
স্তর বন্ততঃ পরপ্রতায়ের এই দ্বিবিধ অর্থের মধো বিশেষ পার্খকা নাই। পরপ্রত্যয় 
এবং অসঙ্গ প্রত্যয়ের তেদ নাই । 

লঞ্জিকের পরপ্রতায়ের বিপৰীত প্ররুতি। সতত! ও অপৱার মধ্যে যে সর্বদ্ধ 
পরপ্রত্যয় ও প্রকৃতির মধ্যের সহ্ন্ধণ তাহাই। কিন্তু সত ও অসত্ত।| দেমন সতিয্নও বটে, 
তেমনি প্রকৃতি ও পরপ্রত্যযও অভিন্। এখানে বিরোধের মধ্যে অতিগ্নত| বর্তমান । 
আব্মাতে এই বিরোধের সমহত্ন। প্রকৃত এবং পরপ্রত্যয়ের একত্বই আব্মা। আস্মাই 
দেশ ও কালে বর্তমান প্রজা) 

(১) বিষয়ী স্মাব্া, (২) বিষয় ক্যান! এবং (০) অসঙ্গ আব্মা, আব্যার দর্শনের এই 
তিন ভাগ। বিষনী আত্ম! বিভাগে নৃতব, প্রতিতাল-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান আলোচিত 
হইযাছে। বিবয়গত আব্মা বিভাগে আলোচিত হই্থাছে, পরিবার, সমাজ, বাষট্রনীতি 
প্রচৃতি। 'অসঙ্গ আব্ম৷ বিভাগে কলা, দর্শন ও ধর্শ্মের দর্শন আলোচিত হুইয়াছে। 

পরপ্রতার, প্রকৃতি এবং ন্দাস্মা এই তস্বীর শেষ পদ আব্মাকে পরপ্রত্যয় ও প্রক্কতির 
ভিত্তি বলা যাগ। সত্তার অব্যবহিত ভিত্তি তবন, এবং শেষ ভিত্তি শেষ ক্যাটেগরি অস 
আস্ম।। সেইকপ স্বগত" পরপ্রতায়ের ভিত্তিও আব্ম৷। আবার আন্মাব তিত্তি অসগ 
আত্ম । হতরাৎ এই সঙ্গ আত্ম (খাহা সকল অস্ীর শেষ প্রান্তে অবস্থিত ) সকলের 


* জৈন দৰ্শনে আাৎ-লাজের বৰ্ণনাত "নপগ লয়ে বর্ণনা কাছে) নত ]৬৭৪mৎn “বিচার । 
সেখানে একট বক্ষ-সমবস্ধে 1/1075955হ সাত কাপের কথা আংছে। ( Vide Introduction to Indian 
Philosophy by Dr. 5. C. Chatterjee and Dr. D. M. Dutta, p. 84.) 

+ The রতন in itself or Logical Idea. 
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২ ভিত্তি। ইহা যে কেবল বিষগ্ী আত্ম! এবং বিষয় স্যার ভিত্তি, তাহ! নহে; ইহ। প্রকৃতি 
এবং পরপ্রত্যয়েরও ভিত্তি । সুতরাং এই অসঙ্গ ্াস্মাই জগতের চরম ভিত্তি । অস (The 
8৮5০1০) এই আত্মাই। সঙ্গ ক্যাটেগরিদিগের সমষ্টি, আবার যালবাম্ার শেষরূপ 
অসঙ্গ আব্মাই অসঙ্গ। অসন্গ প্রতায় ( যাহ। পরে বধিত হইবে ) ও এই অসঙ্গ সামা 
অঅভিগ্ন। বাস্তৰ জগতের কারণ বন্ধ ও কারণ ক্যাটেগরি যেমন অভিত, বাস্তব কারণ খেমন 
ক্যাটেগরি কারণের বান্তধ ক্ূপ, তেমনি অসঙ্গ আত্ম! অসঙ্গ প্রত্যয়ের বাস্তব কূপ) ক্স 
শ্রতায় অস আত্মার প্রত্যয় কূপ । কারণ বন্ধ ও কারণ ক্যাটেগরির মধ্যে খে ভেদ, জবা 
ও জ্রব্য ক্যাটেগরির মধ্যে যে ভেদ, অসঙ্গ আত্ম! ও অলঙ্গ প্রত্যয়ের মধ্যেও সেই ভেদ। 
হেগেলের মতে চিন্ত! "ও সন্ত! অতির্ন, এবং ভ্রব্য ও তাহার প্রত্যয় অভিন্ন । হৃতরাং অসঙ্গ 

স্ম| ও অসঙ্গ গ্রাতায়ও অভির । 

কিন্ত এই অসঙ্গ আত্য| ব্যক্তির আব্য| নহে, মানবাক্ম! নহে। ইহ! মানবজাতিও 
নহে। পূর্ণতম আত্মাই অসন্দ আব্ম।। প্রত্যেক মানবের মধোই অলঙ্গ আত্ম! বর্তমান, 
কেননা অসঙ্গ ব্ছাম্মার আদশেই প্রত্যেক আব্মা গঠিত। মানবাস্মার মধ্যে স্বার্থপরতা, 
যুক্তিহীন খেয়াল ও অন্তান্য বৈশিষ্ট্য বর্তমান বলিয়া তাহ! অপূর্ণ, কিন্তু অসঙ্গ আত্ম সা, 
পূর্ণাঙ্গ, প্রজ্গাবান, অনবস্ধ, লিরন্ত-নিশিল-দোঁধ_তিনিই ঈশ্বর । মানবাস্ম। ঈশ্বরের 
সঙ্গাতীয়, এবং প্রতেকের মধ্যেই ঈশ্বরত্বের শক্যত! আছে, কিন্ত তাহ! ঈশ্বর নহে । পৃষ্টধশ্মে 
যে ঈশ্বরের কথা আছে, হেগেলের অসঙ্গ তাহ! নহেন। তিনি পুরুষ বটেন, কিন্ত অসীম, 
সদীম বাক্তি নহেন। 





62) 
তর্কবিজ্ঞান 


লঙ্গিকে হেগেল বিশুদ্ধ সাৰ্বিক প্রতায়দিগের আলোচন! করিয়াছেন । প্মারিস্টটল, 
উলফ ও ক্যান্ট খে সকল ক্যাটেগরির বর্ণন! করিয়াছিলেন, হেগেল তাঁহাদিগের পরীক্ষা 
করিয়া! যেগুলি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে, তাহাদিগকে বন্দন করিয়াছেন, এবং কয়েকটি নৃতন 
ক্যাটেগরি আবিষ্কার করিয়া সকল ক্যাটেগরির মধ্যে পারস্পর্সিক সমন্ধ নির্ধারিত 
করিয়াছেন। 

ক্যাটেগরিগণ এক দিকে যেমন সকল চিন্তার ভিত্তি, তেমনি যাবতীয় বন্তরও 
ভিত্তি। তাহারা যেমন জ্ঞানের মৌলিক উপাদান, তেমনি বাহন পদার্থের অন্তঃস্থ মৌলিক 
তবও বটে। তাহার! আত্মিক ও প্রাকৃতিক জগতের মিলনক্ষেত্র । সত্য যবনিকাঘার!। 
আচ্ছাদিত ( হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং )। যবনিকামুক্ত সত্য_সত্য স্বরূপে 
যাহা, তাঁহাই__লজিকের আলোচ্য বিষয়। ক্ূপক ভাষার ব্যবহার করিয়া হেগেল 
বলিয়াছেন, জগৎ-স্থষ্ির পূর্বের ঈশ্বর ঘে সনাতন স্বকূপে অবস্থিত ছিলেন, লজিকে তাহারই 
বর্ণনা আআছে। সুতরাং লজিকের ক্ষেত্র বন্ততৃহীন ছায়ামাত্র। তাহাতে রূপ, রস, গন্ধ, 


BEATE; ~-- 
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৪৫৪ পাশ্চাস্থা দর্শনের ইতিহাস 
স্পর্শ, শব্দ- ইন্িয়গ্রাহ কিছুই নাই। কিন্ত স্ুলত্বচ্ছিত এই সকল ছায়াই বিশ্বের মূল 
তন্ব। তাহারাই এই বিশ্বের কাঠামো । সেই কাঠামোর মধ্যে এই বিশ্ব গঠিত। 

প্রথম ক্যাটেগরি সত্তা ও শেষ ক্যাটেগরি সঙ্গ প্রতায়। পূর্ববর্তী সকল ক্যাটেগরি 
এই শেষ ক্যাটেগরির অন্ধতু'ক, যদিও তাহাদের হইতেই ইহার উদ্ভব । এই অসঙ্গ 
প্রতায়ই লজ্িকের আলোচ্য বিষয় । সেইজন্য ইহাকে লঙ্গিকের প্রত্যয় নাম প্রদত্ত হুইয়াছে। 
শেষ ক্যাটেগরি অসঙ্গ প্রত্যয়কে যখন যাবতীয় ক্যাটেগরির সমরিকপে গণ্য করা হয়, তন 
তাহাকে “লজিকের প্রায়” বলা হয়। 

লঙ্জিকের আলোচ্য বিষয় প্রজ্ঞা । প্রজ্ঞার দুই কপ, আন্ভর ও বাহ।*। পুরে উক্ত 
হইয়াছে, পরস্পরসংবন্ধ ক্যাটেগরিগণই প্রজ্ঞ!। এই সকল ক্যাটেগরিরও হই রূপ 
ব্মান্ছর ও বাহা। ক্যান্ট ক্যাটেগরিদিগকে প্রক্জার আন্ভর ক্কপ বলিয়! গণ) করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু হেগেল তাহাদিগকে জ্ঞান ও বাস্মৰতা উভয়ের ভিত্তি বলিয়। বর্শন। 
করিয়াছেন । হতরাং হেগেলের লজিক জ্ঞান-বিজ্ঞান+ এবং তত্তবিজ্ঞান* উভয়ই । 

হেগেল ক্যাটেগরিদ্িগকে তিন মণ্ডলে বিভক্ত করিয়াছেন £ (১) সত্তা* মণ্ডল (২) 
সার মণ্ডল এবং (৩) সম্প্রতায়* মণ্ডল । এই তিন মণ্ডলে মিলিয়া একটি অরদ্নী। সত্তা 
যেমন একটি ক্যাটেগরি নাম, সত্তা-অসতা-ভবন, এই অনদ্বীর অন্তর্গত প্রথম ক্যাটেগরির নাম, 
তেমনি একটি মণ্ডলের 9 নাম । এই মণ্ডলের ত কাযাটেগরিদিগের মধ্যে সত্ত। একটি 
মাত্র ক্যাটেগরি । সত্তা মণ্ডলের মধ্যে গুণ, পরিমাণ, নিদ্দিষ্ট পর্রিমাণ প্রভৃতি ক্যাটেগরি 
এবং তাহাদের অধীনস্থ ক্যাটেগরিসকল বর্ধমান । সতত! মণ্ডলের অস্তরগৃত ক্যাটেগরিগণ 
দৃশ্বতঃ অনপেক্ষ অর্থাৎ স্পষ্টতঃ তাহাদের ধারণার জন্য অন্ত কোন ক্যাটেগরির প্রয়োজন হয় 
না। কিন্তু সার মণ্ডলের অন্তর্গত ক্যাটেগরিগণ-দাপেক্ষ । ইহার! যুগলাত্মক। এক এক 
যুগলের একটির ধারণ! করিতে সন্ত একটি কাটেগরির প্রয়োজন ; খেমন কারণ ও কার্ধ্য। 
এই মণ্ডলকে সার মণ্ডল বল! হইয়াছে এই জন্য, যে এই মণ্ডলের অস্থতূ তি ক]াটেগরিদিগের 
একটি অন্য আর একটির অবিচ্ছেষ্ধ অংশ । যেমন কাঁধের ভিত্তি কারণ, উপলক্ষণের 
ভিত্তি ভ্ব্য। তৃতীয় মণ্ডলের নাম "সম্প্রত্যন্স” অথবা! N০০ এই মণ্ডলের অন্তর্গত 
ক্যাটেগরিগণ পরস্পরের সহিত সন্বদ্ধ। তাহাদের পরস্পরের বিভিন্নত! হুস্পষ্ট। কিন্ত 
এই বিভিন্নতা স্থান নহে। বুদ্ধিতে দ্বাবিকৃতি হইয়াই এই বিভিগ্রত! অস্তহিত হয়। 
ক্যাটেগৰিগণ বিভিন্ন কূপে প্রথমে প্রতীত হইলেও, অচিবেই অত্তির কূপে প্রতীত হয়। 








ভেদাভ্েদৰাদ 
ক্যাটেগিগণ একদিকে যেমন অসঙ্গের বাচক, তেমনি বাস্তব জগতেরও বাঁচক। 
হারাই অসঙ্গ, আবার তাহাবাই বাস্তব জগহ। এই জগং আব! তাহার অন্তত 
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কোনও বন্ধ কি, তাহ! বুঝিতে হইলে ইহাদের প্রয়োজন। কোনও বন্ত কি, বুঝিতে 
হইলে প্রথমেই তাহার যে অস্তিত্ব আছে, ইহ! বুঝিতে হয়_তাহাকে “সন্ত” ক্যাটেগরির 
নন্তভূতি বলিয়। বুঝিতে হুয়। তাহার পরে বুঝিতে হয় ঘে, তাহ! একটি আধা? পরে 
বুঝিতে হয় যে, তাহা “কারণ,” অর্থাৎ তাহ! হইতে কাধ্যের উৎপত্তি হয়। পরে 
বুঝিতে হয়, তাহার "গুণ" ও “পরিমাপ” আছে, ইত্যাদি। কিন্ত সর্দশেষে ক্যাটেগরি- 
গুলিও খে প্রত্যেক বস্ধতে প্রযোজ্য, তাহ! হৃদয়ন্ধম কর! সহজ নহে। তাহ প্রমাণ 
কর! হেগেলের দর্শনের উদ্দেশ্ব। আমাদের সেজূপ দৃষ্টিশক্রি থাকিলে দেখিতে পাইতাম 
€ষ, এই স্থল জগ অসন্দ প্রত্যয় ভিন্ন অন্ত কিছু নহে; এবং পরপ্রত্যয় ও আত্ম! অভিন্ন । 

প্রত্যগ্ন বলিতে বুঝায় চিন্ত।। পজ্রবা" ক্যাটেগরি জব্যের প্রত্যয় বুঝায় । সকল 
ক্যাটেগরিই প্রত্যয় থব! আমাদের মনের চিন্তা বা ধারণ৷। পরপ্রত্যয়গ চিন্ত।। 
ক্যাটেগরিগণ যাহা, তাহার চিন্তা বা প্রতায়ই পরপ্রত্যর়। ক্যাটেগরিগণ যখন চিন্ত! ৰা 
প্রত্যয়, তখন পরপ্রত্যয় চিন্তার প্রত্যয়_ক্যাটেগরি-ন্ধপ প্রত্যয়গণের প্রত্যন্ন-_চিন্তার 
চিন্তা।” অসঙ্গ প্রত্যয় ক্যাটেগরিও স্থূল জগতে প্রযোজ্য_ইহার অর্থ জড়জগং চি 
বাতীত অন্য কোনও পদার্থ নহে। কোনও বস্তুর অস্তিত্ব আছে, যদি বল! মায়, তাহা 
হইলে হেগেলের মত-্হুসাবে তাহার অস্তিত্ব নাই, ইহাও স্বীকার করিতে হুইবে। 
তাহার পরে তাহাকে "কারণ" “জবা” এবং ক্রমে ক্রমে অবশেষে অসঙ্গ প্রত্যয্ন বলিয়া 
স্বীকার করিতে হইবে। এইকূপে সকল ক্যাটেগরিই সেই বস্তুতে প্রুক হুইল। যে 
কোনও বস্ধতেই “সত্তা” ক্যাটেগরি প্রসোঞ্য, তাহাতেই অসঙ্ প্রতায় ক্যাটেগরিও 
প্রধোদ্গা, অর্থাৎ কোনও বিশিষ্ট বন্ধই হউক, অথব সমগ্র জ্গংই হউক, যাহারই স্থিত 
আছে, তাহা চিন্তা অথৰ! আব্ম।। প্র/তিভাশিক জগৎ সঙ্গ হইতে ভিন্ন কোনও বস্তু 
নহে, ক্সসঙ্গের বাহিরে অবস্থিত লহে। কিন্তু এই অভেদের মধ্যে ভেদ আছে। 
অসঙ্গ ও জগতের মধ্যে ভেদ ও অত উভয়েই আছে। এই ভেদাতেদ-বাঁদই হেগেলের 
মত। 


ক্যাটেগরিদিগের মূল্য 
সকল ক্যাটেগরিই সমগ্র জগ এবং তাঁহার অন্তর্গত বিশিষ্ট বন্ততে প্রযোজা হইলেও, 
ভাহাদিগের মূলোর তারতম্য আঁছে। জগতের অথব! বিশিষ্ট বন্ধদিগের বর্ণনায় প্রতাক 
ক্যাটেগরি অপেক্ষ। তাহার পরবস্তী ক্যাটেগরি অধিকতর উপযোগী, এবং সর্কশেষ 
ক্যাটেগরিশ্বারাই কেবল, জগতের পরিপূর্ণ বর্ণন সম্ভবপর হয়। কোনও বস্ধতে “সততা” 
ক্যাটেগরির প্রয়োগ করিলে, তাহ! আছে, এই মাত্র বল! হয়। ইহাছবার| সেই বস্তুর 
সৰ্দদাপেক্ষ। কম পরিচয্ন দেওয়া হয়। তাহার পৰে যখন “ভবন” ক্যাটেগৰির প্রয়োগ 
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করা হয়, তাহার পরিবর্তন হয় বলা হয়, তখন আর একটু বেশী পরিচয় দেওয়া! হয়। 
যখন সেই বস্ধর গুণের এবং পরিমাণের উল্লেখ করা হয়, তখন আরও বেশী পত্িচক্ 
দেওয়া হয়। পরব প্রভোক ক্যাটেগরি্থারা বন্ধটিকে পূর্ণ হইতে অধিকতর অবিচ্ছিন্ন 
কর! হয়, এবং প্রত্যেক ক্যাটেগরির যধো পূর্বাবর্তী ক্যাটেগরি বর্তমান থাকে বলিয়! 
ক্রমেই বন্ধ সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ হয়। পরিশেষে ঘখন তাহাকে সর্বশেষ ক্যাটেগরি 
শঅদক্গ প্রতায়” বল! হয়, তখনই তাহার পূর্ণ জ্ঞান-লাভ হয়। পার্মিনিদিস অসঙগগকে 
সত্বামাত্র বলিক্াছিলেন। দুল হয় নাই। কিন্ধ লক্ষের পূর্ণ বর্ণন| হয় নাই। স্পিনোজ! 
অসঙ্গকে অব্য বলিয়াছিলেন। ঠিকই বলিয়াছিলেন, কিন্ত তাহাতেও পূর্ণ বর্ণনা! হয় 
লাই। অসঙ্গকে ঘখন অসঙ্গ প্রত্যয় বলা হয়, তখনই বর্ণনা সম্পূর্ণ হয়। 

সত্তা মণ্ডলের ক্যাটেগরিগণ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবন্ধত হুয়। প্রাতাছিক 
জীবনে যে সকল বন্ধর আমাদের প্রয়োজন, তাহাদের অস্কিত্, গুণ ও পরিমাণ 
জানিলেই আমাদের চলিয়| ঘায়। সার মণ্ডলের ক্যাটেগরিগুলি বাযবন্ধত হয় বিজ্গানে। 
গুপ ও পরিমাণের প্রয়োজন থে বিজ্ঞানের নাই, তাহ! নহে। বস্তুর শক্তি ও তাহার 
প্রকাশ__কাধ্য কারণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অব্য ও তাহার বিকার প্রভৃতি ক্যাটেগরিগুলি 
গঞ্জের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জন্য বিশেষ আ্আবশ্রক। ইহাদের দ্বার! জগতের পূর্ণতর 
পরিচয় প্রান্ত হওয়া ঘায়। ইহার! বৃদ্ধির ক্যাটেগরি । 

কিন্তু জগতের পূর্ণতম জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন সম্প্রতায় মণ্ডলের অন্তগতি ক্যাটেগরি- 
দিগের। সংঘাত,” প্রাণ, উদ্দেশ্য এবং ক্মবশেষে পর প্রত্যয্ন ক্যাটেগরির প্রয়োগেই 
পর্ণতম জান সন্ভবপর হয়। যাবতীয় বস্তুই যে চিন্তা, সমগ্র জগৎ যে একটি প্রাণবান 
আত্মিক সংঘাত, এবং ইহ! বুদ্ধিছারা চালিত, এবং এই বুদ্ধি যে উদ্দেশ্রোর অভিমুখী 
এবং সর্বশেষে ইহ! যে আবম, ইহা দে পরপ্রতায় ভিপ্ন অন্ত কিছু নহে, ইহাই 
বিশ্ব-সম্বক্ধে শেষ কথ|। এই জ্ঞানই দশন । 


দর্শনের অভিব্যক্তি 

হেগেল বলিয়াছেন থে, পুরী যাবতীয় দর্শন তাহার দর্শনের অন্তর্গত । তাহার, 
পুরে যে সকল দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাদের উদ্ভব আকস্মিক নহে। তাহাদের 
মধ্যে অভিব্যক্তি ক্রম দেখিতে পাওয়া দায় । এলিয়াটিকগণ অসঙ্গকে সত্তামাত্র বলিয়া- 
ছিলেন। হেগেলের অসঙ্গ সত্বা, কিন্ত আরও কিছু। হেরাক্লিটাস "ভবনকেই” মূল 
তব বলিয়াছিলেন। “ভবন” হেগেলের দ্বিতীয় ক্যাটেগরি । পরমাগুবাদিগণ পরমাগুকেই 
সত্তা বলিগ্াছিলেন। হেগেলের "আপনার নিকট ব্যক্ত সত্তা” (যাহার মধ্যে এক, 
বহ আকর্ষণ বিকহণ ক্যাটেগরি বর্তমান ) ক্যাটেগরিই সেই তত্ব । স্পিনোঞার 
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নব্য দর্শন__হেগেল ৪৫৭ 


পজব” হেগেলের সার-মণ্ডলের অন্তর্গত । ইহাছানা। প্রমানিত হয় যে, পর প্রত্যয় 
আপনাকে বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে কালে প্রকাশিত করে। স্থতরাং আপাত বিরোধ 
থাকিলেও, সকল দার্শনিক প্রস্থানই সত্য । দর্শনের ইতিহাসে যাহা সত্য, জগতের 
ইতিহাসেও্ড তাহ। সত্য । জগত অন্ধ শক্কির ক্রীড়াক্ষেত্র নহে। প্রজ্ঞাকতৃক ইহার 
অভিব্যক্তি পরিচালিত । পর প্রত্যগ্নের কালে প্রকাশই ইতিহাদ। এই অভিব্যক্তি 
যাদৃদ্ছিক নহে। ইহ! যুক্তিকর্কৃক নিয়স্থিত। 


(0১) 
সন্তাবাদ” 
এই খণ্ডে হেগেল সত্তা-মণ্ডলের অন্ত্রৃত সকল ক্যাটেগরির উদ্ভবের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। সত্তার অন্তর্গত প্রধান তিন ক্যাটেগরি হইতেছে : (১) গুণ, (২) পরিমাণ, 
(৩) সমাঙ্গপাত। ইহাদের প্রত্যেকটি হইতে আবার অন্যান্য ক্যাটেগরি-অয্নীর উদ্ভব 
হইয়াছে। অতি সংক্ষেপে হেগেলের এই উদ্‌ভাবন-প্রণালী নিরে বণিত হুইল । 


গুণ 

সত্ব! ও আসত সমান । নিপুণ সত্তা শৃক্তমাত্ৰ। অসতাও শৃন্তা। সুতরাং উভয়ের 
মধো ভেদ নাই। উভয়ের সমগ্বয় হয় “ভবনের” মধ্যে । ভবন অর্থ মাহা ছিল না, 
তাহার ঘটন--পরিষর্তন। ভবন ছিবিধ_উৎপত্তি ও লয়। সন্ধার সততায় পরিণতি 
উৎপত্তি, সত্তার অপত্তায় পরিণতি লক্ম । দেশ ও কালে অস্তিত্ব এবং সত্ত৷ এক নহে। দেশ ও 
কালে অস্তিত্থে সহিত অন্ত বন্ধর সহদ্ধ আঁছে। কিন্তু সত সদ্ধ-বঙ্ছিত, তাহ! শৃহ্যাগর্ভ। 

উৎপত্তি ও লয়ের সম্বন্ধ “বিশিষ্-অবস্থাপ্রাপ্ত সন্ধ।++ । সত্তা যখন অলতার মধ্যে 
প্রবেশ করে, তখন হয় লয় । সত্তা যখন সত্তার মধ্যে প্রবেশ করে, তখন হয় উৎপত্তি; 
পরিবর্তন । কিন্ত সতত! ও ্পত্তার মিলিত অবস্থা একট! বিশিষ্ট বসা, সত্তার অবচ্ছি্ন 
অবল"। ইহাই ”গুপ”। কোনও বন্তর গুণকে সত্তা হইতে পৃথক্‌ করা যায় না। 
করিলেই সে বস্ধর অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়। গুণকৃত অবচ্ছেদ বন্ধব আভ্যন্তরীণ অবচ্ছেদ | 
ইহাই বস্ধর বান্তবতা__সীমাবন্ধ অবস্থ।। গুণ ছিবিধ_তাবান্মক ও অভাবাত্মক। 
লোৌহের বর্ণ, ভার, কাঠিগ্য প্রভৃতি ভাবাস্মক গুণ। আবার এই সকল গুণের অন্তিতব্ধারা 
ইহাদের বিপরীত গুণের অভাবগড স্থচিত হয়। এই অর্থে উহার! অভাব।স্মক বটে । 
স্তরাহ শুণ এক দিকে যেমন বাস্তবতা, অন্য দিকে তেমনি বাতিবেক ও বটে ॥ বাস্তবতা 
ও নিত্যত্ব এক নহে। বাবচ্ছি্ন সভা_দেশে বিগ্যমানত1_খাহার আছে, তাহাই: 
বাস্তব। বস্তুর সকল গুণকে কাবাব্মকরূপে তাহা হ্বন্ধপ বলিঙ্া গণ্য করিলে পাওয়। 
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যায় “ব্ব-গত সত্তা" এবং অভাবাস্মক গণ্য করিলে, অন্য বন্ধর সহিত সম্বন্ধ ভাবে 
দেখিলে, পায়! যায় "অন্তসদ্বন্ধী সত্তা” । সততা, বিশিষ্ট সত্য! ও আপনার নিকট বাক্ত 
সত্তা--এই তিনটিই গুণের নিমস্থ ক্যাটেগরি । 

বিশিষ্ট সত্তার অন্তর্গত তিন ক্যাটেগরির নাম £ গুণ, সীমা ও সত্য অনন্ত । সীমার 
অধঃস্থ তিন ক্যাটেগরির নাম সান্ত, পরিবর্তন ও ভাক্ত অনন্ত । সান্ত বস্তু অন্য বন্তদ্বারা 
__ভাহার ব্যতিরেকার।_সীমাবদ্ধ॥ সেই ব্যতিরেক একটা বসত, তাহারও গুণ আছে। 
সেই গুণদ্বাৱ। তাহা সীমাবদ্ধ । সুতরাং প্রথম (ভাবাস্মক ) বস্তু দ্বিতীয় ( অভাবাখ্যক ) 
বন্ধন ব্যতিরেক। যাহ! তাবাব্মক, এইভাবে তাহ! অভাবাস্মক হয়, ঘাঁহ! অভাবাস্মক, 
তাহা ভাবাত্মক হয়। কিন্তু এই পৰিবৰ্তন প্রত্যয্গত, বন্বগত নহে। প্রত্যয় কিরূপে 
প্রতায়ান্তরে পরিণত হয়, ইহ! তাহারই উদ্দাহরণ। পরিবর্তন সসীমত্বের সহিত অবিচ্েদ্ড 
সংস্ধে সম্বন্ধ । এই জন্য সকল পদার্খের ধ্বংস হয়। 





ভাক্ত অনন্ত ও সত্য অনন্ত 

সগীমের অন্তহীন পারণ্পর্য্য হইতে যে অনস্কের ধারণ! হয়, তাহ! প্রকৃত অনন্ত নহে, 
তাহা ভাক্ত অনন্ত, ভাবা ব্মক অনন্ত । ১+২-৩+৪:--- এই শ্রেচী অন্তহীন হইলেও, 
প্রক্বত অনীম নহে। পরিবর্তনের পরে পরিবর্ধন অনস্তবকাল ধরিয়া চলিলেও, তাহ! 
প্রকৃত অনন্ত নহে। এই শ্রেটীর প্রত্যেক পদটি সসীম । সদীমের সমষ্টি হইতে অনন্ত 
প্রান্ত হওয়া বায় না। 

যাহা আপনাহ্বারা ব্যবচ্ছিত্র, অন্য-কর্তৃক ব্যাবচ্ছিপ্ন নহে, তাহাই প্ররুত অনন্ত। 
বুদ্ধিতে সলীম ও অসীম পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া! প্রভীত হয়। কিন্ত সসীমের পার্শে ধদি 
সনীমের অস্তিত্ব থাকে, তাহ! হইলে তাহ! হয় সসীমকর্কৃক বাবচ্ছিগ্র ; সুতরাং সে অসীম 
হইতে পারে ন!। বুদ্ধির এই হরান্ধির সংশোধন হয় প্রজ্ঞাকর্তৃক । লমীম অসীমের বহিঃস্থ 
বস্তু নহে । সপীম অমীমেরই অন্তর্গত । সসীম ও অসীম অভিত্র। ঈশ্বর অনন্থ। তাহার পার্শ্বে 
সাস্ত জগতের অস্তিত্ব কিূপে সম্ভবপর ? ইহার উত্তরে পোটিনাপ বলিয়াছিলেন, তাহার 
অসীম “একের সহিত ললীম জগতের সংস্পর্শ নাই । স্পিনোজা এই সমস্যার সমাধান 
করিতে সক্ষম হন নাই । ইহার প্রকৃত উত্তর সনীষ ও অসীম অভিগ্ন। চিন্তাই প্রকৃত 
অসীম । পর প্রতান্নই* অলীম। ইহ! হইতে থে সসীম নির্গত হয়, তাহা ইহ! হইতে স্তিগ্র। 


নিজের নিকট ব্যক্ত সত্তা: 


হাহা অন্ত-কর্কৃক ব্যবচ্ছিগ, তাহ! সসীম । কিন্ত যাহ! স্বাবচ্ছিত্, অন্য-কভূক অবচ্ছি্ন 
নহে, তাহা অসীম ॥ 'অসীমই নিজের নিকট বাক্ত সত্ত।। অহং এই সততার উত্তম দৃষ্টান্ত। 














নব্য দর্শন__হেগেল ৪৫৯ 
একখপ্ প্রস্তর এই সন্ত! নহে॥ তাহার অস্তিত্ব বাসীর নিকট ; কেবল চিন্তাতেই তাহার 
অস্তিত্ব। কিন্তু অহং তাহার নিজের অস্তিত্ব জানে_”আনি” আমার নিদের জ্ঞানের 
বিষয়। অহং নিজদের নিকট ব্যক্ত সত! ও অনন্ত । সাধারণ জ্ঞানে অহং অনহং-দ্বার| 
ব্যবচ্ছিন্ন। কিছু দা্শনিকের জ্ঞানে অহং ও অনহং অভিন্ন । প্রকুতি ও প্রত্যয় 
অভিন্ন । 

নিজের নিকট ব্যক্ত সত্তার অন্তর্গত তিনটি ক্যাটেগরি : (১) এক, (২) বহু ও 
(৩) বিকধ্ণ ও আকৰুৰ্দণ। এই সত্তা স্বাবচ্ছিদ্ন ও স্বয়ংপ্ৰতি্ঠ। এই জন্য তাহ! “এক” 
বা। “একক” । ইহার সহিত “অস্যে'র সম্পর্ক নাই; যাহ! কিছু সম্বন্ধ ইহার আছে, তাহা 
নিজের সঙ্গে । ‘এক’ হইতে “বহর উদ্ভব । *এক" কেবল নিজের সহিত স্ধ, ইহার 
নর্থ “অন্ত” ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! ইহার সহিত একীন্ৃত হইয়াছে । যাহ! “একেগর 
মধ্যে অস্তহিত হইয়াছে, তাহার সহিত সম্বদ্ধই নিজের সহিত সন্বদ্ধ। কিন্ত এই সঙ্দ্ধ 
সদ্বন্ধী ও স্দ্ধের মধ্যে সম্বন্ধ । যদিও উভয়ে মিলিত হইস্সা গিয়াছে, তথাপি চিন্তার 
তাহাদিগকে পৃখক্‌ করা যায়। ‘এক’ আপনাকে "আপন" হুইতে পৃথক্‌ মনে করিয়া! 
উভয়ের মধ্যে সম্বদ্ধের প্রতি! করে। এই পূখকীকরণকে হেগেল "বিকষণ" বলিয়াছেন। 
এইকপে “বহু”র ক্যাটেগরি উদ্‌কৃত হয়। “বহার মধ্যে বহু "একের সমাবেশ। সেই 
সকল “এক” পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। তাহারা প্রত্যেকে অন্য সকলকে দূরে রাখে; ইহাই 
বিকধণ। আবার প্রতোকেই এক একটি ‘এক' বলিয়। তাহারা পরস্পরের সদৃশ। ইহাই 
তাহাদের কআসকধণ। 


পরিমাণ 

পরিমাণ ক্যাটেগরির অন্তর্গত তিনটি ক্যাটেগরি 2 বিশুদ্ধ পরিমাণ,” নিদ্দিষ্ট 
পরিমাণ* এবং পরিমাণের গভীরত1”) অনিদ্দিষ্ট পরিমাণই বিশুদ্ধ পরিমাণ। বিশুদ্ধ 
পরিমাণের মধ্যে আছে তিনটি ক্যাটেগরি : (১) বিশুদ্ধ পরিমাপ, (২) সম্তত এবং 
বিচ্ছিন্ন আকাবের পরিমাণ" এবং (৩) পরিমাণের বাবচ্ছেদ* । 

পরিমাণের সঙ্গে সন্দ্ধ বস্ধর আকারের, গুণের সহিত ইহার সদ্ধ নাই । বস্ধর 
আকারের মধ্যে বহু পৃথক্‌ এককের অস্তিত্ববশতঃ ইহা বিচ্ছিন্ন । কিন্ত এই সকল একক 
সজাতীয় বলিয়া বস্ধর আকার সম্ভতও বটে। সাতত্য ও বিচ্ছিন্রতা বস্তুতঃ অভিন্। 
বিচ্ছিন্নতা প্রত্যন্স ব্যতীত সাতত্যের চিন্তা হয় ন!। সাতত্যের প্রত্যয় ব্যতীত বিচ্ছি্রতার 
চিন্ত। হয় না। পরিমাণের বাস্তবত!” অথবা সীমাবদ্ধ পরিমাণই নিদ্দিষ্ট পরিমাণ । ইহার 
মধ্যে একত্ব ও বহস্ধ উভয়ই বৰ্ধমান । ইহা! বহু এককের সমর, ইহাই সংখ্যা। নিদ্দিষ্ট 





ure quantity * Quantum  * Degree © * Continuous and Discrete 
Limitation + Aceualiey 











$e পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


পরিষাপের ( বিস্তীর্ণ আকারের ) বিপরীত গভীরতামূলক পরিমাণ । ইহার মধ্যে পরিমাণ 
ও গুণের মিলন সাবিত হয় ; এই মিলনের নাষ "পরিষাণগত অঙ্বপাত"” । 

সীমাবদ্ধ নিন্ধিষ্ট পতিষাশ পরিনাশের বান্ধ ব্যান্তি। পরিমাণের স্মাস্তর ব্যাপ্তি অথবা 
গতীত্তাই গভীবতামূলক পতর্মাণ ৷ পঞ্চাশ কুট পরিমাণের বান্ধ ব্যাপ্তি ( Quantum ), 
কিন্ত তাপের ₹+* ডিগ্রী তাহার আন্ত ব্যাপ্তি ব! Degree. 


সমান্ুূপাত 


পরিমাণের উপর গুণের নির্ভরকে লমাহুপাত* বলে। ২3 ১ এই অঙ্রপাতে মিলিত 
জলজান ও অযন্ধানই জল। এই অঙ্্রপাতের পরিবন্ধন করিত ১: ১ কৰিলে হাইড্রোজেন 
শেরন্মাইতের উৎপত্তি হয়। গুণ এখানে পরিমাপের উপর নির্ভর করে। 

হেগেল বলেন, দেশের শাসনতহ্রের গুণ নির্ঠর করে দেশের আয়তন এবং লোক- 
সংখ্যার উপর । ভারতবধেক মত বৃহৎ দেশে প্রাচীন নগর-বাষ্ট্রের শাসন-প্রণালী প্রবর্তন 
করা সম্ভবপর নহে। স্থরের গুণ নির্ঠহ করে স্পন্দনের উপর । গুণ পরিমাণের উপর 
নির্ভর করে বলিয়া! হেগেল সমাহপাতকে "গুণ-যুক্ নিদিষ্ট পরিমাণ”* বলিছ়াছেন। 

অন্তান্ত ক্যাটেগরির স্যার সমাহ্থপাতও সঙ্গের বাচক। ইহদীদিগের স্যোত্রের 
অনেক গুলিতে বল! হইয়াছে বে, ঈশ্বক জল, স্থল, বিভিন্ন অন্ধ ও উদ্ধিদ, লকলেবই লীম। 
নিদ্ধিই কৰিয়া দিয়াছেন। গ্রীকধশ্যের 236772875 এই ভাবের ডোতক। প্রতোক 
বহ্ধবই-_সম্পদ্, সন্মান, শক্তি, আনন্দ, ছ:খ প্রভৃতি প্রতোকেরই--সীষ। আছে। তাহ। 
উল্নচ্মিত হইলে ধ্বস অনিৰাধ্য । 

পরিমাণের সহিত গুণের সংঘোগই সমাছপাত। গুপ-বঙ্ছিত পরিমাপের গতিকে 
হেগেল “নধাঙ্ছপাতহীন”* বলিয়াছেন। কিন্তু পরিষাণের এই গুণ-বন্দিত কপ স্থায়ী নহে। 
ইহা দ্বার পরিমাণের মধো ফিরিয়া আসিয়া সমাছুপাতে পরিণত হুয়। জলের তাপ 
১৮ ডিগ্রী অতিক্ৰম কৰিলে তত্লত| অস্ধহিত হয়। কিন্তু তখন নৃতন সমাহুপাতের 
ন্াবিষ্ঠাৰ হয় এবং বায়ৰীয়ত্বের উদ্ভব হয়। এই নৃতন সমাহ্পাতও স্থায়ী হয় না। ফলে 
একটিত পে একটি সমাহুপাতহীন ও সমাহুপাতের আবিতাব হুয়_-একটি নবস্তহীন শ্রেচীর 
উদ্ভব হয়। কিন্তু এই সমাহপাত ও সমাহ্ছপাতহীনতার ক্রমিক আবিতভাব সমাহ্পাতেৰ 
ক্মাশনাক মধ্যে প্রত্যাবর্তনমাত্র । কেননা, হাহা সমাহুপাতহীন, তাছ! লমাছুপাতই । 
সমাছপাতের এই অন্তহীন শ্রেণীই “সমাস্থপাতের অনীষ’* । 


» Quantitative Ratio * Measure * Qualitative Quantum 
+ Messurelcse + Lafinite of Measure 
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0) 
আরবাদ 


সত্তার শেষ ক্যাটেগরি "সমাঞ্গপাতের অনীমে" গুণ ও পরিমাণ মিলিয়। এক হইয়া 
া। সমাঙস্থপাতে প্রথমে গুণ ও পরিমাণের সংযোগ ঘনিষ্ঠ নহে। তাহাদের একত্ব 
আপেক্ষিক । "সমাহুপাতহীনে” গুণ ও পরিমাণ পৃখক্‌ হুইয়| পড়ে । কিন্ত তাহার! পৃথক্‌ 
হইয়া থাকিতে পাবে না। সেই জন্তু সমাঙ্গপাত আবাব সমাঙ্গপাতে ফিক আনে, তখন 
সপ আবার পরিমাণের সহিত সংযুক্ত হুইয়! উভয়ে একত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন গুণ হয় 
পরিমাপ, এবং পরিমাণ হয় গুণ। এই পারস্পরিক পরিবর্তনের অর্থ এই যে, গুণ ও পরিমাপ 
যেমন এক, তেমনি পৃথক বটে, কেননা, পার্থক্য যদি ন! থাকে, তাহ! হইলে একটির 
অন্তটিতে পরিবর্তনের কোনও অখই হয ন!। ইহ! হইতে প্রতীত হয় যে, বন্য সত্তার ছুই 
স্তর, বাহ্‌ ও আন্ধর। 'আস্তব স্তর অপনিবর্্নীয় একত্ব; তাহার সংদ্ধ নিজের সহিত, 
তাহাত মধো তেদ নাই; সেখানে গুণ ও পরিমাণ অতিগ্। কিন্ত বাহ ভবের মধ্যে ভেদ 
আছে। সেখানে গুণ ও পরিমাণ প্রিবর্্ধননীল। তাহার! অনবরত একটি অগ্যটিতে 
পরিণত হুইতেছে। বন্ধত আস্তর রূপ তাহার সার, বাহ্‌ কপ সারের আবরণ। আ্তরাং 
জগতের বাহ কূপ তাহার প্রকৃত স্বত্প নহে। উপব্রিভাগের পরিবর্ধন-ঝাজির নিয়ে আমর 
তাহার অপরিবর্ধনীয় স্বক্ধপের (সারের) অঙ্গলন্ধান করি। সাবের খাবতীয় কযাটেগরি- 
বার! জগতের এই বৈৈত ব্যক্ত হয়_-একটি তাহার প্রতীয়মান কূপ, অস্তটি তাহার অব্যক্ত 
্বব্ূপ। সত্তাব জান অব্যবহিত। তাহার জপ্ত বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। সারের জান 
বাৰহিত, তাহাৰ সন্ত বুদ্ধির প্রয়োজন । সত্তার ক্যাটেগৰিগণ অব্যবহিত-_ইহার অর্থ, 
ইহাদের কোনটিই অক্তের ক্সপেক্ষা। করে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধারণ! তুল। 
প্ররুতপক্ষে লতার ক্যাটেগরিগণও পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ, পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । 
ৰে শুষ্ঘলে তাহারা বন্ধ, তাহার অস্গসরণ করিয়া একটি হইতে অন্ত আর একটিতে পৌছান 
যায়। কিন্তু এই সঙ্দ্ধ দৃষ্টিগোচর লহে__লুক্তায়িত। সারের ক্যাটেগরিগণ স্প্টতঃই 
পারস্পরিক সন্ন্ধে বন্ধ। তাহার! যুগলাব্মক, প্রত্যেক যুগলের একটি অন্যটি হইতে 
ন্রবিচ্ছেগ্ত। তাহার! আপেক্ষিক । সত্তার ক্যাটেগৰিগণের প্রভাবাধীন মনের নিকট বাছ 
জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্ত সাবের ক্যাটেগৰিতে পৌছিয়| মন জগতের 
তলদেশে নিত্যের ক্সহুসন্ধান করে। অন্তঃস্থ এই সার দৃষ্টিগোচর হয় ন1। গুণ ও পরিমাপ 
প্রত্ক্ষের বিষ । বস্ধর বর্ণ চোখে পড়ে । কিন্ত কোনও বন যে অন্য বস্ধর কারণ, তাহা 
বুঝিতে তুলনা ও চিন্তার প্রয়োজন হয়। এই জঙ্কাই সারের ক্যাটেগরিগণ বদ্ধিগ্ান্ধ । 
শারেক ক্যাটেগরিগণ বিজ্ঞানের বিবয়। তাহাদের সাহায্যে বিজ্ঞান বাঘ্ধঞ্গং বুঝিতে 
চেষ্টা করে। সেই জন্ত জ্ঞানের আপেক্ষিকতাই বিজ্ঞানের তত্ব । বিজ্ঞান অসঙ্গকে অজেয় 
বলিয়। গণ্য করে। সারকে অতিক্রম করিতে না পারিলে অসঙ্গের জ্ঞান হয় না। সত্তা 
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ন্মাপনার মধ্য হইতে বাহির হইয়া! ভিন প্রাপ্ত হয়। সত্তা প্রতীত্মমান, ও নিদ্দিষ্ট স্থানে 
সৰস্থিত। সারকে সেখানে পাওয়! যার না, তাহা দৃষ্টির অতীত । বাহ! সেখানে পাওয়। 
যায়, সার তাহাক ব্যতিরেক । সতা ও সারের সমস্থ সম্প্রতায়ের (2০1০7) মধ্যে । 

সত্তার ক্যাটেগরিদিগের মতো সারের ক্যাটেগরিগণও অপগ্ের বাচক। দৃস্তমান 
জগতের অঅস্তরালে অবস্থিত--বৈচিত্রা ও বহুত্বের তলদেশে অবস্থিত--একত্বই অদন্দ। 
হেগেল বলেন, হিন্দুগণ ‘সার'কেই অসঙ্গ বলিয়। গণ্য করিয়াছিলেন, তাহার কারণ তাহারা 
পৰপ্রতযয়ে পৌছিতে সক্ষম হুন নাই ।* 

বঙ্গ জগতের প্রথম কারণ, প্রতিভাসের তলস্থ শক্তি, স্পিনোজার Substance, 
প্রাচা দর্শনের একমেবাদিতীয়ম্‌॥। এই সকল বর্ণনাই সা, কিন্ত সম্পূর্ণ সত্য নহে। 
সংপ্রতায়ের ক্যাটেগরিগণবারাই কেবল অসঙ্গের সম্পূর্ণ বর্ণনা হস্ছ। 

অন্ত:স্থ লার ও তাহার বাহ প্রকাশ ব! প্রাতিভাসিক জগৎ__সার ও অ-সার--সত্তাব 
এই ছুই কপ । কিন্তু এই বিভাগ প্রকৃতপক্ষে সতা নহে। কেননা, অলার যেমন সারের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, সাবও তেমনি অ-দারের উপর নির্ভরশীল। ন্থাতরা* সাবের জন্য অলাবের 
প্রয্বোন্দন। অসাবের অস্তিত্ব হঙ্গি না খাকিত, তাহ! হইলে সারের দারত্বই খাকিত না। 
অলাবের বিনাশ হইলে সারের বিনাশ হয়। সার ও অলাবের এই পারস্পরিক নির্ভবকে 
হেগেল প্রতিফলন* বনিয়াছেন। ক্মালোক দর্পণে পতিত হই! প্রতিষ্ষলিত হয়। তাহার 
প্রতিফলনের জন্ত দর্পন অথবা অন্ত বন্তর প্রয়োজন । সাবের ধারণার আন্ত তেমনি 
প্রতি্াপের ধারণার প্রয়োজন, এবং প্রতিভাসের ধারা জন্ত সাবের ধারণার এয়োজন। 
এই সাদৃশ্বের জন্তই হেগেল সারকে প্রতিফলিত সত্তা বলিয়াছেন । 

সার-মগুলের ন্ন্তর্গত তিনটি প্রধান ক্যাটেগৰিক নাম £ (ক) "দ্প্ডিত্বের তিত্তিপ 
শার,”* (খ) শ্রতিতাল এবং (গ ) বাস্তবতা ॥ 








কে) অস্তিত্বের ভিত্তি সার 


আন্ত ভিত্তি সাবের ন্স্ত্গত তিন ক্যাটেগরি ঃ (১) বিশুদ্ধ তন্বাবলী বা বুদ্ধির 
ক্যাটেগৰিগণ,+ (২ ) স্থিত ও (০) ৰত্ধ। বুদ্ধি বিশুদ্ধ ক্যাটেগরি তিনটি: ( ১) তেগ, 
(২) অভেদ ও (৩) ভিন্তি। ইহাদিগকে বুদ্ধির ক্যাটেগরি বল! হইক্জাছে এই অন্ত 


* ছিল দশনি সন্বস্ধে হেপেলের বে জাল আন ছিল না, ইনার! ভাব! প্ৰমাণিত হয়। বৃহদারণাক 
পানে সমগ্র জগৎ নানাবিধ সামাক্যের সময খলি্া বিত হইছে । এই সকল সামাজ্জ এক সহাসামাগোর 
মত এবং সেই সানা হিজ্চানকণী বচ্ধ বলিক। ব্যাখ্যাত হাৱাছে। ছেগেলেছ আদ (তাহার বর্ণনা ছে 
কপই হউক না কেন) এই বিঞ্ঞানকলী বক্ষ হইতে হন্ত ও উচ্চতর পাশ নছে। ব্রি উপনিধলে দত 
ও অনতের অভীতও শল! হইয়াছে । (সলঙগসহ তৎপর বৎ”_ নীত!।) ছেগ্েলের দর্শনে সৎ ও আসতে 
৮ 

* Reflection Essence as Ground of Existence 

* The pure Principles of Categories of Reflection 
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থে, ইহারা বুদ্ধির প্রধান তত্ব । সার ও ব্দসার এক হিসাবে ভিন্র হইলেও, তাহার| একই 
বস্তুর দুই পিঠ। াহ স্দসার, তাহাই সার হইয়। দাড়ায়, ইহাই অভেদ । হেগেলের মতে 
অভেদের নিয়ম ও তাদাদ্যোর নিদ্ধম একই নিয়ম, ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত । “ক হয় ক" এই 
নিয়মের তাববাচক ক্ষপ। “ক 'অ-ক' নহে”, ইহ! অভাববাচক কূপ। ভেদ হইতে 
তেদের উৎপত্তি হয়। আপনার সহিত সন্বন্ধই অভেদ । কিন্তু সন্ধে জন্য দুইটি বস্তুর 
প্রয়োঞ্জন। যখন বলি "ক হয় ক”, তখন দ্বিতীয় “ক"কে প্রথম "ক" হইতে ভিন্ন মনে 
করিয়! পরে তাহাদের অতেদ কল্পিত হয়। স্তরাং ভেদ অভেদের অস্তগত । 

তেদের মধ্যে তিন ক্যাটেগরি 3 (১) বৈচিত্রা, (২) সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য এবং 
(৩) ইবৈপত্বীত্য ( তাবাব্মক এবং ভাবাব্মক )। বিভিন্ন বন্ত হখন পরস্পর হইতে ভিগ্ন 
হইলেও তাহাদিগের মধ্যে কোনও বিরোধ থাকে না, তখন বৈচিত্রা* প্রাপ্ত হওয়া খায়। 
একটি পেন্সিল ও একটি ছাগের মধ্যে পার্থক্য খাকিলেও বিরোধ নাই । কিন্ত আলোক 
ও. অন্ধকার যেমন ভিন্ন, তেমনি পরস্পরের বিরোধীও বটে”_তাহারা ভাব ও 
অভাববাচক । বৈচিজোর পার্থক্য বাহ, কিন্ত বৈপর্বীত্যের পার্থক্য ন্দান্তর। দুই বন্তর 
তুলনামূলক স্বন্ধ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্তা। ইহাও বাহা॥ 

অভেদ ও তেদের সম্বয়ই "তিত্তি'*। অভাবের সহিত সঙ্ঘন্ধে ভাবকে তাব বল! 
হয়, এবং ভাবের সহিত সঙ্দদ্ধে তাঁকে অভাব বলা হস্স। কিন্তু অতাবকে (ঘেমন 
অন্ধকার ) ভাব বলিয়া! গণা করিলে, “ভাব” (আলোক= অন্ধকারের অভাব) হুইয়া 
দাড়ায় অতাব। 'সতাকে তা ঝলিলে সত্য হয় অভাব, আর সত্য ভাব হইলে অসত্য 
হয় অভাব। সুতরাং ভাব ও অভাব অভিয্ন। একটি অন্তের উপর নির্ভঝশীল। এই 
নির্ভরলীলতাই ভিন্তি। 

“ত্তিত্বের ভিত্তি সারের” দ্বিতীয় ক্যাটেগরি “অস্তিত্ব। যাহ! অক্তের উপর নির্ভর 
করে, অন্য পদার্থ যাহার ভিন্ছি, তাহাই অন্তিত। এই নির্ভর সক্সোক্সসাপেক্ষ । ভাব 
যেমন অভাবের উপর নির্ভর করে, তেমনি ভিত্তি ও ভিত্তিবান্‌* পরস্পরের উপর নির্ভর 
করে। তাহার! অতি্ন। সুতরাং দেখ! যাইতেছে প্রত্যেক বস্তই প্রক্কতপক্ষে তাহার 
নিজদের উপরেই নির্ভর করে। লোকের আচরণ তাহার চরিত্রের উপর নির্ভর করে; 
তাহার চরিত্র আচরণের উপর নির্ভর করে। হ্তরাং চরিত্র ও আচরণ অভিন্। 
স্থতরাং ভিত্তি এবং তিত্তিবান অভিগ্ন। ভিত্তিবান অব্যবহিত ভাবে প্রতীত হয়। 
অব্যবহিত ভিত্তিবানই অন্ডিত্ব; কিন্ত ভিত্তি তিত্তিবানের সহিত অভিশ্র। স্থতরাং তিত্তিও 
কর একটি সন্ডিত্ব। জগতের প্রত্যেক বস্ধ জগতের অংশ, জগতের অন্যান্ত বস্ধর সহিত 
সম্বন্ধ, এবং যে বহুবিধ সঙক্ষের জাল এই বিশ্ব, তাহার অন্তর্গত । ইহ বুঝাইতেই হেগেল 
“অস্তিত্ব” শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন! সতত! ও অস্তিত্ব এক নহে। ভিন্তিবান সত্তাই 
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সত্তিত্ব । প্রত্যেক অস্তিতৰান বস্তুর ভিত্তি আছে, এই তিত্তিরও ভিত্তি আছে; ভাহারগ 
ভিত্তি আছে। প্রত্যেক অত্তিত্ববান বন্ধ ক্বচ্ছিন্ন। কিন্তু সত্তার কোনও অবচ্ছেদই নাই । 
"অস্তিত্বের ভিত্তি সাবের” তৃতীক্ষ ক্যাটেগৰির নাম বন্*। বস্তুর অন্তর্গত তিন 
ক্যাটেগরি হ (১) বন্ধ ও তাহার ধর্ম," (২) বস্থ ও উপাদান-রাজি* এবং (৩) উপাদান 
ও স্কপ*। নিজদের লহিত নিজের সম্বদ্ধকে হেগেল “আপনার মধ্যে প্রতিফলন” এবং অন্তরের 
সহিত ল্বন্ধকে “অক্যের যধ্যে প্রতিফলন” বলিয়াছেন! আপনার যধ্যে প্রতিফলন এবং 
বন্ধের মধ্যে প্রতিক্ষলনের একছুকে অন্ধিত্ব বলিয়াছেন। প্রত্যেক সত্তাধান বস্তুর মধ্যে 
এই দ্বিৰিধ প্রতিফলন বর্তমান । স্থাপনাত্ব মধ্য প্রতিফলনের অর্থ এই খে, প্রতোক 
সস্তিত্ববান বন্দ অক্-নিরপেক্ষ রূপে প্রতীত হয়। অক্যের মধ্যে প্রতিফলনের অর্থ 
অস্রিত্ববান বন্ধ অন্যের উপর নিরসীল কূপে গণ্য হত্ব। যখন কোনও সতাবান পদার্থকে 
এই হি্িধস্পে গণ্য কর! হয়, তখন তাহা বন্ধ । বস্তু অস্তের মধ্যে প্রতিষ্জলনই তাহার 
ধশ্থ+॥ সব্ধদ্ধ-বিচযুতকূপে চিন্ত! কৰিলে বস্তু স্বক্কপে হা, তাহাতে পরিণত হয়। ইহাই 
ছেগেলের আপনার মধ্যে প্রতিক্ছলন। বন্ধুর দ্বিতীয় জূপ_-অক্যের মধ্যে প্রতিফলন--হইতে 
তাহার ধর্শ্মের উৎপত্তি । বন্ধুর ধপ ও তাহার গুণ এক নছে। কোনও বস্মর গুণ তাহার 
সত্তা হইতে অভিন্ন । তাহা তাহাব সকার অবচ্ছেদ। সেই অবচ্ছেদ না খাকিলে তাহা! 
শৃন্বগর্ত সন্তান পর্ধ/বপিত হয়। কিন্ত বস্ধর ধর্ম তাহার সভার সহিত অভিন্ন নহে । ধর্ম 
ন্ান্চ বস্তু সহিত সম্বন্ধ হইতে প্রাপ্ত । জলের সংস্পর্শে লৌহে মরিচ! পড়ে । অবিচা- 
উৎপাদন জলের ধশ্ম। ব্দাবার মণ্ড,বা্ব ( মরিচ! পড়া) প্রাপ্ত হওয়া লৌহেৰ ধণ্ম। কিন্তু 
এই ভাবে গুণ ও ধৰ্্দের বিভেদ সকল সময় নির্ণয় কর! সন্ধৰপর হয় না। রক্তিম! রক্তবর্ণ 
আলোকের গুণ। কিন্তু বস্তর উপর আলোকের ক্রিযনাদ্বার| উৎপন্ন বলিয়া ইহাকে বশ 
বলা যায়। পূর্ববর্তী ক্যাটেগরি পরবন্ধী ক্যাটেগরির দ্বস্কূ'্ত বলিয়। ইহ! সম্ভবপত্থ হয়। 





বন্ত ও উপাদান 

নিজের মধ্যে প্রতিকলন "বন্ধ", অস্তের মধ্যে প্রতিফলন "ধা" | কিন্তু নিজের মধ্য 
প্রতিক্ষলন হুইতে অন্মের মধ্যে প্রতিফলন পৃথক্‌ কৰা যাত না। উহাদের একটির মধ্যে 
অন্টি নিহিত। নিজের মধ্যে প্রতিফলনই "আপনার অতিতত!” আপনার লহিত 
আপনার অতেদ-সখন্ধ। কিন্ধ এই সমস্ধ বুঝিতে বস্তুৰ দুই কূপের কলন! করিতে হয়_"এই 
বন্ধ ও এ বন্ধ" । এই বন্ধ বন্ধ । "& ৰস্তৱ” মধ্যে প্রতিফলন (যাহা! বস্তুর ধণ্থ ) তখন 
বস্তুর মধ্যগত হই! মাত, আপনার মধ্যে প্রতিফলন হইয়! বায়, এবং আপনার মধ্যে 
আতিকলন অক্যেরব মধ্যে প্রতিকলন হুইয়া পড়ে । ৰস্ধ ও তাহার ধর্শ্ব স্থানবিনিময় করে। 





The thing + The thing and ita Properties 
Thing and Matters + Matter and Form * Property 








নব্য দর্শন-_ হেগেল ৪৬৫ 


বন্ধর ধর্মই তখন আপনাৰ সহিত অভিন্ন এবং স্বাধীন বলিস প্রাতীত হয়। ইহার পূর্ব্দে 
বন্ধই ছিল স্বতঙ্গ ও সারভাগ । এখন তাহার ধর্ম্মই হইয়া দাড়ায় “সার” । পূর্বের বন্ধ হইতে 
স্বতত্রভাবে তাহার ধর্টের অক্িত্ব ছিল না, এখন ধর্মই স্বতঙ্গ বন্জতে পৰিণত। তাহার! 
বস্তর মধ্যগত ন। হই এখন স্বতঙ্ সত্তা এবং তাহাদের স্বারাই বন্ধ গঠিত বলিস পরিগণিত 
হইয়াছে। এইকপে ধৰ্ম্ম উপাদানে পরিণত হয়। 


উপাদান ও রূপ 

বস্থর তৃতীয় ক্যাটেগরি উপাদান ও রূপ । প্লেটো ও আবিইটল্‌ যে অর্থে ৭0০০৮ শব্দের 
ব্যাবহার করিয়াছিলেন, হেগেলও এখানে সেই অর্থেই ইহার ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুর 
সীমাহীন অনিদ্দিট ক্স ও বৈশিষ্ট্যহীন উপাদান, দাহার উপর কূপের প্রয়োগ হইতে, 
বিশিষ্ট বস্তুর উদ্ভব হয়, তাহাই 7৪0৫৫১ বদ্ধ ও উপাদান-এর ক্যাটেগরিতে যে উপাদান 
উল্লিখিত হইয়াছে, তাছার! বহু ও পরস্পর হুইতে তিঙ্ন । কেননা, বস্ধর বিভিন্ন ধম হইতেই 
তাহাক! উদ্‌দ্ৃত। এই বিভেদ সত্য নহে। অন্যের মধ্যে প্রতিকলনই "ধন্য । ইহ! ঘখন 
আপনার মধ্যে প্রতিফলনে স্বপান্তরিত হয়, তখন "থপ" উপাদানে পরিণত হয়। প্রতোক 
উপাদানই আপনা সধ্যে প্রতিফলন, ইহাই আব্মসন্বদ্ধ_ বাহার যধ্যে তেগ ও অভেদ এক 
হট দায় । বহু উপাদানের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনও ভেদ নাই! উপাদান একমাত্র, 
তাহার মধ্যে ব্যাবন্তক কিছুই নাই; তাহাত অবচ্ছেদ নাই, কোনও বৈশিষ্টা নাই। কিন্ত 
এই উপানগানছ্বাব| গঠিত বস্ধৱ মধ্যে পার্থক্য বিশ্যমান । মত অবচ্ছেদ ও বৈশিষ্ট্য এই বন্ধর 
মধ্যে বর্তধান । তাহার! উপাদানের বহিক্কতি! স্বতরাং বন্ধই উপাদানের কূপ, কেননা, 
কূপ হইতেই বৈশিষ্টোর উদ্ভব হুয়। এইক্পে উপাদান ও রূপ প্রাপ্ত হওয়া ঘায়। 





খে) প্রতিষ্ভাস’ 

সারের দ্বিতীগ্ ক্যাটেগরির নাম প্রতিভাস। প্রথম ক্যাটেগরি "অস্তিত্বের ভিত্তি 
সার” হইতে ইহার উদ্ভব । “অস্তিত্বের তিত্তিন্ধপ সার” হইতে “বসন্ত” ক্যাটেগরি উদ্ভুত 
হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হুইয়া পড়ে--উপাদান ও কূপ । কিন্ত কূপের মধ্যে সমস্ত উপাদান 
এবং উপাদানের মধ্যে সমস্ত কপ বিগ্যমান। উপাদান শৃল্তাগ্ভ, ইহ! বন্ধুর আপনাতে 
প্রতিফলন । অন্য দিকে রূপ বস্তুর "অক্তের মধ্যে প্রতিফলন ।" আবার আপনার মধ্যে 
প্রতিক্ষলন ও অন্যোর মধ প্রতিচ্ষলন অভিত্র। স্থতরাং কূপ ( অক্তের মধ্যে প্রতিফলন ) এবং 
উপাদান (আপনার মধ্যে প্রতিফলন ) ভিন্র॥ স্বতরাং ক্পও যেমন সমন বাসটি, 
উপাদানও তেমনি সমন্ত বস্ধটি! কিন্ত ইহা স্বৰিৱোধী ৷ আ্তৱাং ইহা প্রতিভাস মাত্র । 
কিন্ত আপনার মধ্যে প্রতিফলন এবং অস্তের মধ্যে প্রতিফলনের অভেদ হইতে সারের সহিত 
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প্রতিভাসের অভিন্থতা প্রতিপত্ হস । প্রতিভাস সারেরই প্রতিভাস। সাই প্রতিভাসিত 
হয়। স্বতরাং সার ও প্রতিভাস ক্মতিন্র। ভারতীর দর্শনে জগৎকে মাছ! বল! হুইয়াছে। 
জগতের অস্তিত্ব নাই বল হইয়াছে । হেগেল জগংকে মাত বলেন নাই । জগৎ প্রতিভাস 
সত্য, কিন্তু এই প্রতিভাস সার অপেক্ষ। কম সত্য নহে। প্রতিভাপিত হওয়াই সারের 
ধৰ্দ্ব_তাহার স্বভাব । ভাৱতীয় দর্শনে ব্রগ্ধ কেন এ্রতিভাদিভ হুন, তাহার কোনও যুক্তি 
নাই। 

শ্রতিভাস ক্যাটেগন্ধির অন্তর্গত প্রথম ক্যাটেগরি প্রাতিভাপিক ভ্গগৎ্। প্রত্যেক 
প্রতিভাস অন্ত প্রুতিভাসের সহিত স্বন্ধ ৷ সন্বন্ধযুক্ত প্রতিতাস-পরন্পরাই জগৎ। দ্বিতীয় 
ক্যাটেগরি "আবে ও কূপ” । প্রতোক প্রতিভাসের মধ্যে কূপ এবং উপাদন আছে। কিন্ত 
উপাদান কূপের একটা এবং কূপ উপাদানের একটি অংশ । উপাদান এবং কপের মো 
পার্খকা সব্বেও প্রকৃতপক্ষে উভয়কেই এক বলিয়া! বুঝিতে পার খায়। কোনও কবিতার 
উপাদান হইতেছে তাহার ভাব, তাহার ন্ধপ, তাহাব ছন্দ এবং শব্দাবলী । কিন্তু কবিতার 
তাৰ, তাহার ্ধপ, তাহার ছন্দ শব্দ হইতেই উদ্ভুত । আবার তাহার ছন্দ ও শব্দও ভাব 
হইতে উদ্্‌ন্কৃত। ইহাই আদেয ও কূপের ক্যাটেগবি॥ তৃতীর ক্যাটেগরির নাম “সঙ্বদ্ধ ও 
পারস্পরিক সদ্বদ্ধ'। ইহার মধো তিনটি ক্যাটেগরি বর্ধমান । (১) সমগ্র ও অংশ, 
(২) শক্তি ও তাহার প্রকাশ (০) আস্ধৱ ও বাহা। ইহাদের প্রতোকের দুইটি 
দিক থাকিলেও তাহারা সম্পূর্ণ সমান ও অভিত্। সমগ্র যে তাহার অংশসকলের সমষ্টির 
সমান তাহা স্পষ্ট । কিন্তু সমগ্র ও তাহার অংশসকলের মধ্যে সন্বন্ধ ঘাছিক সন্ধ, খঅঙ্গাজী 
সগদ্ধ নহে। 

সারের "আপনার মধ্ো প্রতিক্ষলন” ( অভেদ ) যখন তৎক্ষণাৎ বিকট হইয়া "অন্রোর 
মধো প্রতিফলনে” ( ভেদ ) পরিণত হয়, তখন “শক্তি ও তাহার প্রকাশ” ক্যাটেগরির 
উদ্তব হয়। এক এখানে বহু কূপে প্রকাশিত হয়, এবং এই বহ প্রকাশ আবার একে, 
প্রত্যাবর্ধন করে। অন্যের মধ্যে প্রতিফলন বস্তুর বাহা দিক, নিজের মধ্যে প্রতিফলন 
আদ্র দিক ( সার )। "নন্তের মধ্যে প্রতিফলন” এবং "নিঞ্জের মধ্যে প্রতিফলন” অভিন্ন 
বলিয়া উদ্ভূত বহুত ক্দাবার একত্বে পরিণত হয়। এবংবিধ একত্ব ও বহুত্বের লমগয্ই 
“শক্ষি ও তাহার প্রকাশ” । 

তৃতীন্ত ক্যাটেগত্রির নাম "আন্তর ও বাহ" শক্তি ও তাহার প্রকাশ আঅভিন্প। বিদুৎ 
বিকাশ ও বিছ্বাৎ অভিন্ন । শক্তিকে আন্তৱ সত! ব! পার বনিয়! গণ্য কব! হয়। প্রকাশকে 
প্রতিভাস বা বাহ সত্তা গণ্য করা হয়। কিন্তু শক্তি ও প্রকাশ উভয়ের বাচা ( আধের ) 
সতি । উততয়ের মধ্যে পার্খক্য বাচনিক মাত্র । এই সংবন্ধ দেশিক সতন্ধ লহে। ইহা 
সার ও তাহার প্রকাশের সম্বন্ধ । লোকে কর্শ্ব তাহার বাহ কপ ; তাহার চরিত্র আস্তর 
স্বশ। এই প্রসঙ্গে হেগেল বলিয়াছেন, লোকে যাহা! করে, সে তাহাই । বাইবেলে আছে 
*কফলছ্ধারাই তোমরা তাহাদিগকে জানিবে” । কেহ যাহা বস্তুতঃ সম্পন্ন করিয়াছে, তাহাছার!। 
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তাহার বিচার ন! করিয়া, সে যাহা করিতে ইচ্ছ। করিয়াছিল, তাঁহাদ্বারা তাহার বিচার 
করিবে, যদি কেহ বলে, তবে তাহার সে দাবি অগ্রাহ্ন করিতে হুইবে। আবার কেহ 
যদি ভাল কাজ করিম থাকে, তাহ! হইলে অন্তরে তাহার উদ্দেস্ত ভাল ছিল না, বলিলে 
তাহাও অগ্রাহা, কেননা, কেহই তাহার আস্তর প্রকৃতি সম্পূর্ণ গোপন করিতে পারে না। 


গে) বাস্তবতা" 

সারবাদে জগতের দুই মৃণ্ি--আন্ধর ও বাহ । আসর সৃষ্টি জগতের সার, বাহ! মু 
প্রতিভাস । সার-মণ্ডলের প্রত্যেক ক্যাটেগৰির ছিবিধ সত্তা--আস্ভর ও বাহা। “অপ্ডিত্বের 
ভিত্তি সা” বিভাগে আদ্র সত্তা, এবং প্রতিভাস বিভাগে বাহ সত্তা আলোচিত হুইয়াছে। 
বাস্তবত। “নন্তিত্বের ভিত্তি সার” এবং প্রতিভাসের সমন্ধয়_আস্তর ও বাহের, সার ও 
প্রতিভালের সমন্ধয়। বান্তবেক মধ্যে আন্মর ও বাহোর তেদ অদৃশ্য হইয়! গিয়াছে। কিন্ত 
তাহ! হইলেও এই পার্থক্য একেবারে বিদ্রিত হয় নাই। বাস্তবেরও বাহ ও জ্যান্ত, এই 
ছুই দিক আছে। কিন্তু এই ভেদ বাস্তবের একত্বের মধেই বর্তমান । ইহা! বান্দবের 
আপনার সহিত অভেদের মধ্য বর্তমান । সেখানে আন্তরই বাহ, ব1হই আত্তর। সার 
আপনাকে পূর্ণভাবে প্রকাশিত করে। তাহার কোনও অংশই অপ্রকাশিত থাকে না। 
এই প্রকাশই সার, সারের মতই সাবধান * এবং সত্য । হেগেল বাস্তব ও সং“ শব্দ দুইটি 
প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। 

জগৎ যে সং পদার্থ, ইহ। একদেশদশা জ্ঞান। জড়বাদিগণ ও সাধারণ লোকে 
ইহাই মনে করে। আবার বাহজ্গৎ যে মাথা, ইহার যে সত্যতা! নাই, ইহার অস্থনিহিত 
অর্ধ ( হিন্দুদ্পন ) অথবা বিশুদ্ধ সত্যই ( এলিয়াটিক দৰ্শন ) যে কেবল সৎ, এই মতও 
একদেশদশা । বাহজগৎ প্রাতিতাদিক, ইহ। সত্য, কিন্ত মিথ্য। নহে। লার যেমন সঙ্গের 
অঙ্গ, বাহৃজগংও তদ্রুপ । তাহা ঘদি না হইত, তাহ! হইলে জগতের সার অর্ধ, অথব! সত্তা 
কেন আপনাকে প্রকাশিত করে, তাহা বোধগম্য হইত না। প্রকাশিত করে, ইহার 
কারণ প্রকাশিত কর! তিন গত্যন্তর নাই; প্রকাশিত না হইলে ত্রক্ষ অখবা সাই অসৎ 
হইয়! পড়িত। স্থতরাং প্রকাশলীল সারই সৎ পদাখ। এই জগৎ মাস! নয়; যবনিক। 
নয়; আস্থর সত্তার ববরক নয়; ইহ! আনস্তর সারের প্রকাশক । হৃতরাং বাহজগৎকে 
আনিলেই অন্তর্গগতকে জানা হয়; কেননা, ইহার বাহ্‌ রূপ ইহার স্তর কূপেরই প্রকাশক । 
বাহ্‌ রূপই আন্তর রূপ । 

কিন্ত বাহ্‌ ও স্তর স্ধপেক যে সমন্বয় “বাস্তব”, সেই বাস্তব কি? হেগেল বলেন__ 
যাহ। যুক্তি-সঙ্গত, তাহাই বাস্তব ৷ প্রত্যেক ন্তিত্বান্‌ পদাৰ্থই বাস্তব নহে। অমঙ্গল 
যুক্তিহীন, তাং তাহা বাস্তব নহে । তাহা্বার! জগতের অভ্যন্তরীণ প্রজ্ছ প্রকাশিত হয় 
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না, তাহ! প্রতিভাস মাত্র, তাহা মায়।। বাহু ও আস্তরের একে)র মধ্যে জবশ্ন্তাবিতার 
ধারণ! অস্তনিহিত। এই অবশ্যন্তাবিতা অথব! অবশ্থাকত! নৈয়ায়িক অথবা যুক্তিমূলক, বাহ 
পদ্াখের উপর নির্ভরশীল নহে। বাহ্জগতে যাহা যুক্তিমূলক, তাহাই জগতের আন্তর 
সত্তার প্রকাশ; বাহ। যুক্তি-সঙ্ধত তাহাই বাস্তব, বাহ! বাস্তব, তাহাই যুক্তি-সঙ্গত। 

বাস্তবত| ক্যাটেগরির মধ্যে তিনটি ক্যাটেগরি আছে; (১) জ্ব্য ও বিকার, 
(২) কাথা ও কারণ, (৩) ব্যতিহার* । 

- বাহার স্বাধীন সত্তা ন্মাছে, তাহাই অবা। যাহার স্বাধীন সত নাই, যাহার সত্তা 
অন্যের ( 5১৮5৷an০৫ ) উপর নির্ভর করে, তাহ! অনিত্য_তাহ! বিকার । অব্য নিজের 
কারণ বলিয়। আপনার সহিত সদ্বন্ধ । সত্বদ্ধ দ্বৈতবাচক। আপনার সহিত খেখানে 
আপনার সদ্বদ্ধ, সেখানে আপনাকে আপন! হইতে ভিন্ন কল্পনা কর! হয়। এই ভিত 
হইতে বহুত্বের উদ্তব হয়। সেই জন্ম অব্য বাহিরে বহু কূপে ব্যক্ত হয়। কিন্তু এই বাহ 
জপ ও বা অভিগ্ন। স্থতৱাং বাহ্‌ বন্ধ আবার নিজের মধ্যে বিলীন হয়। 

স্পিনোজা জগৎকে অব্য এবং অসপ্গ বলিয়াছেন। সঙ্গ দে অব্য তাহ! সত্য, কিন্ত 
সমগ্র সত্য নহে। হেগেলের পর প্রত্যয়ের অভিব্যক্রির ইতিহাসে স্পিনোজার "রব" 
একটি নিত ক্রম। কিন্ত অসঙ্গ এই অব্য হইতে অতিরিক্ক আরও কিছু; অসঙ্গ আখ্মা। 

কাথা ও কারণের সদ্বদ বাস্তবতার দ্বিতীয় ক্যাটেগরি । বিকার জবোঃর ব্যতিরেক, 
যাহ! নিত্য নহে, তাহাই । কিন্ত বিকার অব্যে বিলীন হয়। তখন ভ্রব্য বাতিরেকের 
বাতিবেকে* পরিণত হুয়। হেগেলের ব্যতিরেকের শক্তি পূর্বে ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। 
অবোর বাতিরেক একট! শক্তি। সক্রিয় অব্য শক্তির প্রয়োগ করিয়া! বিকার উৎপাদন 
কবে। যে বিকার উৎপন্ন হয়, তাহাও একটি ব্য । ইহা হইতে একটি সক্রিয় জবা অন্ত 
বের উপর নিজ শক্তির প্রয়োগ করে, এবং এই দ্বিতীয় ডবা নিজে নিশ্চেষ্ট খাকিয়। সেই 
শক্তি গ্রহণ করে, এই ধারণ। উৎপন্ন হয়। ইহাই কাধ্য কারণের ধারণ! । 

সক্রিয় এবং নিক্ষিয় জব্যের বিতে্ হইতে কারণের উদ্ভব হয়। কারণ সক্রিয়, 
কাথা নিক্ষিয। কিন্তু কার্য্যের নিক্ষিয়তা সত্য নহে। যাহ! লিক্ষিয়। তাহাই লক্রিয়। 
পূর্বে বল! হইখ্থাছে, ব্রবা বাতিবেক এবং তাহার শক্তি এই ব্যতিরেকেরই শক্তি । কিন্তু 
কাশ্যও একট! বা, সুতরাং তাহা শক্তি । বাহ! কারণ, তাহাই কাধ, আবার যাহা 
কাথা, তাহাই কারণ । হৃতরাং উতয্জের পার্থক্য খাকে না। ইহাই ব্তিহার__ক্রিয়। ও 
প্রতিক্রিশ্থা। 

উত্তাপে মোম গলে। উত্তাপ সক্রিয়, মোম নিক্রিস্থ। এখানে কারণ হইতে কাখ্যের 
উদ্ভব হস্ম। কিন্ত গলা যদি মোমের স্বভাব না হইত, তাহা। হুইলে গলন কার্ধ্য হইতে 
পাহিত ন! । আ্তরাং মোমের স্বভাবও কারণের একট! অংশ । ইহ! ক্রি! প্রতিক্রিয়ার 
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একটা দৃষ্টান্ত । আর একটি দৃষ্টান্ত যাহ্ুষের অন্থভূতি ও বাহ প্রলোভনেন সন্বন্ধের মধ্যে 
পাওয়| যায়। বাহ প্রলোভন লক্রিয্_তাহার! মানুষের প্রলুক হইবার কারণ। কিন্ত 
অস্তরস্থ অঙ্ুনৃতিও এই প্রলোভনের ফলে সক্রিয় হইয়! উঠে । এখানে উভয়ত্রই সক্রিয়ত।। 
অঙুভূতির উদ্ভব প্রলোতনের কাধ্য। কিন্ত প্রলোভনের ক্রিয্নার ফলে কনভূতিও সক্রিয়ত। 
প্রাপ্ত হয়। 

ব্যতিহার ক্যাটেগরি ঠিক সম্প্রত্যয় মণ্ডলের পূর্ব্ব্া ? ইহ! হইতেই সংপ্রত্যয় 
ক্যাটেগরির উদ্তব॥ মাহুষের সামাজিক এবং আধ্যাস্মিক জীবনে ব্য তিহারেত প্রকষ্টতম 
উদাহরণ পাওয়। যায়। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার এক সঙ্গে বিদ্ধমানতার জন্ত ইতিহাসে 
কোনও অবস্থ! স্ববস্থান্তরের কারণ অথব। ফল, তাহ! নির্ণন্ন কর! কঠিন হুইয়। পড়ে। 
কোনও জাতির শাসনতঙ্র এবং প্রচলিত আইন তাহার জাতীয় চরিত্রের কারণ অখব! ফল, 
তাহ! বল! সহজ্গ নহে। এখানে কারণ ক্যাটেগরি ব্যাখ্যার জন্য পধ্যাপ্ত নছে। ব্যতিহার 
ক্যাটেগরিই এখানে প্রঘোজা । জাতীয় চরিত্র ও শাসন-তঙ্গ এবং আইনের মধ্যে ক্রিয়া- 
শ্রতিক্রি্। সম্বন্ধ বর্ধমান । সমগ্র বিশ্বেই এই ক্যাটেগরি প্রযোজ্য । জগতের প্রত্যেক 

পবা অন্তান্য অংশ প্রভাবিত। 

স্টালিৎ বলেন, দর্শনের ইতিহাসে হেগেলের পূর্ব পধ্যন্ত দর্শন এই ব্যতিহার-ক্যাটে- 
গরিতে উপনীত হুইয়াছিল। দর্শনের বিকাশের বিভিন্ন ক্রমে পরব প্রতায়ের বিকাশ স্বস্পষ্ট। 
পারমেনিদিস্‌ ও হেরাক্লিটাসের দর্শনে সত্তা, সত্তা ও ভবন, এই তিন ক্যাটেগরি অভিব্যক্র। 
প্রাক্-হেগেলীয় নব্য দর্শনে বুদ্ধিত ক্যাটেগরি অর্থাৎ সারের ক্যাটেগরি অতিব্যক্র,_ অব্য, 
কারণ এবং ব্যতিহার-ক্যাটেগরি ইহার তব্ব। স্পিনোঙ্গার মুলতব অব্য, হিউমের মূলত 
কারণ, ক্যান্টের বাতিহাত্ত। এই জগতকে ক্যান্ট স্বগৃত বন্ত এবং প্রত্যক্ষ-জানের আকার 
(দেশ ও কাল ) এবং বৃদ্ধির ক্যাটেগরিদিগের মধ্যে ক্রিয্না-প্রতিক্রিয় হইতে উৎপগ বলিয়া 
গণ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ বিযন্্রী ও বিষয়ের ক্রিয্না-প্রতিক্রিয়াকেই ক্যাণ্ট চরম সত্য মনে 
করিয়াছেন। কিন্ত হেগেল ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়| সম্প্রতায়ের ক্যাটেগরিদিগের 
মধ্যে পরম তরত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। 





(৩) 
নোশান* 
নোশান শব্দের অর্থ সামাক্কের প্রত্যস্থ বা সম্প্রত্যয়। হেগেল এই শব্দটি এক বিশেষ 
অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সারের শেষ ক্যাটেগরি “ব্যতিহার” হইতে নোশানের 


উদ্ভব । নোশান ক্যাটেগরি জটিল । ইহ 05 হইলে চিতাত 
নৃতন স্তরে প্রবেশ করিতে হইবে । 
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ভ্রবয ও তাহার বিকার এবং ব্যতিহার-ক্যাটেগরিতে আমরা দেখিতে পাইয়াছি খে, 
আপনার সহিত সম্বন্ধ “অব্য” হইতে তাহার বিপরীত ক্যাটেগরির উদ্ভব হয়; এই বিপরীত 
ক্যাটেগরি “কারহঃ” আবার "অব্য" পরিণত হই পূর্বোক্ত অব্যের উপর ক্রিয়া করে। 
ব্যতিহারে অব্য ও তাহার বিপরীত এক হইয়া যায়, এবং কারণ ও কাঁখোর ভেদ বিলুপ্ত 
হয়; কারণই কাঁধ্য হয়, এবং কাধ্য কারণে পর্থিণত হয়। ইহ! বুঝিতে হইলে কারণ ও 
কাৰ্যকে বিশুদ্ধ “চিন্ত!”-ক্কূপে ধারণ! করিতে হয়। স্বর্ঘ্য ও পৃথিবীর পরস্পরের উপর ক্রিয়া 
থাক! সত্বেও তাহারা এক হইয়া যায না, ইহ। আমরা দেখিতে পাই। কিন্ত স্ধ্য ও চন্দ্রের 
সহিত অনেক অভিজ্ঞত|-লক্ধ উপাদান মিলিত খাকে। দেইগুলি কাৰ্য ও কারণের 
ধারণ! হইতে নিষ্কাশিত করিলে, বিশুদ্ধ কাধ্য ও কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সত্তা ও অসত্তা 
অভিন্ন বলিয়! যেমন কোনও বিশিষ্ট সভাবান্‌ বন্ধ শৃক্তে পরিণত হয় না, তেমনি কাঁধ ও 
কারণ অভিন্ন বলিয়া, সদ্য ও পৃথিবী এক হইয়া যায় না। বিশুদ্ধ কারণের মধ্যে কারণত্বের 
অতিরিক্ত কিছুই নাই। এতাদুশ কারণ ও তাহার কাঁধাই 'অভিন্ন। ইহ! হইতেই এমন 
এক লতা পাওয়। যায়, যাহা তাহার বিপরীতে পরিণত হইয়া, তাহার নিজের মধ্যেই 
প্রবেশ করে, এবং এই বিপরীত ভিন্ন কোনও বন্ধতে পরিণত না৷ হইয়া বৈপন্থীতেঃর মধোও 
অভিন্ন থাকে। ইহাই নোশান। ব্যতিছাবে ‘ক’ কক 'খ' প্রতিবন্ধ, আবার “খ" কতৃকও 
“কা প্রতিবন্ধ। স্থতরাৎ “খ'কে প্রতিবন্ধ করিবার সময ‘ক' আপনাকেই প্রতিবন্ধ করে। 
যখন ‘ক’ তাহার বিপরীতে পরিণত হয়, তখন তাহার বিপরীত ‘ক’র মধ্যেই প্রবেশ করে। 
কিন্ত ‘ক’র বিপরীত যখন ‘ক’ হইতে অতিপ্র, তখন বিপরীতের এই “ক'র মধ্যে প্রবেশ 
আপনার মধোই প্রত্যাবন্ূন ॥ এই সন, যখন আপন। হইতে বহি হইয়া ও আপনার 
মধ্যোই অপরিব্িত থাকে, তাঁহাকে আর তখন জবা বলা ঘায় না। তাহাই নোশান। 

ক্যান্টের ক্যাটেগরিদিগের মধ্যে হেগেলের নোশানেন ন্রক্ূপ কোনও ক্যাটেগরি 
নাই। হেগেলের সত্তার ক্যাটেগরিগণ ক্যান্টের গুণ ও পরিমাণ ক্যাটেগৰির অঙ্থরূপ। 
তাহার "সারের" ক্যাটেগরিগণ ক্যান্টের সম্বন্ধ এবং বিধ! ক্যাটেগরি অন্ব্ধপ। কিন্তু 
নোশানের অঙ্র্গপ কোনও ক্যাটেগরি ক্যাণ্টের ক্যাটেগরিদিগের মধ্যে নাই] নোশান 
হেগেলের নৃতন আবিষ্কার । 

সত্তার ক্যাটেগরিদিগের বিশেষত্ব এই যে, মদিও তাহারা বন্ততঃ অস্থনিরপেক্ষ নে, 
তথাপি অন্থনিরপেক্ষ বলিয়া প্রতীত হস্স। বদিও গুণের মধ্যে পরিমাণ, এবং পরিমাণের 
মধ্যে গুণ আছে, তথাপি তাহাদের মধ্যে এই সঙ্দ্ধ গৃঢ়, স্পষ্ট নহে। কিন্তু সার-মণ্ডলের 
ক্যাটেগরিগণ স্পষ্টতঃই সাপেক্ষ । ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তাহার বিপরীত স্পষ্ট বর্তমান । 
অভেদ ও ভেদ, কাধ্য ও কারণ প্রকৃতি ক্যাটেগরির মধ্যে প্রত্যেক ক্যাটেগরি তাহার 
বিপরীতের সন্মুখীন । বাতিহার-ক্যা্টেগবির মধো এই বৈপরীত্যের লঙাধান হইয়াছে, 
বিরোধের উদ্‌ভবমাত্রই তাহার অবসান হুইযাছে। অব্য হইতে তাহার যে বিকারের উদ্ভব 
হয়, তাহ! বন্ধত: ভিন্ন কোনও পদাৰ্থ নহে, তাহ! সেই অব্যই । ইহ! হইতে ৰুৰিতে পারা 
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ম্যায় যে, বাস্তব পদার্থের মধ্যে যে বিরোধ, তাহা নিজের সহিত নিন্দের বিরোধ নিজের 
মধ্যে এই বিরোধের স্বরুত সমাধানই নোশান। “বে সত্তা তাহার বিপন্থীতের মধ্যে 
আপনার সহিত অতি খাকে, তাহার প্রত্যয়ই নোশান।” সত্তা অব্যবহিত,” সার 
ব্যবহিত* । সত্তা ও সাবের সমন্বত্ই নোশান। লজ্িকের প্রথম অদ্দীর ইহা তৃতীয় পাদ। 
ৰিপৰবীতের ভিন্নতা ইহার তব্ব। বিপরীত ছুইটি সতত! সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়াও সম্পূর্ণ ভিন্ন 
কূপে প্রতীত হয়। ইহাই প্রজ্ঞার তত্ব'। সারের ক্যাটেগরিগণ প্রত্যেকেই তাহার 
বিরুদ্ধ ক্যাটেগরিকর্তৃক অবচ্ছিত্র। কিন্ক নোশান স্বাবচ্ছি্। সারের ক্যাটেগরিগণ অন্য- 
কৰ্তৃক অবচ্ছিন্ন বলিয়। নিয়ত । তথায় স্বাধীনতা নাই । নোশান শ্বাবচ্ছিন্ন বলিয়! স্বাধীন । 
সেই জন্য অলীমও বটে। 

নোশানের তিন প্রধান ক্যাটেগরি £ (ক) বিবস্িগত নোশান,* () বিষয়গত 
নোশান এবং ( গ ) পর প্রতায়* । 

(ক) বিষয়িগত নোশানের তিন ক্যাটেগরি £ (১) স্ব-গত নোশান,* (২) বহিগত 
নোশান অথবা বিচার” এবং (৩) সিলজিল্ম” অথবা নোশানের আপনাতে প্রত্যাবর্তন । 
স্ব-গত নোশানের মধ্যে ক্সাছে £ (১) সাবিবক, (২) বিশেষ এবং (৩) এক* অথৰ। ব্যক্তি । 
বস্তুতঃ ইহারা স্বতঞ্জ ক্যাটেগরি নহে। ইহার! নোশানের উৎপাদক ।*" ইহাদের লইয়াই 
নোশানের অস্তিত্ব । ইহাদের প্রতোকেই অন্য দুইটি হইতে এবং নোশান হইতে ক্মতিন্ন। 
কেননা, নোশান আপনাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিত! বিভিন্নতার মধ্যেও আপনার 
সহিত অভির থাকে। 

নোশানের আপনার সহিত প্রাথমিক অভেদই সাব্ৰিকত্ব । বিশেষ হইতেছে পরবতী 
ভেদ। কিন্ত ইহাও সাৰ্বিকের সহিত অভিত্ন। কেননা, বিশেষ যখন সান্ধিকের সন্মুখে 
দণ্ডায়মান হয়, তখন সাদিবক ও বিশেষ_এই দুইটির মধ্যে সাৰ্বিক হুয় একটি ; স্থতরাং 
তাহার সা্বিকত! খাকে ন!। সাব্দিক তখন বিশেষ হইয়া! যায়; অথাৎ সাৰ্বিক ও 
বিশেষের মধ্য ভেদ দূরীককৃত হয়, তাহারা অভেদে পরিণত হয়। কিন্ধ সার্বিক ও বিশেষের 
এই অভেদই “এক” বা "বাক্কি”। সাৰ্বিক ও বিশেষ যদি এই কূপে “একত্বেৱ" উৎপাদক 
বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে (সান্দিক ও বিশেষ অভিন্ন বলিয়া) তাহাদের 
প্রত্যেকেই একাকী একত্বের সমগ্র অংশ । সাফিকে, বিশেষ ও এক হৃতরা পরস্পরের 
সহিত অভিন্ন। তাহাদের প্রত্যেকেই স্বিভক্ত সমগ্র নোশান। 

পূৰ্বে উক্ত হইয়াছে নোশান শব্দের অথ সম্প্রত্যয় ++ কিন্ত "নোশান” ও সং্প্রতায় 
এক নহে। মাহুষ গরু, বৃক্ষ প্রভৃতি প্রত্যেক সাধারণ নামই সম্প্রতায়। ইহাদিগকে 
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৪৭২, পাশ্চান্তয দর্শনের ইতিহাস 


সাৰ্বিক বলা হয়। কিন্ত এই সাৰ্বিক হেগেলের লোশান হইতে ভিন্গ। সাধারণ অর্থে 
সাৰ্বিক বন্ত্বহীন। কিন্ত হেগেলের নোশান তাহা নহে। সাধারণ সাব্বিকের মধো 
বিশেষ ও "একের" অস্তিত্ব নাই বলিক্সাই তাহ! বন্ধত্বহীন ॥ কিন্ত হেগেলের সাব্বিকের 
মধ্যে__নোশানের মধ্যে--বিশেষ ও এক উভয়ই আছে। 

হেগেল যে বকল ক্যাটেগরি বিষগ্পিগত নোশানের স্তভূত বলিয়াছেন, তাহারা 
সকলেই চিন্তার রূপ । হেগেল "অহং”কে নোশান বলিয়াছেন । ক্যান্ট সংবিদকে ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছিলেন : এক ভাগ জ্ঞানের ূপ_দেশ, কাল ও ক্যাটেগরিগণ ॥ অন্ত ভাগ 
সাংবেদন- জ্ঞানের উপাদান । দেশ, কাল ও ক্যাটেগরিগণই ( মনের ব্ধপ ) অহং । সংবেদন 
অনহং। ক্যাণ্ট অহংকে বিশুদ্ধ চিন্ত বলিয়াছিলেন; হেগেলের নোশানও বিশুদ্ধ চিন্ত 
খানতীস্স ক্যাটেগরিদিগের লময়ি। কিন্ত ক্যাণ্টের অহং বন্ধত্বহীন সান্বিক । হেগেলের 
অহং ( নোশান ) বনস্ধত্ব-দমৰিত সাৰ্বিক’ । 

প্রচলিত লঙ্জিকে প্রথমতঃ "নামের" কাধ্য ব্যাখা! করিয়| পরে “বিচার” এবং তাহার 
পরে পিলছিস্ের ব্যাখ্যা কর! হয়। কিন্ত “বিচার” ও সিলজিস্য কেন আছে, কিন্পে 
ইহাদের উদ্ভব হয়, তাহার যুক্তি-সম্মত ব্যাখা! নাই। হেগেল ইহাদের উদ্‌ভবের যুক্তি- 
সম্মত ব্যাখা দিয়াছেন। সন্তা-মণ্ডলে এবং সার-মণ্ডলে তিনি খেমন প্রত্যেক ক্যাটেগরি 
উদ্‌ভবের ব্যাখ্য। করিযাছেন, তেমনি তিনি নোশান হুইতে কিক্কূপে বিচার ও পরে পিলজিস্ম 
উদ্‌কৃত হয়, তাঁহার ব্যাখ্যাও কৰিয়াছেন। 

পএকত্বে”র ক্যাটেগরি হইতে "বিচারের" উদ্ভব _ এই উদ্ভব অবস্থাপ্ডাৰী। সান্বিকের 
বাত্িরেক বিশেষ; বিশেষ ও সাক পরস্পরের বিপরীত বলিয়া কিন । আবার 
নোশান খন একত্বের মধ্যে আপনাতে ফিরিয়া! আলে, তখন “এক” হয় বিশেষের ব্যতিরেক, 
অর্থাৎ ব্যস্িরেকের ব্যতিরেক অথবা অসঙ্গ বযতিবেক' । ইহার পৰে সা্িবক ও বিশেষের 
জেদ নিদুষিত হয়, এবং ইহা সঅবযবহিতত্ধে পরিণত হয়। এই বব/বহিতন্থ একটি স্ব 
সত্তা, কেননা, ববাবহিতদ্ব ও স্থানীনতা বতিন্ন। সান্দিক ও বিশেষ ইহার অন্তর্গত বলিয়া 
“এক” একটি সমগ্র সত্তা_ইহা সমগ্র নোপান ; বিশেষণ, সাবিবকণ প্রতোকেই সমগ্র 
নোশান--সাফ্বিক, বিশেষ এবং একের সমগ্রত।। কেননা, ইহার একের সহিত অতিন্। 
এইক্ূপে নোশানের প্রাথমিক একত ত্রিধ! বিভক্ত হইয়া পড়ে_-সান্বিক, বিশেষ ও এক । 
নোশানের এই বিভক্তিই "বিচার" । নোশান স্বীয় সক্রিতার ফলে "বিচারে" পরিণত হয়। 
নোশানের মধ্যে যাহা গু ছিল, এই বিভাগের ফলে তাহা প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহাঘার! 
নোশানের একন্ব নষ্ট হয় ন! । এই ফলটি প্-__এই বিচারের মধ্যে “এই ফলটি” বাকি, 
“পক্ষ একটি সাদিক । সুতরাং “এই ফলটি পক্ষ" ব্যক্রি হয় সাহ্বিক | পার্থকোর 
মধ্যে এইক্ধপে একত্ব বর্মান। হেগেল চাবি প্রকার বিচারের উল্লেখ করিয়াছেন: 
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(১) গুণবাচক বিচার, ( ২) পর্িচিন্তনমূলক বিচার,» (৩) নিয্নতিমূলক বিচার" এবং 
(৪) নোশানমূলক বিচার। এই চারি প্রকার বিচারের প্রত্যেকটিকে আবার তিনি 
ত্রিধ| বিভক্ত করিয়াছেন। এই সকল বিভাগ ও অনঙ্গবিভাগের বিস্তারিত বর্ণনার স্থান 
এখানে নাই । 

প্রত্যেক সিললিস্যের তিনটি অংশ £ একটি সার্ক, দ্বিতীয়টি বিশেষ, তৃতীয়টি 
ব্যক্তি। (১) সকল মাহ্ুষ হয় মবপশীল ; (২) সক্রেটিস হন মান; স্থতরাং 
(৩) সক্কেটিদ্‌ মহণলীল। এই পিলছিস্মে তিনটি পদ-_সাহুব, মবণশীল এবং সক্রেটিস । 
ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যাপকপদ মরণশীল। এটি সাৰ্বিক । তাহার পরে ব্যাপক 
মাহুয__ইহা। বিশেষ । উপরোক্ত সিলজিস্ম-এর মধ্যে “মাহ” পদটি মধ্যপদ। ইহছাদ্বারাই 
মরণশীল এবং সক্রেটিলে মধ্যে সম্বন্ধ স্পষ্টীকৃত হর্। শ্ব-গত নোশানের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, 
বিশেষত্ব এবং সামানত্ব স্দবিভক্ত ছিল। বিচাবের মধ্যে বিভক্ত হুইয়া পড়ে । মরণশীল 
পদার্থ বজ। মাহ মরণনীল, পক্ষী মরণলীল, উদ্ভিদ মরণশীল। বিচারে মরণলীলের 
অন্তৰ্গত পদ্দার্থদকল বাহির হুইয়! পড়ে। সিলজিস্মের মধ এই সকল পদ্দার্থের মরণশীলের 
মধ্যে একত্ব ব্যক্ত হয়। এই জন্ত নোশান এবং বিচারের সমন্ব্ই সিলজিস্ম। 

বিচারদ্বার। সামান্তের গ্ৰগ্চগৃতি তেদ উন্ঘাটিত হয়। এই জন্য বৃদ্ধির প্রয্োজন । 
সিলঙ্গিসূমের মধ্যে থে বিরোধের সমন্বয় হয়, তাহ। প্রজ্ঞার কাঁহা। কিন্ত সিলজিস্ম ও 
বিচার কেবলমাত্র চিন্দার কূপ নহে। প্রত্যেক বন্ধই লিলজিপ্ম ও বিচার। সিলজিস্ম 
প্রজ্ঞার রূপ । বাস্তব প্রতে/ক বন্ধই প্রজ্ঞা-সন্মত বা যুক্তিযুক্ত । স্বতরাং প্রত্যেক বাস্তব 
পদার্থই পিলজিস্য ॥ অসঙ্গ অখব। ঈশ্বগ সিলজিস্ম। ঈশ্বরকে বস্ধাত্ব বল্দিত সাধক 
বলিগ্ন। গণ্য করিলে, ঈশ্বর ও নৈয়ারিক এত্যয় (1-981591 1০৭ ) চ্মতিগ্র । কিন্তু ঈশ্বর 
কেবল বস্তাস্ব-বল্দিত সাৰ্বিক নহেন ॥ সাৰ্বিক আপনার মধ্য হইতে বহিগত হইয়া বিশেষদ্ছ 
প্রাপ্ত হয়, এই বিশেষ প্রকৃতি । এই বিশেষ সাস্মাক্ূপে আবার এই সাধিবকের মধ্যে ফিরিয়। 
আসে। 

51|০৪i5%৷-এর তিন কূপ: (১) গুণবাচক সিলজিস্ম, (২) পরিচিন্দনমূলক 
পিলনিস্ম এবং (৩) নিয়তিমূলক লিলজিস্য। হেগেল এই ত্ৰিবিধ সিলজিস্যকে 
নানাভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহাদিগের বিস্তারিত ব্যাখ্যাত্ব এখানে স্থানাভাব। 


বিষয়গত নোশান 
ক্যান্ট জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিছাছিলেন--বিষয়ী ও বিষয়, জ্ঞানের রূপ ও 
উপাদান । দেশ ও কাল এবং বারোটি ক্যাটেগত্িই রূপ, এবং সংবেদন উপাদান । বিবিধ 
ক্ষপের সংখোগ-ছত্র, ্াহাকে ক্যান্ট আন্জ্ঞানের অতীজিয একত্ব* বলিয়াছিলেন, তাহাই 
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পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 


বিবযী, তাহার বিশুদ্ধ অহং’ । বিষন্বী আপনাকে বারো] ক্যাটেগরিতে বিভক্ত করে 
_কিন্ধপে করে, তাহা ক্যান্ট বলেন নাই । এই ক্যাটেগরিগুলিই বিচাররৃন্তির" কূপ । 
হেগেলের নোশান ও ক্যান্টের বিশুদ্ধ অহং অভিন্ন। হেগেল তাহার নোশান কিরূপে 
আপনাকে বিচাৰে সাৰ্বিক, বিশেষ ও বাকি, এই তিন ভাগে বিভক্ত করে, তাহ। প্রদর্শন 
কৰিয়াছেন। তাহার বিষয়ী জানের কূপ, এবং বিষত্র জ্ঞানের উপাদান । ক্যান্ট জানের কূপ ও 
উপাদান ছুই বিভিন্ন উৎস হুইতে উদ্ভূত বলিয়া গণ্য কৱিয়াছিলেন। কিন্তু হেগেল জানের 
উপাদানকে তাহার কূপ হইতে উনচ্ৃত বলিছাছেন, এবং কিন্তুপে নিব বিষয়ী হইতে উদ্ভূত 
হয়, তাহা দেসাইয়াছেন। নোশানের মধ্যে মাহ! বাহ। বর্তমান, তাহ! স্বগত নোশানের 
মধ্যে অবিজক্ অবস্থায় বর্তধান । নোশান হইতে ঘখন “বিচার” উদ্ভূত হয়, তখন 
তাছাতা বিভক্ত হইয়া পড়ে । সিলজিস্মের মধ্যে তাহাদের সম্বন্ধ এবং একছে প্রত্যাবন্তন 
দুই হয়। ইহাই বিৰত । মনে বাৰিতে হইবে এই “বিষন্ত' জানের মধ্যেই অবস্থিত, 
ৰাহিবে নহে) ইহ! বিধয়ীবই বিষয়, বিষয্বী-সন্বন্ধ-বন্দিত নহে। অন্তাক্স ক্যাটেগতির মতো 
এই বিবন্ধ-ক্যাটেগরিও যেনন বাধ্ধ জগতের বাচক, তেমনি ক্দসগ্গের বাচক। প্রত্যেক 
বই বি, সৰ্থ।ৎ বিষগ্ীর সহিত সম্বন্ধ যুক । ইহা অৰ্থ চিন্তার সহিত স্দ্ধ-বম্দিত 
কোনও বস্তরই সন্ধিত নাই । বিধন্বীব সহিত সদ্বন্ধ-বচ্দিত অজের স্বগত বন্ধ কিছুই নাই । 
দ্বিতীয়তঃ ক্মপঙ্গও বিষয়_ইঈশ্বর পরতম বিষয় । ঈশ্বর যেমন বিষয়, তেমনি তাহার বিদয্বীও 
টেন, ইহ! বিস্বত হইলে তাহাকে বিশ্রী বিরোধী একটি অক্গেয্ন শক্তি বলিয়া মনে করা 
হয়; তাহাকে বাহ শক্তি এবং বিষয্রীর সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া! গণা কর! হয়। স্বৃতবাং 
তাহাকে ভগ্ন কর! যায়, কিন্তু ভালোবাল! বায় না। কুসংস্কারাচ্ছর অজ লোক তাহাই 
মনে করে। কিন্তু খন ঈশ্বরকে বিহয়ী বলিয়া গণ্য করা! হয়, তখন তাহাকে আমাদের 
অন্বৱতম আব্মা এবং আমাদের হৃদয়ে অনিচিত ও প্রেমাস্পদ বলিয়। ধাবণ! কর] হয়। 
শৃষটদশ্থে তিনি এই ভাবেই গৃহীত হন । 

বিষয় তিন ভাগে বিভক্ত £ (১) খাত্বিকতা,” (২) ঘনিষ্ঠতা" এবং (৩) উদ্দেগ্গা তি- 
মৃদ্বিতা' । জগৎকে বিভিন বস্তুর অভ্তান্থরীণ সমদ্ধ-বচ্ছিত সময্টিকূপে দেখাই যাত্রিকতা। 
প্রতোক বন্ধ সন্মান্ত বন্ধক বাহিরে অবস্থিত, তাহাদের কোনও অত্যদ্বর্ীণ খোগ-সত্র নাই 
এই ধারণাই মাঙ্রিকত|। বিভিন্ন বন্ধর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সঙদ্ধ দেখিতে পাওয়া ও 
এত্যোক বন্ধর গুণের সহিত অন্যান্য বস্ধর গুণের সম্বন্ধ লক্ষ্য করাই ঘনিষ্ঠত1। বাসায়নিক 
সংযোগ বন্ধর গুণের মধ্যে সম্বন্ধ হইতে উদ্তৃত হয়। উদ্থিদ ও অস্ধর মধ্যে যৌন আকর্ষণ, 
ও গ্রহ-নক্ষতাদির পারস্পরিক ক্ছাকংণ এই দনিঠতার দৃষ্টান্ত । বিষয়ী ও বিষয়ের মধো 
সমস্ধই উন্দেন্তাতিমুশিত1 | বিষ আদৰ্শ ; সেই আদৰ্ণেৱ বাস্তবে পরিণতিই উদ্দেশ্য । 


+ Faculty of Judement + Pure Ego + Mechanism 
+ Chemis * Teleology 





নব্য দৰ্শন হেগেল ৪৭৫ 


অভিব্যক্তি গতি এই উন্গেস্তের অভিমুখে -এই ধারণাই উদ্দেশ্যাতিমুখিত।। জৈব 
দেহের যাবতীয় অংশ সমগ্রের স্বাহা উদ্দেশ্য, তাহার বাস্তৰতা-সম্পাদনের জন্য সক্রিয়। 
সমগ্রের উদ্দেশ্য জীবন-রক্ষ।। ইহা দেহের বহিদ্কুতি কোনও উদ্দেশ্য নছে। দেহের অস্তিত্ব 
তাহার নিজের জন্য । দেহের যাবতীয় অংশের অস্তিত্ব সমগ্র দেহের জন্য। কিন্তু দেহ ও 
তাহার অঙ্গদকল অভিন্ন । সমগ্র দেহ উদ্দেশ্য । তাহার অদসকল উপায়। দেহ ও 
অঙ্গদিগকে এক বলিয়। গণ্য করিলে পাওয়া যায় উদ্দেশ্য ; দেহকে বহুত্বের সমবায় মনে 
করিলে পায়! দার উপায় । উদ্দেগ্গ ও উপায় অভিন্ন। রাষ্ট্র ও নাগরিকদিগের মধোও 
এই সদ্বদ্ধ বর্তমান । বাষ্ট নাগরিকদিগের উদ্দেশ্য, আবার তাহ! নাগরিকগণের সমবায় 
বলিয়। নাগবিকগণ হইতে অভিন্ৰও বটে। খন উদ্দেশ্ব ও তাহা সাধনের উপায় অক্ষ 
বলিয়া বুঝিতে পাবা যায়, তখনই উদ্দেস্টাতিসুখিতার অর্থ সম্পূর্ণ বোধগম্য হয়। প্রথমে 
উদ্দেশ্য ও উপায় ভিন বলিস প্রতীত হয় । বিষয়ী উদ্দপ্, বিবয় উপায় । বিষয়ের সম্মুখে 
বিধদ্্ী, উপায়ের সন্মুখে উদ্দেশ্য, স্বতহভাবে প্রথমে বর্তমান । বিধয় তখন তাহার আদশে 
উপনীত হইতে পারে নাই। উদ্দেশ্য তখনও বস্তত্ব প্রাপ্ত হয় নাই; তখনও তাহ! 
বিষণীন্ধপে বর্তমান, তগন সেই উদ্দেশ্য বিষয়িগত। উচ্ছেশ্বমূলক কণ্পন্থাব! বিষয়ী ও 
বিযযেত্ড তেদ বিদুৰিত হুয়। এতাদৃশ কৰ্মই তপন উপায় বলি! গণ্য হয়। খন বিষয়ী 
ও বিষয়ের ভেদ বিলুপ্ত হয়, তখন উদ্দেশ্যের বিষয়িত্ব আর থাকে ন!। তখন বিষত 
বিধয়ের সহিত মিলিত হইয়া বান্ডবত। প্রাপ্ত উদ্দেক্ষে পরিণত হুর । 

কিন্ত গত্তিক উদ্দেশ্বোর বাস্থবে পরিণতি কালে সংঘটিত ঘটনা নহে। জগতের 
উদ্দেশ্য এখন পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হয় নাই--এই ধারণ! অধংস্থ ক্যাটেগরির প্রয়োগ 
হইতে উদ্‌স্ৃত হয়। হেগেল বলিয়াছেন, “অসীম উদ্দেশ্য বাস্তবে পরিণত হয় নাই__ইহ। 
জান্ত ধাবণা। এই আস্থিক নিরসন হইলে বুঝিতে পারা খায় যে, উহ! বাস্তবে পরিণত 
ব্যাপার। পরম মঙ্গল জগতে চিরকালই বাস্তবতা প্রাপ্ত হুইতেছে। আমর! আন্টির 
মধ্যে বাস করিতেছি।” 

কিন্তু এই সান্ধি পর প্রৃতায়কন্ভূকই সৃষ্ট এবং উদ্দেশ্যের পিক্ছির জন্য ইহ! অপচঢিার্দা। 
এই স্বাস্থি স্থরি কৰিয়! তাহার বিদুবণই পর প্রতায়ের কাৰ্য্য । এই ভ্রান্তি হইতেই সত্যের 
উদ্ভব হয়। ৰিদুৱিত ভান্তি সত্যের একট শক্তিমূলক অংশ ।+ অন্তত্র হেগেল বলিয়াছেন, 
“পর প্রত্যয় এত শক্তিহীন নহে যে, তাহার কেবল অস্তিত্বের অধিকার অথবা বাধ্যতা 
আছে, কিন্ত বাস্তব অসন্ডিত্ব নাই ।" জগতে মঙ্গল, ভ্ৰান্তি ও অপূৰ্ণতার অত্তিত্ব ভ্রান্তি 
নহে। তাহাদের সত্তিত্ব আছে। কিন্ত জগৎ সনবস্য, পরম মঙ্গল সর্বদাই বাস্তবে 
পরিণত ব্যাপার ; ইহার সহিত অমঙ্গল ও অপূর্ণতার অস্তিত্বের অসামহক্ক নাই। ইহাই 
হেগেলের মত । 
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পাসচা্া দর্শনের ইতিহাস 


পর প্রত্যয় 

 নাশানেন্। যনে তিনটি ক্যাটেগতি £ বিষণী, বিৰত ও পর প্রভযত্। ইহাত 
শকলেই স্মলক্ষেত ৰাচক । নদ প্রথমে বিদযীকূপে প্রভীত হয়। তাহাত পরে বিষনধকূপে 
প্রতীত হয় । এই উততের শৰ্ত পত্ প্রত্যয় । বিৰয্ী ও বিষয্বের এক বই পর প্রত্যয় । 
উরি ক) ছে পর পতায়ের কাটেগনধিক উৰ্তৰ । উদ্দেশ্াতিদুখিতায 
উদদকত ও উপাযের একার সাবিত হয়। আবৱেছে দ্ক্ষণকল উপপান্ধ__সনগ্র দেহের জীবনের 
জপায় । লজ কক্ষের সাহাত এক উদ্দেশ । দেহকে বহদ্ছেহ সমনাযতধূপে দেখিলে তা? 
শান) বহু ন্ন্বকে এক কলি! গণ্য করিলে তাহা উদ্দেশ্য । বৰন উপায় ও উদ্দেশ 
বাসনার উৎদ্ধেক্েের ক্যাটেগরিত্তে মিলিত হউন, একস প্রান্ত হয, তখন বিষন্ী ও 
বিনে এক সাবিত হয়। এই একন্বই শত গ্ৰত্যয ৷ 

বাক বন্ধই চিত্ত৷৷ চিন্াত ছুই জিক ও ৰিদয্বী ক বিন ৷ জগৎ কেবল ৰিধন্ী 
ক কেবল বিধ নয, আপা বিষরী ও বিদগ্ধ একাত। এই একা শৃত্পর্ধ নে । উহা 
আধো লব পাকা নিশ্ধল হই খাত নাই। পাৰ্খকা একস মনে) ৰৰ্ধদান--বিধী ও 
বিধযের মধ্যে পাকা এই একস্বেত অন্মরু ক । এই একা শেলি--এ 'সউদ্াদীন বিশু 
নহে । খতি বল! ধাত অন্ধ বিধৰী নহে, বিন লে, চিন্দাঞ নছে, সন্াঞ নহে, অপীষত 
হছে, লগীষক নহে, কানা হইলে শে বর্ন ঠিক হইবে ন! । এই একে মো লীগ ্মলীষের 
অন্তত ক, বিধত বিষনী। ষঝো ৰৰ্ধৰান । 5১৯/3854-এ পরান) 
চিধা ক কাহাত নৰো ছে ভে, চিন্ত! তাহা অতিক্ৰম করিয়া ছা”) 
ভিন্তান্ বাতা বিষ, কাহাক চিন্তা, দি চিন্তা বিশরীত। জংপেই বিষ্ধ তাহাত দাৰুখে 
ক্যাবিক হয়। বিদায় ক বিধযী আনি । জান ও সাকা অতিতত । 

শা গ্রন্থে তিন ক্রব 2 (১) জীবন, (২) জাৰ’ ও (৩) অসৎ প্রভা । বহুতে 
আপনাকে বিজক করাই বে একত্বের বাব, আপনাকে লাহত কৰিছা৷ একত্ৰে 
শশা কাই ছে বহদ্ছের হাৰা নমক্িত । এই ক্মতিতাই “জীবন” ক্যাটেগতি। 
বে একা ও খে বহন্ধ এই ক্যাটেগরি অন্ধৰ ক্ৰ, তাছাত। অধিনাভাৰী ৷ পবস্পক হইতে 
কা তাৰে তাঙাদের অক্ি্ব নাই । দেখেন অন্ধবিশেষ অভাক্ অন্ধের সহিত লহ 
অলিচ্ধাই কাহাত অন্ধন্ধ। এই সংহতি বিন হইলে তাহাৰ কক বাকে না। হাত কাটি 
কেলিলে সাত তাহাকে দেহের অন্ধ বলা বায ন! । এই দৃষ্াস্তত্বাৰাও আীবন-ক্যাটেগরিৰ 
শু ব্যাধ্যা ছা নাও কাঠিক হন্ত অঞ্চ না হইলেও, তাহার স্তন খাকে। কিন্ত থে 
বন্ধে ও একস্বেত সংহতি জীবন, পৰ্ম্পত্থ হইতে স্থতঞ্রজাৰে ভাহাহেন স্থিত নাই । 

আ্ীৰন হৰক প্রাশবান্‌ ব্যকি," প্রাশক্িগ্া+ এএং জাতির" উৎপত্তি বর্ণনা কৰি 


























০০৮০০০ + Absolute ২৩০ + Living individual 
+ Lite Process + Rind 





নব্য দর্শন__হেগেল ৪৭৭ 


হেগেল পর প্রতায়ের দ্বিতীয় ক্যাটেগরি “জ্ঞানের” ব্যাখ্যা করিরাছেন। জ্ঞানে বাহ- 
জগৎ বিষয়ীর সন্ফুখে উপস্থিত হয়, বিষয়ীর মধ্যগতক্ষপে । প্রথমতঃ বিহয়ী নিক্ষিয়- 
ভাবে বান্ধ্গততপ বিহন্ধ গ্রহণ কবে। ইহাই জান। এখানে বিহয় সংবিদের মধ্যে 
প্রবেশ করিত্ব। তাহার পরিব্ধন সংঘটন করে। জগতের স্বক্ূপ অৰ্গত হওয়াই জানের 
লক্ষা। আৰাৱ বিধয়ীকে সক্ৰিয় মনে করাও দাইতে পারে। বিষয়ী জগতকে পরিবন্ছিত 
তে চেষ্টা কবে, ইহা যনে কর! খাইতে পাবে। ইহ! “ইচ্ছ। ক্রি জঞাল হইতে ব্ৰতত । 
কন্দস্বাত। বিষ জগতকে আপনার উদ্ধেপ্রোর অগ্রক্ূপ করি়। গঠন করিতে চান্ধ। ইহাই 
ইক্ছা। 

জ্ঞানের লক্ষ্য সতোর প্রত্যন্ ৷" এই প্রত/ছকে Theoretical 13০৪৩ বলে । 
এই জ্ঞানে বান্ধজ্গপতকে পূর্ব হইতে বর্ধমান বলিয়। গণ্য কর! হয়। ইহ! লনীষ জ্ঞান। 
কেননা, এই জ্ঞানই সমগ্র সভা নহে । বান্ধঞ্ধগৎ ইহার বাহিরে ব্ববন্থিত। বি্রী ও 
বি ইত্ধাৰ মৰো পৃৰক্‌ ভাৰে বর্জন । তাহাদের অভিগ্নত| এ জ্ঞানের মধ্যে নাই। 
ইহা বুদ্ধিক জ্ঞান । সভিবাক্তিতে এই জান একটি অবস্তাক ক্রন। বান্ধবত এই 
জানে লাল্দিকের নধ্যে গৃহীত হয় । এই সান্দিকপ্ুলি ক্যাপ্টের ক্যাটেগরি । এই ক্যাটেগরি- 
গুলি নাহার) পূর্ণ হয়। ছেগেল এই জানেন মখো আরোহ এবং অৰবোহ গ্রণালীর 
বর্ণন। কৰিযাছেন। কিন্ত ত্রিভন্দী নয়প্রপালীকেই তিনি দার্শনিক প্রণালী বলিয়াছেন। 

ৰাখঞ্ধগত হইতে ঘাত! সনে অধ প্রবেশ করে, তাহার মধ্য অবক্ককতা নাই । 
ন্বনস্তাকতার গারপা। উৎপত হয মলের কিনা হইতে । সক্রিয্ন বিধয়ী ঘখন জগৎকে আপনার 
অগ্রজপ কৰিছ গঠন কৰিতে চা, খন ইচ্ছার উদ্তৰ হয়। তখন Theoretical Iden 
হইতে ৪০৮৭! 1০৪ে ক্দাসরা। উপনীত হুই । জানের উদ্দেশ্য লতা, ইচ্ছার উদ্দেশ্য 
শিখ ৰা নঙ্গল। 

জানের মত ইচ্ছা্ড সনীম। ইচ্ছার নিকট জগত একট! বিসদুশ বন্ধ, জগত 
ইচ্ছাক ক্মবন্ছেদক । ইচ্ছ। সনীম বলিযাই শিবকে সনাযরত্র এবং জগতে সাধনীয় বলিয়া গণ্য 
করে। হাহ! বাছে, তাহা! বিষ, দাহ! হওয়া উচিত, তাহ। বিযন্্ী । ইচ্ছা এখন পথ্যন্ত 
বিষ্ী ও বিধয়েৱ ক্দতেদে উত্তীর্ণ হয় নাই । সঙ্গ প্রত্যযেই এই একত্ব অধিগত ৷ যাহা 
আছে এবং বাহ! হওয়া! উচিত, তাহারা পরস্পর বিকল বলির! প্রভীত হয্। ইচ্ছা শিবের 
দিকে অননযৱত ব্দগ্রসর হইতে চেষ্টা কৰে, কিন্ত কখনও তাহাকে সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয় না। 
কিন্ত খাহা ন্দাছে ও বাহ! হওয়া উচিত, উরে একও বটে, বিভিগ্রও বটে; অথাৎ 
জগতেৰ উদ্দেশ্ব যেমন সাধিত হস! আছে, তেষনি সাধিত হইতেছে । দার্শনিক জগৎকে 
আসঙ্গ প্রতান্স বলিয়া! জানেন; তিনি উদ্দেন্ত এবং উপাস্সের মধ্যে, বিষয় ও বিষয়ের 
অধ্যে, এবং যাহা স্থাছে এবং যাহা হয] উচিত, তাহাত মধ্যে কোনও ভেদ দেখিতে 


+ Ides of the True 

















পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 


_ শান না। স্বরূপতঃ জগৎ শিক ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। হৃতরা শিব যেমন সাধিত 
হইয়াই আছে, তেমনি চিরকাল সাধিত হইতেছে । সদীম বুদ্ধিই বিষয়ী ও বিষয়ের 
মধ্যে, "আছে" এবং “হওয়া! উচিতের” মধো, ভেদ দেখিতে পায়, এবং শিবকে দুর-ভবিশ্বাতে 
সাধ্য আদর্শ বলিয়। গন্য করে। 


সঙ্গ প্রত্যয় 

পুর্ব উক্ত হইয়াছে ইচ্ছা! সসীম। ইহ! বাহ্জগৎ্ঘারা ব্যবচ্ছিত্ন। ইহার সন্মুখে 
সাধনীয় উদ্দেপ্তন্ধপে ‘শিব' বর্তষান॥ এক দিকে ইচ্ছা এই শিবকে একমাত্র সত্য এবং 
জগতের সারন্ধপে দেখে, এবং এই শিব হইতে ভি্রন্ধপে প্রতীয়মান বিষগ্নকে তাহার ছাঁয়। 
বলিয়। গপা করে। কাবার এই শিব কনবাঞ্চ বলিয়া, ভবিস্থাতে সাধ্য বলিয়া, এখনও 
জানের বিষয় হয় নাই বলিগা, তাঁহাকেও অসৎ বলিয়া! মনে করে। শিবকে পাইবার 
জক্ত অস্থহীন প্রচেষ্টার মধো এই ঘন পৰিশ্ুট ॥ শিবের দিকে ইচ্ছার দু স্থাবন্ধ। কিন্তু 
শিক বিষত্রীর মধ্যে বর্তমান । ইচ্ছ। বিষয়কে বিষয়ীর মধ্যগত শিবের ক্্ন্তপ করিবার 
জন্য সচেষ্ট। সেই সচেষ্টতাই ইচ্ছার ক্রিয়া ॥ বিষদ্ী ও বিষয়ের একত্ব-সম্পাদন করিয়া 
স্বকীয় সমীমন্ব হইতে মুক্ত হইবার জপ্তই ইহার প্রচেষ্ট৷। এইভাবে ইচ্ছা-ক্যাটেগরি ও 
জান-ক্যাটেগরি হিলিত হুইয়। এক হইয়! খায়। বিষয়ীর মধ্যে বর্ধমান শিবের খ্যানই, 
সন্পূর সত্য নহে। ইচ্ছ! চাহে শিবকে বিষয়ে পরিণত করিতে, বাধছগতে তাহাকে 
প্রকাশিত করিতে। এই প্রকাশ সম্পূর্ণ হইলে--জগতে শিব বিষযন্পে ক্মাবিকূ ত হইলে - 
বিষন্ধী তাহাকে জ্ঞাতাত দিক হইতে দেখিবে, তাহাকে বাপ্তবন্ধপে দেখিবে। ইহাই জ্ঞান । 
এইন্ধপে ইচ্ছা ও জ্ঞানের একত্ব সাধিত হইবে। ইহাই অলঙ্গ প্রতায়। এই প্রতায়ের 
মধ্যে বিষন্ী ও বিষয় ক্দতিগ্। বাস্তবতা-প্রাপ্ত উদ্দেশ্যের মধ্যে যেমন উদ্দেশ্য ও উপায়ে 
ভেন বিদূৱিত হয়, তেমনি অসঙ্গ প্রত্যয়ের মধ্যে যাহা আছে ও সাহ! হওয়। উচিত, তাহার 
একত্ব সাধিত হয়। বাস্তবতা-প্রাপ্ত শিব ৰিহয়ী ও বিষয়ের এক । 

সসঙ্গ প্রত্যয়ে উপনীত হইয়া দার্শনিক দেখিতে পান যে, বিষস্স বিধত্্ী হইতে স্বর 
ও বিক্ধপ কিছু নহে_উত্তয়ে অভিহ। গ্রহ-নক্ষত্র-সমহ্বিত জীব-সমাহুল বহুধ| বিভক্ত 
এই জগৎ বাহ উৎপ হইতে উৎপন্ন হইত! বিহয়ীর সম্মুখে উপস্থিত হয় না--তাহা ও 
বিষয়ী অভি । বাহ্জগংকূপে বাহ! তাহার নিজের নিকটই ব্যাবিদূতি হয়, সেই জগংকে 
চিন্ত! কনিবাত্র সময় মন আপনাকেই চিত্ত৷ করে। আ্তরাং জন চিন্তার চিন্তা; চিন্তা 
তাহার বিন্ধপ কোনও দ্বিতীয় পদার্ের চিন্তা করে না, আপনাকেই চিন্ত! করে। অল 
প্রতান্নকে স্ব-সংবিদও ঝল! হয়, তাহাকে পুরুষ বল বায়। অসঙ্গ প্রতায়ই পরতম 
সত্য ; ইহাই সঙ্গ অথবা ঈশ্বরের এবং বিশ্বের সর্ক্দোংক্ব্ট বাক । ইহাই জগতের সত)- 
ক্স । শক্তির আধার জড় কূপ জগতের পূর্ণতষ কপ নহে । জগৎ চিন্তাক্ূপ এবং এই 
চিন্ত "চিন্তার চিন্ত” । ইহাই জগতের সতান্ধপ । 











নব্য দৰ্শন-_ হেগেল ৪৭৯ 


অসঙ্গ প্রত্যয় অসঙ্গ অসীম। ইহা! স্বাবচ্ছিহ, সুতরাং অসীম । মানবের মনকে 
সমীম বল! হয়_ইহা সত্য নহে। ৰাৰ্শনিকের জ্ঞান_অস্তহীন চিন্তাঁ_অসীমকে ধারণ 
করিতে সমর্থ । ইহা নিজেই অসীম--যে অসীমকে ধারণ করিতে ইহ! সমর্থ, ইহ! নিজেই 
সেই অসীম । 

এই অসীম প্রতায্রের মধ্যে কি আছে ? হেগেল বলেন, ভাহার "লজিক"ই এই 
প্রত্যয়ের আধেয়, অর্থাৎ তিনি থে সকল ক্যাটেগরি তাহার “লজিকে" বর্ণন। করিয়াছেন, 
প্বন্খলাবন্ধ সেই সকল প্রত্যন্ছই তাহার অসন্ধ প্রত্যয়ের মধ্যে বর্তমান--তাহারাই সন্মিলিত 
ভাবে অলঙ্গ প্রত্যয় । প্রতোক ক্যাটেগরি তাহার পুর্ধধন্তী সকল ক্যাটেগরির আঁখার। 
সঙ্গ প্রতায় সর্বশেষ ক্যাটেগরি বলিয়! তাহার মধ্যে সক্সান্ত সকল ক্যাটেগরিই বর্তমান । 
সঙ্গ প্রত্যয় বিষয়ী ও বিষয় উভয়ই । বিষয়ীকূপ আপন প্রতায় লজিকের ক্ূপ* অথবা 
পদ্ধতি । কেননা, চিন্তার র্ূপই জ্ঞানের বিধয়ী দিক । ত্রিভগ্গী নয়পন্ধতিই হেগেলের 
লঙব্দিকের পক্জতি। স্তরাং বিষয্ী-কপী অসঙ্গ প্রত্যয় ও ভ্রিতনী নয়পস্ধতি অভিগ্র। বিষয় 
কূপে অসঙ্গ প্রতায়ের আবধেয় লক্দিকের ক্যাটেগবিগণ। কিন্ত এই রূপ এবং এই আধার 
বিডি নহে । তথা ত্রিভঙ্গী নত্পন্ধতি আধেয়ের উপর স্থাপিত একট! বিসদৃশ ‘কূপ’ 
(সকার ) নহে, তাহা তাহাত আধেয়ের সহিত সপপূ্ণ তিন । 





071) 
প্রকৃতির দর্শন 
নৈত্ায়িক প্রতাপ, প্রক্কতি ও ন্মাস্মা, পর প্রত্যয়ের অন্তত এই আমীর মধ্যে 
প্রক্কতি "প্রতিনয়"। ইহা পর প্রতায়ের বিপরীত। পর প্রভাত প্রজ্ঞা; তাং তাহার 
ৰিপৰ্বীত প্ররুতি প্রজ্ঞ/হীন । পর প্রত্যয় সাৰ্বিক ; কিন্তু প্রকৃতি বিশেষ । আব্যা সান্বিক 
ও বিশেষের সমধ্বর_-একত্ব-প্রাপ্ত এক বা ব্যক্তি । 
পর প্রত্যয্ের মধ্যে বহু ‘চিন্ত।' সন্মিলিত; তেমনি প্রকুতির মধ্ো বহু বস্ত সমাবিষ্ট। 
সৰ্্দাপেক্ষ। শৃন্যতম ক্যাটেগরি “সত্ত।” হুইতে ক্রমশঃ পূর্ণতর ক্যাটেগরি উদ্ভূত হুইয়াছে। 
তেমনি প্রকৃতির দর্শনের আরম্ভ হইয়াছে শৃক্তগর্ত বন্ধত্ব-বচ্ছিত আকারহীন "দেশ" হইতে । 
কোনও ভেদই ইহার মধো নাই । i 
প্রক্কতির এক প্রান্তে "দেশ,” অন্ত প্রান্তে আন্মা। আত্ম! ও প্রজ্ঞা অভিন্ন। প্রকৃতি 
আকারহীন শস্য দেশ হইতে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিয়। অবশেষে 
আত্মাতে উপনীত হুইয়াছে। পৰ প্রত্যন্থ এইকূপে প্রকুতিন্ধপে আপন। হইতে বিজি 
হইয়। আত্মান্পে আপনাতে ফিরিয়া আসিয়াছে । পর প্রত্যয় হইতে বাহির হইয়। 
আলিবার সময়ে প্রকৃতির মধ্যে পর প্রতায়ের কোনও চিহ্নই ছিল না বলা যায়, তাহার 
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Be পাশ্চান্য দর্শনের ইতিহাস 
মধ প্রজ্ঞ! সম্পূর্ণ চাপ! পড়িয়াছিল। পরবর্তী ক্রগুলিতে প্রজ্ঞ| ক্রমশঃ উদ্্ধ হইয়। 
_সঅবশেষে জীবদেছে নংবিদে উত্ীর্ণ হইয়াছে । তখন আত্মার উদ্বোধন আসত । 
__ শ্গেশ” চিন্বার সম্পূর্ণ বিপরীত । চিন্তা ্থসূ-বী, অস্তত্বের দিকে বিদ্বৃত। দেশের 
আঅংশ্লকল পরস্পরের পার্শ্বে অবস্থিত, কিন্তু চিন্তার ন্দংশলকল পরস্পরের বাহিরে ন্মবস্থিত 
নহে। "চিন্তার অংশ”ই ত্ধপক বর্ণনাযাএ । ক্যাটেগরিদিগকে খন পরপ্রতায়ের অংশ 
কূপে বর্ণনা! কর! হয়, তখনও কূপক ভাষাই ব্যবহৃত হয়। 'অসত্ত৷ সত্তার মধ্যেই 
ববস্থিত। নেই অন্রা সত্তা হইতে তাহার উদ্ভাবন সন্ভৰপত্ হুয়। পরবর্তী যাবতীয় 
ক্যাটেগরি সত্তার মধ্য বর্তমান । 

হেগেল কালিক অভিব্যক্তি স্বীকার কবেন নাই। সাহার মতে প্রকৃতি নানা 
ক্রমের? শ্রেটী। এই ক্রমদিগের একটি হইতে তাহার পরবতী ক্রেমের উদ্ভব ক্যায়ের 
নিয়মে কবপ্রপাবী। তাহার উদ্ভব কোনও প্রারুত্তিক নিয়মের ফল নহে। জল হইতে 
উদ্ধিদ ও জীবের উৎপত্তি, এবং নিত জীব হইতে উচ্চতর জীবের উৎপত্তি হেগেল 
অন্বীকার করিয়াছেন। তিনি খে অতিব্যক্রিত ব্যাথ্য। করিয়াছেন, তাহ! নৈয়াছিক 
অভিব্যক্কি। ইহার সহিত কালের সন্ধ নাই । কিন্ত এই অভিব্যক্তি থে কালেও 
সংঘটিত হইয়াছে, ডারুইন ও অন্তান্ত অনেকে তাহা পৰে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে 
কিছ স্থাসে যায় ন।। হেগেল নৈযায়িক ক্রমে এই অভিব্যক্তি ব্যাখা! করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন, তাহ! তিনি করিয়াছেন। কালের ক্রমে প্রক্রতির মধ্যে থে অভিবাক্তি হইয়াছে, 
তাহাতে অতিব্যক্ত ক্ূপদিগের মধো উচ্চ নীচ সত্বন্ধের কোনও যুক্তি নাই । মাঞ্জয যে পশু 
হইতে উচ্চতর জীব, তাহার মূল্য বে অধিকতর, তাৎ! বলিবার কোনও যুক্তি কালিক 
অভিব্যক্তির মধ্যে নাই। হেগেলের বনিত অতিৰ্যক্রিতে সেই যুক্তি পাওয়| খায় । 
পতিবর্্ধনকে বিকাশ বল! হায়, বদি তাহা কোনও উদ্দেশ্যের অভিমুখী হয়। উদ্েশ্াতি- 
মিতা খি প্রারুতিক পৱিবৰ্দ্নের মধ্যে না খাকে, তাহ! হুইলে তাহাকে বিকাশ বলা 
হয়না আধুনিক বিজ্ঞানে এই কূপ কোনও উদ্দেশ্ের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্ত 
ছেগেলের মতে প্রজ্ঞার বাস্ধৰতা-প্রাপ্তিই অতিব্যক্তির উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য সমপূর্্গপে না 
হউক, বহুল পরিমাণে আন্তবের মধ্যে সিদ্ধ হুইয়াছে। প্রক্কতির থে কূপ ঘতটা এই 
উদ্দস্তের নিকটবর্রী, ততট। তাহা উচ্চতর । হেগেলের দর্শনে অতিব্যক্তির প্রকৃত ভিতি 
পাওয়া যাত । 

হেগেলের পরবন্তা বৈজ্ঞানিক আবিদ্ধাকের ফলে, বর্তমানে তাহার প্র্কতির দর্শনের 
বিশেষ মূল্য নাই । স্বতরাং তাহার বিবরণ অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। 

হেগেলের লজিকের বিষয় বিশুদ্ধ চিন্তা, বন্ধ নহে। কিন্ধ প্রকৃতির দর্শন ও আম্মার 
দর্শনের বিষয় স্থুল বন্ধ । বন্ধত্বহীন সত্তা, কাৰণ, অব্য প্রভৃতি প্রকৃতির দর্শনের আলোচা 
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বিষয় নহে। বাস্তব জড় বস্ত, উদ্ভিদ ও জন্ধ তাহার আলোচ্য । আস্মার দর্শনেও জগতে 
বর্তমান মানবমন, সানবীক্ম প্রতিষ্ঠান, কলা, ধণ্দ ও দর্শন আলোচিত হইস্সাছে। হেগেল 
স্তায়ের যুক্তিদ্বারাই ইহাদের ব]াখ্য। করিয়াছেন । কিন্ত লজ্জিকে বণিত ক্যাটেগরি 
হইতে বস্তুর উদ্ভাবন অসম্ভব ব্যাপার । চিন্তা! হইতে চিন্ত ভিন্ন অন্য কিছুই উদ্ভূত হইতে 
পারে ন!। লঙ্জিকের এক ক্যাটেগরি হইতে সন্য ক্যাটেগরিত্ব উদ্ভব সম্ভবপর হইতে পারে, 
কেননা, সকল ক্যাটেগরিই চিন্তামাত্র । কিন্তু লজিকের যুক্তিদ্বার! বদ্ধর উদ্ভাবন অসম্ভব । 
অনেকে এই আপত্তি উদ্ধীপন করিয়াছেন । 

এই আপত্তির উত্তরে বল! যায় দে, প্রকৃতির দর্শনেও হেগেল চিন্তার ক্ষেত্র 
অতিক্রম করেন নাই, চিন্ত হইতে বস্ধর উদ্ভাবন করেন নাই। প্রকুতির দর্শন এবং আত্মার 
দর্শনে তিনি যাহার উদ্ধাবন করিয়াছেন, তাহা চিন্ত।। তিনি পর প্রত্যগ্ন হইতে স্থল 
প্রকৃতির উদ্ভাবন করেন নাই, প্ররুতির চিন্তান্ষপের ( প্রত্যয়ের) উদ্ভাবন করিয়াছেন। 
উদ্ভিদের চিন্তাকূপ হুইতে প্রাণীর চিন্তাক্পের উদ্ভাবন করিয়াছেন। আব্মার দর্শনে ও তিনি 
পরিবারের চিন্তারূপ হুইতে অসামরিক লমাঙ্গের চিন্দাকূপের এবং অলামরিক সমাজের 
চিন্তাকপ হইতে রাষ্ট্রে চিন্তাক্তপের উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, 
“পরিবারের” প্রত্যয়ের মধ্যে “অসামরিক সমাজের" প্রত/য় নিহিত আছে, যেমন “সত্তার” 
প্রতাযয়ের মধ্যে “বদত্তা”র প্রত্যন্ন নিহিত । 

উপৰি উক্ত ব্যাখ্যা সত্য হইলে বান্তবজগতের ব্যাখ্যা হেগেলের মধ্যে নাই বলিতে 
হয়। প্রতান্ছঙ্গগৎ হইতে বান্্বজগতের উদ্ভব খখন অসম্ভব, তখন হেগেলের দর্শনে 
বাস্্বঙ্গগতের উৎপত্তি অব্যাখ্যাত বহি গিস্সাছে বলিতে হয়। ইহার উত্তরে কেহ 
কেহ বলিয়াছেন খে, ঘাহাকে বাস্তব পদার্থ বল! হয়, তাহাও চিন্ত! ব্যতীত অন্য কিছু 
মহে। প্রত্যেক বন্তই সার্কিকের সমক্টি মাত্র, এবং সাৰ্বিক ও চিন্তা! অতির্। এক খণ্ড 
কাগঞ্জের মধ্যে শ্বেতবর্ণ, বর্গাকার, মস্থণ, প্রভৃতি সার্কিক ভিন্ন আর কিছুই নাই। 
হৃতরাং যাবতীয় সাব্বিকের ব্যাখা! করিলেই জাগতিক যাবতীয় বস্তুর ব্যাখ্যা হয়।* 

হেগেল প্রাকৃতিক জগৎকে পর প্রতায়েরই বিয়গত (বাহ) ক্ূপ বলিয়াছেন, তাহাকে 
পর প্রতায় হইতে স্বতস্ বন্ত বলিয়া! গণ্য করেন নাই । 

কিন্ত লজিক ও প্ররুতির দর্শন উভয়েবই কারবার যদি কেবল “চিন্তার” সঙ্গেই হয়, 
তাহ! হইলে উতগ্লের মধ্যে পার্খক্য কি? লজিকে অস প্রতায়কে সর্বোচ্চ ক্যাটেগরি 
বল! হইয়াছে। প্রকৃতির দর্শনের সর্বনিন্ন সং্প্রত্যয় (দেশ ) কি এই অসঙগ প্রত্যয় হইতে 
উচ্চতর ক্যাটেগরি? প্রকৃতির দর্শন যদি লজিকের অশ্বৃত্তি মাত্র হয়, তাহ! হইলে এই 
শিক্ধান্ত অনিবাৰ্ধ্য হইয়া পড়ে। এই আপত্তির উত্তর এই যে, প্রকৃতির দর্শন খে লজিকের 
অন্তবৃত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই । উভয়েই একই দর্শনের অস্তবর্ত্তী। কিন্ত প্রকৃতির দর্শন 


ক Vide Stace'uPbhilosophy of Hegel. pp. 297-300 
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৪৮২, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


একটি স্বতঙ্থ বিভাগ । লঙ্ছিকের মধ্যো “সার-মন্ডল” যেমন সত্তা-ষগুল হইতে স্বতঙ্থ বিভাগ, 
লেই কূপ । লত্তা-মণ্ডলের অন্তর্গত ক্যাটেগরিগণও চিন্তা, সার-যগ্ডলের ক্যাটেগরিগণও 
চিন্ত, কিন্তু ছুই মণ্ডলে চিন্তার দুই ক্ূপ প্রকাশিত । তেমনি প্রকৃতির দর্শনে চিন্তার এক 
নৃতন কপ প্রকাশিত। লজিকের ক্যাটেগরিগণ সকল বস্ধতেই প্রখোজা ; কিন্ত প্রকৃতির 
দর্শনের সঙ্গে খে সকল সার্কদিকের সনন্ধ, তাঁহার! কেবল ই হ্ছিয়গ্রাহ্ন বন্ততেই প্রধোজা। 

হেগেল প্রকৃতির সধো তিনটি ক্রমের নির্দেশ করিয্াছেন 2 (১) যাস্রিক বিজ্ঞান,” 
(২) ভৌতিক বিজ্ঞান+ এবং (৩) সংঘাত বিজ্ঞান*। 

(3) বাতিক বিজ্ঞানে পর প্রত্যয় আপন! হইতে বহির্গিত হুইয়। সম্পূৰ্ণ বিপরীত বাহ- 
জগৎ কূপে আবিষ্ধৃত হয়। এই জগৎ লশপূৰ্ণ বাহু । দেশ, কাল ও জড়বস্ধ লইয়া এই 
বাহজগং। ইহার মধ্যে প্রত্যেক অংশ অন্যান্য অংশের বাছিবে অবস্থিত, এবং পরস্পরের 
প্রতি উদানীন ও উদ্দে্হীন জপে প্রভীত হয়। তাহাদের মধ্যে একত্ব-বিধায়ক কিছু 
দু হয় না কিন্তু দুষ্ট না হইলেও একত্বের অন্ত পচে আছে। জগতের বিভিন 
অংশের মখো যে আকধণ__মহাকগপ_ত্াহার মধ্যে এই একছেত জন্য গ্রচেষ্ট। পরিস্মুট। 

(২) ভৌতিক বিজ্ঞান। হাক বিজ্ঞানে জড়বন্ত সাধাবণ তাবে আলোচিত হয়। 
জগতের বিভিত্রত| তাহার আলোচা বিষয় নহে । জড় যে থে বিভিন্ন পে বিভিন্ন অংশে 
বিশু, তাহ! খাহিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তত নহে। ভৌতিক বিজ্ঞানে 
জড়বস্তর বিভিন্ন কপ আপোচিত হয়। অ-জৈব প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ এবং বৈশিক্ট-ুক্ক 
কপ এবং প্রজাতির আলোচন! ইহার বিষয় । 

(৩) সংঘাত বিজ্ঞানে আমর! অসংহত প্রকৃতি হইতে সংহত প্রকৃতিতে উপনীত হুই । 
যাপায়নিক ক্রিয়াদ্বারী এই অগ্রগতি সাধিত হয়। সংহত জড়েধ ক্রম তিনটি: 
(১) ভৌম সংঘাত," (২) উদ্ভিদ সংঘাত" এবং (৩) জান্তব সংঘাত" । 

ধাতু-জগং ভৌম সংঘাতের অস্তা্তি। পৃথিবী জীবন্ধ বন্ধ নহে, কিন্তু ইহাকে 
প্রাণহীন জীবদেহের সত গণ্য করা খায়। উদ্ভিদ সংঘাতে বৃক্ষ জীবস্ধ সংঘাত। ইহাতে 
জগতের বহত্বকে পৃদ্মলাবদ্ধ একস্বে পরিণত করিবাত্ত জন্য প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। কিন্তু 
উদ্ধিদের অংশসকলের একত্ব অদৃ় নছে। তাহার! বহুল পরিমাপে পরস্পরের প্রতি 
উদাসীন । বৃক্ষের এক অংশত্বার| অন্য অংশের কাহ্য সম্পন্ন হইতে পারে। 

দৈৰ সংঘাতের মধোোই এই একক পূর্বক্ষপে দেখ! যায়। জীব-জগতে পর প্রত্য্ 
সংবিদন্ধপে আপনার মধ্যে ফিরিয়া স্আলিদ্াছে, এবং তাহা মাহৰে “অহং”এ পরিণত 
হইয়াছে। আীব-জগংই প্রকৃতির শেষন্ধল, এবং ইহার মধ্য দিরাই পর প্রত্যত্ন আত্মা 
ক্ষিরিয়। আসিয়াছে। 
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হা) 
আত্মার দর্শন 

লঙ্ষিকে হেগেল অপন্গ মনের বর্ণন! করিয়াছেন। জগতে প্রকাশিত হইবার পূর্ববর্তী 
ঈশ্বরের শ্বক্ূপই এই অসঙ্গ মন। এই মন বন্ধত্বহীন। দেশ ও কালে ইহার প্রকাশ 
হয় নাই। প্রকুতিতে এই বস্তত্বহীন সন তাহার বিপরীত রূপে (মনহীন ) প্রকাশিত 
হইয়| চৈতন্তহীন স্কুল জড়ে পরিণত হুইয্াছে। আত্মার দর্শনে হেগেল আত্মার স্বরূপে 
প্রত্যাব্ধনের বর্ণনা করিয়াছেন। 

পর প্রত্য্ন ও প্রকৃতির সম হইয়াছে আব্মার মধ্যে । নৈয়ায়িক প্রত্যয়, প্রকৃতি 
ও আত্মা, এই তিনটি পর প্রত্যয়ে অভিব্যক্তির প্রথম ত্রস্ী। মাহষ এক দিকে প্রকৃতির 
অচ্ছেন্য অংশ, প্রকৃতির নিয়মের অধীন, দিকে আস্মিক পদার্থ, প্রচ্জ৷ ও সনাতন মনের 
জীবন্ত শরীরী রূপ। পর প্রত্যয্ন “গণ”, প্রকৃতি “ব্যাবর্ধক গুণ” । পর প্রতায়ের সহিত 
প্রকৃতি যোগ করিলে প্রকৃতিককৃক ব্যবচ্ছি্র পর প্রত্যয় বা প্রজ্ঞাই প্রজাতি 
মানবাস্মাতে’ পরিণত হয়। যে বিশুদ্ধ পর প্রত্যগ্স আপন] হইতে ব্ৰতত হইয়! প্রকৃতির 
মধ্যে বৈপরীত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, বিপরীতের সহিত হন্বের ফলে সমৃদ্ধ হুইয়|। তাহাই 
মাজষে ফিরিয়া আলিয়াছে। প্রজ্ঞাহীন প্রক্কৃতির মধ্যে পর প্রত্যয় অবকক্ধ ছিল। 
অববোধ-মুক্ত পর প্রতাস্নই স্বাধীন মানবাস্মা। পন্ব প্রত্যয় যে খে ক্রমে প্রকৃতির মধ্যে 
নিবিড় অচেতনত্ব হইতে আপনাকে সুক্ত করে, প্রকৃতির দর্শনে হেগেল তাহ! প্রদর্শন 
করিয়াছেন। অ-গৈব জড়বন্ত হইতে জীবনেহের ক্মতিবাক্তিতে পর প্রত্যয়ের স্বীয় স্বরূপে 
প্রত্যাবর্ধনের আবস্ক। আব্মার আঅভিবাক্তিতে এই প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণ হুইয়াছে। 

কিন্ত এই প্রত্যাবর্তন দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য। একেবারেই আত্ম! অসঙ্গ আত্মাহপে 
প্রকাশিত হয় না। অতি নিগ্ডবে এই বিকাশের আরস্ভ। ক্রমশঃ উচ্চতর স্তরে উদ্লীত 
হইয়| অপদ আব্মারূপে বিকাশিত হগ্স। আত্মার দর্শনে এই ক্রমবিকাশ প্রদখিত হইয়াছে। 

আত্মার দর্শন তিল ভাগে বিভক্ত : (৯) বিষগ্রী আব্ম৷, (২) বিষয় আ্ম। এবং 
(৩) অপঙ্গ আত্ম।। ব্যইি মানবের মন ও তাহার বিকাশ প্রথম ভাগে আলোচিত 
হইম্মাছে। প্রত্যক্ষ প্রতীতি, তৃষণ, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, কল্পনা, স্মৃতি প্রভৃতি ইহার অঙ্ুবিভাগ । 
সংবেগন হইতে আর্ত করিস প্রকৃতির মধ্যে অবলুপ্ত-কলপ প্রজ্ঞা আপনাতে কি প্রকারে 
ফিরিয়া! আসিয়াছে, তাহা প্রদর্শনের জন্য মনের ক্রমবিকাশ প্রথম ভাগে বশিত হুইয়াছে। 
দ্বিতীয় ভাগে আম্মার বিষয়ে পরিণতি বপিত হুইয়াছে। 

কিন্ত এই বিষয় স্থূল জড়ব্গং নহে। পর প্রতায় আপনা হইতে বহির্গত হইয়। 
জড় প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছিল । মানবাস্ম! যে বিযয়-জগৎ স্থষ্টি করে, তাহ! এই জগত 
নহে, তাহ! মাহুযের স্ুষ্ট প্রতিষ্ঠানাবলী--আআইন, হুনীতি এবং বাষ্ট, এই সকল প্রতিষ্ঠান । 
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পাশ্চান্ধয দর্শনের ইতিহাস 


প্রস্তরাদির মতই এই সকল প্রতিষ্ঠান বাহু পদার্থ । কিন্তু যে অহমের তাহারা বাহ, তাহার 
সহিত তাহার! অভিত্র। তাহার! অহমের বাহ কূপ । কিন্তু সে অহং ব্য অহং নহে। 
প্রত্যেক অহযের যহ্ো ঘে সার্ধিবক অহং আছে, বে সান্বিক প্রচ্জ। আছে, তাহ! তাহারই 
বাহ প্রকাশ । কণ্দনীতি ও রাষ্ট্নীতি এই ভাগের অন্তর্গত । 

তৃতীয় ভাগে কলা, ধণ্থ এবং দর্শনে মানবাস্মার ক্মভিব্/ক্কি বণিত হুইয়াছে। 
সৌন্বধ্য বিজ্ঞান, ধশ্ছের দর্শন এবং দর্শনের দর্শন এই ভাগের অস্ধগতি । 

আত্মার এই অভিব্যাকি কালিক ন্দন্তিবাক্তি নহে, নৈয়াত্িক অভিব্যক্তি । এক ক্রম 
হইতে অক্ত ক্রম উদ্ভুত হইয়াছে ক্কায়ের ক্রমে । 





বিদ্যী স্াস্মাতধ বৰ্ণন! হেগেল তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন : (ক) নৃতত্ব-বিজ্ঞান, 
(খ) প্রতিজাস-বিজ্ঞান এবং (গ) মনোবিজ্ঞান । প্রথম ভাগের আলোচ্য বিষয় জীবাত্মা, 
দ্বিতীয়ত ভাগের সংবিদ, এবং তৃতীগ্স ভাগের মন । 


(কে) নৃতত্ব-বিজ্ঞান--জীবাস্ম। 

5০খ শব্দ হেগেল হে অর্থে বাবহার করিয়াছেন, তাহাকে ঠিক জীবাস্ম। বল! যায় 
না। মনের সর্মমনির থে অবস্থাক ধাবণ। করা সম্ভবপর, ইহ! সেই অবস্থ।। ইহার মধো 
প্রতক্ষ-জ্গানের ক্যানিতা হয় নাই। ইৎ1 স্পষ্ট ক্ষীণ চৈতন্তাৰস্থাষাত্, দেহ ও 
প্রকৃতির দাসত্বে বন্ধ । ইতর জন্তৱ অবস্থার সহিত ইহার পার্খক্য কর! কঠিন। হেগেল 
এই ীবাস্মার তিনটি ক্রমের উল্লেখ করিছাছেন £ (১) প্রাকৃতিক, (২) ক্কুতিমান এবং 
৩) ৰান্দৰ। প্রাকৃতিক জীবাস্রার’ মধ্যে কোনও স্বগত তেদ নাই; বাছিরেও অন্ান্ত 
বন্ধর সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই । সার-ক্যাটেগরি ইহাতে প্রযোজ্য নহে। কেবল সত" 
ক্যাটেগৱিই ইহাতে প্রথোঞ্য। লঙ্গিকের প্রথম ক্যাটেগরি 'সত্া' যেমন শৃক্ত চিন্তামাত্র, 
এবং প্রকৃতির প্রথম ক্রম “দেশ” বাহ শুক্ততামাতর, তেমনি আত্মার প্রথম অবস্থাও প্রায় 
শুন্তমাত্র। কিন্তু ইহাই প্রকৃতি সর্দদোন্ত ক্রম--আ্দাস্মার সর্বনিম্ন ক্রম। ইহার জীবন 








প্রকৃতির জীবনেই অংশ । এবং ইহার ধশ্থ ইহার দেহের ধর্শ্মের সহিত অভিন্ন । বাধ জব্যের 
জান ইহার নাই । দেহ হইতে ইহাৰ পাৰ্থক্যও ইহার অঙ্গাত। বাহছগৎ-কৰ্কৃক ইহাত 
নৰো যে পরিবর্ন উৎপত্র হয়, তাহাকে ইহ! বাহতব্য-করতৃক উৎ্পতর বলিয়া! বুঝিতে পারে 
না ইহার ধশ্মদিগকে হেগেল প্রাকৃতিক ধণ্ম+ বলিস্নাছেন, এবং এই তাবে তাহাদের 
বৰ্ণনা কৰিয়াছেন ৮ 





+ Physical নত 
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0১) প্রাক্নতিক জীবাব্ম! পৃথিবীর সাধারণ জীবনের অংশভাক্‌ । জলবায়ুর ভেদ, 
ঝ্তুভেদ এবং দিনরাত্রির ভেদ ইহার অঙ্থভব-গম্য । (২) পৃথিবীর বিভিন্ন [বধ অবস্থার 
পার্খকাবশতঃ বিভিন্ন জ্বাতির এবং জাতীয় বৈশিষ্ঠোর উৎপত্তি হয়। (৩) বিভিন্ন 
জাতিতে বিভাগ হইতে ব্যক্তিগত পাৰ্খক্য_-মনের প্রকৃতি, চরিত্র, ও মানসিক শক্তির 
উদ্ভব হয়। 

প্রাক্ুতিক আস্য| জ্ঞানের সৰ্বনিয স্তরে অবস্থিত । কিন্ত জ্ঞানের নিন্নতম শুরেও 
সাদৃশ্ক ও পাখক্যবোধ আছে। মনের ক্রিয়া-বন্ছিত সন্পূর্ণ নিক্রিয় সংবেদনের কল্পনাও 
করা যায় ন!। প্রাকৃতিক আতস্যার মধ্যে ইহাও নাই । স্থতরাং মাহুযের মধ্যে যে 
ইহার সস্তিত্ব নাই, তাহা বল| যাত । এমিবার মধ্যেও ইহার স্বন্ডিত্ব আছে কি ন! সন্দেহ । 
প্রান্কৃতিক ন্দাস্ম। খে স্বতত্ন তাবে আছে, তাহা হেগেল বলেন না। ইহ! কল্পনামাত্র। 
তবুও প্ৰকৃতিত সহিত মানবীয় প্রকৃতির সমবেদন| হইতে এই প্রকার একট! কিছুর 
অস্তিত্ব বুঝিতে পাবা যায । সত্য মাহুযেরও সময়ে সময়ে খে মানলিক সমতার বিচ্যুতি ঘটে, 
প্রক্কুতির বিতির ন্মবস্থার সহিত সহাহ্ন্থৃতির ফলে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তাহাতে 
এই প্রাকৃতিক ন্দাত্মার আভাল পায় খাগ্স। অলভ্যদিগের মধ্যে প্রকৃতির জীবনের সহিত 
এই সমবেদনা স্পষ্টতরন্ধপে প্রকাশিত হয়। 

প্রাকৃতিক আআব্মার প্রারুতিক ধশ্মগুলি জিবিধ পরিণামের অধীন £ (১) শৈশব, 
যৌবন, প্রৌডত্ব ও বাপ্ধকা, (২) যৌন পরিণাম এবং (৩) নিজ্র| ও জাগরণ । আদিতে 
প্রান্তিক আব্যার মধ্যে ন্ব-গত কোনও তেদ ন! খাকিলেও, ক্রমে পরিবেশের ক্রিয়াজনিত 
ফলের শার্থকা উপলব্ধ হয়। তখন ইহা নিত্রিত অবস্থা। হইতে জাগ্রত অবস্থায় উন্ভীণ 
হয়। আবার এই পার্থক্য-বোধ বিদুরিত হুইয়া! আদিম শুন্ততার যখন আবিতাব হয়, সেই 
অবস্থা নিজ।। 

আত্মা! ও তাহার মধ্যে প্রকৃতির প্রভাবোৎ্পন্র ফলের ব্যাবুত্তি হইতে সংবেদন উদ্ভূত 
হয়। তখন স্াস্ম| হইতে তাহার সআধের স্বতত্র বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলেও, তখনও সেই ঘল 
আত্মার বহিঃদ্থ রূপে পরিজ্ঞাত হয় ন! । ক্ষুধা, তৃষ্ণ। প্রভৃতি আম্মা হইতে ভিগ্র হইলেও, 
আত্মার মধ্যগত। যখন পার্খক্যের স্তুতি জাগে, তখন “অহভুতিমাল” আত্মার উদ্ভব 
হয়। 





অঙ্গতৃতিমান আত্মার তিন অবস্থ/: (১) অব্যবহিত, (২) স্বাহ্হ্ৃতি ও (৩) 
অভ্যাল | প্রথম অবস্থার আব্মার নিজের সক্রিত্নতার জ্ঞান নাই । সংবেদন হইতে তাহার 
পার্থক্যের জ্ঞান থাকিলে, অহমের স্পষ্ট জ্ঞান নাই । এই জ্ঞান বর্তমান অন্য এক আত্মার, 
মধ্যে । মাড়গর্ভস্থ শিশুর যে অঙুক্ৃতি, তাহ! তাহার মাতারই অহতূৃতি । মাতার অঙ্সন্কৃতি 
জে সংক্রামিত হয়। 3০৪5 ( কত্রিমনিত্র।)-এ যাহাকে নি্রাভিন্ৃত কর! হয়, 
তাহার আত্ম! প্রযোক্তার সার সহিত এক হইয়া যায়, এবং তাহার মানসিক ভাব 
প্রাপ্ত হয়। স্থাভুতিমান আস্মা তাহার সংবেদন ও অহকতি হইতে আপনাকে হুল্পষ্ট 








৪৮৬ পাশ্চান্তয দর্শনের ইতিহাস 


তাবে পৃথক্‌ বলিয়া বোধ করে। পৃথক্‌ বোধ করিলেও ইহাদিগকে আপনারই সংবেদন 
ও অননৃতি বলিয়া জানে। ইহার মধ্যে আত্মার অহহৃতি? বন্তযান। 

উপরে বণিত ভিন্ন তির সংবেগন ও ন্মহুভৃতিক উপর আব্মার সাব্বিকতার প্রয়োগ 
হুইতে_আসব্মার উভয় ভাগের সংযোগ হইতে_ে একত্বের উদ্ভব হয়, তাহাই বাস্তব 
বস্মা। বাস্তবৰ আত্মা তাহার সংবেগন ও অহুন্ৃতি হইতে আপনাকে অভির মনে করে । 
অন্তর ও বাহিরের একত্বকে, সাব ও তাহার প্রকাশের একত্বকে, হেগেল “বাস্তব” নাম 
দিয়াছেন । এই জন্তই বিদষ্মী ও তাহার সংবেদন ও অহুন্কৃতির একত্বকে “বাস্তব আত্মা" 
বলিস্থাছেন। 

জীবান্মার পরবন্তী বিকাশ ইহার পরে বিত্ত হইয়াছে । 


খে) প্রতিভ্াস বিজ্ঞান-সংবিদ 


লাইবনিট্‌জের মনাদের মধ্যো জাগতিক খাবতীয় ঘটনাই বর্তমান, কিন্তু মনাদ 
তাহাদিগকে আপনার বাহ্‌ বলিয়া মনে করে ন|। মনাদের নিকট বাহজগতের অত্তিত্ব 
নাই। এ পধ্যন্ত জীৰাব্মার যে অবস্থা! বণিত হইয়াছে, তাহ! এই মনাদের অবস্থা, 
তাহার অন্তরস্থ সংবেদন ও ক্মচ্ন্থতিকে বাহ্‌ কিছু বলিয়। তাহার জান নাই । সংবিদে 
আত্মার বাহবস্ধর জান--বাহাবস্তরূপে সংবেদনের জ্ঞান--বর্মান। বিষয়ী আত্মা বিষয়ী 
ও বিষয় এই দুই অংশে বিভক্ত হয়, এবং বিষন্ত বিযদ্নীর বাহিরে বস্থিত বলিয়া গণা 
হয়। ইহাই সংবিদ। সংবিদের তিন ক্রমঃ (১) এঞ্জি্িক ( আক্ষিক )* লংবিদ, 
(২) প্রত্যক্ষ প্ৰতীতি ও (৩) বুদ্ধি । 

অব্যবহিতত! এজ্গিয়িক সংবিদের প্রধান লক্ষণ। সংবিদের বিষয় অবাবহিত ভাবে 
সংবিদের সন্মুখে উপস্থিত, এবং বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে সদ্বন্ধও অব্যবহিত, তাহাদের 
মধ্যো তৃতীয় কিছু নাই। এই সংবিদে বিষ়ী বিষয়ের অস্ধিত্বই কেবল অবগত হয়, ইহাতে 
কেবল সতা-ক্যাটেগরির প্রয়োগ করে। বিষয়ের মধ্যগত কোনও তেদ অথৰ| বিভিন 
বিষয়ের মধ্যগত সম্বন্ধ এই সংবিদ অবগত নহে। হুতরাং এতাদৃশ সংবিদের যাহ! বিষয়, 
তাহ! বিশুদ্ধ সংবেদনমাত্র, জ্ঞানের বিশুদ্ধ উপাদানমাত্র। এতাদৃশ সংবিদ শ্বতক্রকধপে 
মাছে বৰ্তমান নাই । ইহ! কলন! মাত্র । 

উন্জিস্িক সংবিদের সহিত মনেত স্বতঃস্ষ রর ক্রিয়| যুক্ত হইলে, প্রত্যক্ষ-জানের উদ্ভব 
হয়। এই জ্ঞান অব্যবহিত নছে। সংবেদনের সহিত সাৰ্বিকতা যুক্ত হইবার ফলে প্রতোক 
বিশিষ্ট বন্ধত জান হয়। প্রত্যক্ষ-জানের আন্ত সংবেদনদিগের সমনয়্ন* এবং বাাবর্তনের* 
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প্রয্নোজ্দন। বন্ধ ঘখন প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে আবিদ হয়, তখন বিবিধ গুণের আধার রূপে 
প্রতীত হয়। এই সকল গুণই সাফ্বক। সান্দিকের সংবেদনের উপর প্রস্থোগ মনেরই 
কাধা। 

হেগেল বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার মধ্যে পার্থকোর ব্যাখ্য। করিয়াছেন । বুদ্ধি জগতের 
ইন্জিগ্রাহ বুত্বকে প্রতিভাল বলিয়া এক ধারে রক্ষা করে, এবং সাব্বিককেই প্রকুত সত্তাবান 
বলিয়া! অন্য ধারে রক্ষা করে। “নিয়মের রাজ্য” সাব্বিকদিগের অতীজ্ছিয জগৎই বুদ্ধির 
নিকট সার বস্তু, ই্জিয় জগৎ প্রতিভালমাত্র। একমাত্র মহাকর্ষণের নিয়ম ইন্জিয়-গতে 
বহু রূপে প্রকাশিত হয়; তাড়িতের নিয়ম বহুবিধ বৈদ্যুতিক ব্যাপারে প্রকাশিত হয়। 
বুদ্ধির নিকট মহাঁকর্ধণ ও তড়িত সৎ, তাহাদের বিভিশ্ন প্রকাশ প্রতিভাস। 


্ম-সংবিদ 

সংবিদে বিষয় বিযদ্বী হইতে স্বতত্ররূপে প্রভীত হইয়াছিল। ্ব-সংবিদে বিষয় 
বিষয় হইতে ভিন্ন হুইয়াও অভিগ্ন। বিষয় যে বিশুদ্ধ সাৰ্বিক তিন্স অন্য কিছু নহে, 
তাহ! বুদ্ধিতে প্রকাশিত হুয়। কিন্ত সা্দিকগণ চিন্ত! মার। স্তবাং বিষয়ও চিন্তা, 
এবং চিন্তান্বরূপ বিষরী এবং চিন্তাব্বক্ূপ বিষয় সতিত্র। সংবিদ যখন এই অতিত্রত| বুঝিতে 
পারে, তখন ন্ব-সংবিদ পঙ্গ-বাচা হয়। 

বুদ্ধি ইন্দিয়-জগতের বহুত্ধকে গ্রতিভাস এবং সাধকের একত্বকে সৎ বলিয়া গণ্য 
করিয়া দুইটি বিভিন্ন জগতের করন! কবে । কিন্ত এই ভেদ মিথযা। কেননা, বিশিষ্ট আধেয় 
হইতে শ্বত্ীরুত “এক” থব| সাৰ্বিক শৃক্তমাত্র, এবং একস্ব-বিচ্যুত ও ইক্জি়-এ্রত্াক্ষ 
বহুও অন্ধ, এবং দুর্বোধ্য বিশৃন্ঘল সমবায় মাত্র । উচ্ভয়ের কেহই অন্ত হইতে স্বত্জ ভাবে 
খাকিতে পাবে ন!। স্থতরাং বিষয়কে “একে”র মধ্যে অবস্থিত “বহু” অথবা! বহুতে বিভক্ত 
এক বলিতে হয়। কিন্ত বিশেষে বিভক্ত সান্দিক--খে এক আপনাকে আপন! হুইতে 
ভিন্নরূপে স্থাপিত করিয়াও সেই তেগের মধ্যে অতি খাকিয়! যার, তাহ!-_-ও নোশান এক । 
নোশান (সম্প্রতায় ) কিন্ত সমপূরণকূপেই বিধয়িগত। স্থতরাং বিষয়ও বিষয্িগত। ইহার 
অর্থ এই খে, বিষয্ী বুঝিতে পারে যে, বিষয়ের মধ্যে ঘাহ! সত্য, তাহ। সে নিজে। বিষয়ের, 
মধো বিষয়ী তাহার প্রতিবিশ্ব দেখিতে পায়। ইহাই ন্ব-সংবিদ। কিন্তু বিষী ও বিষয়ের 
মধ্যে এই অভ্তেদ ব্যষ্টি মনের সহিত বিষয়ের অভেদ নহে ! ন্ব-সহবিদে বিষস্থী খন বিষয়ের 
সহিত তাহার অভেদ বুঝিতে পাত্রে, তখন সান্দিক মনের সহিত বিষয়ের অভেদই দৃষ্ হয়; 
বিষয়ের মধ্যে বাহ! দুষ্ট হয়, তাহ! সাব্বিক মন । 

স্ব-ংবিদের তিন ক্রম ২ (১) তৃষ্চা অথবা কামন!; (২) অভিজ্ঞাতা। স্ব-সংবিদ? 
এবং (৩) সাৰ্বিক স্ব-সংবিদ। 


+ Self-consciousness Recognitive 








৪৮৮ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


স্ম-সংবিছে বিধরী আপনাকে বিষন্ হইতে স্তি মনে করিলেও, বিষয় ভিত্ই থাকে। 
এই ভেদ দূরীকরণের জন্তু স্ব-সংবিদের প্রচেষ্টাই তৃষণ* । খাছ স্বতস্ত্র বস্তরূপে বিষয়ীর সন্মুখেই 
খাকে। এই তের দূরীকরণের চেষ্টাই ক্ষধা। অন্যান্ত কামনা-সদ্বন্ধেও এই কথ। প্রযোজ্য ! 

স্ব-সংবিদ যখন অন্য স্ব সংবিদের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তখন তাহার নাম অভিজ্ঞাত| 
ব্ব-পংবিদ্ধ। হেগেল বলিয়াছেন যে, বিষীর কামনার যাহা বিষয়, সেই প্রাক্কতিক বস্তই 
সংবিদ-সম্পত্ অন্য এক অহমে রূপান্তরিত হয়। কামনার বিষয়ের মধ্যে অন্ত এক অহমের 


প্রত্যয় গুঢ়ভাবে খাকে। কি ভাবে এই রূপান্তর সাধিত হয়, হেগেল বিস্তারিত ভাবে 
তাহার বর্ণন। করিয়াছেন। 


সাৰ্বিক স্ব-সংবিদ 
এ-সংবিদ আপনাকেই এক মাত্র স্বাধীন বলির! মনে করে, অন্তা স্ব-সংবিদকে আপন। 
হইতে অভিন্ন গণা করিয়া তাহার স্বাতস্থোর বিলোপ সাধন করে। দাসের সংবিদ 
স্ব-সংবিদ নহে! কেননা, তাহাত স্বাধীনতা! নাই । আম! হইতে স্বতত্ৰ কেহ নাই, অন্ত 
মাহ! কিছু সকলই আমি, এই বোধই স্বাধীনতা, ইহাই ব্ব-সংবিদ। দালের এই বোধ 
নাই । তাহার বিষয় কেবল তাহার কামনাত বন্ধ, সেই বস্ধও সে প্রহর ভোগের জন্মাই 
প্ৰশ্নত করে--তাহার প্রহর শ্ব-সংবিৰ তাহার স্বাধীনতার বিলোপ করিয়াই নিজের 
ব্বাধীনত! বক্ষ। কৰে । স্তবাং তাহার প্রকৃত স্বাৰীনত| তাহার উপর নির্ভর করে। 
আবার ছাপ প্রহুর ত্য প্রস্তত করিতে আপনাকেই সেই বস্ধর মধ্যে স্থাপিত করে! 
দাগের ইচ্ছ। সেই বস্তুকে প্দিক্ঠিত করে, এবং তাহার স্বাধীনতার বিলোপ কৰিয়। সে 
লিঙ্গে দ্ব-সংবিদ লাভ করে। কেননা, মনের মধ্ো বিষয়ের স্বাতত্াই প্রকৃত সংবিদ, এ 
এই স্বাতস্থোর যখন বিলোপ হয় ( বিষণ্ী বিষয়কে আপনা হইতে অভিন্ন মনে করে ) তখনই 
ব্ব-সংবিদের বিকাশ হয়। দাস তাহার বিষয়ের মধ্যে আপনাকে প্রবিষ্ট করাইয়| তাহার 
মধ্যে আপনাকেই দর্শন করে এবং স্ব-সংবিদ প্রাপ্ত হয়। 
দাসের প্র হখন দেখিতে পাতন যে, তাহার স্বাধীনতা! দাসের উপর নির্ভর করে, 
তখন তাহাকে শন্তা একটি স্ব-সংবিগ বলিয়া! স্বীকার করে। দাপও আপনাকে স্ব-সংবিদ 
বলি জানিতে পাবে) অহং তথন ক্দাপনাকেই বিশ্বে একমাত্র শ্ব-সংবিদ বলিয়| মনে লা 
করি অন্ধ ন্রা অহংদিগকেও স্ব-সংবিদ বলিয! স্বীকার করে! যাবতীয় অহমের পরস্পরকে 
ব্ৰ-স‘বিদ বলিয়া স্বীকার করাই সাব্বিক ব্ব-সংবিদ । 











প্রজ্ঞা 


সামৰিক স্ব-সংৰিদে উত্তীর্ণ হইয়া স্বহং অক্তান্প অহংএর স্বাতজ্া স্বীকার করে। 
কিন্ধ আমার স্ব-সংবিদের নিকট, অন্ত অহং জন্য একটি স্ব-সংবিদ স্বতরাং তাহ! ( অন্ত 


+ Appetite or Desire 








নব্য দর্শন__হেগেল ৪৮৯ 


অহং) “আমিই”, অন্য অহং আমার অহমের বিষয়। অন্ত অহংকে যখন দেখি, তখন 
আমার অহংকেই দেখি। আমার বিষন্ত প্রথমত: অন্য একটি স্বতঙ্থ বন্ধ । দ্বিতীয়তঃ 
অ বিষয় আমিই_স্বন্য কোনও স্বত্ত বন্ত নহে। বিষ্তী আপনার সহিত বিষয়ের পাখক্য 
স্বীকার করিয়াও বলে যে, এ পার্থক্য পার্খক্যই নহে, এ পার্থক্য আমার নিজের মধ্যগত । 
বিষয় বিষন়ীর সন্মুখে অবস্থিত, কিন্ত বিষ্ী তাহাকে আপনার মধোই রক্ষা করে। ইহাই 
প্রজ্ঞার দৃষ্টি । ভেদ স্বীকার করিও, তেদের মধ্যে একত্ব-দর্শনই প্রজ্ঞা। বিপরীত 
পদার্থের অভেদই প্রজ্ঞা-তন্ব। বিষয় বিষন্ী হইতে ভিন্ন হইয়াও তাহার সহিত 
অভিগ্। 

সংবিদ, স্ব-সংবিদ এবং প্রজ্ঞা-_এই অনীক তৃতীয় পদ প্রজ্ত৷। সংবিদে বিষয় 
বত ; স্ব-পংবিদে বিষয় বিযত্্ী হইতে অভিন্ন । প্রজ্ঞা এই উভয় দৃষ্ির সমন্বয় সাধন করে। 
প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে বিধয় বিষন্নী হইতে স্তন বটে, অভিতও বটে। ইহা তেদের মধ্যে 
অভেদ। 


মনোবিজ্ঞান 

হেগেলের নৃতত্ব-বিজ্ঞানের জীবাস্মা অব্যক্ত বিষন্রী ; তাহার মধ্যে বিযন্বী ও বিষয়ের 
ভেদ নাই । তাহ! শ্বগত বিষন্মী। প্রতিভাস-বিজ্ঞানে সংবিদ বিষয়ী ও বিষয় কূপে ছুই 
ভাগে বিভক্ত । মনোবিজ্ঞানের বিষয় যে মন, তাহ! বিষয় হইতে বিযয়ীর আপনাতে 
প্রত্যাবর্তন । বিষয়ী যখন বিষয়কে আপনা হুইতে অভিশ্ন মনে করে, বিষগ্নীর তৎকালিক 
অবস্থাই মনোবিজ্ঞানের মন’। হেগেল মনকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন: 
(১) জ্ঞানমূলক মন+, ( ২) কৰশ্মাত্িমুখী মল” এবং (৩) স্বাধীন মল" । 

জ্ঞানমূলক মনের তিন স্থপ £ (১) অব্যবহিত-জান*, (২) প্রতিক্পক-জ্ঞান* ও 
(৩) চিন্ত" । অব্যবহিত-জ্ঞানে বিচার” অস্পষ্ট তাবে বর্তমান । কোনও বিষয়ের কারণ- 
জ্ান-বন্জিত শহুভূতিই অব্যবহিত জ্ঞান; কোনও তথ্যের স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানই এই জ্ঞান । 
কর্তবা-জ্ঞান, ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রভৃতি এই জ্ঞানের অস্ত্গত। কোনও যুক্তিদ্ধার| এই 
জ্ঞানলাত আমর! করি না। ইহা সর্ধলি্ শ্রেনীর জ্ঞান। ইহার মধ্যে মনোযোগ 
প্রথম আবিদ্থৃতি হয়। অব্যবহিত জ্ঞান মনের স্মা্যন্তরীশ অঙ্রন্ূতি, কিন্তু বহিমু যী 
স্দান্যস্বরীণ অহুতৃতির দেশ ও কালে বাহু সত্তা-রূপে প্রকাশ । 

অব্যবহিত-জ্ঞান নখন তাহার বাহত! হইতে মুক্ত হয়, এবং অন্তস্থু বী হয়, তখনই 
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তাহ! প্রতিকপক-জানে পরিণত হয়। প্রতিন্ূপক-জ্ঞানের তিন ক্রম: (১) স্মরণ, 
(২) কহন ও (০) স্মতি। স্বরণে বাহ বাহন কাল ও দেশের যখো ছিল, তাহা 
আত্ান্ধৱীণ কাল ও দেশের অন্তর্গত হয়। তখন তাহ! হয় প্রতিবিশ্ব। স্কুল বাহু দেশে 
আদস্থিত, কিন্তু তাহার মানৰিক প্রতিৰিদ্, মনের মধো যে দেশে অবস্থিত, তাহা আভ্যন্তরীণ 
এ কাল্পনিক । ইহাই শ্ৰবণ । প্রতিৰিত্ব ক্ষণস্থান্থী হইলেও ইহাব পুনৱাৰিভাব হয়। ইহা 
ন্মবচেতন মনে বক্ষিত হয়; যে কোনও সময়েই ইহার পুনবাবিতাৰ সম্ভবপর । অবচেতন 
সন হইতে অনবরত এতাদৃশ প্রতিবিদ্ব-ধার! প্রবাহিত হয়। ইহ! মনেৱই স্থষ্টি। এই 
সাই কল্পন।। 

কোনও বন্ধ খে প্রতিৰিদ্ব মনে আৰিত হয়, তাহা অন্ত বন্ধৰ সহিত সখদ্ধ- 
ৰক্ধিত। এই অন্ত তাঁহা তাহার বৈশিযা হইতে বিচ্যুত হুইয়| সাৰ্বিকত্ব প্ৰান্ত হয়। 
ইহা একটি সাধারণ ( সেই শ্রেণীকুক সৰ্ধ-বত্ধ-দাধারণ ) প্রতিবিদ্ধে পরিণত হুইয়! অবচেতন 
মনে রক্ষিত হয়। খন কোন নৃতন সংবেদন উপস্থিত হয়, তখন তাহা তাহার 
উপৰোগী সালদিক প্রতিবিশ্বের অন্তর ক্র হয়। ইহাই স্মরণ এবং ইহ! হইতেই পূর্বোক্ত 
প্রতিবিশ্ব-ধারার উৎপত্তি হয়! এই সমন্ড প্রতিবিস্ব প্রতিক্পক এবং সাফ্িক। খন 
কোনও সিংহের প্রতিবিদ্ কাবিন হয়, তাহ ধাৰতীয় পি:হেৱ চিহন্ধপেই আবিকৃ ত হয়। 
ইহ! হইতেই তাযার উদ্ভব হয়। 

ভাষার প্রত্যেক শব্দ এক একটি ধনাত্মক চিন্ন। তাহ! বাহজগতে ন্দবস্থিত। 
কেন্ত সংবিষে গৃহীত হইয়া তাহা আত্যন্ধৰীণ বিষয়ে পরিণত হয় একটি সৃ্ঠিতে পরিণত 
হয়। ইহা! তখন যে সান্দিকের প্রকাশের জক্ত ব্যবহৃত হয়, তাহার সহিত মিলিয়া খায়, 
এবং পূর্বে প্রতিবিদ্বত্থার। বে কাধ/ সম্পন্ন তাহাই সম্পাদন করে ॥ তখন প্রাতিবিদ্ 
অনাবপ্তক হইয়া পড়ে । এইন্ধপে নাষের দ্বার হখন আমর! চিন্তা! করিতে সভ্যন্ত হই, 
তখন স্মতিন পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। “সিংহ” এই নামটি পাইলে, তখন সিংহের মানসিক 
শ্রতিন্ধপেন প্রয়োজ্জন হয় না) তখন শুধু এই নামের সাহাব্যেই চিন্ত! করা সম্ভব হয়। 

নাম ব্যতীত চিত্ত হয় না। গ্রতিন্ধপ হইতে চিন্তার উদ্ভব স্বতিত্বাৱাই সাধিত 
হয়। যখন প্রতিক্ূপ বিলুপ্ত হৱ, তখন বাহ! অবশিষ্ট খাকে, তাহাই চিন্ত৷। নামের 
অর্থের বোধ মি থাকে, তাহ! হইলে তাহাই চিন্তার পক্ষে ঘখে্ । প্রতিত্তপের সাহাধা 
বান্তীত নামের সর্থবোধন্ চিন্ত।। কিন্ত চিন্্াব সমত প্রতিক্ধপ থে ক্দাবিস্ৃতি হয় লা, 
তাহা নহে। স্নেক সমত চিন্তার সহিত বন্ধর প্রতিন্ধপ থাকে, কিন্তু সেই প্রতি্ধপের 
আৰিাৰই চিন্ত! নহে। প্রতিরূপ চিন্তার সহযোগী হইতে পারে, কিন্তু তাহ! চিন্ত! নহে। 
চিন্তা নিজে প্রতিক্ঞপ-ছীন । 

নাম থে সান্বিকেৰ বাচক, তাহার সহিত বিশেষ প্রতির্ূপেষ্ মিলনই চিন্তা। এই 
লন বিশেষের প্রতি্ধপ সঅস্তধহিত হয্স। কিন্ত তাহার বিশিষ্টতা অথ! অব্যবহিত 
চিন্তাৰ সঙ্গে খাকিয়া বাত্ম। এই অব্যবহিতের সহিত সাব্িকের একদই চিন্ত।। 











নব্য দর্শন__হেগেল ৪৯১ 


অব্যবহিতত্ব আর সত্তা এক । হাহ! নিদ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত বলিয়| প্রভীত হয়, তাহাই 

অব্যবহিত । তাহাই একটা বস্ধ। হতনা সাব্বিক এবং সত্তার একতই চিন্তা, সত্তাই 

বিষয় । স্বতৱাং চিন্তার বিশেষত্ব এই যে, চিন্তা ও সত্তার মধ্যে, বিষন্ন ও বিষন্্ীর মধ্যে থে 

ভেদ, তাহা লুপ্ত হয়। যাহার চিন্ত1 কত! যার, তাহা! সাছে বলি চিন্তাক্স প্রতীত হয়, এবং 

যাহা মাছে, তাহা চিন্তার বিষয় বলিয্নাই তাহার অস্তিত। সত্তা এবং চিন্দার একত্বই চিন্ত।। 
চিন্তার তিন কূপ £ (১) বুদ্ধি, (২) বিচার এবং (০) প্রজ্ঞা । 


কৰ্ম্মান্তিমুখী মল 
চিন্ছ। যখন তাহার ক্ছাধেয়কে আপন। হইতে অভিন্ন, আপনাঘার! নিয়ত্রিত বলিয়া 
জানিতে পাবে, তখন জগৎকে ক্ষতঙ, স্বগ্রতিষ ও আপনার কতৃত্ব-মুক্ত মনে করে না। 
বরং ইহাকে আপনার সুষ্ঠ, আপনাস্বারা ববপাস্থিত বলিয়| গণা করে। বিবন্মী খন তাহাকে 
কপাস্তরিত করে, তখন তাহাকে কশ্মাভিমূী মন অখব! ইচ্ছা! বলে। 
বিষণী ও তাহার ক্দাধেয়েত মধ্যে খন সামঞ্রশ্ত খাকে, তখন সুখের ক্অচভূতি এবং 
খন স্বসামগা্, তখন দুঃখের অস্থনৃতি হয়। এই ক্মহুকৃতি হইতে প্ৰতঃই একটা ক্ষীণ 
ক্মাতিসুখিতা উদ্কৃত হয়। এই কণ্চ/ভিসুশিত্াই কণ্াতিস্যী ক্ভৃতি+ । কন্দাতিমুখী 
অস্থন্কৃতি প্রবলতর হইত প্ৰবৃত্তিবেগে* পরিণত হয় । আবার বুদ্ধি যখন অন্যান্য প্রবৃত্তি 
বাদন করিয়! একমাত্র প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সম্পাদনে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহাকে বলে 
বলবতী প্রনুত্তি। ক্যান্ট বলিয়াছিলেন, নৈতিক জীবনে প্রবৃত্তিবেগের স্থান নাই । 
কর্তব্যবোধেই কর্বা করিতে হইবে । কর্ণব্যের প্রতি দ্বন্থরাগবশত: খদি কর্তব্য কশ্ম 
অঙ্ুষ্টিত হয়, তাহ! হইলে তাহার কোনও নৈতিক মুল্য নাই । হেগেলের মতে প্রবৃতিবেগ 
ও বলবতী প্রবৃত্তিই সমস্ত কর্শ্মের মূল । কোনও মহৎ কশ্মই বলবতী প্রবৃত্তি ব)তীত 
সম্পন্ন হয় ন!। ক্যান্ট মনকে বিভিন্ন বৃত্তিতে+ বিভক্ত কথিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার 
এই আম হইয়া ছিল। প্রবৃত্ধিবেগের মধ্যে কশ্থাত্িমুখী প্রজ্ঞা বর্তমান । 
ইচ্ছা এক, কিন্তু প্রবৃত্তি বহ । ইচ্ছা প্রবৃত্তিদিগের উর্ধে অবস্থিত খাকিয়! তাহাদের 
মধো একটি বাছিয়া লয়। ইহাই ইচ্ছার স্বন্ধপ। একটিমাত্র প্রবৃত্তির পরিতৃণ্তিতে ইচ্ছা 
তৃপ্ত হয় না; একটির পরে একটির চতিতার্খতার জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্ধ তৃপ্তি তাহার কখনও 
হয় না। সেই জন্য ইচ্ছা! সাৰ্বিক তৃম্তি অহুসন্ধান করে। এই সাব্বিক তৃম্তিই পরিপূর্ণ সুখ । 


স্বাধীন মন 
বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তির ন্থসরণ করিয়া! ইচ্ছা! সা্ষিকক তৃপ্তিলাত করিতে সক্ষম হয় 
না। সব্বিক উদ্দেশ্যের অন্থসরণ হইতেই সাৰ্বিক তৃপ্তি সম্ভবপর । ইচ্ছ! নিজেই সাব্বিক । 


+ Practical feeling গস + Faculties 





পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 


হুরবাহ ইচ্ছা ক্দাপনাকেই উদ্দেশ্-তপে গ্রহণ ককে। ইচ্ছার জগতে প্রকাশেই তাহার 
স্বাধীনতা, তাতাই স্বাধীন ফন । ইচ্ছা নিজেই ছার নিষতাহান্ধ উদ্দেশ্ব। ইহাই 
সানীর ইচ্ছা। প্রতি হস্থলন্ধানে ইচ্ছা! স্বানীন নক ॥ কেননা, সেখানে তাহার প্রকৃতি 
উদ্দেগ,_-কাহা হইতে তিগ্। কিন্ত স্বাৰীন যানের বিৰত তাহা হইতে অভি । স্বাধীন 
হন হৃতরাহ কাকির, সবপা-নিক্িত, ইহাই স্বাধীনতা । 


£82 
বিষয় আান্ত। 
পূ পরিক্ষেদে বিবী আব্মাত পান্তা, লাংবিধ এবং মন কূপে অতিৰ্ক্তি বিত 
হইয়াছে, এনা মনেও স্বাধীনতার ব্যাখ্য। কা হইতাছে । হলের এই স্বাধীনতা হইতে 
বিয়াত উদ্ভব । 
বিছানা! ও পরাক্ততি এক পদার্থ নঙে। লমগ্র জগৎ্ই আব্যাৰ ব্যক্ত জপ-- তাৎা 
জানের বিষ! আন্তাই জগত্তপে জানের বিধরীতৃত। প্রকৃতির আবিভাৰ পৃ 
বনি হইছে । দ্ছাস্থা। বে লকল প্রতিযঠানের স্বরী করিয়াছে সাধন, কন্ধ-নীতি এবং 
নহাজ-নীতি প্রকৃতি, এই অধ্যায়ে তাহার ব্যাখ্যাত হইবে। 
ব্বাৰীন ইচ্ছা বিশেষ বিশেষ পনি চৱিতাৰ্খত। হইতে তূণ্জিলাক্ে অলমৰ্খ হইত 
লালিক ভক্তি অগ্সন্ধান করে। এই অগ্থসন্ধান হইতেই আন, কন্দ-নীতি + লাজ 








স্থাইন, কন্দ-বীতি ও পমাঞ্-নীতি ব্যক্তিগত নহে, সাল্দিক । বানা দালিক, তাহাই 
বিধদ্ধগক্ধ । ছাহ সকলে পক্ষে সত্য, তাহাই লাৰ্িক, তাহাই বিৰযগত। আধাত 
লাতোক বনেন্ধ ছইটি ক্ষ'শ, একটি বযক্ষিগত, বিতীয়টি লান্দিক । খে অংশ সাজি, 
কাহার প্রজ্ঞ৷। তাহা সক্দামানব-পাৰাতণ। স্বাৰীন ইচ্ছা তাহাই অস্ধপন্ধান করি৷, 
তাহাত অ্ত্ধপ কৰিছা, বান্ধজগন গঠন কৰিতে চাত-- স্বকীয় তৃতিত অগপ । ইত হইতেই 
শুক প্রতিষ্ঠানসকলের উৎপন্তি। স্বাধীন ইচ্ছা ভিতর ডিএ যাকে কত ভিত হইলে, 
কাহা লালিক--লক্দমানন-সাৰাদণ ৷ ব্যক্তিত ইচ্ছা! বন্দৰ সাৰ্ধিকের কাঁষন! করে, তখন 
আপনা কি অতিক্ৰম কৰিছা বান । আন্ধাৰ বিদ্ধ ইচ্ছাৰ কিছাৰ উপত্ধ প্ৰতিষ্ঠিত 
শিক ইচ্ছা আপনাকে আগতে বিস্াত্বিত করি৷ জগতের উপাদানের খাঁর! নালা 
প্রতিষ্ঠান পরী করিয়া! স্থাস্থিক জগত ওচনা করে! এই লকল প্রতিষঠানই সালিক । 
ক নীতি, সৰাজ্জ-নীতি প্রস্ততি বাকি ব্যাপাৰ নহে, তাহারা সালিক প্রতিষ্ঠান! 
হেগেল এই লকল প্রতিষ্ঠানে উদ্তবকে অবশ্রন্তাৰী বলিছ৷ গণ্য করিযাছেন। 
ভাঙার দানা স্থাকন্দিক নহে। তাহার কাবণসন্থৃত, কিন্তু সেই কারণ প্রাকতিক 
কাহণ নহে, দুক্ষির কারণ । সম্পন্ধি, চুক্চি, সাইন, পরিবার, বাষ্ট প্রতৃতিত উদ্তৰ খে 
কাতণ হইতে, তাহা সাথের বেকা অখৰা কোনও উদ্দেশ্সিদ্ধির প্রচেষ্টা নহে। আনা 
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জগতে আপনাকে মে জপে দ্বত্তিব্ক্ত করিয়াছে, এই সকল এতিষ্ান তাহারই এক 
একটি ক্রন। জগতের ক্দতিবাক্তিতে অঙ্গ ত্ব-সংবিদে উপনীত হইবার ন্দন্ হে পদ্ধতি 
অবলম্বন কৰিছাছিল, এই সকল প্রতিষ্টান তাহার সোপান, অসঙ্গের ব্যক্ত রূপ, মানবের 
আভাবপূত্বপেষ দন্ত যানবন্্ট উপায় নহে। তাহান্ধের উদ্ভব ছিল অবশ্রভভাৰী । বদ্ধর 
সবন্ধপ হইতেই তাহারা উনস্কেত । তাহার! বিশ্বের আভ্যন্তরীণ স্বকূপ প্রকাশিত করে। জীবন 
ও সম্পত্তি-বক্ষার অন্ত সকলে মিলি বান্টরের স্পট করিছাছে, অপকাধ হইতে লোককে বিরত 
করিবার অন্ত শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং উপযোগ এবং ভাবী মঙ্গলের উপর কন্ম-নীতি 
প্রতিষ্রিত, এই মত হেগেল নিতাস্থই তুচ্ছ বলিয়। গণ] করিয়াছেন। স্বাধীন ইচ্ছা খে 
ভপাঙানেহ ছা এই সকল প্ৰতিষ্ঠানেৰ সবি করিয়াছে, সে উপাদান মাছ, মাছবের অহুককৃতি, 
গরন্তুতি পুতি । তাহাদের উপত্ স্বাধীন ইচ্ছার ক্রি হইতেই এই সকল প্রতিষ্ঠান উদ্ভূত । 

উপদোগস্ূলক কণ্দ-নীতি ক্যান্টও বঞ্ছন করিয়াছিলেন। তিনিও প্রজ্ঞার উপরই 
কা্-নীত্তির প্রতিষ্ঠা করিছাছিলেন। কিন্তু ক]ান্টের প্রজ্ঞার অর্থ "আপনার সহিত 
লামঞ্ক্ষ" । অতেৰ নিম এবং বিরোধের নিমই ক্যাণ্টেত প্রজ্জা। তাহার আধেয় কিছুই 
নাই । “এমন ভাবে কন্থ কত বে, তুমি ইচ্ছ। করিতে পার ঘে, তোমার কণ্-নীতি সকলেই 
অপসৰণ কৰে, এলাং তোমাত এই ইচ্ছার সহিত তোমার কষ্টের বিরোধ উপস্থিত না হয়” । 
ইহাই কযাপ্টের কন্দ-নীতি । প্রতিজ্ঞা করি ভঙ্গ করিও না, কেননা, সকলেই ঘদি গতি) 
ক্ষ করে, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞ বলিয়্াই তো। কিছু খাকে না । অ্তরাং ক্যান্টের মতে 
স্মাপনাক সহিত লামঞ্াকপূর্ণ কমই নৈতিক কন্ম। কিন্তু কোনও লোক খনি প্মনবরত 
অভায কতই করিতে খাকে, তাহা হইলে ব্ব-বিরোধ উৎপন্ন হইবে না, এবং তাহার কণ্ঠ 
কাাণ্টের নিয়মের বিতোধী হইবে ন!। অতরাং অত্েদ এবং বিরোধের নিয়মের সহিত 
সংগতি হইতে নৈতিক নিম প্ৰাপ্য হওয়া বায় না। হেগেলের প্র্ঞ৷ সাব্বিক, কিন্ধু 
শৃক্তগঞ্জ নে । নোশানই এই সাৰ্বিক । এই নোশানের মধ্যে গণ, প্রজাতি, ব্যাবর্জক 
শকলই আছে। হতরাহ কণ্-নীতি, সমাজ ও বাষ্ট ইহ। হইতে উন্তৃত হইতে পারে। 
প্রতিজ্ঞা করার রীতি বদি খাকে, তাহা হুইলে এ্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ স্ব-বিরোধী। ক্যাণ্টের 
ক্ধ-নীতি হইতে, ইহ! পাওয়া দাত়। কিন্ধ প্রতিজ্ঞার রীতি খাকিবার প্রয়োজন কি, ইহার 
উত্তত পাওয়া মাছ না। হেগেলের নোশান হইতে প্রতিজ্ঞার অভিনব যে অব্্ভাৰী, তাহ 
ঝুঝিতে পাৰা স্বায়॥ এই প্রত্থিজ্ঞার রীতিই চুক্তি । সম্পত্তি, বিবাহ, দওমূলক আইন, 
সকলের লম্ঘদ্ধেই এই কখ। প্ৰযোজ্য । 

হেগেলের ইচ্ছার স্বাধীনতা! ক্যাণ্টের স্বাধীনতার বতে। উদ্দেশ্বহীন কন্দ নহে, ইচ্ছার 
শেয়াল নহে? ইহ! স্ব-নিয্নহণ । যতক্ষণ “ইচ্ছা” ৰাহা ইচ্ছা! করে, তাহ! সাৰ্বিক, অৰ্থাৎ 
ইচ্ছার কায স্বত্বের নিয়ম এবং আইন-সঙ্গত হয়_ততক্ষণ ইচ্ছা স্বাধীন । কেননা, 
্বনথেহ নিশ্নম’ লারদিংক ইচ্ছা হইতে উদ্কৃত॥ ইচ্ছা বৰি এই নিমের বিরোধী হইত 


Law of Righe 











পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 


Re 
ব্থকীয় স্বার্থের সহুসরণ করে, তাহা হইলে স্বাধীন নছে। ইচ্ছা তখন প্রকৃতির দাস। 
কেননা, সান্দিকতাই যাহুষের স্বরূপ, সংকীর্ণতা মাহুবের প্রাকৃতিক অংশের অন্তর্গত । 
অ্িভঙ্গী নয়পদ্ধতিতে বিবন্্ী আব্মার বিকাশে ক্ত্তৃতি, তৃষণ প্রভৃতি আত্মার ব্যক্তিগত 
কূপ তাহান্থ আন এবং ইচ্ছা-ন্ধপে সান্িরক প্রকাশের পূর্কবর্তী । আত্মার অভিবাক্তিতে 
হাহা! পুর্কাবন্তী, তাহা ন্দপেক্ষা যাহ! পরবত্ধী, তাহাত সত্যতা অধিক । 

ছেগেলের বিষয় সআস্মা তিন ভাগে বিভক্ত : (ক) মানবীয় অধিকার’, (খ) স্বনীতি* 
এবং গে) সামাজিক কশ্খ-নীতি। 


(ক) মানবীয় অধিকার 

মানবীয় অধিকার তিন ভাগে বিভক্ত; (১) সম্পত্তি”, (২) চুক্তি* এবং 
(০) অক্তাছথাচহণ' । 

ব্ব-সংবিদ-সম্পত্ন অহযের লিঙ্গের সহিত ( অহং= অহং ) অভেদ আমার মধ্যগত 
একত্ব । এই অভেদ জ্ঞানে, ইহ! যেমন আপনাকে জানে, তেমনি বাহধদগংকে জানে। 
ইহা কেবল সংবিদ নহে, ইহ! প্ৰ-সংবিদ। সেই জন্য ইহা একটি পুকুষ"। ইতর জত্তব 
সংবিদ ক্দাছে, কিন্তু স্ব-সংবিদ নাই । সেই জন্য তাহার! পুক্তধ নছে। প্রতোক পুরুষের 
অধিকার আছে। কেননা, প্রতোক শ্ব-সংবিদ অসীম, তাহ! অন্য কোনও উদ্দেশ্সিক্ধির 
ভপার্ন নছে। স্বতবাং কোনও পক্ষই অন্ত পুরুষকে নিজের উদ্দেশ্বসিদ্ধির উপায় বলিয়া 
গণ্য করিতে পাবে না। ইহ! হইতে প্রত্যেকের অধিকার ও তাহার কর্তবোর উদ্ভব হয়। 
কেবলমাত্র সংবিদ হইতে অধিকাবের উদ্ভব হয় না। কেননা, সংবিদ তাঁহার বিধয়ত্বাব। 
সীমাবদ্ধ, সেই অন্য সসীম, কিন্ত স্ব-সংবিদেৱ বিন্ধ প্ৰ-সংবিদ নিজে। আপনাকৰ্ৃক সীমাবদ্ধ 
হওয়াই অসীমন্ধ । স্ৰ-দংৰিদের অনীমন্দের উপর তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত । সসীম বন্ধন 
কোনও অধিকাৰ নাই। তাহার! পুষে ইচ্ছাৰ অধীন । হুল পুরুষ বলিয়াই তাহার 
যে সকল অধিকার উদ্কৃত হয়, তাহাই সালবীন্স অধিকার। নাগরিক কূপে তাহার দে 
আদিকার, ভাহ। মানৰীয় স্থধিকার নহে। এই অধিকারের সহিত কর্তব্য জড়িত । “একটি 
পুরুষ হও, এবং অন্যকেও পুক্তয বলিয়া সন্মান ক”__ইছাই অধিকাবের সাধারণ নিয়ম । 





সম্পত্তি 
বন্ধ সনীস, এবং পুকদ বপীম বলিত বন্ধর উপর পুরুষের সবিকার আছে। 
শুক বসন্তকে ইচ্ছামত বাবহার করিতে পারে। এই অধিকার বাক্তিগত অধিকার 
- সম্পত্তির অধিকার । হেগেল ব্াক্কিগত সম্পত্ধি-ৰিলোপের পক্ষপাতী ছিলেন না। 
প্রকৃতপক্ষে লামযবাদও ব্যক্তিগত ল-্ত্তি্থ বিরোনী নহে--সম্পত্তির অঙ্গার বিভাগের 


Abstract Righe + Morals + Property 
+ Contract + = Wrong + Person 
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বিরোধী । জীবন রক্ষার জন্য যে খাস্কের প্রয়োজন, তাহাতে ব্যক্তিগত অধিকার সাম্যবাদেও 
স্বীকার করে। হেগেল প্রত্যেক পুরুষেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে অধিকার স্বীকার করেন, 
কিন্তু এই বাক্িগত সম্পত্তি সকলের সমান হইতে হইবে, ইহ! স্বীকার করেন না। কেননা, 
এক দিকে সকল মানুষ সমান হইলেও, মানুষে মানবে বুদ্ধি, ক্ষমতা! প্রভৃতির ভেদও আছে। 

সম্পত্তির মধ্যে তিন প্রকারের অধিকার আছে: (১) দখলের অধিকার, 
(২) ব্যবহারের অধিকার এবং (৩) »ম্পত্তি-পরিত্যাগের অধিকার। ইচ্ছার প্রয়োগ 
হইতে যখন অধিকাবের উদ্ভব, তখন ইচ্ছা যদি সম্পত্তির উপর তাহার প্রয়োগ হইতে 
বিরত হয়, তাহ| হইলে সম্পত্তির উপর অধিকারেরও বিলোপ হত্ন। ইহাই "দখলী স্বত্বের" 
ভিত্তি। প্রত্যেকের জীবন তাহার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্ত এই সম্পত্তি 
বন্ধনের অধিকার কাহারও নাই। ইচ্ছা ত্তিব্যক্তি ক্ূপেই সম্পত্তি বন্দনের অধিকার 
স্বীকৃত। কিন্ত আশ্মহত্য। ইচ্ছার ধবংস-সাধন__ন্মভিব্যক্তি নহে। 


চুক্তি 
সম্পত্তির হস্তান্তরই চুক্তি । সম্পত্তি কেবল স্থাবর নয়। পরিশ্রম সম্পত্তি । 
সেই সম্পন্তি বৰ্ধন করিবার অধিকারও সকলের আছে। সম্পত্তিবান্‌ দুই ব্যক্তির মধ্যে 
পরস্পরের নিকট সম্পত্তি-বঞ্জনের অধিকার আছে। ইহাই চুক্তি । 
হেগেল বিবাহকে চুক্তিমাত্র বলিয়| গণ্য করেন নাই। বাষ্টরকেও চুক্তি বলিয়া 
স্বীকার করেন নাই । 


অন্তায়াচরণ 

সাৰ্দিক ইচ্ছার বিশেষন্ব-প্রান্তিই অধিকার। সকলের সাঁধারণ ইচ্ছা সার্বিক 
ইচ্ছা নছে। মাত্র একজনের ইচ্ছার মধ্যে সাবিবক ইচ্ছা মুষ্িগ্রহণ করিতে পারে। অন্ত 
সকলের ইচ্ছা! তাহার বিরোধী হইতে পাবে ॥ প্রজ্ঞাহলাবী ইচ্ছাই” সাৰ্বিক ইচ্ছা। তাহা 
হইতেই স্বত্বের উদ্‌্তব। কিন্ত বাক্তি যদিও তাহার অস্ধরতয প্রদেশে সাব্বিক, তথাপি 
তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ, তৃষ্ণা, প্রবৃত্ধিও আছে। যখন তাহার সশ্বেচ্ছাকূত কার্য 
ব্যক্তিগত উদ্দেশ্বদিদ্ধির অন্য কুত হয়, এবং এইক্কপ কারা প্রজ্ঞাহুপারী সাব্বিক ইচ্ছার 
বিরোধী হয়, তখনই তাহ! অক্তায়াচরণ। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধারণ ইচ্ছার বিরোধী 
ন! হইতেও পারে। যখন কোনও বাক্তি মনে করে, সাধুতাই কার্য্যসিন্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়, 
এবং সেই জন্য সাধুত! অবলম্বন করে, তখন তাহার কাধা সাবিবক ইচ্ছার বিরোধী নহে, 
অন্যায়ও নহে। 

“মানবীয় অধিকার" অধ্যায়ে হেগেল খে অকঙ্তায়াচরণের আলোচন! করিয়াছেন, 
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তাহা নৈতিক অক্কায়াচরণ নহে, আইনগত অক্ারাচরণ। ইদৃশ ্স্তায়াচবণ জিবিধ : 
(>) অপুর্ধকজিত, (২) প্রতারণ! এবং (০) অপরাধ । অপূর্বকলিত অন্যায়াচরণ হইতে 
দেওয়ানী বিচারের উদ্ভব হয়। যখন ছুই জনের মধ্যে সম্পত্তি অথবা চুক্তি-সংক্ান্ 
[বিবাদ উদ্ভুত হয়, তখন প্রতোকেই মনে করে, তাহার দাবি আইনসদত ; কেহই আইনের 
দাৰি অস্বীকার করে ন|। এক জনের দাবি ইহার মধ্যে ভিত্তিহীন ॥ খন কেহ বাহত: 
আইনের দাবি স্বীকার করিয়া জ্ঞাতসাবে তাঁহার বিরোধী কাধ্য করে, তখন তাহার কণ্ম 
প্রতারণামবলক । সর্বাপেক্ষা গুরুতর অন্তাযাচরণ “অপরাধ বলিয়া গণ্য। অপরাধী 
আইনের দাবি প্ৰকাশ্তে অস্বীকার কহিয়া! তাহার বিরোধী কথ করে। হেগেল অপরাধের 
জনা শাস্তিকে ল্াম্বিচাবের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়াছেন। শাস্তিদ্বার৷ লোককে অপরাধ 
হতে দিরত করা সম্ভবপর হুইতে পারে, কিস্ তাহাই শান্তির উদ্দেশ্ব নছে। অপরাধের 
জন্য শান্তি অধিকারের নিয়মের অস্ত তি, মানুষের জীবন ও সম্পত্ি-রক্ষার জন্য করিত 
বাবস্থা নহে। হেগেল মৃত্যুদণ্ডের সমর্থন করিয়াছেন। ব্যক্তি অপেক্ষা! রাষ্ট্রের মুল 
অধিক, এবং প্রয়োজন হইলে বাক্কির জীবন দাবি করিবার অধিকার রাষ্ট্রের আছে 
বলিয্াছেন। কিন্ত মৃত্যুদণ্ড সন্ধীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ করিবার তিনি পক্ষপাতী । 





€খ) কর্ম্ম-নীতি 

পুর্ব স্ধ্যায়ে যে মানবীয় অধিকার আলোচিত হইয়াছে, তাহার সহিত কর্-নীতির 
পাখক্য এই যে, অধিকারের সহিত সদ্বন্ধ বাহজগতের, ক্্দ-নীতির সহিত সম্বন্ধ অস্তরন্থ 
সংবিদের --ধর্ম্ববিবেকের । সাৰ্বিক ইচ্ছা ও ব্যক্ধিগত ইচ্ছার বিরোধ হইতে অন্তায়াচরণের 
উদ্ভব হয়। কিন্ত "ইচ্ছার" সবন্ধপ সান্বিকত!। স্থতরাং ব্যক্তির ইচ্ছা যখন পাধ্বিক 
ইচ্ছার বিরোধী হয়, তখন নিজের স্বকূপেরই বিকুদ্ধাচবণ কবে; ইচ্ছার যে রূপ হওয়া উচিত, 
তাহার সহিত ইচ্ছা বস্তুতঃ যে কপ আছে, তাহার অসামৱস্ত উপস্থিত হয়। এই “উচিত”ই 
কশ্ধনীতির মধ্যে থে বাধ] আছে, তাঁহার স্বন্তপ। কর্ম্-নীতি বিষযীয সম্পূর্ণ কমাত্ান্তরীণ 
ব্যাপাব। মথন ইহা! বাহ প্রতিষ্ঠানে কপাপ্িত হয়, তখন ইহা! সামান্দিক-নীতিতে” 
কপাস্থরিত হয়। ইচ্ছা এবং তাহার সাৰ্বিক স্বক্ষপের মধ্যে বিরোধের অবসলানছার। 
ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও তাহার স্স্াপেন্ মধ্যে সামরস্কের প্রতিষ্ঠাছ্বারাই কর্্ব-নীতির বিকাশ হয়। 
কণ্ধ-নীতিতে ইচ্ছা স্বনিয়দ্বিত, শথীয় নিরমন্বার! পরিচালিত ; মাহ! বাক্তির ধর্ম্বিবেকছারা 
অহ্মোদিত, তাহাই তাহার পক্ষে নিয়্ম। বিবয্ী তাহার বিবেকের বাহিরে অন্ত কাহারও 
কৰ্তৃত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তত নছে। 

হেগেল কম্-নীতি-স্দ্ধে কর্স্দের অভিসন্ধি, অভিপ্রায় এবং উদ্দেশে মধ্যে পার্কের 
নির্দেশ কৰিয্তাছেন ॥ কশ্মের যে সমন্ত ভাবী ফল কর্তার মনের সম্মুখে উপস্থিত থাকে, 
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তাহাই অক্তিসদ্ধি। কশ্মের ফল হুদূরপ্রসানী॥ অব্যবহিত ফল হইতে অন্য ফলের উদ্ভব 
হয়, দেই ফল হইতে অন্য কল, পত্রে তাহার ফল, এইক্কপে কশ্মের ফল বিস্তারলাত করে । 
সকল ফল কর্তার মনে উপস্থিত খাক1 সম্ভবপর নহে। যে সকল ফল উপস্থিত থাকে, 
অথব! খাকা উচিত, তাহাই অভিসন্ধি’ । এই সকল ফলের মধ্যে যেগুলি রুত কশ্মের 
বশ্বস্তাৰী ফল, তাহ! অভিপ্ৰায়* ॥ যে বিশেষ ফলের অন্ত কণ্য অনুষ্ঠিত হয়, তাছ! কশ্মের 
উদ্দেশ্র*। যদি কাহারও মন্ডকে আমি বন্দুকের গুলি বিদ্ধ কৰি, তাহা হইলে তাহার ফলে 
(লোকটির মৃত্যু হইবে, ইহা আমি জানি। সেই কষ্টের অক্কান্ত অনেক ফলও আমি অবগত 
আছি। এই সকল ফল আমার কণ্দ হইতে উদ্ভূত হইতে পারে জানিয়া, আমি তাহাদের 
দায়িত্ব গ্রহণ কৰিয়াই সেই কর্শ্ম করি। এই সকল ফল আমার বঅভিসন্ধি। কিন্তু ইহার 
যে যে ফল অবশ্াস্তাবী--খেমন লোকটির মৃত্য, কেবল তাহাই অতিপ্রায়। আবার শুধু 
হত্যা করিবার জন্তই আমি হত্যা করি না তাহার একটা কারণ খাকে। হয়তো সে 
আমার গ্রতিতবন্থী। তাহাকে প্রতিষন্থিতান ক্ষেত্র হইতে ব্সমপসাঁরিত করিবার জন্মই হুতা। 
করি। শে জন্য হত্য| করি, তাহাই আমার উদ্দেশ্ব । নান! কণ্দের নান! উচ্দেশ্ব থাকিলেও, 
তাহাদের মধ্যে লঙবদ্ধ থাকিতে পারে। একটা উদ্দেশ্য অন্ত উদ্দেশ্বসিদ্ধির উপায় হইতে 
পারে, এবং সকলের মিলনে একট! উদ্দেশ্ব গঠিত হইতে পারে। এই সাধারণ উদ্দেশ্বকে 
হেগেল আ৫l!-৮০i৪ বলি্নাছেন। /০11-১০17% শব্দের নর্থ মঙ্গলজনক অবস্থ। বা মদল। 
কিন্ত হেগেলের ৮০!!-৮০in৪ ভাল ও মন্দ উতয়ই হইতে পারে। ইহাকে জীবনের লক্ষ্য 
বল। যাইতে পারে। 

ইচ্ছার স্বরূপ লাক । কিন্ত বাক্তির মধ্যে ইচ্ছা ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্যক্তির 
ইচ্ছা সক্রিয় । তাহার কণ্দের অভিসডি, সভিগ্রা এবং উদ্দেশ্ব আছে। ব্যক্তির ইচ্ছার 
অভিসন্ধি, অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্যের সহিত যখন সাফ্বিক ইচ্ছার সামঞ্রস্ত থাকে, অর্থাৎ 
ইচ্ছার স্বক্ধূপের সহিত সামন্তস্ত থাকে, তখনই সেই ইচ্ছাকে "সৎ" বলে। যখন ব্যাক্তির 
ইচ্ছা সাৰ্বিক ইচ্ছার বিরোধী হয়, তখন তাহ! অসহ। তখন তাহা নিজের খেয়াল অঙ্পারে 
চলে। প্র্ঞ| ও সাদিকের বিক্দ্ধাচরণ করে। তখন ব্যক্তির ইচ্ছা তাঁহার নিজের ইচ্ছা, 
তাহার উদ্দেশ্য তাহার নিজের উদ্দেশ্ব। তাহার লার্ফিকতা তখন বিলুপ্ত হয়। ব্যক্তির 
ইচ্ছা ঘখন যুক্তিদ্দত, তখনি তাহ! সাব্বিক ইচ্ছ।। স্থতরাং যে ইচ্ছা যুক্তিসদত তাবে 
ইচ্ছ! করে, যাহ! জগতে যুক্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, তাহাই “সৎ ইচ্ছ!”। যুক্তিসঙ্গত 
ইচ্ছাই সাৰ্বিক ইচ্ছ|। যাহা সাহ্বিক ও যুক্তিসঙ্গত, তাহ! ইচ্ছা! কর! এবং করাই হুনীতি। 
হেগেল "সামা্সিক-নীতি” অধ্যায়ে কোন কোন্‌ কৰ্ম্ম কর্তব্য, তাহ! নির্ণয় করিয়াছেন। 
কোন্‌ কণ্ম সাফ্িবক, প্রজ্ঞা্গত এবং সং, তাহ! নির্ণয্নের অন্য বাহ কোনও নিয়মের 
প্রয়োজন নাই । আপনার স্তরে অহলন্ধান করিলেই এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে । অস্বরের 
এই ক্ষমতাই ধপ্মবিবেক” । 
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৪৯৮ পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


গে) 
সামাজিক কর্ম্ম-নীতি’ 

কর্শ্ব-নীতিতে আমর! যে "সং" অথব! মঙ্গল প্রাপ্য হইয়াছি, তাহ! সম্প্রত্যয্ন মাত্র, বন্ধ 
হইতে নিকষ গুণমাত্র। কোন্‌ কৰ্ম্ম “সং”, তাহা নির্ণীত হয় নাই । বৰ্ম্মবিৰেকও সেইক্ূপ, 
তাহা শৃন্তগত সান্দিক মাত্র । কোন্‌ কন্দ কর্তব্য, তাহার জ্ঞান তাহাত মধ্যে নাই । এইমাত্র 
জান তাহার আছে যে, কাহারও বাহ! কর্তবা, তাহার বিচারক সে নিজে। মঙ্গল ও 
ধ্ধৰিবেক উভয়েই শৃক্যগর্ত সান্বিক, হৃতনাং অভিন্ন। অভি হইলেও ধৰ্মজ্ঞান বিষগীর 
মধ্যগত, মঙ্গল বিষয়গত। কেননা, মঙ্গল ইচ্ছার “বিষয়”, বিষন্বীকে যাহা করিতে হইবে 
তাহাই মঙ্গল। পরিবার, অসামরিক সমান্দ এবং বাষ্ট্রের মধ্যে এই অভিত্নত! বাস্তব কূপে 
প্রকাশিত হয়। ইহারাই সমাজ-নীতির স্থালোচা বিষয়। ছেগেলের নৈতিক বাবস্থা 
ইহাদেরই সমবায়। এই সকল প্রতিষ্ঠান বিষ স্ষ্_-বাহুজগতে বিষমী ও তাহার 
প্রজ্গার ব্যক্ত রূপ, বিষয়গত কূপ । 

কর্ধ-নীতিতে পাঁক্িক ইচ্ছার সহিত ব্যক্তির ইচ্ছার সামণশ্ব আদর্শ ৃপে__বাধযত| 
কূপে--ছিল, কিন্তু বান্তৰত! প্ৰাপ্ত হয় নাই। পরিবাবে, সমাজে ও রাষ্ট্রে ইহা বাস্তবতা 
প্রাপ্ত হুইয়াছে। সান্িক ইচ্ছার বাস্তবতা প্রানি হইতেই এই সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্‌ভব। 
সুতরাং এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই ব্যক্তির প্রকৃত সঙ বর্তমান ॥ কেননা, প্রজ্ঞা্ুলারিত। 
এবং সান্বিকতাই বাক্তির স্বক্প। সুতরাং পরিবার ও বাষ্ট ব্যক্তি হইতে উন্নততর, অথাৎ 
সাধিবক ইচ্ছার সহিত খন বাক্তিত ইচ্ছার সমত! হয় না, তখন পরিবার ও দমাজকেই 
প্রাধান্য দিতে হুইবে । বাষ্টেই বাক্তিব প্রকৃত স্বহ্কপ বর্তমান ॥ বাষ্টরের বিরোধী ঝাক্কির দে 
কূপ, তাহ! সত) নহে। কিন্ত বাষ্ট প্রকৃত বাষ্ট হইলেই তবে এই কণ। সত্য । বাষ্ট বদি 
বাক্কিবিশেষের অথবা শ্রেণীবিশেষের স্থাথের সাধক না হই স্বাধীনতার পরিপোধক হয়, 
তবেই ইহ লত্য। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় রাষ্ট্র স্বকীর উন্দেশ্বলিদ্ধির জন ব্যক্তির জীবন 
দাৰি করিতে পারে। হেগেল বাষ্টকে বিষীব সান্িবক কূপের বক্র স্বস্থ! বলিয়। গণ্য 
করিদাছেন; সুতরাং বাই বাক্ির সতান্ধপ ; বাটে স্বার্থই ব্যক্তির প্রক্নত স্বার্থ; সুতরাং 
বাষ্ট্রেহ স্দাখে ত্যাগ-স্বীকার ও নিজের স্বার্থের অন্থসরণ অতভিত্ন। ব্যক্তির রায়, সামাজিক 
অধথব| পারিবাহিক কর্ধবাদ্ার! তাহার স্বাধীনতার খর্বতা সাধিত হয় না। কোনও 
নিকষ মানিয়া ন! চলা, কধন। সংঘমের অতাবকে স্বাধীনতা বলে না) আপনাকর্ৃক নিয়ত্রিত 
হওয়াই স্বাধীনত!। পারিবারিক, সামাজিক ও কারী নিরমে ব্যক্তির সতা স্বরূপই 
অভিব্যক ৷ হুতর!ং সেই নিম পালন করিয়া ব্যক্তি আপনাকর্তৃক নিয়জিত হয়। বিবাহকে 
স্বাবীনতাহানি মনে কর! তুল । বিবাহের মধ্যে ব্যক্তি স্বীয় সুক্কি প্রাঞ্চ হয়। 

পৱিবাক, সমাঙ্জ ও বাষ্টের সহিত ব্যক্তির ছে সমবদ্ধ বর্তমান, তাহাই তাহার “কর্কবোর” 
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নব্য দর্শন__হেগেল ৪৯৯ 


ভিত্ি। পারিবারিক সদন্ধ হইতেছে পিতামাতার সহিত তাহাদের সন্তানদিগের সঙগন্ধ। 
স্থতরাৎ এই সম্বন্ধ হইতেই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্তব্য আবিহ্কৃত হয়। 

সমাজ-নীতিব আরম্ভ পরিবার হইতে। ধণ্মবিবেকের সহিত মঙ্গলের একত্বকে 
হেগেল “নৈতিক জব্য"’ নাম দিয়াছেন । ইচ্ছার সহিত তাহাত হরূপের এক্য অন্তরের 
ব্যাপার । পরিবারের মধ্যে এই এক্য বস্তত্ব প্রাপ্ত হয়। 

বিবাহ হইতেই পরিবারের উৎপত্তি হয়। ছুই ব্যক্তির মধো এক্যের 'অহথাভূতিই 
প্রেম। বিবাহে ছুই ব্যক্তি তাহাদের প্থাতঙ্থা বিসগ্জন করিয়। এক ব্যক্তিতে পরিণত হুয়। 
পরক্কতপক্ষে সন্তান সহ সমগ্র পরিবারই এক ব্যক্তি । যে পর্যন্ত পুত্রকক্তাগণ বিবাহ করিয়া! 
নূতন পরিবারের স্থপ্টি ন করে, ততক্ষণ তাহার! "ব্বাধীন” ব্যক্তি নহে। এই জন্তই ভ্রাত। ও 
ভগিনীর মধ্যে বিবাহ কণ্দ-নীতি-সঙ্গত নহে । কেননা, ছুই স্বাধীন ব্যক্তির মিলনই বিবাহ । 
বিবাহ একটা কণ্মনৈতিক বন্ধন। বিবাহ অন্ত কোনও উদ্দেশ্ব-দাধনের উপায় হে_ইহা! 
নিজেই নিজের উচদ্দেশ্ব। স্বামী-স্্রীর হুখ অথবা সাংসারিক সুবিধা বিবাহের উদ্দেশ্য নছে। 
স্বামী-স্ত্রীর নৈতিক মিলনই বিবাহ । ইন্জিয়-তৃ্তি ইহার গৌণ ফল। বিবাহ সুখের হেতু 
হইতে পারে, কিন্ত মুখ্যতঃ ইহ! মানুষের একট! ক্ব্য, সুখ-দুঃখের সহিত সে কর্তবোর সগদ্ধ 
নাই । সুতরাং যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ অহুমোদন কর! খাইতে পারে, 
তথাপি যতদুর সম্ভব ইহাকে ছুঃসাধা করিবার জগ্ত বাবস্থ। কর! উচিত। যাহার! বিবাহ 
করে, কেবল তাহাদের সুখের জন্তই যদি বিবাহ কল্পিত হইত, তাহ! হইলে, তাহাদের 
ইচ্ছামত বিবাহ-বিচ্ছেদ কর! চলিত। বিবাহ যদি কেবল চুদ্ছিমাত্র হইত, তাহ! হইলেও 
ইহার বিচ্ছেদ চলিতে পারিত ; কিন্তু তাহ! নহে। 

হেগেল পুর্দবাগকে আধুনিক রোমান্টিকদিগের মত বিবাহের জন্য প্রয়োজনীয় 
বলিয়। মনে করেন নাই । বে পূর্ব্বরাগের মূলে যুক্তি নাই, তাহা বিবাহে পরিণত কব! 
উচিত নে। বিবাহে কেবল পূর্বৱাগকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দান করিলে বিবাহকে তাহার 
উচ্চ স্থান হইতে অবনত করিয়া ব্যক্তিগত সখের সাধনে পরিণত করা হয়। পিতামাতা- 
কর্তৃক নির্বাচিত বরকক্কার মধ্য বিবাহকেই হেগেল অধিকতর নীতিসঙ্গত বলি 
গণ্য করিতেন--যদি সেই নিব চনের মূলে যুক্তি খাকে। 

হেগেলের মতে পরিবারের সম্পত্তিতে প্িবারকুক্ প্রত্যেক বাক্তির সমান অধিকার 
থাকা উচিত। পিতামাতার প্রেম সন্তানে সুস্তি গ্রহণ করিয়! আবিভূ্ত হয়। পরিবারের 
সম্পন্ধি হইতে সন্তানের শিক্ষার ব্যন়-নির্বাছে সন্তানের অধিকার আছে। শিক্ষার আর্থ 
সন্তানের মধ্যে সাধিবক মনের প্রতিষ্ঠা, তাহাদের মনের মধ্যে স্বাধীনত! ও সাব্বিকতার 
উদ্বোধন, ধাহ! তাহাদের মধ্যে সপ্ত ভাবে থাকে, তাহার উদ্বোধন। খন এই সাব্বিকত| 
ও স্বাধীনতার উদ্বোধন সমাপ্ত হয়, তখন সন্ধানের! বিবাহ করিয়া! নৃতন পরিবারের প্রতি 
করিবার অধিকার পায়। তখন পূর্ব পরিবারের বিশ্লেষণ হুয়। 

+ Moral Substance 
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বসসামরিক সমাজ? 

এক একটি পরিবার বিশ্লিষ্ট হইয়া এইরূপে বহু পরিবারে পরিণত হুর়। এই সকল 
শরিষার মিলিয্নাই অসামবিক সমাজ গঠিত হয়। স্বানীন প্রত্যেক ব্যক্তি অন্ত সকলকে 
আপনার উদ্দেশ্বসিদ্ধির উপায় হনে করে। সুতরাং প্রতোকে প্রতোকের উপর নির 
করে। এই পরস্পকের উপর নিভরতাই অলামরিক সমাজের ভিত্তি । 

পরিবারের স্বাখই তাহার অন্ধগত প্রতোক ব্যক্তির স্বার্থ । কিন্ত সামাজিক জীবনে 
প্রত্যেকেই নিঞ্ধের স্বার্থের অভুলবণ করে। এই জক্ত পারিবারিক জীবনের নৈতিক গুণ 
সামাজিক জীবনে অন্ধহিত হয়। কিন্তু ইহা সামরিক । যাহা সামাজিক জীবনে অস্তন্জান 
করে, বাসী জ্বী বনে তাহা পুনবাবিস্ৃতি হয । 

“অলামবিক সমাজের” ব্যক্রিগণ পরস্পরের উপর নিভবলীল হইলেও, প্রতোকেই 
প্রতোকের স্বার্থ অঙ্থল্ষণ করে। পরিবারের মধ্যগত সাব্বিকত! হইতে এই বিশেষের 
উদ্ভব হইলেও, বাষ্ট্ৰে এই বিবোধের সমস্থ হুইন্থাছে। বাষ্ট্রের মধো ভিগ্র অসাষরিক 
লমাঙ্ছের অস্তিত্ব নাই । বাষ্টের অস্তগত প্রত্যেক ব্যক্তির সর্ধাবিধ মঙ্গল-পাধনের জগ্ত সকলে 
দিলি রাষ্ট্রের স্থরি করিয়াছে, এই মত হেগেলের মতে অ-সত্য যাত্র। এই মতে ব্যক্ষি 
ও বার স্বার্থ সম্দূশ বিক্োদী ॥ কিন্তু উত্তরের মধ্যে তেঙ থাকিলেও অভেদও আছে। 
সঅলামৱিক সৰাঞ্জ ও বাষ্ট এক নহে। সদামৰিক সৰাঞ্জে বে বিরোধ আৰিককূত 
হয়, বাষ্টে তাহার সমধর হয়, এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের স্বাখের যবে একা প্রতিগিত 
হয়। 





অলামৱিক সমাজের ব্যক্তিদিগের প্রয়োজ্জনীর তবযোর অভাব হইতে তাহাদের একা 
সাধিত হয়। খাসা, পানীয়, বন্ধ, হৰ প্রভৃতির প্রয়োজন প্রত্যেক বাক্তিবই আছে। এই 
লক্ষণ প্রয়োঙ্ছন বাক্তিগত। কিন্তু তাহ! পূরণ করিবার জন্য পবস্পবের উপব নির্ভর কৰিতে 
হয়। কেহ শঙ্ উৎপাদন করে, কেহ বন্থ বয়ন কৰে, কেহ চিকিৎসা করে। এইন্জপ 
অসবিস্তাগদ্ছাব। সমাজের স্বভাব পূর্ণ হয়। প্রতোকেই স্বীস্বাখসিদ্ধির জগ্ত পরিশ্রম 
করে। ফলে দকলের প্রয়োক্ষন সিদ্ধ হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ সাহিবক স্বার্থে পরিণত হয়। 
বাকি পরিত্রমঘার। খে ধন উৎপন্জ হয়, তাহ! সমান্দের সম্পত্তি বলি! পরিগণিত হয । 
সমাঙ্জের প্রয়োজন-সাধনের জন্য সমাঙ্গ তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া! পড়ে : 
(১) কবৰ, (২) শিল্পী ও বশিক এবং (৩) শাসক । শেষোক্ত শ্ৰেণীকে হেগেল সাঙ্িক 
শ্রেণী নামে অভিহিত কবিয়াছেন। সমাজের এবং বান্টেত মঙ্গল-সাধনই এই শ্রেণীর কাজ। 
হেগেল বংশগত শ্রেণীবিভাগ অঙ্মোদন করেন নাই । এই জন্ত ভারতীয় জাতিতেদ-প্রথার 
সমর্থন কৰেন নাই। কে কোন্‌ শ্রেণীতুক হইবে, তাহা নিষ্ঠারণ করিবার ভার প্লেটো 
শানকদিগের উপর শ্রন্ত করিয়াছিলেন ॥ হেগেল তাহা দ্বঙ্মোদন করেন নাই । বংশ, 
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বুদ্ধি, সামৰ্থ্য ও ব্যক্তির গুণাবলী সকলেরই গুরুত্ব থাকিলেও, ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছ। ও 
সামব্যাহুসাবেই এই বিভাগ হওয়। উচিত, ইহাই হেগেলের মত। 

ব্যক্তির সমবান্থই সমাজ । তাহাদের মধ্যে বাহ সম্ন্ধই “অধিকার” এবং কন্তব্যের 
ভিত্তি। এই অধিকার ও কর্তব্য “বিষন্ন” প্রাপ্ত হয়, বাহু প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় ব্যবহার- 
শানে । ইহা হইতেই-_প্রতিষ্তিত ব্যবহারের কাথ্য-ক্ষেতরে গয়োগের প্রয়োজন হইতে__ 
শবিচাবের”* এবং বিচাবালয়েক উদ্তেব হুইরাছে। প্রচলিত প্রথা সাধ্বিকতা প্রাপ্ত হইলে 
সমাজের সবর প্রচলিত হুইলে-_ব্যবহারে পরিণত হয়। 

সমাজের ব্যক্তিগণের অধিকার, সম্পত্তি ও চুক্তি, তাহাদের অহ্টিত অন্তায়াচরণ ও 
অপরাধ প্রভৃতিই ব্যবহারের বিবয। কিন্তু এ সকলই ব্যক্তিগণের মধ্যে বাছিক সঙবদ্ধ 
হইতে উদ্‌ককৃত। বাহ! স্মান্তৱ, মাহ বিষয়ীর মধ্যগত, বাহ! প্রত্যেক ইচ্ছার মধ্যে বিশেষত্ব: 
প্রাপ্ত, তাহ। ব্যবহারের আয়তের বাহিরে ; তাহ! স্বনীতির বিধয়। এই জন্তই পারিবারিক 
ব্যাপাতে, স্বামী-স্ত্রী, পিতাপুত্রের ব্যাপারে ব্যবহার হ্তক্ষেপ করে ন!। কেননা, এক 
একটি পরিবার এক একটি বাক্তি, এবং পরিবারস্থ বাক্তিগণের পারস্পরিক স্বন্ধ বাঘ 
শথ্বন্ধ নছে। 

হেগেল বলেন, যে সকল ব্যবহার প্রণীত হয়, তাহ! সকলে বুঝিতে পারে, এমন 
ভাঙা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, এবং যতদুর সম্ভব, বিস্তারিত ভাবে তাহার প্রচার করিতে 
হইবে। বিদেশী তাধায় তাহ। লিপিবন্ধ কর! উচিত নহে। স্বধিকার ব্যবহারে পরিণত 
ও লিপিবদ্ধ হইবার পত্রে ব্যক্তিগত অন্যায়ের প্রতিকারের জন্ত বিচারপ্রাণী ন হইয়া! 
প্ৰহস্তে শাপ্তিদান করিলে নৃতন অন্যায়ের স্থষ্টি হয়। 

সমাজস্থ ব্যক্রিগণের অধিকার-সংরক্ষণের জন্য পুলিশের বাবস্থা উদ্ভূত হুইয়াছে। 
সম-ন্দৰিকাব-বিশিঃ ব্যক্তিগণের সধিকার-সংরক্ষণের জন্য তাহাদের সমবায় "লংঘের”+ 
উৎপত্তি হইয়াছে। সংঘের সত্যগণ ঝক্িগত স্বার্থের গণ্তী ছাড়িয়া সংঘের স্বার্থলাধনে 
মনোধোগী হয়, এবং এই অর্থে সাব্বকত| প্রাপ্ত হয়। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্শ্বদ্বার। 
অগ্য সকলের উপকার হয়, কিন্ত সে কশ্থ সজ্ঞানে সাধারণের মঙ্গলের উদ্দেশ্য অঙুষ্িত হয় 
ন|। সংঘের স্স্তগতি ব্যক্তিগণ সজ্ঞানে সংখের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কৰ্ম করে। কিন্তু স্বার্থপর 
বাক্ধিও সংখের ।অন্ত ক্র হইয়! স্বাখের গণ্ডী ছে অতিক্রম করিতে পারে, ইহ! দেখিতে 
পাও যায়। 








রাষ্ট্র 


অলামরিক সমাজের বিভিত্র ক্রমের পধ্যালোচন| করিলে দেখ! যায় খে, ব্যক্তিগত 
এব সাদ্বিক স্বার্থের বিরোধ ক্রমেই সমন্বয়ের প্ছে অগ্রসর হইস্সাছে। প্রত্যেকের পরিশ্রমের 
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দ্বার! অক্তের প্রয়োজন সাধিত হইতেছে । বিচারালয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির স্বার্থের সহিত 
সাৰ্বিক স্বার্থের সমন্বয় সাধিত হইতেছে। সংঘের মধ্যে সভ্যদিগের সকলের স্বার্থ ব্যক্তিত 
স্বার্থের উপর স্থান প্রান্ত হুইয়াছে। সাব্বিকতার দিকে এই গতি পূর্ণতালাভ করিয়াছে 
রাষ্ট্রের মধ্যে । রাষ্ট্রের মধ্যে সাহ্বিক ও বিশিষ্টের পূর্ণ মিলন সাধিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের 
সা্দিবক উদ্দেশ্য এবং তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির উদ্দেশ্য অভিগ্ন। পরিবারের 
সাৰ্বিক তত্ব এবং সামরিক সমান্দের বিশিষ্ট তব্বের ভেদাভেদ-সমব্িত একত্বই রাষ্টর। 
পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র, এই তিনটি লইয়া! একটি রন্নী। বাষ্ট্রের মধ্যে পুর্দবন্তী ছুই 
পদের সমন্বয় হুইয়াছে। স্বগত পরগ্রতায়ের অক্সীর মধ্য সাধ্বিক ও বিশিষ্টের সমন্বয় 
হইয়াছে বাক্তির মধ্যে। রাষ্ট্রের মধ্যেও সাফ্বিক ও বিশিষ্টের সমন্বয় হইয়াছে। স্থতরাং 
ঝাষ্টও একটি বাক্তি। ইহা। একটি পুরুষ, বন্দী; রাষ্ট্রের অস্তগতি ব্যক্তিসকল ইহার অঙ্গ । 
রাষ্ট্রের জীবনী শক্তি সমগ্র অগ্ের মধ্যে বর্তমান । প্রতোক ব্যক্তির মধ্যে যে সকল 
আপতিক ও অস্থায়ী অংশ আছে, তাহ! নিষ্কাশন কৰিলে যাহ! তাহার মধ্যে সাদিক, 
তাহাই অবশিষ্ট খাকে। প্রত্যেক বাক্তির এই সাধিবক অংশই রাষ্ট্রের মধ্যে বাস্তবতা 
প্রাপ্ত হইয়াছে। রাষ্ট্র বান্তবতাপ্রাপ্ত সাধ্বিক। ব্যক্তি অব্যক্ত সাব্দিক । ব্যক্তির এই 
অব্যক্ত সান্বিকতা রাষ্ট্রে ব্যক্ত হুইয়া বাস্তব কূপ খাপ করিয়াছে। আতরাং বাষ্ট 
কোনও বিবোধী বস্ধ নহে, ইহ! ব্যক্রিত্ উপর আপনাকে বলপূৰ্বক স্থাপিত করে নাই। 
পরস্ধ রাষ্ট্র ব্যক্তি হইতে অভিগ্র। বানের মধ্যেই বাক্তির ব্যক্তিত্ব বাস্তবতালাভ করে। 
স্থতবাৎ রাষ্ট্র স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক । বাষ্ট্রকর্তুক নিন্ম ব্যক্তি তাহার আপনার 
মধ্যে মাহ! সতা, যাহ! সান্দিক, তাহাদ্ধারাই নিয়ত্রিত । 

হেগেলের সমালোচকদিগের মখ্যে কেহ কেহ ভাহাকে প্রতিক্রিয়াশীল, স্বাধীনতার 
শত্রু, এবং বাক্কির বিকদ্ধে রাষ্ট্রের সমর্থক বলিয়াছেন। কিন্তু হেগেল বর্তমান বাষ্ট্রলকলের 
দোষফ্রটী অন্বীকার করেন নাই। তিনি বলিাছেন, যে সকল সমাজ রাষ্ট্রে পরিণত 
হইয়াছে, দোহক্রটী সত্বেগ তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রের সারভাগ বর্তমান । হেগেল রাষ্ট্রের 
সমর্থক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । তাহার কারণ তিনি রাষ্ট্রকে স্বাধীনতার শত 
বলি গণ্য কণেন নাই। তিনি বাষ্টরের মধ্য স্বাধীনতার মৃষ্িই দেখিয়াছেন। যাহারা 
দন্ড ও অভিমান ভরে স্দাপনাদিগের যুক্তি ও মতকেই সাক সত্য বলিয়। গণ্য করে, এবং 
তাহার উপ নির্ভর করিয়। বহু যুগের যাহ! সথপি, তাহার ধ্বংস-সাধনের চেষ্ট! করে, তিনি 
তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছেন। যে সাৰ্বিক প্রজ্ঞ। হইতে জগৎ উদ্কৃত হইয়াছে, 
বর্তমান বাষ্টগুলিও ভাহা হইতেই উদ্‌ভৃত। প্রজা! এই সকল প্রতিষ্ঠানের স্থষ্টি করিয়া 
তাহার লক্ষ্যাতিমুগে চলিয়াছে ; ইহার! সেই উদ্দেশ্ব-সাবনের উপায় ॥ কাহারও শ্বেচ্ছাচার 
অথবা ব্যক্তিগত খেয়াল হইতে ইহা! উদ্ভুত হয় নাই । সাৰ্দিক মানবাস্ম! হইতেই ইহারা 
সদ্তূৃত। হেগেল এই কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু রাষ্ট্রের কোনও ক্রটী নাই এবং তাহাদের 
সংশোধন কৰিতে হইবে না, একথা তিনি বলেন নাই. 
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রাষ্ট্র সাৰ্বিক, কিন্ত ইহার সাবিবকতা বস্তত্ববিহীন নহে, বান্্ব। সান্বিকতার 
ৰিপত্বীত বিশিষ্টতা ইহার মধ্যে অহুপ্ৰবিষ্ট। সাৰ্বিক বলিয়া বাষ্ট প্রজ্ঞাহুলারী। হৃতরাং 
রাই নৈতিক প্রতায়ের* শেষ ও পরতম 'অভিব্যক্কি । বিষয়গত আত্মার ক্ষেত্রে পর- 
প্রত্যয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ হইতাছে বাষ্ট্রে। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর বিকাশ কণ্ম-নীতির ক্ষেত্রে 
সন্ভবপন্ধ নহে। সে বিকাশ হইয়াছে অসঙ্গ আত্মার ক্ষেত্রে । ইচ্ছার সহিত তাহার 
প্রত্যয়ের অভেদই বাষ্টর। রাষ্ট্র নৈতিক বস্তর* সক্দশরেষ্ঠ ও ্ব-সংবিদ-সম্পন্র ক্ূপ। বাষ্ট 
সজ্জানে সাৰ্বিক উদ্দেশ্যের অন্থসরণ করে; পরিবারের মধ্যে দাহ! সহজাত প্রবৃত্তি-বশে কুত 
হয়, রাষ্ট্রে তাহ! সঙ্জানে অঙ্ুষ্ঠিত হয়। 

রাষ্ট্র তাহার অস্ত্র জনগণের যক্গলেহ উপায় নহে; কোনও উদ্দেশ্ত-সাধনের 
উপায়ই রাষ্ট্র নহে। রাষ্ট্র নিজেই নিজ্ছের উদ্দেশ্য, ব্যক্তি পেক্ষা মহত্র উদ্দেশ্য" । এই জন্য 
বাষ্ট ব্যক্তির স্বার্ণতযাগ দাবি করিতে পারে। কিন্ক এই দাবি কেবল যুক্তিসদ্দত সার্ধিবক 
উদ্দেস্তসিদ্ধির জন্যই চলিতে পারে। ব্যক্তির স্বাধীনত! ও অধিকার ইহার! অশ্বীকৃত 
হয় না। 

রাষ্ট্রের তিন ক্ষপ : (১) শাসনতঙ্র (ইহ! দ্বার! বাষ্ট্রের অন্তর্গত জনগণের সহিত 
বাষ্ট্রের সম্বন্ধ এবং তাহাদিগের পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়); (২) আছ্বঞ্দাতিক 
আইন ( ইহাঘবার! বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সন্বন্ধ প্রকাশিত হয় ); (৩) সার্চিবক ইতিহাস । 

রাষ্ট্রের দুই দিক-_সার্ধিবক ও বিশিষ্ট । বাষ্ট্রের ন্ন্তর্গত জনগণের স্বার্থ তাহার 
বিশিষ্ট দিক । ব্যক্তিগত স্থার্থ-বিধুক্র দিক সান্নিক ৷ প্রত রাষ্ট্রের মধ্যে উভয় দিকেরই 
পরিপূর্ণ বিকাশের প্রয্োজন__বাষ্ট্ের অধিকার এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা উভয়েরই পূরণ 
বিকাশের প্রয্োজন। পরস্পরবিরোধী এই দুই দিকের একত্বই রাষ্ট্র। প্লেটো তাহার 
RepUblic-এ রাষ্ট্রের সাব্বিক দিকের উপর অতাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। 
আধুনিক বাষ্ট ব্যক্ি-স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। হেগেল রাষ্ট্রের উভয় 
দিকেরই তুলান্ধপ বিকাশের প্রয্নোজ্জনীয়ত| উপলব্ধি করিয়াছিলেন। স্থতরাং হেগেল 
যে প্রাচীন মতের সমর্থক ছিলেন, একখ! সত্য লহে। 

রাষ্ট্রের দাবি এবং ব্যক্তির দাবির অধে। বন্ধত: তেদ নাই। ব্যক্তির মধ্যে 
সাৰ্বিকতার বীজ নিহিত ব্দাছে, সাব্বিকতাই ব্যক্তির স্বক্ূপ । এই সাবিবক স্বরূপ রাষ্ট্রের 
মধ্যে বাস্তবতা প্রাপ্ত হয়। বাষ্টরের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির স্বকীয় স্বার্থের উদ্দেশ্বো কৃত 
ক্ণ্মের ফল হইয়! দাড়ায় সাব্বিক, কেননা, প্রত্যেকে পরের অভাব পূর্ণ করিয়াই নিজের 
স্বাথলিন্ধি করে। তার পরে সত্য সমাজের অন্তর্গত জনগণ ক্রমশঃই রাষ্ট্রের সাৰ্বিক 
উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই উদ্দেক্র-সাধনে আপনাদের শক্তি নিয়োগ করে। রাষ্ট্রও সষত্রে 
তাহার অন্তর্গত সংঘ ও পরিবারদিগকে রক্ষা করে, এবং জনগণের স্থার্থপিদ্ধির জন্য সচেষ্ট 
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খাকে। জনগণও বাষ্টরকে পরম বন্ধু বলিয়। গণ্য করে, এবং রাষ্ট্র তাহাদের স্বাধীনতা ও 
সধিকার রক্ষা করে, তাহাদের ধন ও প্রাণ নিৱাপদ করে এবং সর্ধপ্রকারে তাহাদিগকে 
সাহাৰ্য করে, এই বিশ্বাসে তাহার স্বার্থের সহিত আপনাদের স্বার্থ অভিন্ন বলি] গণ্য 
করে। এইকপে রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং স্বদ্দেশহিতৈষণার উদ্ভব হয়। 

রাষ্ট্র অঙ্গী, তাহার অন্তর্গত সংঘ, পরিবার ও ব্যক্তিগণ তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । দেহের 
মধ্যে থে সকল ভেদ আছে, তাহাদের একত্ব হইতেই তাহাদের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন অঙ্গের 
জীবনী শক্তি সমগ্র দেহ হইতেই তাহারা প্রাপ্ত হয়। কিন্ত পৃথক্‌ হইলেও তাহারা দেহেরই 
অঙ্গ, দেহ হইতে তাহাদের স্বতঙ্র সত্তা নাই । 

আইনের উৎস-করূপে রাষ্ট্র সাব্দিক ; বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগে রাষ্ট্রের বিশিষ্ট 
কূপ পরিদৃষ্ট হয়, এবং ইহা! হইতে রাষ্ট্রের শাসন ও বিডার-বিভাগের উৎপত্তি। বাছাই 
রাষ্ট্রের বাক্তিগত কূপ । সার্বিক, বিশেষ এবং বাক্ি_নোশানের এই তিন কূপ ববস্থাপক- 
সভা, শাসন-বিভাগ এবং রাজার মধ্যে অভিব্যক্ত । ইহারা! বিভিন্ন হইলেও এক বাষ্ট্রেমই 
বারই বঙ্গ । সুতরাং তাহাৰা দত্ত ভাবে যদি পৰস্পরের বিরোধিতা করে, 
তাহ! হইলে রাষ্ট্রে ধ্বংস হয়। ইংবেঙ্দিগের শাসনভঙ্তে প্রতোক বিভাগের ভার-প্রাপ্ত 
মন্ত্রী পালিয়ামেণ্টের সভ্য । হেগেল এই প্রথার সমর্থন করিক্জাছেন। 

হেগেলের মতে নি্মাছগ বাজতঙ্থই ভেট তঙ্র। নিরমাহ্রগ ঝাজতঙ্তের মধোই 
নৈয়ার়িক প্রতায় পূর্ণকপে অভ্ব্যক। রাক্ষতহই সম্পূর্ণ পরজ্ঞানথধামী। শাসন-বিভাগের 
কর্তব্য প্রত্যেক বিষয়ে স্ঘবহিত হুইয়া সান্দিক স্বার্থ রক্ষা করা। 

ব্যবস্থাপক সভার গঠনে হেগেল বাষ্টরুক্ত যাবতীয় নর-নাবীৱ ভোটদানের অধিকারের 
সমর্থক ছিলেন না। রাষ্ট্রের জনগণের সকলের ইচ্ছার স্খব! তাহাদের অধিকাংশের 
ইচ্ছার সমষ্টি বাষ্ট নছে। বাষ্ট বাষ্টবক্ত জনগণের সান্দিক অর্থাৎ প্রচ্গাসুখায়ী ইচ্ছার 
অভিব্যক্তি । অধিকাংশের ইচ্ছাই খে সাৰ্দিক ইচ্ছা, তাহার নিশ্চিতি নাই। সান্দিক 
ইচ্ছাই ব্যাক্কির সত্য স্বকূপ। তাহ! পালন করাই প্রক্কত স্থাধীনত!। বাষ্ীয় কাণো 
াষ্রক্ত জনগণের অংশ-গ্রহণের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্ত হেগেল অন্তবিধ উপায়ে বাবস্থা 
করিয়াছেন। প্রথমতঃ: রাষ্ট্রের মধ্যে যে সকল বিভিন সংঘ আছে, তাহাদের মধ্যে 
জনগণের বিভি্ স্বার্থ প্রতিকলিত। বানস্থাপক সভায় এই সকল সংদের প্রতিনিধি- 
নিৰ্দ্দাচনের স্ধিকার থাকা! উচিত। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক নাগরিকই সাধারণ মত-গঠনে 
সংস্াদ-পত্রের সাহানো অংশ গ্রহণ করিতে পারে॥ সাধারণ মত এই উপায়ে প্রকাশিত 
হইলে, শাসক-সম্প্রদায় তাহা হইতে সাধারশের ইচ্ছা কি বুঝিতে পারিবেন, এবং 
তদছুসারে বাষ্ট পরিচালন! করিবেন, কিন্তু “পাধারণ মত” গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন 
না। সাধারণ লোকেই তাহাদের স্বার্থ কি, তাহ! ভাল জানে, এই যুক্তির উত্তরে হেগেল 
বলেন, সাধারণ লোকে বাস্তবিক কি ইচ্ছ। করে, তাহা তাহারা অবগত নহে। আমর 
কে ইচ্ছা। করি, তাহা জানা, বিশেষতঃ প্রচ্গান্কপ সাধারণ ইচ্ছা কি ইচ্ছা করে, তাহা 
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জানিতে হইলে যে জ্ঞান ও দূবদৃির প্রয়োজন, সাধারণের তাহা নাই । “সাধারণ মতকে 
অবজ্ঞা করিতে ছিনি শিক্ষা করেন নাই, তাহাহার! মহৎ কোনও কার্য্য হইবার সম্ভাবনা 
নাই । 


আন্তর্জাতিক আইন 

প্রত্যেক বাই এক একটি ব্যক্রি । বিভিন্ন াষ্ট্ের পরস্পরের মধ্যে স্দ্ধ স্বীরুত 
হইলে তাহা হইতে আন্তর্্দাতিক আইন উদ্ভৃত হয়। অন্ত বাষ্টের সহিত সম্বন্ধে প্রতোক 
আরাষ্টই স্দাধীন। তা, আন্ধর্চাতিক আইনে প্রথমতঃ এই স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় 

বিভিন্ন বাষ্টের মধ্যে সম্বন্ধ এবং ক্মসামৰিক সমাঙ্গের অন্তকূত ব্যক্তিগণের পারস্পরিক 
স্দ্ধেয় মধ্যে পার্থক্য এই যে, নাগরিকদের উপবস্থ বাষ্ট্র্ুক তাহাদের অধিকার 
সংরক্ষিত হয়, কিন্ত বিভিন্ন রাষ্টের উপরে এমন কোনও শক্তি নাই, খাহাছার। তাহাদের 
অধিকার রক্ষিত হুইতে পারে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের কার্য তাহার স্বকীয় ইচ্ছাদ্বারা নিয়মিত 
হয়। স্থতরাং বাষ্ট্রের অনিকার পরস্পরের মধ্যে চুক্তিদ্বার! নিয়ত্রিত হয়। চুক্তির বিযয়- 
বন্ধ আস্র্জাতিক স্াইনের অধীন নহে। চুক্তি-পালনের প্রয়োজনীয়তা শুধু তাহাঘার! 
আদিষ্ট হইতে পারে। কিন্ত ইহা সত্বেও অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল চুক্তি 
অকাৰ্ধ্যকর হইয়া পড়ে। 

বিভিন্ন ঝাষ্টের উপবে কোনও আআন্তর্দাতিক প্রতিষ্ঠান নাই বলিগ। শেষে যুক্ধদথারাই 
রাষ্রা্স বিরোধের নিষ্পত্তি হইতে পারে। হেগেলের মতে চিরস্থায়ী শাঞ্চি অলীক '্বপ্র- 
আাত্র। কোনও আন্তর্দাতিক প্রতিষ্ঠান-সুরিব সম্ভাবনাতেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না। 

নিজের স্বাধীনতা রক্ষাই রাষ্টের সর্দপ্রধান কর্তবা । রাষ্ট্রের জীবন ও উদ্দেশ ব্যক্তির 
জীবন ও উদ্দেশ ্পেক্ষা অধিকতর সূলাবান্‌ বলিয়া রাষ্ট্রের জন্য সম্পত্তি ও জীবন উৎপর্গ 
করিবার জন্য প্রত্যেক নাগরিকের প্রস্তত থাকা! কর্তবা। 

যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়াও প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার শত্ররাষ্টরকে স্বাধীন বাষ্ট্র বলিয়| গণ্য 
করে। যুদ্ধ দুই রাষ্ট্রের মধো, বাষ্ট্রতুক্ত জনগণের মধ্যে নহে। জনগণের সম্পত্তি ও 
জীবন যুদ্ধের আক্রমণের লক্ষ্য হও! উচিত নহে। 


জাগতিক ইতিহাস 
অনামরিক সমাজে জনগণের সধ্যে থে সন্বন্ধ, রাষ্্দকলের পরস্পরের মধ্যেও সেই 
সম্বন্ধ । বাষ্টকুক্ত ব্যক্তিগণ যেমন তাহাদের বিভিন স্বাখের অঙ্গসরণ করে, প্রত্যেক রাও 
তেমনি তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থের অস্তসরণ করে। প্রত্যেক রাষ্ট্রে বিশেষত্ব আছে। 
প্রত্যেক রাষ্ট্রে সাব্দিক প্রতায়ের একটি বিশেষ ব্ধপ প্রকাশিত। ইতিহাসে পরপ্রত্যয়ের 
বিভিন ক্রম কালে প্রকাশিত হয়। এক এক যুগে সৰ্্দাপেক্ষা শক্তিশালী জাতির মধ্যে 


পরপ্রত্যয়ের বে ক্রম অত্ব্যক্র হয়, তাহাই সেই যুগের শ্রেষ্ঠ ক্রম। এই সকল 
0. P. 133-64 











৫০৬ পাশ্চা্তয দর্শনের ইতিহাস 


শবম্পরাগত ক্রমই জাগতিক ইতিহাস । এই ইতিহাস যদৃজ্ছা-এরস্থত নহে, অদ্ধ নিয়তিও 
ইহার কারণ নহে । শরপ্রতায় অখৰ! প্রজ্ঞাকর্তুকই এই ইতিহাল নিয়ত্বিত। প্রজ্ঞার 
ক্রমিক বিকাশই ইতিহাস। ইতিহাসে অভিব্যক্ত এই পরপ্রতায়ই জগতের আত্ম! । 
পরপ্রতায়ের বাস্তব ন্ধপই আব্মা। এই অন্তই ইহা গদাত্মা। জগদাব্মাই জাতিদিগের 
বিচারক । জাতিদ্িগের বিচার করিবার জন্ত কোনও আন্তর্্দাতিক বিচারালয় নাই। 
এন্ধপ কোনও বিচাৱালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াও সম্ভবপর নছে। জগতের ইতিহাসে প্রত্যেক 
জাতির পরিণাম হইতেই এই বিচারফল অৰ্গত হওয়া ায়। 


আসঙ্গ আস্মা* 

বিষয়ী কান্ত অন্ধ নী, এবং অঙ্গের এক দিক মাত্র । বিষয় আত্মা বহিমূযী_ 
ন্মলক্ষের অন্য দিক । চৈতন্থা অথবা! সংবিদই আব্যাব স্বরূপ ; কিন্তু বিষয় সআআস্ম| সংবিদহীন। 
ব্মনুভূতি-তৃষ্াবুদ্ধি সমন্বিত জ্বীবাস্মা সচেতন ও বাক্তিত্বাপত্র, কিন্তু পরিবার নৈতিক-নিয়ম 
ও-রাষ্ট-ক্বপে দান! ব্যক্তিত্বহীন ও সংবিদহীন। বাষ্ট বান্ধজগতে অবস্থিত, কিন্তু সংবিদ- 
যুক্ত ব/ক্তি নহে, বিযন্্ী নছে। বিবন্্বী আত্মা বয় আবম! পরস্পর্কর্কৃক জ্বচ্ছিজ 
উভয়ের প্রত্যেকেই সমীম। কিন্তু স্বতূপত; আব্ম!। অসীম । স্বক্ৃত তেদ অতিক্রম 
করিয়|--বিয্ী ও বিদয়ের তেদ অতিক্রম করিয়া ব্দাত্য। স্মসীমন্ এবং ক্মপঙ্গত্ধ লাভ করে, 
বিষ্রী ও বিবয়ের ভেঙ্গের সমন্বয় করিয়া তেদাতেদ-যুক্ত অসঙ্গ আব্মায় অভিব্যক্ত হয়। 
অসঙ্গ কাস একই সময়ে বিষ্ী ও বিষয় উত্তযন্ধপী। 

বিধয়জ্তপী অঙ্গ আত্ম৷ বাক্রিত্বাপন্স মানবীয় লংবিদেরই এক জপ । উহ! বাষ্ট্ৰেৱ 
মত ব্যক্তিত্বহীন লতা নহে। এই সংবিদ মাহুষের (বাটি মাহ্রযের ) মনের মধ্যে বর্তমান 
কোনও বিষয়েই বাস্তব সংবিদ। তাহাষদ্ি | হইত, তাহ! হইলে তাহাকে প্রকৃতপক্ষে 
বিষ্থী বলা যাইত না। কিছ এই অপঙ্গ আত্মার জ্ঞানের এই বিষয়টি কি? অলঙ্গ আব্মার 
মধ্যে বিব়ী ও বিষয়ের তেদ বিলুপ্ত । স্বতবাং ক্মসঙ্গ আব্মার এই জ্ঞান তাহার এই কেগ- 
বচ্ছিত অবস্থার জান, তাহার নিঙ্দেরই জ্ঞান; খাত অসঙ্গ আখ্ম। নিজেই তাহার জ্ঞানের 
বিষয়। আম্মার '্ব-সম্বস্ধী জ্ঞানই অসঙ্গ স্থাব্মা। ক্দসঙ্গ আপনাকেই চিন্তা করেন। 

সলোবিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয়ও আৰ্য ৰা মন। কিন্ত মনোবিজ্ঞান অঙ্গ আত্মার 
এক কূপ নহে! কেননা, খনোবিজ্ঞানের বিষয় সংবেদন, বুদ্ধি, সৃতি প্রভৃতি সকলই 
সপীম, এবং তাহাদের বিষয় তাহাদিগের হইতে ভিক্স। যেন লংবেদনের বিষ বাহ- 
জগং। কিন্তু সঙ্গ ান্মার জ্ঞানের বিষয় অসঙ্গ আম্মা হইতে অভিন্ন । এই জন্ত তাহা 
অসীম । অদঙ্গ আস্মার মধ্যে বিষ ও বিষয়ের তেদ সপপর্ণভধপে বিলুপ্ত | মনের বিষয়ের 
সহিত মনের তেদজ্ঞান খন তিরোহিত হয, মন খন বুৰিতে পারে যে, বাহাই বিধয্ররূপে 


+ Absoluse Spit 
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তাহার সন্মুখে উপস্থিত হয়্_স্্ষ)চন্দ্র-সমস্থিত প্রারুতিক জগৎ ও অন্তর্জগৎ-_আস্ম| ভিন্ন 
অন্য কিছু নহে, যাহ! কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাহ! সে নিজেই, তখন মন আপনাকে 
অসঙ্গ আত্ম! বলিয়। বুঝিতে পারে। মাহুষের মনের বাহিরে অলক আত্মা! অবস্থিত নহে। 
অসঙ্গ আত্ম! জান-স্বকূপ । সে জ্ঞান মাহুষের মনেই প্রকাশিত। মাঙ্রযের মনে অনঙ্গের 
যে জাল, তাহাই অসঙ্গ আত্ম।। বে যে উপায়ে মানব-মন সঙ্গের জ্ঞানলাভ করিতে 
পারে, তাহারা সকলেই অপ্গ আস্মার ক্ূপ। কলা, ধর্ম, দশনি, সকলের সধ্যেই সঙ 
আত্ম! প্রকাশিত। 

"আত্মা" এবং “অসঙ্গ” সমার্থক শব্দ । অসঙ্দ আস্ম। এক দিকে যেমন আত্মার 
আত্মজ্ঞান, অন্ত দিকে তেমনি অসঙ্গেরও আত্মজ্ঞান | অসঙ্গ আত্মার মধ্যেই কেবল সঙ্গ 
আপনাকে জানিতে পারে, আপনার স্বরূপ অবগত হয় । 

স্বাধীনতাই মানব-মনের সার ! বাষ্ট্রের মধ্যে এই স্বাধীনত! ব্যবহিতভাবে অধিগত 
হয়, কেননা, রাষ্টরকর্তৃক শাসিত হওয়। আপনাকর্তৃক শাসিত হওয়ারই সমান। তবুও রাষ্ট্র 
সম্পূর্ণ বাহুবস্ধ_-ব্যক্তি্ন বিষছিত্বের বিপরীত এবং ব্যক্তি হইতে ভিশ্ন। হুতবাং রাষ্ট্রের 
মাধ্যমে গে স্বাধীনতা, তাছ। পূর্ণ স্বাধীনত৷ নহে। বাহার দৃষ্টির সন্মুখে যাবতীয় ভেদ 
লুপ্ত”_চিন্কালের জন্য বিলুপ্-_খিনি আপনাকে সমস্ত বস্তরূপে দর্শন করেন, ধাহার 
বিপরীত কিছু নাই, সমগ্র সত্ত। খিনি আপনার মধ্যগত কূপে দর্শন করেন, তিনিই সম্পূর্ণ 
স্বাধীন, তিনিই স্বরাট। স্বাধীনতা, স্বাবচ্ছিত্রত। এবং ক্মপীমন্ধ এই তিল শব্দ পমার্থক। 
হ্ুতরাং অসঙ্গ আব্মার্ূপী আব্মা সম্পূর্ণ অসীম। কলা, ধৰ্ম্ম এবং দর্শনে মানবীয় মন এই 
অসীমত প্রাপ্ত হয়। 

আঅলঙ্দের জ্ঞান অসঙ্গ আব্মার মধ্যে বর্তমান । ঈশ্বর ও অসঙদ এক । ঈশ্বরে 
জ্ঞান--ঈশ্বর ও সনাতনের জানই-ধপ্ম। অসঙ্গের জ্ঞানের উপায় তিনটি : (ক) কলা, 
থে) ধৰ্ম ও (গ) দশন । ইহার! অদঙ্দের লনীম অবস্থা হইতে মুক্তির তিন ক্রম। কল! 
ও ধন্দের ক্ষেত্রে সলীমন্বের সম্পূর্ণ তিরোধান হয় না, দর্শনেই আত্ম! সম্পূর্ণ স্বাধীনত| এবং 
অসীমত প্রাপ্ত হয়। 

কলা, ধৰ্ম্ম ও দর্শনের সারভাগ অভিন্ন হইলেও, তাহার! রূপে বিভি্। যাহা 
সনাতন, অসীম ও এশ্বরিক, তাহাই ইহাদের সারভাগ, অর্থাৎ অসনই এই সারভাগ। 
আসঙ্গ পরম সত্যের জ্ঞানই ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য । কিন্ত যে ক্কপে এই পরম সত্য এই 
তিন ক্ষেত্রে সংবিদের সন্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা বিভিন্ন। দর্শনের মধ্যেই এই সত্যের 
পরিপূর্ণ কূপ প্রকাশিত হয়। দর্শনের পরে ধর্মে, তাহার পরে কলায় এই সত্যের প্রকাশ ॥ 
কলায় এই সত্যের প্রকাশ সর্ক্দাপেক্ষ। অপূর্ণ । কিন্ত যে সত্য এই তিনের মধ্যে বর্তমান, 
তাহা একই, রূপেরই মাত্র প্রতেদ। 
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কে) কল’ 

(পৌন্খা : £ প্রত্যক্ষ জগতের ঘৰনিক! তেৰ কৰিছা আসঙ্গের খে দীপ্তি প্রকাশিত হয়, 
তাহাই সোন্ৰধ্য। অশঙ্ধ কখন! পৰপ্রভায়ের এই জান অব্যবহিত | সৌন্দখ্যের বিষ 
প্রভাক্ষ অর্থাৎ ই লিয-গ্রান্ধ বন্ধ ( যেষন কয হস্া, মৃষ্টি, লা্দীত ) অখবা প্রত্যক্ষ বস্তুত নানপিক 
মৃষ্ি (যেষন কৰিত। )। খন এই সকল বন্ধত মধ্যে দীন্তিমান ব্রা দৃিগোচত 
হয়, তখনই তাহাৰা অন্ধত্ বলিয়া গশা হয়। ইজিয-গ্ৰান্ তপে কল! এবং গ্রক্কতির 
মধ্যে ছু পরপ্রতান্সই সৌন্বধ্য ৷ বিশুদ্ধ চিন্তা-তপে পত্্ৰত্যয্ন ইজি গ্ৰা নহে। 
প্রত্যন্চ জগতে প্রকাশিত পরপ্রত্যতনই শৌন্দখা । হন কোন বন্ধ অখৰা কতকগুলি 
ব্ধকে অন্ধাদী লঙদ্ধে বন্ধ বহর সংহতি জপে দেখিতে পাওয়া বায, ততক্ষন তাহার মধো 
পৰপ্রতায় প্রস্াক্ষ তপে প্রকাশিত হয় বলিয়া তাহা সবন্দর বলি! প্রতীত হয়। অন্দর 
ৰান্ধ প্ৰধানত: একীন্কৃত বহর লংঘাত। প্ৰকৃতিৰ মনো পরপ্রত্যন্ব অন্দর জপে প্রকাশিত । 
এই সৌন্দখ্যের ইতববিশেষ আছে। স্কুল অক়ের বেট এই প্রকাশ ক্ষীশতম। কেননা, 
বিত্ত অনৰস্ধৰ মৰো সংহতির অভাৰ। প্রাকৃত লৌন্বধ্য প্রথম দুষ্ট হয় উদ্ভিদ জগতে, 
কাঙপকে প্রাসীবেছে । প্রতোক উদ্ভিদ ও প্রানীদেছের প্রাতোক অংশ অক্তাক্ধ আশের 
সহিত অন্ধেত্ধ বন্ধনে ক্দাবন্ধ, এবং তাহাদের পার্খকোহ মধ্যে একস পিট, কিছু 
প্রচৃতিত সৌন্বধ্যের মধ্যে স্বাৰীন্ত। এবং ন্দলীবদ্ের অভাৰ। পত্ধগ্রাযের পূর্ণ 
প্রকাশের আপ্ত খে স্বাবক্ধিত অনীমন্ধ এবং ব্বানীনতাত প্রয়োজন, প্রকক্তির ম্যে তাহা 
প্রাপ্য হওয়া দাত না। এক দিক হইতে দেখিলে জীব ও উদ্ধিদ-দেহ '্ৰ-নিযত্নিত বলিয়া 
মনে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতির দ্প্থহীন কান্য-কাতণ-পৃদ্মলে বন্ধ বলিয়া! তাহাদের প্রকৃত 
সবাবীনতা নাই । এই জন্য প্রকৃতি সৌন্ৰখ্য সমসমপূরণ। অুতত্থাং ইজি-গাছ ভে ব্দসঙ্গের 
শহ্যক্‌ দর্শন পাইতে হইলে, মান্থসকে গ্রকত্িন্থ উপনে উঠিছা সআপনাকেই অন্দ্য বন্য সরি 
করিতে হইবে । এইখানেই কলার প্রস্োঙগন ॥ কলার লৌন্বা অপেক্ষ। গা্তিক 
শৌন্দধ্য নিক; প্রকৃতি খেষন সআআস্ম| অপেক্ষা নিকট, তেমনি প্রকৃতির সাও আব্মাত 
্াই অপেক্ষা নিকৃষ্ট । 

কলাৰ প্রতোক শরীর দুইটি দিক । তাহারা পৃথক হইলেও পরস্পর লদ্ন্ধ। 
একটি সর্ব দিক, অন্তটি বশর দিক) সকে কলা-সী আস্তিক আবের' বলে। 
ইহা এক ॥ এই একন্ব সেই স্বৰৰ ৰিতিত্জ অংশের মৰো প্রকাশিত। একত্ব-প্রাল 
বিকি অংশ সেই সি অভীত বেছ অথবা কূপ" । স্থাপত্যে ইট পানর দার! কলার 
জাপ কষ্ট হন; চিত্রে ভ্ধণ প্রকাশিত হয় বর্ণে, লগতে হয় খনিতে, কবিতা হয মানসিক 
প্রতিভ্ধপে' । পরগ্রতান্থ খন ইন্রিদব-গ্রাহথ জপে প্রকাশিত হয, তখন তাহাকে বলে 
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আৰশ’ । পৰগ্রত্য্ খন জড় কূপে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়, তখনই আদশ প্রত্যক্ষ 
হ্ছ। 

হেগেল কলার কয়েকটি লক্ষণের নিদ্দেশ করিয়াছেন । প্রথমত:--কলা। দালের 
মৃত নিলর্গের অজ্রসৱণ কৰে না! কোন ব্যক্তির প্রতিক্ূপ-ক্ধনে তাহার জ্দাকুতির 
আপতিক লক্ষণ__ঘেমন ক্ষতচিঙ্ছ, তিল প্রভৃতি-প্রথনিত হয় না। কেননা, এই সকলের 
সহিত সেই বক্ধিত স্বত্ধপের কোনও সম্বন্ধ নাই । দ্বিতীগ্নতঃ__নৈতিক উপদেশ কলার 
অঙ্গ নছে। অনস্থকে জপার্বিত করাই কলার উদ্দেশ্ব। তৃতীয়ত:_ক্দতিশয় উদ্নভ 
সভ্যতাত ধূুগ কলার অভিব্যক্তি উপযোগী নহে। মহাকাবা এবং নাটকে বণিত চরিত্র- 
সকল সম্পূশ স্বাধীন এবং ব্ব-নিয়ত্বিত হুওয। প্রয়োজন । কিন্তু অতিশয় উন্নত সমাজে 
মাঞ্বের আচরণ ক্দাইন ও প্রচলিত গ্রণাখার। নির্ত্িত। ট্রয়ের যুদ্ধে এচিলিল খখন 
আপনাকে অপমানিত মনে কিয়! বৃক্ধক্ষেত্র ত্যাগ করি! গেলেন, তখন সেনাপতি 
আগাযেম্ননের সঅঙ্মতির অপেক্ষা করেন নাই, সেনাপতিঞড ওাহাকে নিবৃত্ত করিবার 
ক্ষত অগ্রতোধ ভি অপ্ত উপায় ক্দবলন্ষন কৰেন নাই । কলাগ ঝাঙ্গন্যবগের প্রতি 
পক্ষপাতিত! লক্ষিত হৱ, ইহার কারণ ভাহাৱ! স্বাধীন । কলায় যে সমস্ত প্রাচীনক1লের 
ৰীত্বগশেৱ কীন্ধি-কাহিনী বনিত আছে, তাহাদের অস্ত্রশস্থাদি, এমন কি খান ও পানীও 
স্বনিস্থিত । ইহ তাহাদের পরনিতরতা-মুক্তির নিদর্শন । চতুখতঃ--কাবা-কলায় বণিত 
চতিত্রগণ কখনও ছঃখ ও বিপদে একান্ত অভিন্কৃত হইয়| পড়ে ন!। পঞ্চমত:_-মালব- 
চৱিত্েৱ বৰ্ণনাত মানবের লাফ্দিক ও পরজ্ঞান্ুগত অংশই মূখ্যত: চিত্ৰিত হয়। মানবের 
পরজ্াগ্গত সান্দিক চিন্জাবেগ কলার বিষন্ন, তাহান ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নহে। 
লাফিবঞ্চ ৰলিয়াই ন সকল চিত্যাৰেগ অলঙ্েত ৰ্যজক | ব্তঃ-কেবল পাপ ও ছুষাবৃত্তি 
কলার বিধত হইতে পাৰে না। পাপ যুক্িহীন ও অ-সাফ্বিক; কলায় তাহার স্থান 
নাই । নিলটনের কাবোর সন্তান অনেক মহৎ গুণের অধিকারী ও যুক্তিসঙ্গত প্রবৃত্তিদ্বার। 
পরিচালিত । তাহার চরিত্রের এই মহব্বই আমাদের মনোহরণ করে। দপ্ুমতঃ--কাব্যে 
ছুই সং প্রবৃত্ধির মন্যে সংঘ দেখিতে পায়! ধান । বিভিগ্র চরিত্রে তাহার! রূপাক্সিত। 

হেগেল কলাকে তিন শ্রেণীতে বিশ্ক্ত করিয়াছেন: (১) প্রতীকমূলক,* 
(২) সৰ্দ্দোত্বৰ* এবং (৩) রোমাস্তিক । প্রতোক কলান্থরি'র ছইটিন্দংশ-_তাহার আধ্যাত্মিক 
ন্মাধেক্স ও তাহার জড়ীয় বাহন বা ক্ূপ*। জড়ের মধ্যে সঙ্গের দীন্তিক্কপ সৌন্দঘ/ই কলার 
আধ্যান্মিক স্বাধেত্ব। ইহাদ্বার! কলার বিভিন্ন অংশের একত্ব সাবিত হয়। আদর্শ-কলার 
স্থক্টতে এই ছুই ভাগের পবিপূর্ণ সাষা বর্ধমান । প্রতীকমূলক কলার মধ জড়ীয় কূপের 
প্রাধাক্স, পাধযাক্মিক ভাব যথেষ্ট চেষ্টা সব্বেঞ পূর্ণ ক্ষপে প্রকাশিত হইতে পারে ন!। 
বে কল৷-স্থরিতে এই ছুই অংশের পূর্ণ সত] বর্তমান, তাহাই লব্ধত্রে্ট। প্রাচীন গ্রীক- 


আআ * Symbolic + Classical + Form 
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কলা এই শ্রেণীর । রোমাস্তিক কলার মধ্যে আধ্যান্মিক ভাবের প্রাধান্ত । সকল যুগেই 
এই তিবিধ কলার স্থটি হইয়াছে, ইহা সত্য হইলে, সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কল। প্রধানতঃ 
প্রভীকমূলক । তাহার পের যুগের কল! দ্বিতীয় শ্রেণীর । বোমাস্থিক-কল। সকলের 
পরবতী । + 


প্রতীকমূলক কলা 

আধ্যাত্মিক ভাবপ্রকাশের নিক্ষপ চেষ্টা হইতে প্রভীকমূলক কলার উদ্ভব । 
ভাবপ্রকাশের উপযোগী বাহন না পাহত্থা মানৰ-মন প্রতীকের সাহাব্য গ্রহণ করে। 
প্রতীক দ্বার! তাহার অর্থের ইন্দিত প্রদত্ত হয় মাত্র, অর্থ প্রকাশিত হয় ন!। বলের 
প্রতীক জপে নিংহের মুষ্টি, এবং ত্রিমুষ্টি ঈশ্বরের প্রতীক ন্ধপে জিুঙ্জ ব্যবহৃত হয়। 
প্রভীকের সহিত প্রকাশিতব্য বস্তুর কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ খাকিলেও, সম্পূর্ণ 
সাদৃশ্য খাকা অসম্ভব! এই জন্ত তাহার একাধিক অর্থ হইতে পাবে। ত্রিকুজকে যেমন 
উ্ববের প্রতীক বল! খায়, তেমনি নীলনদের ব-হীপের বিশেষত্ব উর্দারতার প্রতীক বলিয়াও 
গ্রহণ করা দায়। এই জন্য সকল প্রতীকমূলক কলাই রহস্তাচ্ছাদিত। 

“মং” ও তাহার বাহ প্রকাশের মধ্যে পাখক্যবোধ ন! খাকিলে, কলা-স্থষটি হইতে 
পাবে না। স্থতরাং যত দিন মানব-মনে এই পার্থকাবোধ না জন্মে, ততদিন কলা-নি 
শন্থবপর হয় না। বে সকল জাতির মধ্যে এই পার্থকাবোধ জন্মে নাই, তাহাদের 
অধ্যে কলার উদ্ভব হয় নাই। প্রাচীন জেন্দ, জাতি ঈশ্বর জানেই আলোকের উপাসন! 
করিত, লোককে ঈশ্ববের প্রতীক বলিত না। লং ও প্রতিভাসের পার্থকোর উপলব্ধি 
তাহাদের হয় নাই । তাহাদের মধ্যে কলার আবিাবও হয় নাই । প্রাচীন হিন্দুরদিগের 
অধ্যো এই শার্খকাবোধ অস্পষ্টভাবে থাকিলেও, সকল সময়ে তাহার! সৎ ও প্রতিভাসের 
পার্থক্য উপলব্ধি করিত না। যখন এই পাৰ্খক্য উপলব্ধি কৰিত, তখন সংকে (রদ্ধকে ) 
জগং হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছি্ত করিয়। ফেলিত, তাহাকে নিন নিরাকার পৃস্ো পথ্যবসিত 
করিত, বাক্য, মন ও ইন্দিয়ের অতীত বলিত! মনে করিত। আবার এই উপলদ্ধি যখন 
হইত না, তখন প্রাকৃতিক বস্তুকে দ্ধের সহিত অভিন্ন গণ্য করিত, গাভী, সপ ও 
বানের পু্জ। করিত। এশ্বরিক ও প্রারুতিকের মধ্যে ভেদজ্ঞানের অভাবই ছিন্দু-কলার 
অৰ্বাভাবিকতার কারণ । হিন্দু-কল্পনার মধ্যে স্ব-বিবোধের নদস্প্ট অহ্ত্থৃতি হইতেই ছিন্দু- 
কলার অন্বাতাবিক সৃষ্টি উদ্ভূত হইয়াছে । গাভী, সর্প ও বানৱকে ঈশ্বরবোধে পুঁজ 
করিলে, ঈশ্বরকে প্রকাশিত করিবার জন্ত ইন্জিয়-গ্রাহ বন্ধর ক্মহপযোগিতা তাহার! 
ন্বহভব কৰিত ॥ এই বিলোধের সমন্বয়ের জনই ইজ্ি-গ্রাহ্ বন্ধুর অপরিমিত বিস্তৃতিদবার। 
সলীমকে প্রকাশিত করিতে চেষ্ট! করিত । হিন্দু দেবতাগণের মুষ্টি যে বহু হস্ত-পদ ও 
সন্তক-বিশিহ, ইহাই তাহার কারণ। কাল-সম্বন্ধেও হিন্দু-ক্জন| এই জন্তই উদ্দাম হইয়া 
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পড়িয়াছিল। তাহাদের অসংখ্য যুগ, কল ও পরিমাণের কল্পনাও এই কারণ হইতে 
উদ্ভৃত। স্বাধ্যান্মিক ভাব ও তাহার বাহলের মধ্যে অসামত্স্তই হিন্দু-কলার বিশেষ । 
আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশিত হইবার জন্ত প্রচেষ্টা করিয়! ব্যর্থ হইয়াছে, এবং বিপুল প্রচেষ্টার 
আলোড়নের ফলে স্ষ্ট সুদ্ধি বিকৃত ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। 

মিশরের প্রতীক-কলা! হিন্দু প্রতীক-কল। ব্বপেক্ষা কিকিৎ উপ্লত। কগৎ-সহ্ধে 
মিশরীয়গণের ধারণ! তাহাদের ফিনিকৃসের কাহিনীতে এবং পিরামিদ্‌, মন্দির, ওবেলিস্ক 
এবং মেম্নন্‌ মৃষ্টিদকলের মধ্যে প্রকাশিত। ওবেলিস্কগুলি স্ুধ্য-কিরণের প্রতীক । 
সাত ও বারে! সংখ্যাকে মিশৰীয়গণ প্রতীক রূপে ব্যবহার করিত । সাত ছিল গ্রহের 
সংখ্যা, বারে চঙ্জের পরিক্রমার সংখ্যাঁ। এই জন্য মিশরীয় মন্দিরে সাতটি স্তন্ত অথবা 
বারোটি সোপান। স্ফিন্কৃস্‌ বিশ্ব-বহুস্যের প্রতীক । এই সকলের মধ্যে সৎ ও প্রতিভাসের 
পাকোব স্পষ্ট উপলব্ধি দেখিতে পাওয়া খায়। 

কিন্তু সং ও প্রতিভাসের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যবোধ দেখিতে পাঁওয়। বায়, হিন্দু ও 
পারপিক প্দ্ৈতবাদসূলক কলার মধ্যে। হিক্র কবিগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, 
বিরাটের কলা। এই সকল হিন্দু, পারসিক ও হিক্র-কণায় অলঙ্গ বিশ্বের সার, অন্য সকল 
বন্ধ তাহার উপলক্ষণ মাআ। হিন্দু ও পারলিকগণ ঈশ্বরকে জগতের আটা, জগতে শুনহ ত 
এবং জাগতিক ব্যাপারে প্রকাশিত বলিয়া ধারণ! করিগ্াছিল। হিক্রগণ ঈশ্বরকে একমাত্র 
সত্য বলিয়া মনে কৰিত। তাহাদের মতে সাহার নিকট অন্ত বন্ধর কোনও সত্তা নাই। 
হিক্র ঈশ্বর বিরাট । যখন অসীমকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা উপযোগী তাযা অথব। অন্ত 
কোনও উপায় না পাইয়! বার্থ হয়, তখন সেই চেষ্টাই বিরাট্‌ । 

হেগেলের মতে উপকথা,” ক্ূপক কলা, এবং বূপক বর্ণনায় প্রভীক-কলার পূর্ণ বিলুপ্ি 
ঘটিয়াছে। উপকথার কোনও গল্পের মধ্যে কোনও নৈতিক উপদেশ অথবা সত্য থাকে। 
কিন্ত সেই গল্প ও উপদেশ অথবা সত্যের মধ্যে সন্বন্ধ একান্ত ভাবে বাহ । তাহাদের মধ্যে 
স্বাভাবিক কোনও সাৰৃ্ নাই । হেগেলের মতে এইপগুলি প্রকৃত কলা নহে। 


সৰ্ব্বোত্তম কল! 
আত্মার স্বরূপ প্রকাশ করিতে হুইলে মূর্য আব্মাকেই প্রকাশ করিতে হয়। কিন্ত 
প্রতীক-কলায় ক্মাস্মার সাৰ্বিক রূপই ব্যক্ত হয়। হিন্দু-কলায় পরমার্থ "নিরাকার এক” 
কূপে ব্যক্র। এই একের মধ্যে কেবল সত্তা ভিন্ন অন্ত কিছুই নাই। এই শূল্তগর্ত মহা- 
সামান্যের মধ্যে বিশেষ ও ব্যক্তিত্বের স্থান নাই । স্বতরাং প্রতভীক-কলা বিশিষ্ট সীমাবদ্ধ 
রূপের মধ্যে মহাসামাক্ককে প্রকাশিত কৰিতে গিষ্কা ব্যর্থ হয়। হিন্দুদিগের রূপবন্জিত 
একের” সহিত ইচ্ছিয়-গ্রাহ্ কূপের কোনও সমন্বয়ই সম্ভবপর নহে। কলার আধ্যান্মিক 
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ব্মাবেদের সৃত্ঠ বাক্রিত্ব-গ্রহণ ভিন্ন তাহার আদর্শ প্রকাশিত হইতে পাতে না। প্রাচীন 
শ্রীকগণ পরমাখকে শৃন্তগর্ড সাৰ্বিক বলিয়া মনে করিত না। গ্রীক দেবতাগণ ছিলেন 
ব্যক্তিত্ব-সম্প্ন পুক্চৰ। মানবাস্মা নখন পরমার্থকে পুরুষ বলিয়া মনে করে, তখন তাহাকে 
আপন! হইতে ব্যতিত বলিক্া গণ্য করে। এই জন্ঞই কলার মানবীয় ভাবের এত প্রভাব। 
এই জকন্ত পরমার্থকে মাননীয় গুপান্থিত+ বলিয়া কলায় ধারণ! কৰা হয়। সক্দোত্তম কলার 
মানৰীয়তাই তাহার প্রধান বৈনিষ্য। ইহার আধ্যাস্মিক আধেয ও ন্ধপের মধ্যে পূর্ণ 
সামঞ্্ক বর্যান। সআধেয়ের কোনও অংশই রূপের মধ্যে অপ্রকাশিত থাকে না। 
বোমান্তিক-কলায় আধ্যান্মিক ভাবের প্রাধান্ত । এই জন্প তাহা প্রায় ধশ্মে উন্নীত 
হইয়াছে। গ্রীক ভাব্বর্ত্যে দেবতাদিগের মৃষ্টি মান্তযের মত হইলেও তাহাদের সাফ্বিকতা, 
তাহাদের দেবদ্ধ, তিবিক্র পরিমাণে মানবীর বৈশিষ্া-ঘিত্রিত নহে। তাহার! জগতে 
খাকিয়াও যেন জগৎ হইতে লিলিপ্ত, এইভাব ক্ষুটিয়া উঠিয়াছে। একট! পরিপূর্ণ শান্তি 
ও চিরস্থায়ী আনন্দের ভাব এই সকল মৃষ্টিতে প্রকাশিত। সর্বোত্তম কল! বলিতে ঘদিও 
শ্বীক-কলাই বোঝায়, তথাপি যে কলাব মধ্যে আধ্যান্মিক ভাব ও কূপের পূর্ণ সামা 
আছে, তাহাই এই শ্রেণীতুক্ত । গ্রীকদিগের মধ্যেও প্রতীক-কলার ও বোমান্মিক-কলার যে 
একাস্ব অভাব ছিল, তাহা নহে। ঈশ্বরের থে ধারণ! সন্্দোৱম কলার প্রকাশিত, তাছ। 
পূর্ণ নহে। ঈশ্বর অসীম। কিন্ত গ্রীক দেবতাগণ সসীম। ঈশ্বর শ্বতঙ্গ। গ্রীক দেবতা 
গণ স্বাধীন নহে। তাহারা অদৃষ্টের অনীন। এই জঞানলাতের সঙ্গে সঙ্গে সর্কোত্তম কলার 
বিলোপ ঘটে। 





রোমাস্তিক-কল। 

রোমান্তিক-কলার মধ্যে স্সাধ্যান্মিক ভাবের প্রাধান্স। সর্বোত্তম কলায় পরমাণের 
শাসথ মৃষ্টি প্রকাশিত, কিন্তু বোমান্থিক-কলাছ বন্য, গতি ও চাঞ্চল্য প্রকাশিত । আস্মাকে 
নিজের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, শুধু সাৰিবক ক্ষপে আপনাকে দেখিলে চলিবে না, মূর্ত কাপে, 
ব্যক্ষি রূপে দেখিতে হইবে। স্বকীয় সানিবকতার স্থানন্দময় শাস্থির মধ্যে আবদ্ধ ন! থাকিয়া, 
আপনাকে বিভক্ত করিয়া, আ্বাপনার সহিত দন্দে প্রববত্ত হইতে হইবে, এবং সেই পদের 
ফলে খে শান্ধি ও আনন্দ উদ্ভূত হইবে, তাহ! নিশ্চলতার শাস্তি ও আনন্দ নহে, তাহা 
ছন্বের সমাধানের শান্তি ও আনন্দ । আত্মার সধ্যগত বন্য এবং সেই ছন্দের সমাধানই 
কোমাস্তিক-কলাব ন্দাধ্যান্ডিক আৰের। সর্ক্দোতন কলা দুঃখ, বত্রণ। ও অমঙদলকে অহন্পর 
বলিয়। তাহার প্রকাশের চেষ্টা করে নাই। কিন্ত রোমাস্কিক-কলার তাহারা প্রাণস্বরূপ । 
যাহা অহন্দর, রোমান্তিক-কলাদ্ব তাহা চিত্রিত হইয়াছে। অন্ধ্-পীড়িত আস্মাই 
াসাস্তিক-কলার বিষয়বন্ত । 


8০০০ 
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শুষ্টের জীবন, মৃত্যু ও পুনক্ষব্যান, এবং তাহার প্রধান শি্বাদিগের এবং সন্ত ও 
সহিদদিগের অভিজ্ঞতায় আব্মাব অস্তদ্বদ্দ এবং সেই ন্ছে জয়লাভ বিশেষভাবে প্রকাশিত। 
বোমাস্ভিক-কলার বিহয়বস্ধ এই সকল হইতে সাধারণতঃ গৃহীত । মধ্যযুগের চিত্রকলায় 
মুখ্যতঃ এই সকল বিষয়ই চিত্ৰিত হইয়াছে। বাহৃজগং এই কলায় মূল্যহীন। পুরুষের 
ব্যক্তিত্ব এই কলার একটি প্রধান বিশেষন্থ। সিভালরির’ সাহিত্য ও কলার এই ব্যক্তিত্ব 
বিশেষভাবে প্রতিফলিত। সিভালরির প্রধান লক্ষণ তিনটি_আআস্মসন্মান, প্রেম এবং 
প্রনৃভক্তি। আত্মার ব্যক্তিত্বের অনীমতাই এই তিন গুণের ভিত্তি। আমি আম্মা, আমার 
মূল্য সকলে স্বীকার করুক, ইহাই আব্মসন্মানের মূল কথা । রোমাস্তিক প্রেমের ভিত্তিও 
তাহাই ; তবে এখানে অন্য এক ব্যক্তির--প্রেমের পাত্রের মূল্যই অসীম। প্রভুভক্তিতে 
প্রন্থর গোষগুণেত বিচার নাই। তিনি প্রন্থ। তাই তাহার মূলা অসীম। ইহার মধ্যে 
নীতির কোনও প্রশ্ন নাই। আআস্মা নিজেই লিঙ্গে উদ্দেশ্য, স্বতরাং অসীম, এই ধারণাই 
আস্মসনমান, প্রেম ও প্রন্থতক্তির সুল। গ্রীক-কলায় এই ধাব্ণার কোনও প্রকাশ 
নাই। এচিলিসের বোধ ভাহার বাক্রিত্বের অপমান হইতে উত্তিক্র হয় নাই । লুষ্তিত 
জন্য তাঁহার প্রাপ্য ভাগ তিনি প্রাপ্ত হন নাই বলিয়াই তাহার রোষ উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। 
আধুনিক কলার বিশেষত্ব যে রোমাস্তিক প্রেম, তাহার স্থানও গ্রীক-কলায় ছিল না। 
দৈহিক প্রেমই তথায় স্্রী-পুরুষের সম্বদ্ধের ভিত্তি বলিয়া গণ্য, আধ্যাত্মিক প্রেম লহে। 

চিত্র, সঙ্গীত ও কবিতা এই তিনটি কলাই প্ৰধানতঃ ৰোমান্তিক । গধিক স্থাপত্য 
প্রধানত: বোমাস্িক। স্থাপত্যকলাস্থ গতি প্রকাশিত হুইতে পারে না। তাঙ্রধ্যেও 
গতির প্রস বেলী নাই। চিত্র, সঙ্গীত ও কবিতাই সেই জন্য রোখাদ্ডিক-কলান মূখ্য 
বাহন। দ্বিতীয়তঃ চিত্র, সঙ্গীত ও কবিতার বাহন স্থাপত্য ও ভার্ব্যকলার বাহন 
অপেক্ষ! সুস্মতর। কঠিন জড় বন্ধই স্থাপত্য ও তান্সক্টের বাহন। কিন্তু চিত্রের বাহন 
দেশের মাত্র দুইটি দিক, এবং ইহাতে প্রকাশিত হয় বন্ধ বাহ রূপ মাত্র, তাহার বস্ধত্ব 
নহে। সঙ্গীতের বাহন হুর । কবিতার বাহন শব্দ ও মানসিক প্রতিক্ূপ । 

বোমান্তিক-কলায় ইক্জিয-গরাহ কূপে পরসার্থের প্রকাশে অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি কৰিয়। 
আত্ম কলাকে আপনার প্রকাশের অস্ুপযোগী বলিয়া! গণা করে । তখন আপনার পূর্ণ 
প্রকাশের জন্য অন্য পদ! অন্সন্ধান করে। এই পন্ধাই ধর্ম । 


খে) ধৰ্ম্ম 
পলৎ ( পরমার্থ ) ও অসঙ্গ আস্থা অভিন্ন । মানবমনে পরমার্ধের জ্ঞানই অসঙ্গ ! 
পরযার্থ ও জানা অভি্ন। এই অন্ত আব্মাক্ূপে তাহার জ্ঞানই তাহার সত্য জঞান। কিন্ত 
ইন্দিয়-গ্রাহ্ রূপে আত্মাকে সম্পূর্ণ প্রকাশিত করিতে পারা যায় না| অথচ ইক্িয়- 
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গ্রাহ্ন কূপে পরমার্থকে প্রকাশিত করাই কলার উদ্দেশ্ব। এই বিরোধের ফলেই ধশ্রের 
উদ্তৰ। 

চিন্তাককপী সান্িকই দ্মাস্মার স্বরূপ ! হৃতরা* সার্সিক চিন্তাক্ূপে পরমার্থের দর্শনই। 
তাহার সতা দশন । পরমার্থের এই দর্শন, কেবল “দর্শনেই” সম্ভবপর | ইহ্দিয়-গ্রান্য কূপে 
পৱমাৰ্থের দশনি হুইতে মাহুষ বিশুদ্ধ চিন্ত! কূপে তাহার দর্শনে অব্যবহিত ভাবে উঠিতে 
পারে না। উভয়ের মধ্যে আব একটি ক্রম আছে। সেই ক্রমে পরহার্ের যে দ্ধপ দু হয, 
তাহা সম্পূৰ্ণ ₹জিয়-গ্রাহ্থ নহে, সপ্পূর্ণ প্রজ্ঞা-গ্রান্ধও নহে। এই যধাবান্তী ক্রমই ধর । 
চিন্তার্ূপ পরমা কলায় ইচ্ছিয়-গ্রাহ্ধ কূপ গ্রহণ করে; দর্শনে তাহা চিন্দাপে আআবিদ্ধূত 
হয়। ধর্টের আধেয় সঙ্গ চিন্তা; কিন্ক তাহার কূপ অংশতঃ ইন্সিয়-গ্রাহ, অংশতঃ 
প্রজ্জা-গ্রাহ । হেগেল এই ক্ূপকে ৬/০5৫911078 অর্থাৎ প্রতির্ূপক চিন্তা! বলিয়াছেন। 
সাধারণ প্রতিরূপের মধ্যে লান্বিকতা নাই; তাহা কোনও একটি বিশিষ্ট বন্ধর প্রত্িকপ- 
মাজ॥ কিন্তু ড০:5.০110০8 যদিও মানসিক চিত্ন্ধলী, তথাপি তাহার মধ্যে সাধ্বিকতা 
বর্তমান । ইহ! ঘদিও বিশুদ্ধ চিন্ত। অর্থাৎ সাৰ্বিক, তথাপি সেই সাৰ্বিক প্রত্যক্ষ কূপের 
মধো প্রকাশিত। করিব সম্বন্ধে সাধারণের ধারণ। একটি Vor০l৷৷০৪। পরপ্রতায় 
আপন! হইতে বহির্গিত হুইয়া জগতে পরিণত হুয়। ইহাই দার্শনিক সত্য । পরপ্রতায়ের 
জগতে পরিণতি কোনও কালিক ঘটন। নহে। ইহ! সনাতন ক্রিয্না। কিন্তু সাধারণে 
স্বরিকে কালিক ঘটনা বলিয়াই বিশ্বাস করে। পরপ্রত্যযকে তাহার! ঈশ্বর বলে, তিনি 
ন্মতীতে কোন একদিনে জগতের থ্রি করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং সান্দিক 
চিন্তাকে ইন্জি-গ্া্ জপে গ্রহণ করে ! এই জন্ত ইহ! ৬০29০110701 পৃষটবশ্দের ত্রিত্ববাদে 
ইশ্বর পিতা ও পুত্র উভয়ই । পিতা-পুছের সমন্ধ ইন্িয়-গ্রাহয সম্বন্ধ হইলেও, ইহ। সতের 
নিকটবর্তী । উশ্ববের মধ্যে সাফিবকতা ও বিশিষ্টত1 উভয়ই বর্তমান । সাফ্নিক ঈশ্বরই 
পিতা, তিনি ক্দাপনার মধ্য হইতেই বিশেষের উদ্ভাবন করেন) বিশেষই পুত্র! ঈশ্বরকে 
পুরু বলি! বিশ্বাস একটি ৬০755511571 পরমার্থ বে আব্মা, তিনি খে পর্ষদাচ্চ 
ক্যাটেগন্ি অসঙ্গ প্রত্যত, এই সত্যই এই বিশ্বাসে প্রতিফলিত ! ঈশ্বরের অবতার সাত 
যানবন্ধপ ধারণ একটা ৮০০51০11988 1 ইহ! ঈশ্বরের সহিত মাহুষ্বের একত্বের ধারণ।। 

জনসাধারণের চিন্তা যতটা উচ্চে উঠিতে সমর্থ, তাহাই বিভিন্ন ধশ্মে প্রতিক্ষলিত। 
বিশুদ্ধ নিঝাধান চিন্তা তাহাদের পক্ষে অসাধ্য । এই জন্ত সত্য তাহার দার্শনিক রূপ 
পরিহার করিস ধর্মের কাপে জনসাধারণের নিকট আবিতূত হয়। কোনও ধর্মের আখের 
চিন্ত। হইতে তাহার ইন্দিক-গ্রাহ কপ বাহির করিস! লইলে, বাহ! অবশিষ্ট থাকে, তাহ! ত্য 
কিনা, তাহার উপরই তাহার সত্যতা নির্ভর করে! হেগেল পুষ্টণ্কেই একমাত্র সম্পূর্ণ 
সত্য ধৰ্ম বলিয্াছেন। কেননা, এই ধর্শ্মের রূপক অংশ বাদ্দন করিলে যাহা ক্ববশিষ্ট থাকে, 
তাহার সহিত হেগেলের নিজের দর্শনের সম্পূর্ণ মিল আছে। 

প্রতিক্কপক চিন্তা-কূপে পরমার্থের ক্ভিব্যক্ষিই ধন্ধ । প্রত্যেক ধর্ম্মের তিন অংশ। 
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(এই সকল অংশ নোশানের তিন অংশের অরূপ ) : (>) সাৰ্বিক অংশ, ( ঈশ্বর অথবা 
সাৰ্বিক মন এই অংশ ), (২) বিশিষ্ট অংশ (সীম মন-__বিভিত্র মাঙ্থযে বিভিন্ন কূপে 
প্রকাশিত মন। ঈশ্বর ও বিশিষ্ট মন পরস্পর হইতে স্বতস্থ! মাশুযের মন ঈশ্বরকে 
বিষযব্ূপে অবগত হয়, এবং তাহ! হইতে আপনার যে বিচ্ছেদ হইয়াছে, তাহাও অবগত 
হয়। এই বিচ্ছেদই পাপ ও দুঃখ ) এবং (০) ব্যক্তিত্ব । ( ইহা হইতে ঈশ্বরের উপাসনা 
ও পূজার উদ্ভব হয়। বিশেষের সাব্বিকের মধ্যে প্রত্যাগমনই ব্যক্তিত্ব। এই প্রত্যাগমনে 
বিচ্ছেদের অবসান। উপাসনায় মানবমন ঈশ্বর হইতে আপনার ভেদের বিলোপ করিতে 
চায়, তাহার সহিত এক হইতে চায়। ইহাই পূজ৷। ) ঈশ্বর ও মানবের একত্বই সকল 
ধশ্দের সার। প্রতোক ধশ্মেই ঈশ্বর হইতে যানবের বিচ্যুতি ক্ন। করে, এবং তাহার 
সহিত পুনস্মিলনের জন্য চেষ্ট। করে। বিচ্ছিন্ন সনীম জীবের ঈশ্বরের সঙ্গে একীদ্ভুত হওয়াই, 
এই মিলন | ঈশ্বর ও মানবের এই একন্বই পরমান্মার ( অসঙ্দ আস্মার ) আবেয়। আত্মা 
যখন তাহার বিহয়কে আপন! হুইতে ক্মতিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে, তখনই পরমাস্মায় 
পরিণত হয়। কলা, ধর্ম এবং দর্শনে মানবমন আপনাকে সমগ্র সৎ’ অর্থাৎ, পরমার্থ 
বলি বুঝিতে পারে। ইহাই ঈশ্বর ও মানবের একা । 

হেগেল সাপনার দর্শনকে সর্বেশ্বরবাদ বলিয়া! স্বীকার করেন নাই। সর্ক্দেশ্বরবাদে 
প্রত্যেক ভিন্ন তিন্ন বস্তই ঈশ্বর, যাহ! কিছুই প্রত্যক্ষ হয়, তাহ! ঈশ্বর হইতে অভিন্_ 
তাহাদের বিশেষ বিশেষ স্বপে, তাহার! ঈশ্বর হইতে অভিগ্ন। কিন্ত হেগেলের মতে তাহার 
ৰিশিষ্টতাও সমীমন্ব সহ ব্যষ্টি মন ঈশ্বর হইতে 'অভিগ্ন নহে। বিশিষ্টত! ও সদীমত্ব বঞ্ছদন 
না করিয়! মানবমন ঈশ্বরের সহিত এক হইতে পারে ন!। আমি একটি বিশিষ্ট মন মাত্র । 
কিন্ধ সান্দিক মন আমার মধ্যে বর্তমান, তিনিই আমার অস্তরাস্মা, আমার অস্ধরের সং 
বন্। সাৰ্বিক মন ঈশ্বরকে মানবের হৃদয়ে অবস্থিত বলিলে তাহা স্বদেশ্বরবাদ বলিয়া 
পরিগণিত হয় না। 

3 হেগেল প্রচলিত ধৰ্মগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন_( ১) প্রাকৃতিক 
ধৰ্ম্ম, (২) আধ্যাম্মিক ব্যক্রিত্বের ধৰ্ম্ম এবং (৩) পরম ধশ্ম অর্থাৎ খুষ্টধণ্ম! যুক্তি-বলে 
মান্য থে ধৰ্মে উপনীত হত, প্রত্যাদেশ-নিরপেক্ষ সেই ধর্স্মকে সাধারণতঃ প্রাকৃতিক ধর্ম 
ৰলে। কিন্ত হেগেল এই অৰ্থে "প্রাকৃতিক ধৰ্ম্ম" ব্যবহার করেন নাই । যে ধশ্মে ঈশ্বরের 
আত্মারূপের সম্পূর্ণ ধারণ! নাই, তাহাকে "সৎ বস্তু” অথব। শক্তিকূপে ধারপ কর] হইয়াছে, 
তাহাকেই তিনি প্রারুতিক ধৰ্ম্ম বলিয়াছেন। এই সকল ধর্শ্মে মানবান্মাকে প্রকৃতির 
শক্তির অধীন বলিয়। কমন! করা হইয়াছে! প্রাক্কতিক ধর্ম্মের তিনক্মপ £ (১) ম্যাজিক, 
(২) সং বস্ধমূলক ধশ্মং এবং (০) আধ্যাস্মিক ব্যক্তিত্বাভিগামী ধৰ্ম" । যেখানে 
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সাৰ্বিক মন ও ব্যক্তির মনের মধ্যে পার্থক্য সহ্থতৃত হয় নাই, সেখানে ধর্শ্মের উদ্ভব 
হয় নাই । যেখানে সান্দিক ও বিশেষের পার্খক্যৰোধ জন্মে নাই, সেখানে ভিজ ভিন্ন বত 
[ভিন অক্ক কিছুর অস্তিত্ববোধও নাই! সেই জন্য প্রকৃতি হইতে মাহষেন স্বাতত্নাবোধও 
নাই । ক্দলংখ্য বিচ্ছিন্ন বস্তুর মধ্যে মানুষ আপনাকে একটি বন্ধ বলিয়! মনে করিলেও, 
সে যে জড়বস্ত হইতে অধিকতর ক্ষমতাশালী, এই কূপ একট। ক্ষীণ অঙ্রভৃতি, এবং 
সে বে ইচ্ছাহুসারে মেঘ, ঝটিক! ও জলবাশিকে শাদন করিতে পারে, এই বিশ্বাস 
তাহাত মনে উৎপন্ন হয়! ইহাই ম্যাজিক। কিন্ত ইহার মধ্যে আত্মা যে প্রক্কতি 
বসপেক্ষা উত্তর, এ ধারণ! নাই। ইহার পরে খন লাব্বিকের ধারণ! উৎপর হয়, 
তখন মাঙ্ছম প্রক্কতিকে আপন! হইতে স্বত্জ গণ্য করে। এই পাখকাঝোধই যাবতীয় 
ধর্শ্মের ভিন্তি। কিন্তু এই সাক্িকের মধ্যে প্রথমে বিশেষের কোনও স্থান নাই। ইহা! 
বিশুদ্ধ সত্তা মাত্। সমস্ত বিশেষ এই সাৰ্বিক সত্তার মধ্যে বিলীন হইয়া! খায়। তখন 
ব্যক্তির সংবিদ এবং বাহজগতের যাবতীয় বিশিষ্ট বন্ধর কোনও পাবমাদিক স্তার বোধ 
খাকে ন!। সেই সান্দিক বস্ত নিত্য এবং সমীম বস্থসকল তাহার উপলক্ষণ ধাপে পরিগণিত 
হয়। এ বোধই সৰ্কোশ্বববাদ। ইহার তিন ক্রম হ (১) চৈনিক ধৰ, (২) হিন্দুধৰ্ম 
ও (৩) বৌদ্ধ ধৰ্ম । এই সকল ধৰ্ম্মে ঈশ্বর সঅনস্ধশক্তির আধার, কিন্তু সেই শক্তির কোনও 
উন্দেশ্ব নাই, তাহা। জ্ঞানহীন 'অদ্ধণক্রিমাত্। জানময় ঈশ্বর মগলময় উদ্দেশ্বো জগৎ 
পরিচালনা করিতেছেন, এই ধারণা এই সকল ধৰ্ম্মে নাই । মানবাস্মার স্বাধীনতার ধারণাও 
নাই। এই সকল ধশ্রের ফল রাজতঙ্জণাসন-প্রণালী। চীনের ধণ্ছে ঈশ্বর তেদহীন লাধিবক, 
তিনি শুন্ধ লত্তামাত্র। আকাশই এই ধৰ্মে সর্কশক্তিমান্‌। প্রকৃতির উপত্র আস্মার 
ক্ষমতার ধারণ| খে এই ধর্শ্মে নাই, তাহ! নঙে। কিন্ত সে ধাবণ। অস্পষ্ট, এবং তাছ! 
সাধক সআব্মার ধারণ! নহে। সমাট সেই ক্ষমতার প্রতীক । সমাট্‌ সৰ্দশক্তিমান্‌ 
আকাশের প্রতীক ১ তিনি আকাশ, তিনিই ঈশ্বর! শ্রুতি এবং যৃতাস্মাগণ তাহার 
জীবিত প্রজা বর্গের স্তায় হার শাসনের অধীন । 

হিন্দুব্্দে সংবন্ধর ধারণ| স্পষ্টতর। অক্ষ সৎ। তিনি নিগুণ ও ক্মনবচ্ছি 
ভেদহীন এক ও অদ্বিতীয় এবং নিরাকার । অস্ত খাবতীয় বন্ধ অনিত্য, ও আপতিক। 
তাহার অন্ধ হইতে উদ্কৃত এবং াঁহাতেই বিলীন হয়। ব্রহ্ম দিও পুরুষ বলিয়া! ৰণিত 
হইযাছেন, তথাপি ঠাহাকে আবম! ( 5৮:১৪ ) বলা সাত না। তিনি ব্যক্তিতবহীন। তিনি 
সত নহেন, তাহাত মধ্যে কিছুই নাই ; হিন্দুদের কল্পিত জগতের মধ্যে কোনও প্রথ্থল| নাই, 
এবং যদিও হিন্দুধর্ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ, তথাপি তাহা। অপেক্ষা উদ্ভটতর বহুদেববাদও আর 
নাই। কেহ কেহ হিন্দু তিমির মধ্যে খৃষ্টা্স ডরিত্ববাদের আতাস প্রাপ্ত হুইয়াছেন। কিন্ত 
সতত মতের মধ্যে কোনও সাদুশ্ঠই বন্ধত: নাই । বিশ্বের মৃলীনৃত প্রজ্ঞার ( পরপ্রতায় ) 
আপ বিকাশ তিমূৰ্ধির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যার সত্য, কিন্ধ তাহার বিকাশ হয় নাই। 
পীত জিতববাদের সহিত হিন্দু হ্রদ সাদ দেখাইতে হইলে, ঙ্গাকে সাৰ্বিক, বিষ্ণুকে 
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বিশেষ, শিবকে ব্যক্তি, এবং ব্যক্কিক্ষপে শিবকে সাদিক ও বিশেষের একত্ব বলিতে হয । 
কিন্ত শিবের কমনান মধ্যে সেন্ধপ কোনও ভাব নাই। তিনি “ভবন” ক্যাটেগরির 
প্রতীক । উৎপত্তি ও লয় “ভবনের” অন্তর্গত । শিবের দুই ক্ষপ-শ্্টা এবং সংহার-কর্তা, 
কিন্ত পরপ্রত্যত্নের তৃতীয় পদ "ব্যক্তিত্ব যদিও পরিবন্তন-সভক তথাপি পরিবর্ত্নযাত্র নহে। 
এই পরিবর্তন বিশেষের সাক্কিকের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন। শিবের ধারণার সধ্যে তাহা নাই। 
বিশেষতঃ সং বস্তুর মধ্যে ত্রিমুহ্যির কোনও স্থান নাই । সং স্বীয় স্বরূপে ত্রিধা বিভক্ত নহে। 
অনা, বি ও শিব সতের ত্রিবিধ প্রকাশমাত্র, সতের বাহিরে অবস্থিত, তাহার শ্বক্কপের 
মধাগত নহে। ত্রিমুষ্ঠির তিন দেবতা একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ, কিন্ত সেই তিন 
কূপের মধ্যে একত্ব নাই। হিন্দুদিগের উপালনাও তাহাদের ঈশ্বর ধারণার অন্ক্ূপ । 
তাহাদের ঈশ্বর নিন শৃক্তমাত্র। ঈশ্বর ও মাহুবের অভেদের ধারণাই উপাপন1। হিন্দু 
ধশ্দে ঈশ্বরের সহিত এক হুইতে হুইলে, আপনার মধ্যে যাহ! যাহা! আছে, সমন্ত বর্ন 
করিয়া শুন্ধে পরিণত হইতে হয় ॥ এই অঅবস্থ। অঙ্রন্কৃতি-হীন, ইচ্ছাহীন, কশ্ম-হীন মনের 
নিক্ষিয় শুন ্বন্থ!। কিন্তু ঈশ্বর সআস্যা, এবং দ্াত্া শন্ত-গ নছে; হুতরাং মন হইতে 
তাহার সমন্ত আধেয় নিঃশেষে বহির্গতি করিয়া মুক্তিলাভ সম্ভবপর নহে। কণ্মদ্ধার। কর্শ্ম- 
নীতি, বাষ্ট এবং ধন্্মের ক্ষেত্রে সাহ্বিক উদ্দেপ্তালিদ্ধির প্রচেষ্টাছবারাই মুক্তিলাভ সম্ভবপর হয়। 
পাপের বোধ কখন! প্রীয়স্চিন্রের ইচ্ছ! হিন্দুধ্দের মধ্যে নাই । হিন্দুদের যে নীতিজ্ঞান 
নাই, তাহা। নহে। কিন্ত কণ্ম-নীতি ও গালি) তাহাদের উপাসনার.অপন্িহাধ্য অংশ নহে। 

হেগেলের সময় ইয়োরোপে হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে গভীর ওৎস্ক্যের স্থরি হইয়াছিল। 
হেগেলগ হিন্দু দর্শন পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্ধ বিশেষ আত্ম করিতে পারিয়াছিলেন 
বলি! মনে হয় না। তিনি হিন্দুধ্শ্ম-সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহ! জম-সংকুল। 
(বৌদ্ধ ধ্্দ-সঙ্ন্ধে ভাঁহার মতও নিতুল নহে। 

আধ্যাত্মিক বযক্তিত্বাভিগামী ধৰ্শ্মের মধ্যে হেগেল জরাপৃত্বের ধর্ম, লিন্বীয় ধন্ম ও 
মিশরীন্ ধর্শ্মের উল্লেখ করিয়াছেন। রাগের ধশ্দের ঈশ্বর আহর মাজদ! অনবচ্ছিগ্ 
নহেন; তিনি সঙ্গলঙ্বরূপ, হ'তরাং অমঙ্গলকর্তৃক অবচ্ছি্র। তিনি শক্তি-স্বর্ূপও বটেন। 
এই জন্যই হেগেল অরাথুস্দের ধশ্থকে সৎ বস্তমূলক বলিয়াছেন, কেননা, পৎ বস্তই 
শক্তি । আহ মাজ্দার বিরুদ্ধ শক্তি আহিমান তাহাই মত স্বাধীন । ইহা দৈতবাদ। 
আঙ্গল ও 'অমঙ্গলের মধ্যে চিরস্থায়ী দন্ব আম্মার লক্ষণ। কিন্তু আত্মার বন্য তাহার 
লিজের মধ্যে আবন্ধ। 'সাহর মাজদার ছন্দ বাহিরের শক্তির সহিত। জরাখুস্মের ধশ্মে 
ঈশ্বর হইতে ভিন্ন যে শক্তি স্বীকৃত হইস্াছে, তাহা ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্, তাহার 
সহিত ঈশ্বরের মিলন সম্ভবপর নহে। সিরীয় ধর্মে এই ত্রুটি সংশোধিত হইয়াছে। এই 
ধর্মে ঈশ্বর হইতে ভিপ্ন তব্ব ঈশ্বরের মধোই অবস্থিত, এবং উভয়ের হন্দণ্ড ঈশ্বরের 
লিঙ্গের অন্ততবন্ব । ইহাই আত্মার স্ব্ূপ ! ৮০৩৭ একটা পক্ষী । প্রতি পাচ অথবা 
ছদ্মশত বহলর্‌ অন্তর এই পক্ষী চিতানলে আপনাকে ভন্বীন্ুত করিয়া তৃতীয় দিনে 


রি 
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আবার চিতাতন্ম হইতে পুনকজ্জীৰিত হইয়া উত্থিত হয়! ১০০১৩ মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়া! তৃতীয় দিনে আবার পুনকদ্দীৰিত হন ॥ দেবতার মৃত্যুর মধ্যে গভীর অর্থ নিহিত 
আছে! মৃত্যু আব্বার বাতিবেক। দেবতার মৃত্যুর অর্থ দেবতার মধোই তাহার 
বিপরীত বর্তমান, দেবতার মধ্যেই তাহার বিরোধী শক্তির সহিত সংঘধ বর্তমান । 

মিশরীয় ধশ্থে এই তব অধিকতর বিকাশিত হুইয়াছিল। ওলিরিস্‌ এই ধ্মের 
প্রধান দেৰত|। ওলিৱিস্‌ “যে ব্াক্তিদ্বাও! নিহত হুইয়াছিলেন, সেই টাইফন মঙ্গলের 
প্রতীক! টাইফনকর্ঠুক ওপিরিসের নিহত হওয়ার অর্ণ এই বাহ শক্তির তাহার মধো 
প্রবেশ। কিন্ত ওপিরিস্‌ পুনজ্জীবিত হইয়া! কেবল জীব-জগতেরই অধিপতি হুন নাই, 
স্বৃতের জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং টাইকনকে পরাক্ৃত কিয়] পাপের 
শাস্তি-বিধান করিগ্জাছিলেন। মৃত্যু আব্মার ব্যতিরেক, পুনজ্জীবন মৃত্যুর বা/তিরেক। 
সবাক হুত্যা করা হয় পুনজ্দীবনদ্বার।। ইহাখার! ক্মাম্মা ও মৃত্যুর ঘন্বের নিরসন হয়। 
মিশবীয় ধণ্ছে প্রতীকদ্বারা আস্মিক বিষয়ের প্রকাশের জন্ত একটি প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া 
ঘায়। দণ্ডের গুহ তব্বের প্রকাশের জন্য প্রকাণ্ডকায় পিবামিদ প্রভৃতি নিস্মিত ছইযাছিল। 
আব্মাকে ইন্দিয়-গ্রাহ্ কূপে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছাই ইহাত মূলা । মিশরীয় ধৰ্ম প্রক্ুতি 
এবং আম্মা উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত । 

ইহুদী ধৰ্ম, প্রাচীন গ্রীক ধর্ম এবং প্রাচীন কোমক ধণ্থকে ছেগেল আধ্যাত্মিক 
ব্যক্িত্বের অন্তর ক্র করিয়াছেন। এই সকল ধণ্টে ঈশ্বর কেবল সৎ নহেন, তিনি বিনয়ী 
ও আস্ম৷, তিনি ব্যক্তিত্বাপন্ন পুরুদ। 

ইহুদী ধণ্থকে হেগেল বিরাটের ধর্ম্ম বলিয্নাছেন। এই ধর্শ্মে ঈশ্বর পুরুষ, তিনি এক 
ও অদ্বিতীয়, একমাত্র স্বাধীন লতা । তিনি জগৎ স্পট করিয়াছেন। কিন্ত এই জগতের 
কোনও স্বাধীনত| নাই। জগং-স্ৃর্িতে জিহোৰাব কোনও বাহ উদ্দেষ্ধ নাই। গ্রীক 
ধশ্থকে হেগেল সৌন্দদে/ক ধৰ্ম বলিয়াছেন। ইচ্ছিয়-জগং, ঈশ্বৱ-বিহীন এবং তুচ্ছ নহে। 
প্রত্যক্ষ জগতেই ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশিত করেন। কলার বন্দর সৃষ্টির মধ্যে তিনি 
প্রকাশিত। গ্রীক দেবতাগণ আব্মা--তাহার| পুরুষন্ূপে কল্পিত সামাক্তমাত্র নহে। 
জিউল বাস্ধু-মন্ডল, আপোলে| স্থথা, এবং পলিভন সমুদ্র হইলেও, ইহার! বাঘ়ু-মওল, সহ্য 
এদং সমুত্র অপেক্ষা অনেক অধিক, কেবল ইহাদের পুরুবকূপে কল্পনামাত্র নহে। তাহার! 
মানবীয় গুপসমন্িত। মাহহেরও স্বাধীন সত আছে। প্রকৃতির দেখাত! মাছবের সহিত 
বন্ধুত্বের বন্ধনে স্মাবন্ধ। জগতে সবই তাল, সুতরাং আমোদ প্রমোদে বাধা নাই । ক্রীড়া, 
উৎসৰ, গান, নাটক, কল।- এই সকলই ঈশ্বরের পূজা ॥ দেবতার! রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন, 
পাছার! বাষ্টেৱ বাবস্থা রক্ষা। করেন। 

কিন্ু এই আনন্দপূর্ণ ধৰ্ম্মে পশ্চাৎ দিকে আছে এক অজ্ের শক্তি-তাহা'র নাম 
নিষ্ততি। বহু দেবতার উদ্‌কৰ হস্ত থে “এক” হইতে, নিষ্মতিই সেই এক । অজ্ঞাত এবং 
বন্দে হইলে, দেবতা ও মানৰ সকলেই নিহতির অন্বীন। নিস্নতি দ্ধ ও মুক্তিহীন। 
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বোমক ধর্ম্মকে হেগেল উপযোগের ধশ্দ+ বলিয়াছেন । এই ধস্টের প্রধান দেবতা 
জুপিটার রোমক সামাজ্যের্ 'অধীশ্বর ও রক্ষাকর্ভা। এই সাবিনক-দেবতান অধীনে বছ- 
ংখ্যক দেবতা ক্মাছেন। তাহাদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। এই সকল উদ্দেশ্বই সায়াজ্যের 
মঙ্গলের স্থচক । কোক দেবতাগণ স্বাধীন নহে, তাহারা মানুষের উদ্দেশ্বা-সাধনের উপায়- 
মাত্র। তাহার! স্বন্দর নহে, কিন্ত উপকারী । গ্রীকদেবতাগণ প্রফুল্ ও আনন্দপূর্ণ, রোমক 
দেবতাগণ উদ্দেশ্ব-সাধনে উৎসাহী ও চিন্তাযুক্ত । 
হেগেলের মতে পৃষ্ধর্শ্মের মধোই সঙ্গ সত্য বর্ধমান । পৃষ্টধর্শ্মের গুড অংশই 
হেগেলের দর্শন। উত্তর এক সতাই বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত। দর্শনে সেই সততা বিশুদ্ধ 
চিন্তার আকারে প্রকাশিত। শৃষধর্শ্দে প্রকাশিত ইচ্ছিয়-গ্রাহ রূপে, প্রতির্ূপ-মূলক চিন্তার 
আকারে। খৃ্টধর্শ্ে পরম সত্য আছে বলিয়াই এই ধর্ম প্রত্যাদিষ্ট হ্ম । ঈশ্বরের প্রকৃত 
স্বন্ধপ এই ধন্যে সম্পর্কে প্রকাশিত । ত্রিত্ববাদ, স্থষ্টিতব্ব, মাঙ্যের পতন, অবতার, উদ্ধার, 
পুনরুখান ও স্বগাঝোহণ, এই লকল তব্বের মধ্যেই খৃটধর্শ্মের সার নিহিত বলিয়া যাহার। 
ইহাদের তথাকথিত "থুক্রি-সপ্মত” ব্যাখ্যা করিয়া ইহাদের অর্থ-বিক্ৃতি করেন, হেগেল 
তাহাদের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। 
শৃষটধৰ্্মের সত্যতার প্রমাণ খৃষ্ট ও তাহার শিশ্নাবর্গের অলৌকিক ক্রিয়ার মধ্যে নাই। 
আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রমাণ আব্মার মধ্যে--স্াস্মাই সেখানে একমাত্র সান্মী। সাধারণ 
লোকের মধ্যে অনুভূতি ক্ূপেই এই প্রমাণ আবিদ্ধৃত হইতে পারে। যাহ! মহৎ ও সত্য, 
তাহার প্রতি আত্মার শ্বতঃ-দ্ভ আকর্ধণই এই প্ৰমাণ । সম্পূর্ণ মাচ্দ্িত মনে দশলিই এই 
প্রমাণ । অন্য ধর্ম হইতে শৃষ্টৰশ্ম কিছু ধার করিয়াছে কি না, তাহার আলোচন! এই প্রসঙ্গে 
ন্মনর্ক। কোনও মত সত্য কি না, তাহার আলোচনায় তাহার উৎপত্তি কোথায়, এই 
প্রশ্ন অবান্তর । দ্বিতীয়তঃ, একই পরপ্রতায়ই সর্বত্র আপনাকে প্রকাশিত করিতে সচেষ্ট। 
ক্র পুরবদবস্তী ধর্দের মধ্যে তাহার প্রকাশ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । 
ঈশ্বর বাস্তব আত্ম*_ইহাই পৃষ্টধশ্দের মুলকখা। বাস্তব আত্মার মধ্যে 
(>) সাৰ্বিক, ( ২) বিশেষ এবং (৩) বান্ধি ; এই তিনটি বৰ্তমান । সাফ্বিকের মধা হইতে 
০বিশেষ বিভক্ত হুইয়| পড়ে, এবং পরে বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে সাব্বিকের সহিত পূনমিলিত 
হয়। পৃষধন্মে এই সাৰ্বিকই সবন্ধপস্থিত উশ্বত_ স্থির পূৰ্বে তিনি যেরূপ ছিলেন, সেই কূপে 
স্থিত ঈশ্বর । এই সাৰ্বিক ঈশ্বর হইতে জীবসমন্বিত জগংক্ধপ বিশেষের উদ্ভৰ। ইহাই 
স্থষ্টি। শেষে খৃষ্টীয় সংঘে সাৰ্বিক ও বিশেষের সম্মিলন । 


(গ ) দৰ্শন 
অপঙ সতাই অসঙ্গ ধর্ক্মের আবের়--তাহার স্বরূপ । কিন্ত ধর্মের ক্রটী এই যে, 
তাহাতে এই সত্য আগন্ধক ৰূপে ব্যক্ত হয়। জগতের স্বষ্টি, ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে ভেদের 
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উদ্ভব এবং পরিণামে এই ভেনের অবসান, সকলই অবশ্তক ব্যাপার । কিন্তু ধর্টে ঈশ্বরের 
স্বাধীন ইচ্ছা! হইতে জগতের স্থষ্টি হুইযাছে বলিয়| বণিত হয্স-_খেন জগতের ক্যঙটি না 
হুইতেও পারিত। ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে ভেদ ও তাহার অবদান একটি কাহিনীর 
আকারে বাণত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে জগংস্থইিও যেমন, এই ভেদ ও তাহার অবসানও 
তেমনি নিশ্নত ও অবশাক | দর্শনেই সত্যের নিয়ত ও যুক্তি-অশ্রযায়ী ক্ষপ প্রদশিত হয়। 
ধৰ্মে সত্য ব্ূপ-সমদ্ধিত, দর্শনে ক্ষপ-বচ্ছিত হইয়। বিশুদ্ধ চিন্তাকপে প্রকাশিত হয়। 

কিন্তু সনদ দর্শন প্রথমেই পূর্ণ তপে পৃথিবীতে ক্যাবিভূত হয় না। হেগেলীয় 
দর্শনের "নোশান"ই সত্যের পূর্ণ্কপ । কিন্ধ এই নোশানের ধারণ! অল্লে অল্পে আবিদ্ধূত 
হয়। পূর্ণ দর্শনে পরপ্রতায়ই অসঙ্গ । বিশুদ্ধ সত্তার ক্যাটেগরিতে ইহার প্রথম প্রকাশ । 
প্রাচীনতম দর্শনে--এলিয়াটিক দর্শনে বিশুদ্ধ পত্াই অসঙ্গ বলিয়া গৃহীত হুইয়াছে। তাহার 
পরে সন্ধার পরবর্তী ক্যাটেগরি ভবন” অঙ্গ বলিস! গণ্য হুইযাছিল। এইকপে ক্রমে ক্রমে 
পূর্ণতর ক্যাটেগরি অসঙ্গ সত্য বলিয়া গৃহীত হইস্থাছিল। কিন্তু সত্যের পূর্ণকূপ প্রকাশিত 
হইয়াছে, পরপ্রতায় কূপে হেগেলের দর্শনে । ইহাই হেগেলের মত। 

অপৰ প্রতায়ই পরপ্রতায়ের স্বরূপ । লজিকের শেষে আমর! যে অসদ প্রত্যয় 
প্রাপ্ত হুইয়াছিলাম, তাহ! ছিল ক্যাটেগরিমাত্র, অন্তঃসারবিহীন, বস্ধত্ব-ব্চ্দিত। কিন্ত এই 
ক্যাটেগরিই বিশুদ্ধ চিন্তার ক্ষেত্র হইতে বাস্তবতার ক্ষেত্রে অসঙ্গ আস্মাকপে অভিবাক্ত। 
দর্শনের মধ্যেই পরপ্রত্যয় সঙ্গ মাপে প্রকাশিত, ইহাতেই তাহার উদ্দেশ্বের পরিপূর্ণ 
শিন্ধি। 

দর্শনই জগদ্ধযাপারের উচ্দেশ্ব এবং তাহাতেই জগস্যাপাবের শেষ পরিণতি । পূর্ণতম 
জ্ঞানই পূর্ণ দার্শনিক জ্ঞান-সম্পন্ন আত্ম! শে জ্ঞান নিত্য ও সনাতন। তাহার পুর্ণতম 
প্রকাশই সঙ্গ ক্সন্ম। 

অনঙ্গ আত্মাতেই হেগেলের দর্শন পরিলমাপ্র । সঙ্গ ন্মাত্মাই বিকাশের শেষ 
পরিণতি । কিন্তু এই পরমাস্মাই সকলের আদি, তিনি পুরাণ পুরুষ । স্তরাং দর্শনের 
যাহা শেষ, তাহাই আবার দর্শনের আদি। এই জন্যই হেগেল দর্শনকে বৃত্তাকার 
বলিয়াছেন। রঃ 
হেগেলের দার্শনিক প্রস্থানের শেষেই পরমাস্মাকলী "দর্শন"কে আমর! প্রাপ্ত হই। 
কিন্ত এই দর্শন কি, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, ইহার প্রারস্তে--সতায়_-ফিরিয় ঘাইতে 
হয়! ইহাই দর্শনের বৃত্ত । এই বৃত্তেত্ব আারস্তে লজিকের পর প্রত্যয় আলোচিত হুইয়াছে। 
ইহার শেষে আমর! পরপ্রতারই (পরমাস্মাকূপ ) প্রাপ্ত হই দার্শনিকের মনে বাস্তৰ-সতা- 
বিশিষ্ট প্রত্যয় ্কপে। ইহাতেই জগদ্থযাপারের সার্থকত।। “সনাতন প্রত্যয় আপনার 
স্ব্পের পূর্ণতা-সাধনে সদ সক্রিয় হইত পরমাস্থা-ক্ষপে আপনাকে উৎপাদন ও সন্ডোগ 
করিতেছেন।” 
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সমালোচন! 

হেগেলের দর্শনে সৰ্ব্দাপেক্ষ। আশ্চর্য্য তাঁহার জগতের উদ্ততব-সম্বদ্ধীর মত! জগত 
কেহ স্থষ্টি করে নাই ; কোনও উপাদান হইতেও জগতের উদ্ভব হয় নাই । লঞ্জিক অথাৎ 
যুক্তি হইতে জগতের উদ্ভব হইয়াছে। লজিকের ক্যাটেগরি এবং ফুক্তি-প্রণালীলমূহে 
হেগেল গতি ও শক্তির সারোপ করিয়াছেন। তাহ। হইতেই যাবতীয় পদার্থ উদ্ধৃত 
হইয়াছে। ইহাই তাহার মত। কিন্ত এই গতি ও শক্তি, ক্যাটেগরি ও যুক্তির ব্যবহার 
করে যে মাহুব, তাহাতেই বর্তমান। জগৎ স্থূল, জাগতিক বন্তসকল নান। গুণের আধার । 
ক্যাটেগরিগণ সুস্থ নিরালন্ব বড্তত্বহীন সামাক্র । তাহাদের দ্বার! জগতের স্থছরি কিরূপে হয়, 
তাহার! কিরূপে স্থূল জগতে পরিণত হয়, তাহার ব্যাখ্যা হেগেল করিতে পারেন নাই। 
কোন কোন সমালোচকের ইহাই মত । 

জাগতিক প্রত্যেক বন্তই ঘে সামান্তের সমবায়, সামান্য ব্যতীত যে কোনও বস্ধতেই 
অন্য কিছু নাই, স্ব-গত বন্ধ থে কেবল অনাবগ্াক কল্পনামাতর, হেগেল তাহ। প্রদর্শন 
করিয়াছেন। সংপ্রতায়গণ মানসিক ভাব? ক্যাটেগরিগণও সম্প্রত)য় ; উভয়েই মানসিক 
ভাব। উভয়ই ুন্্ম। কিন্ত জগৎ যে সকল সংপ্রতাযয়ের সমবায়, তাহার! ইন্দিয়-সদব্ধী । 
ক্যাটেগরিগণ ই্জিয়-সন্বন্ধ-বন্দিত। উত্তরের মধো এই বিপুল প্রতেদ বর্তমান। জগতের 
প্রত্যেক বস্তরই সততা, ও গুণ আছে। প্রত্যেক বন্ধই অন্ত বন্ধুর কারণ, এবং অন্য আর এক 
বস্তুর কাধা। এই জন্ত সত্তা, গুণ, কাথ্য, কারণ প্রহৃতি ক্যাটেগরি । কিন্ত বৃক্ষ, লতা, জন্ত 
প্রন্থতি সামান্মগণের ব্যান্ধি অত অধিক নহে। জগতের সকল বন্ত বক্ষ নহে কিংবা লতা 
বা জন্ধ নহে, কতকগুলি লতা, কতকগুলি জন্ধ। ক্যাটেগরিগুলি সর্কবত্ততে প্রঘোজ্ায 
বলিয়া তাহারা লঙ্গিকের অন্তর্গত। বৃক্ষ, লতা! জন্ত প্রভৃতি ইজিয়-গ্রাহ্ধ বন্ধ সামান্য 
লঙ্গিকের অস্ত নহে। ক্যাটেগরি-জপ বিশুদ্ধ সাসান্তসমৃহ € ব। সার্বিক ) হইতে যুক্তির 
নিয়মে কিক্ধপে ইন্দিয়-স্বন্ধী সামান্তসমূহের উদ্ভব হয়, হেগেল তাহ! দেখাইতে সক্ষম হন 
নাই, ইহাই উপরিউক্ত সমালোচকদিগের মত । হেগেলের অলঙ্গ হইতেছে চিন্ত1। জগতে 
সামান্ত-ূপ চিন্ত! ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, ইহ! সত্য । কিন্ত ক্যাটেগরিকূপ চিন্ক। হইতে 
লঙ্গিকের নিষ্সমাহুসারে কিরূপে ইঞ্জিয়-সস্ধী সামান্ত-রূপ চিন্তার উদ্ভব হয়, হেগেল যে 
তাহা প্রমাণ করিতে পাবেন নাই, ইহ! অস্বীকার কর! সম্ভবপর নহে। 

প্রত্যেক ধর্মেই জগতের একজন জ্ঞানবান স্থরিকক্ত স্বীকৃত । তিনিই প্রচ্গাঙ্থযায়ী 
নিয়মে ভাৰী এক মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাবিয়! জগৎ পরিচালন! করেন। হেগেলের দর্শনে 
জগতের এইরূপ একটা উদ্দেশ্য স্বীকৃত ॥ কিন্ত হেগেলের উদ্দেশ্ববাদের সহিত ধশ্মের 
উদ্দেশ্াবাদের প্রতেগ প্রচুর । হেগেল সংবিদ-সম্পঙ্গ এজ্ঞাকে স্বর আনিতে স্থাপন করেন 
নাই । তাহ! জগতের অতিব্যক্রির শেষে স্থাপিত । যে প্রজ্ঞাদ্বার! জগৎ শাসিত, তাহা 
জগতের বাহিরে কোনও পুক্তবের প্রজ্ঞা নহে, তাহা জগতে অহুস্থ্যত। সিক্স শেষে ঘে 


উদ্দেন্ত, অজ্ঞাত উপায়ে তাহার পূর্বদবন্তী অভিব্যক্িত উপর তাহার প্রভাব পতিত হয়, 
0. 2. 133.66 
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এবং এমনভাবে তাহাথার। অভিব্যক্কির গতি নিশ্বসিত হয় যে, তাহার ফলে সেই উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হয়। সেই উদ্দেশ্য স্ব-সংবিদ। তাহাকে প্রাপ্ত হওয়! বায় কলা, সমাজ, রাস, ধৰ্ম 
এবং দর্শনে। বিনি জাগতিক ব্যাপার হইতে উদ্ধৃত, তিনি জগতের পুর্বে বর্তমান ছিলেন 
না, তাহাকে ঈশ্বর নামে অভিহিত কর! বার না, কোনও কোনও সমালোচক ইহাও 
বলিয়াছেন । কিন্ত হেগেল জগতের উদ্দেস্তে যে পরবন্ধিতার আরোপ করিয়াছেন, তাহা 
কালিক পরবহিত। নহে, তাহা লঙ্জিকের পর্বস্ঠিতা, সিলজ্িস্মের মধ্যে সিন্ধান্ত তাহার 
অবয়ব দুইটির খেমন পরবন্ধী, সেইক্কপ পরবন্ধিত।। হেগেলের যুক্তিতে যাহ। পরে, তাহ! 
আগেও বটে। তাহার পরমাস্ম! যুক্তিতে ্বাততীয় ক্রমের পরবন্তাঁ, কালের ক্রমে 
নহে; তিনি স্দাদি, স্ব ও মধ্য সর্ধই বৰ্ধমান । জিদুজ্ের সমকোণত্ব খেমন যুক্তির 
ক্রমে সমবাহত্বের পরে বর্তমান, কিন্তু কালের ক্রমে পরবর্তী নহে, পরমাব্মাও তেমনি কালিক 
স্থষটির পরবন্তী নহেন। সমগ্র জগত তাহার মধ্যে বর্তমান, তিনি জগতে হাত, তিনি 
ও জগৎ অভিন্ন। তাহাকে ঈশ্বর বলিতে কোনও যুক্তিসঙ্গত বাধা নাই । 

হেগেল জগৎকে দুইভাগে বিভক্ত করেন নাই, জড় ও চেতনের মধ্যে তিনি ছু ঘা 
প্রাচীর স্থরি করেন নাই । বার্কলে জগতের অক্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, জগৎকে তিনি 
মনেরই সৃষ্ট মনোময় পা বলিয়াছিলেন। হেগেল তাহ! কহেন নাই । তিনি গেকার্ডের 
মত জড় ও চৈতন্তকে সম্পূর্ণ বিকদ্ধ পদার্থ বলি! গণ্য করেন নাই । তিনি স্পিনোঞ্জার মত 
জড় ও চৈতন্ঞকে একই পদার্থের ছুই কূপ বলিয্না গণ্য কৰিতেন_ুপ্থ ও মুল কূপ, এবং 
কম মূলে অতিব্যক্ত হইতেছে বলিয় বিশ্বাস করিতেন। তৰুণ তিনি সক হইতে স্কুলের 
অভিব্যক্তি নৈয়াছ্িক ব্যাখ্য| দিতে পারিয়াছেন বল! খায় না; শুসতগ্ সুস্থ সামান্য হইতে 
সান্তঃলার পুলবিশেষের উদ্ভব কিরূপে সম্ভবপর হয়, বিশুদ্ধ প্রত্যন্ত কিরূপে স্কায়ের নিয়মে 
ইতিহাণে বাস্তবরূপে বিকাশ-প্রাপ্ত হয়, তাহাব ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। 

হেগেলের মতাহসারে প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তন বলিয়| কিছু নাই। নৃতন কিছুই হয় 
না। প্রজ্ঞ| সনাতন, তাহা স্থাগ, অচল ও চিতস্তন, তাহার মধ্যে আজ বাহার অস্তিত্ব নাই, 
কলা তাহা তাহার মধ্যে আবিক্ধুত হওয়। অসম্ভব  প্রজ্৷ চিত্র বৰ্তমান, চিরপূর্ণ। প্রজঞাই 
লমগ্র সত্তা। অপূর্ণতা তাহাবই একদেশ মাত্র । এতিছালিক ঘটনা! দেশ ও কালে সমগ্রের 
বিকাশের অংশমাত্র। সুতরাং, স্পিনোজ| ও লাইবনিট্ের মতো হেগেলও জগতের 
সকলই ভালে বলিয়া গণ্য করেন, তাহার মতে সত্যদৃষির নিকট এই জন্ত এই জগং সমপ্ত 
সম্ভাৰিত জগতের মধ্যে সর্ক্মোততম। স্বতরাং দাশনিক সমস্ত ব্যাপারই লক্বট মনে গ্রহণ 
করেন। জগৎ গতিহীন এবং পূর্ণ । তাহার মধ্যে যে গতি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা ভ্রান্তিমাত্র, 
যদিও এই স্ানতি বান্ধৰ, তথাপি তাহা আান্বিষাত্। “পৰমাৰ্থ এক", ইহা পরস্পর সম 
বিস্তর সংশে একীক্কৃত সমগ্ৰত।। ইহাৰ মধ্যে যাবতীয় পার্থক্য ও ভেদ বৰ্তমান । বিদয়ী 
ও তাহাক বিহয়ের তেদও এই সকল পার্থক্যের অন্তর্গত । আমাদের মন পরমার্থের 
পূর্ন্ধস দোঁখতে অক্ষম, তাহার আংশিক জ্ূপই দেখিতে পায়। অসঙ্গের আংশিক রূপ 
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বলিয়াই এই কূপ তাহার সত্যন্ধপ নহে। জগৎ আমাদের মনের নিকট ভিন্ন ভিন্ন বন্ধ 
সমবায়র্ধূপে প্রভীত হয়। অলঙ্গের নিজের নিকটই বিশ্ব একমাত্র অবিভাজ্য একত্বর্ূপে 
প্রকাশিত হয়। দর্শনের সাহায্যে এই কূপের আতাস ব্দামর! পাইতে পারি।* 

অদপদেই নিমস্থ আপেক্ষিক সত্যের পূর্ণ সত্যতা ॥ সনীমের সত্যতাই অসীম। 
“প্ৰাহ! অপূর্ণ, তাহা যাহার প্রান্তির জন্ত চেষ্টা! করে, তাহাই পূর্ণ "+ 

কিন্তু ইহাই বদি সত্য হয়, তাহা হইলে মিথ্যা হইতেও যাহা অধিকতর অনিষ্টকর, 
সেই অর্দত্যেরও সমর্থন করা খার। হে বিপচ্ছনক ভ্াস্তি হইতে লীড়ার উৎপত্তি হয়, 
অথবা বারী ব্যাপারে যে আর্থ বৈদেশিক নীতি হইতে ভীষণ অমঙ্গল উৎপর হয়, যে ভ্রান্ত 
অর্থনীতি হইতে ধিক সর্বনাশ হয়_তাহাও ইহান্ধারা সমধিত হুয়। পরিপূর্ণ সমগ্রের 
মধ্যে সকল অংশই যদি লামজরন্পূর্ণ হয় (যাহা হেগেলের মত ), তাহ! হইলে উপরোক্ত 
মীমাংসা অপরিহাধ্য হুইয়া! পড়ে । 

John Lewis হেগেলের দর্শনের বিরুদ্ধে তিনটি আপত্তি উত্থাপন কৰিয়াছেন। 
প্রথমতঃ, হেগেল জগংকে পরম-প্রতায় কূপে গণা করিয়াছেন। প্রত্যয্ মানসিক পদার্থ । 
পরগ্রতার ইতিহাসে আপনাকে বাস্তব কূপ দান করিয়াছে বলার রথ চিন্তা জড়ের 
পুর্দবন্তী। কিন্ত এই মত আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধী । বিজ্ঞানের মতে জড়ই আদিম 
পদার্থ ; বহুদিন জড় ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। তার পরে প্রাণ এবং প্রাণের পরে মনের 
আবিৰ্ভাব হয়। এই স্াপত্তির কোনও গুরুত্ব আছে বলিয়| মনে হয় না। কেননা, হেগেল 
যে পূর্বদবহ্ধিতাত কথা বলিয়াছেন, তাহ। কালিক পূর্ববস্তিত। নহে, নৈয়াস্িক পূর্ববহডিত।। 

দ্বিতীগ্নতঃ_হেগেলের মতে পরিবর্তন বলিয়া কিছু খাকিতে পারে ন!। ইহার ফলে 
জগতের বৈচিত্রা বিনষ্ট হয় এবং প্রকৃতপক্ষে জগতের বিকাশ ও নৃতনত্বের আবির্ভাব বলিয়া 
কিছুই করন! করা যায় না। 

তৃতীয়তঃ--হেগেলের মতে সামগ্রিক একত্বের মধ্যে অমঙ্গল বলিয়। কিছু নাই, যাহ। 
আমল বলিয়া প্রতীত হয়, বস্ধতঃ তাহ! মঙ্গল হইতে অভির । হেগেল ইহা প্রমাণ করেন 
নাই। উচ্চতর স্বর হইতে দেখিলে অমঙ্গলের কি সমর্থন পাওয়া যাইতে পারে, তাহা 
হেগেল বলেন নাই। বাহ! যুক্তিসঙ্গত, তাহাই কেবল সত্য; স্বতরাং যাহ! যুক্তিসঙ্গত 
নহে, তাহার অস্তিত্ব নাই । মঙ্গল ও সত্যের অভাব-সদ্ন্ধে আমাদের কোনও ধারণাই 
হইতে পানিত না, যদি পূর্ণ মঙ্গল ও পূর্ণ সত্যের, ন্ডত্ব ন! খাকিত। আমাদের মন যখন 
পূর্ণতাপ্রন্নাসী, তখন পূর্ণতা! যে আছে, তাহ! প্রমাণিত হুয়। পূর্ণতার জন্য আমাদের যে 
প্রচেষ্টা, তাহ! বিশ্বের মধ্যে প্রতীয়মান সামঞ্স্কের অভাবের সহিত আমাদের মনের সামথন্ত- 
প্রতিষ্ঠার চেষ্ট৷। পরমার্খের দিক হইতে খাৰতীয় বন্ধ খিনি দর্শন করিস অমঙ্গল-রূপ মায়া 
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অতিক্রম করিত্নাছেন, তিনি মিরিক। কিন্ত এই মত দৃ তথ্য হইতে অহুমান নহে। যে- 
কোনও তথ্যের সহিত ইহার সামগ্কন্ত হইতে পারে। স্বতরাং ইহাকে যুক্তির উপত্ 
প্রতিষ্ঠিড সত্য বলা বাক্স না । এই মতন্বার। লোকে অমঙ্গলের প্রতিরোধ করিতে উৎসাহিত 
হয় না। ন্দবঞ্ষলকে শিরোধাধ্য করিয়া লয়। নিঃসহায় আশাহীন অলদ ব্যক্তিদিগের 
ইহাই অবলম্বন । অত্যাচারী শাসনকর্তা ইহা হবার! আপনার অনাচারের সমর্থন করে। 
আঅসম্বের মধ্যে তাহার সকল অংশের সামা আছে; তর রাষ্ট্রের মধ্যেও তাহার 
বিভিন্ন অংশের সামঞ্র্ত বাত: বর্তষান, হেগেলের এই মতদ্বার। বহু পূর্ণতা, অবিচার ও 
ক্রটী-সমৰিত বাষ্ট্েৱণ বৰ্ধমান অবস্থা সমধিত হয়। হেগেল প্রানিস্বার রাজতঙকে বাষ্ট 
প্রভাতের সর্বশ্রেষ্ঠ জপ বলির! গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার মধ্যে সামাজিক সকল 
বিরোধের লমন্বর্ হইয়াছে বলিয়! বিশ্বাস করিকাছিলেন। এই মতে রাষ্ট্রের বিজ্ঞ্ধে বিজোহ 
কোন যুক্তিতেই সমর্থনযোগা নহে। কিন্ত বাহ! যুক্তিলঙ্গত, তাহাই কেবল হ্গি সত্য হয়, 
তাহা হইলে বাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, এক্কপ বাষ্ট ত্য নহে, সুতরাং তাহার বগ্ুত! শ্বীকারেও 
কেছ বাধ্য নহে। এই তাবে হেগেলের মতদ্বারাও বিগ্রবের সমর্খন কর! মাইতে পারে। 
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